


জষীহক্শ সিরিজ লং -৮. . 


পরাজিত জান্মীণি 


প্বাড়তির পথে বাঙালী”-প্রণেতা 


 শ্রীবিনয়কুমার সরকা!র . 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক 





সি, 
২৬৪ 
কলিকাতা! ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্দী, 
৯ পঞ্চানন ঘোষ লেশ 
, কফলিকাভা 


সূচীপত্র 
ভূমিকা 


“বস্তমান জগৎ্»গগরস্থাবলী 

এইশ বৎসরের ফিরিস্তি (১৯১৪-৩৫) 
পত্রিকাসেবীদের দান 

বিশ্বশক্তির আরাধনা 

জার্শাণ জাতের সওয়া ষোল বংসর (১৯১৮-৩৫) 
বস্তুনিষ্ঠ জার্মাণি-গবেষণ! 

বাণিনে বক্তৃতা (১৯২২) 

মিউনিকে “অতিথি-অধ্যাপক” (১৯৩০-৩১) 
“ভাইয়া” শিবপ্রসাদ 

চাহ বহত্রর+«বর্তমানজগং»-স্থাবলী 


প্রথম অধ্যায় '' 
বালিনের পথে 
উত্তর ফ্রান্স ও দক্ষিণ বেলজিয়াম 
পরাধীন জান্মাণি 
ক্যেল্ন্‌ হইতে কোব্লেন্তস্‌ 
রাইন বক্ষে * 
প্রুশিয়া 
ভারতসন্তান ও ইয়োরামেরিকান 


চর 
চি 


১৮০ 


“ভোজপুরিয়ার দেশ” 
উচ্চারণ-সমস্ত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


প্রুশিয়ানদের জীবন-কেন্জ্র 
( সেপ্টেম্বর ১৯২১ ) 
উদ্টার ডেন লিগ্ডেন 
স্তাশন্তালিষ্ট বনাম সোশ্ঠ লিষ্ট 
বালিনে লাল তামাসা। 
শ্রেণীবিবাদ 
জাম্মাণ ও ফরাসী ভাষা 
. হোটেলে জান্মাণি 
. ব্যাস্ক-পরিচালক যাইডেল্স্‌ 
স্প্রে দরিয়া! এ 
প্রাথমিক অভিজ্ঞতা 
ব্যাভেরিয়া-সমস্ত। 


তৃতীয় অধ্যায় 
জান্মাণ কুপ্ট,রে হাতে খড়ি 
পাংসিগুনে বসবাস 
. পট্রাগেব্রাটে” দান্তেকথা। ০৫ 
দুনিয়ায় ইংরেজ 
বিদেণে পরাধীনের আন্দৌলন 
রব 
লাইপ্ৎিপার মেস্সে ৮ ্ 


পৃষ্টা 
২০ 
২৩ 


২৪ 
২৫ 
হ৬ 
২৮ 
২৯ 
৩% 
৩১ 
৩২ 
ত৩ 


৩৪ 


১1৩০ 


অটোমোবিলের হাট 
বহির্বাণিজ্যে ভারত-সম্তান 

জান্মাণ কারখানায় কাজের ভীড় 
চাই লোহার কারখানা 
শালেটেনবুর্গের বাগ-বাগিচায় 
ইহুদি ও অন্যান্য “ইতর” শ্রেণী 
বাগ্ঘযন্ত্রের দোকান 

-বালিনের বিস্তার ও সড়ক-সৌন্দধা 
অবিবাহিত। নারীর আথিক, সমস্তা 
মেয়েদের ভয় 

সিলেশিয়ার ভাগাভাগি 

ক্শ সম্বন্ধে ইতালিয়ান ও জাশ্মাণ এঁক্য 
সিলেশিয়-কাণ্ডে ইতালীর মত 
বীর-পূজাব রেওয়াজ. ₹ 
নয়া জাম্মাণির গোড়াপত্তন 
'ফাউষ্র-কাব্যের অমরতা 
কুন্ট,র-বিনিষয় 

বেহালাবাদক ক্রাইস্লার 
জনসাধারণের সঙ্গীত-ভবন 
বাস্ত-শিল্প ূ 
র্যি্কার্টের “ভারতীয় প্রেম-সঙ্গীত” 
'দস্থ্যাবীর ষ্ট্েটেবেকার 
সংবাদ-পত্রে শিল্প-সাহিতা 

জান্মাণ কাব্যের হইট্ম্যান 


ন্ 


৪৪ 
৪৫ 
৪৭ 
৪৮ 
৪৯ 
৫০ 
৫১ 
৫৩ 
৫৫ 
৫৬ 


১1০ 


রোমাটিক আন্দোলন 

জান্মাণির মজুর-কংগ্রেস ও ভারতবধ 
' সিগ্ডিক্যালিজম্‌ বনাম সোশ্টালিজ ম্‌ 

মজুর-মহলে দলাদলি 

জান্মাণ সিগিক্যালিষ্ট রোক্কার 

সিগ্িক্যাল মতের ছুই স্বীকাধ্য 

জাশ্মাণ মজুরদের নবীন গীতা 

আঘিক ও সামাজিক জীবনে ট্রাষ্ট-গঠন 
. জাম্মীণি ও ভারত 

জার্দীণদের্‌ সাহসিকতা 

মন্ত্রী ভির্টের বক্তৃতা 


চতুর্থ অধ্যায় 


দুনিয়ার জার্শ্মাপ-সমস্থা 

মার্ক, পাউওড ও ডলার " 
জান্মাণ ইতালিয়ান বাণিজ্য-সন্ধি 

ভীজবাডেন বনাম ভাসাই 

১১ নবেম্বর ১৯২১ 

ওয়াশিংটনে ভার্সাইয়ের জের 

মার্ক-মস্যা 

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির গোড়ার-কথা 

পরাক্জয় কাহাকে বলে? 

লগুনে টাকার বাজার 

জার্মাণু কারখানায় আতাতের হামলা! 
. / ৮ ০ 


৭৪ 
৭৫ 
৭৬ 
৭৭ 


৭৯, 


৮১ 


৮৯ 


৮৪ 
৮৫ 
৮৬ 
চপ 
৮৯ 


৯০ 


১।/০ 


অবাধ-বাণিজ্য নীতি 
আতাতের সন্দেহ 
ইংরেজের খোসামোদ 


পঞ্চম অধ্যায় 
জাম্মাণি ১৯২২ 


কান-সন্মেলন 
জার্াণ থিয়েটার 

জাম্মাণ মঙ্কুরদের “স্বরাজ*বিধি 
রাইন_জার্মাণদের গোলামী 
ইংল্যা্ড ও জার্্মাণি 

শিরসঙ্ঘের বিরাট বপৃ.. * 
ভারতের সঙ্গে জান্মাণির গ্রন্থ-বিনিময় 
শ্তাক্সনি প্রদেশে নে 
মেল ও ব্টথসায় 

জার্মাণ বিদ্যালয়ে বিদেশীর দান 
নয়া জার্মাণির পররাষ্ট্রনীতি 
জার্শাণির সংবাদ-পত্র 
ওবার-আমাব্‌-গাওয়ের খ্রীষ্ট-লীলা 
ভাগ্নারের অপেরা 

জান্মাণ সমাজে নকীনের ভর 
ভারতীয় ছাত্র 

জাম্মাণ জাতির সথখ-ঃখ 

নয়া জান্মাণির ভাবভঙ্গী 


স্ ক চর 


৯৫ 
৯৬ 


৯৭ 


৯৯ 


১০০ 


১০২. 


১০৪ 
১০৭ 
১৩৯ 
১১২ 
১১৩ 
১১৪ 
১১৫ 
১১৮ 
১১৯. 
১২০ 
১২০ 
৯২২ 
১২৩ 


১২৪ 


১৮০ 


রাইন জনপদ ও ভারতের স্বদেশী আন্দোলন 
খেলাধুলায় যুবক জাশ্মাণি 
বালিনে কুশশিল্প 
জাম্মাণির মহিলা সমাজ 
বালিনে এশিয়ান 
ওবার-আমার-গাওয়ে হিন্দুমহিলা। 
“মা্কবিপ্লবঃ 
লাইপৎনিগের “সংহ-পরিবার+ 
মধ্যবিত্তের দুরবস্থা 
ভারতীয় পধ্যটক 
জাম্মাণ আইনে নারী জাতি 
অধ্যাপক কেইনসের জাম্মাণ-প্রীতি 
জাম্মাণির শিল্প-মেলা 
জান্মাণ সাহিত্যের নয়া ক্লাসিক রর 
হাউপৃ্ট্মান 
নীটুশে 
গ্রিলপাত্সার 
লিলিয়েনক্রোন্‌ 
নিবেলুড-গাথা 
ভাগ্নার 
হেব্রেল 
'ফ্রাইটাগ ও ফোন্টানে 
স্টিফটার, 
কালষ্টালার 
/ 


পৃষ্ঠ! 
১২৪ 
১২৭ 


১২৭৯ 


১৫৫ 
১৫৫ 
১৫৭ 


১৫৭ 


১৩০ 


পৃষ্টা 
হোফেনস্ঠাল ১ ১৫৮ 
পিখলার রি ১৫৮ 
জীমেন্সশুকার্ট তড়িতের কারখানা রি ৫ 
জান্মাণির বাঙ্ব-প্রতিষ্ঠান নি ৬ 
ভাঙ্কর-শিল্পে জাম্মীণি টি ১৬৪ 

ষষ্ঠ অধ্যায় 
আল্লপস পাহাড় 
( অক্টোবর-নবেন্বর ১৯২২) 

ব্যাভেরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল 2 ১৭৪ 
টিরোল ১ ১৭১ 
বীর হোফার ১ 
ক্যাথলিক খ্রীপ্টানদের জীবন যাত্রা 5 ১৭৫ 
ইন্সূক্রক ূ ্ ক ১৭৭ 
অস্্িপনান-ইতালিয়ান সমস্তা বে ২3 
ইতালির “ফাশিস্ত” দল রর ১ 
আন্পদ্‌ পাহাড়ে পল্লীজীবন রর ৩ 
পাহাড়-গ্রীতি ৪ ১৮৬ 
জান্মাণ-অষ্রয়ান রাষত্ীয় ধাত্‌ টি ২১ ১৯৪ 
অষ্থিয়ায় গিঙ্নীপনা এ ১৯২ 
ইতালির জুলুম, এ এত 
সাঙ্কট্‌ আশ্টনের আবহাওয়ায় ৩৯ *১৯৪ 
তড়িতের রেল 2৮৮ 44৯৬ 


পায়দলে' পাহাড়-দেখা ঢু তত ক ১৯৭ 
প্র মর 


-টিরোলীদের ধ্রণ-ধাঁরণ 
সাস্কট্‌ আন্টনের মাসী 
অস্রিয়ায় স্বদেশী আন্দোলন 
পল্লী-শিশুর মৃত্যু 
খ্রীষ্টান বিধবার জীবন 
ফাশস্ত দের স্বধন্ম 
যুবক টিরোল 
পাহাড়ের “তাল 
ফাশিস্ত-বীরের দিগবিজয় 
রেলপথে পূর্বব-আল্ল্‌ 
যুবক ভারতের বিদেশ-পরিচয় 
সালৎসাক্‌ তালের দৃপ্ত-গৌরব 
অষ্টিয়ার সমতল ভূমি 


সপ্তম অধ্যায়, 


ভিয়েনায় দ্িনকয়েক 
(নবেম্বর ১৯২২) 
অষ্রিয়ার পরিণাম 
শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রিয়। 
অ্ীয়ার আথিক সমস্ত। 
বিলাস-পুরী 
বাস্তগৌরবে ভিয়েনা 
অস্্িপ্লানদের মেজাজ 
মুসলমান-বিভীষিকা 
ভিয়েনুর দাবী 


২০৩ 
২০২ 
২০৩ 
২০৩ 
২০৬ 
২০৮ 
২১৯ 
২১০ 
২১১ 
২১৩ 
২১৫ 
২১৭ 
২১৮ 


২২০ 


২২৪ 
১২৫ 
২২৭ 
২২৮ 


২৩০ 


১%/০ 


অফ্টম অধ্যায় 
ব্যাভেরিয়ায় মোসাফিরি 


জান্মাণির মফংস্বল 
পাদ্সাও 

ন্যিণব্যর্গ 

শিল্পগুর ভ্যিরের 

“পল্লী গ্রামের” জ্ঞানমণ্ডল 
ইয়োরোপের নিধ্যাতন-যন্ত 
লৌহময়ী যুবতীমৃদ্ঠ 
ন্যিণবার্গমাহাম্ত্য 
জান্মাণির স্থকুমার শিল্প 


বম অধ্যায় 
গ্েটে-শিলারের কর্মভূমি 


ট্যিরিঙ্গেন প্রদেশ 

ভারতে গ্যেটে-কথা 

ভাইমারের জ্ঞান-মণ্ডল 

নাট্যকার শিলার 

য়েনা 

জীবতত্ববিৎ হেকেল 

কালৎসাইস | 

দার্শনিক অয়কেন ৭ 
গ্যেটে-ভবন রঃ র্ 


২৪৪ 
২৩৫ 


২৪৬ 
২৪৮ 
২৪৯ 
২৫১ 
২৫২ 


ক ২৫৪ 


ভীলাও ও হার্ডার 
মফঃম্বলের আর্থিক অবস্থা 
মধ্যবিত্তের দশা 
শেণী-বিপ্লৰ 
য়েনামাহাজ্মা 
দশম অধ্যায় 
সত্যাগ্রহের যুগে 
। জান্য়ারি-সেপ্টেম্বর ১৯২৩ ) 


ফরাসী-বেলজিয়ানদের কুর-দখল 
জানম্মাণদের সত্যা গ্রহ 

ইতরেজের লাভীলাভ 

জান্মাণির জাগরণ 

মন্ত্রী কুনোর কাধ্-প্রণালী 
সিনেমা-শিল্পে লোকশিক্ষা 

মানহাইম শহর 

জাম্মাণ সাহিত্য যৌবন-পুজ। 

নবীন ভারতীয় চিত্রশিল্পের জাম্মাণ শফর 
রুর মুন্লুকে বোলশেভিকী 

রুর-লড়াইরের তত্বকথা 

জাম্মাণ সমাজে যুবক ভারত 

'রাইণছাড়া। জাশ্মাণি 

মধ্য জাম্মাণির শিল্প-কেন্দ্ 

জার্মণির সঙ্গীত ও অভিনয়-শিল্প 
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বইয়ের বাবসা 
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জাম্মাণ সমাজে গরমের ছুটি 
একাদশ অধ্যায় 
স্যাকৃসন-নগর ডে,সডেন 
শ্তাক্মনির হুইটসাল্গাগ 
ভাইসার হির্শ সানাটোরিযুঘ 
্বাস্্যরক্ষার দশ নিয়ম 
এল্বে উপত্যকায় 
২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ 
ড্রেসডেনের সংগ্রহালর 
রাইণ-রুরের "স্বাধীনতা" 
মাইসেন স্মহর 
চীনামাটির কারখানা 
পোস লেনের সুকুমার শিল্প 
ভারতে পোসলেন 
দ্বাদশ অধ্যায় 


পরাজিতের ক্রমপতন 
(অক্টোবর-নবেস্বর ১৯২৩ ) 
বেকার ও মুদ্রা-সমস্তা 
“ভিকৃটেটর” বনাম কমিউনিষ্ট ও ব্যাভেরিয়া 
হিটলারের আবিভাব 
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রাইন প্রদেশে ভাঙন 

সোস্তানিষ্টে-্তাশত্তা লিষ্টে লড়াই 

শিল্পবাণিজ্যের ছুর্গাতি 

বেকারদের সংখ্য। 

ট্যিরিঙ্গেনে রোলশেভিকী 

বোলশেভিকীর দুমমণ ন্যাশন্যা লিষ্ট 

ভাইমারের শাসন-প্রণালী 

হিট্লার-লুডেনভোফে'র সাধনা ( ৯ নবেগ্ছর ১৯২৩ ) 


ভ্রেয়োদশ অধ্যায় 
টিরোলী আল্লসের তালে-তালে 
(জুলাই ১৯২৪ ) 
ইতালি হইতে অস্থিয়ায় 
ইন্ষ্কুক 
লাগ্তেকের আবহাওয়ায় 
সাঙ্কট আন্টোনের আন! মাসী 
রোজানা-তালে পধ্যটন-লীল! 
«আমার ষে ভাই তারা সবাই . 
তোমার রাখাল তোমার চাষী” 
পর্ববত-রত্ব পাটেরিয়োল . 
গাহাড়-তীর্থে জীবন-যৌবন 
অস্ট্রিয়ায় বোলশোভিক 
পাচন-য়াহায্য্যে “নাটুর-কুর” 
পউল্তঢা-পাধী” 
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পল্লী-পরিবারের এক ছটাক 
“ধামা-মুখী” মার্গারেট 
সাধু-পৃজায় টিরোল-বাসী 
মিট্রেনভান্ড রেলপথ 
চতুর্দিশ অধ্যায় 
জান্মাণ জীবনে নবীন-প্রবীণ 
(১৯২৪) 
উন্নতির মাপকাঠি 
বর্তমান জগতের “সেকাল” 
যৌবন-আন্দোলন 
জার্মমাণির ব্যায়াম-বিশ্ববিগ্ভালর 
মহিলা-পরিষৎ 
গণতন্তরিনী ব্যয়মার 
জার্্মাণ গ্লীর আদর্শ 
শিল্প-সাহিত্তে জাম্মাণ নারী 
সরকারী বীমাংপ্রথায় দারিজ্র্যলোপ 
পত্রিকায় নবীন-প্রবীণ 
চিত্রশিল্পী রেবেল 
ভালেম পাড়। 
রণ ও আইনষ্টাইন 
সঙ্গীত-বিপ্লব 
গ্রন্থালয়ের ধ্বনি-শাল! 
সমাজ-বিজ্ঞানের “জগদ্‌গুর” 
ধন-বিজ্ঞানের ধারা 
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ব্যাভেরিয়ায় টিরোলী দৃশ্ত 
শুপ্লাটুলার নাচ 
পল্লী-জীবন 
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রুটির দোকান প্র 
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ইটের পাঝা 

আটার কল 
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কিধাণের খাওয়া-পূরা 
পল্লী-সমাজ 

খৃিয়ানদের “পুরো হিত-সর্বন্থ” 
পাচনের রেওয়াজ 
নাহিয়ানার সিড়ি 

টোন পুড়াইবার শিল্প 
ইজার-তালে জল-প্রাবন 
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" শিল্প-নগর মিউনিক 
সন্দরীর হাট 
শিক্ষাবীর কের্শেনষ্টাইনার 
পেখসোন্ডের ভাক্কধর্য 
চিতরশিয়ের পাশ বংসর 
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সপ্তদশ অধ্যায় 
বালি'নের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান 


সাগর-পরিষৎ 

ভূগোল-পরিষৎ 

জল বাস্ৃতত্ব-প্রতিষ্ঠান 
ধাতুরত্র-পরিষৎ 
ভূত্ব-প্রতিষ্ঠান 

অনধিকার চচ্চার কৈফিয়ৎ 
গ্রাণিতব-বিদ্যাপীঠ 
উত্ভিদ্তত্ব-সংগ্রহালয় 
উত্ভদ্শরীরাভ্যন্তর-প্রতিষ্ঠান 


অস্টাদ্শ অধ্যায় 
জাশ্মাণ হাসির এক ছটাক 


উনবিংশ অধ্যায় 
জান্মাণ দেশে দ্বিতীয় প্রবাস 
(১৯২৯ জুলাই_-১৯৩১ আগষ্ট ) 


বিংশ অধ্যায় 
জান্ম্বাণ ধনবিজ্ঞান-পরিষদের 1রণ-ধারণ 
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জান্্মাণ জাতের হিট্লার-রাজ 
(১৯৩৪ জানুয়ারি ) 


ব্যাভেরিয়ায় হিটুলার ( ১৯১৪-১৯) 
কমিউনিজ মের যম, কিন্ত দরিদ্রের সেবক 
নাৎসি-দলের ছুই বাণী (১৯২০) 
্যাশন্তালিষ্ট, সোৎসি আর কমিউনিষ্টের বিরুদ্ধে 
হিটলার 
পরাজয়ের অপমান 
নাৎসি বনাম মামুলি ন্তাশস্তালিষ্ট 
সোশ্ালিষ্টদের নৈরাশ্ট-নীতি (১৯১৯-২৪ ) 
যৌবন-আন্দোলনের আবহাওয়। ( ১৯১৯-২৪ ) 
১৯২৩-২৪ সনের হিটলার 
ডয়েস-বাবছায় জাম্মাণির আধিক পুষ্টি (১৯২ ৪-২৯) 
বিশ্বব্যাপী আধিক ছু্যোগে নাৎসি-দলের স্থযোগ 
(১৯২৯-৩৩ ) 

ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


ডরচে আকাডেমী ও ভারতবাসীর জাপা বৃত্তি 
(১৯৩৪-৩৫ ) 
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হাউসহোফার 
টিয়ারফেল্ডার 
নাৎসি-নীতি 
সোনার টাকা! ন! কাগজী টাকা? 
আধিক জাশ্মীণি 
শ্বেতাঙ্গের। মব্ধিতে বসিয়াছে কি ? 
বাস্তশিল্পে যন্তরনিষ্ঠ। ও সৌকুমাধ্য 
ক্যাথলিক ধন্ধের জান্মাণসমস্থা 
হিটুলার-রাজ সম্বন্ধে স্থইডি মত 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
জার্্মাণি-মুখো ভারত ও ভারত-মুখে। জাশ্মীণি 


জান্মাণ গ্রতিষ্ঠানে ভারতবাসীর প্রবেশ ( ১৯২১-২৪ ) *** 
: গ্রন্থবিনিময় ও চিত-প্রদর্শনী (১৯২২-২৩ ) 


জান্মাণিতে প্রকাশিত লেখকের গ্রস্থাবলী (১৯২২-২৩) "** ডং 


জার্দমাণ সমাজে বর্তমান ভারত 

ভারতীয় অধ্যাপক-রপ্তানির ব্যবস্থা 

ইংরেজি ভাষায় জাম্মাণ কুষ্ট,র বৃ ১ 

মিউনিকের ডয়চে আকাতেমী (১২২৯, অক্টোবর-নবেম্বর) 
জার্মাণ গ্রন্থের বাংলা তজ্জমা (১৯২৬, ১৯৩২ ) 

জান্মাণি বিষয়ক রচনাবলী (১৯২২-৩৫ ) 

জান্মীণ ভাষায় রচনাবলী ( ১৯২২-৩২ ) 

বাংলা! ও ইংরেজি রচনীয় জান্মাণ মাল ( ১৯১৩-৩৫) ৮ 
জানার ও ভারত ( ১৮৭০-১৯৩৫ ) 
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বঙ্গায় গ্যেটেম্থৃতি-পরিষৎ (১৯৩২ ) 
বঙ্গীয় জাশ্মাণ-বিষ্যাসংসদ (১৯৩৩) 


ভীজবাডেনে রামক্কফ-বিবেকানন্দ (১৯৩৪) 


ষড়বিংশ অধ্যায় 
পরাজিত জাখ্মাণির শ্বাস-প্রশ্বাস (১৯১ 


জার্মাণি-বিজয়ী আডোল্ফ হিটলার 
পরাজিতের দিগরিজয় 


-৩৫ ) 


পৃষ্ঠা 


৬৫৭ 
৬৫৮ 


৬৫৯ 


৬৬০ 


৬৬২ 


১। 
২ 
৩ 
৪। 
৫ 
৬। 
৭ 
৬। 
. ৯ 


৯০] 


১১। 


১২। 
১৪) 
১৫। 


১৬ 


১৭। 


চিত্রসূচী 


বিশ্বসা হিত্য-প্রচারক সমাক্ধশান্ত্রী হার্ডীর ( ১৭৪৪-১৮০৩ ) 
কবিবর গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২ ) 

যৌবন-আন্দোলনের প্রবর্তক দার্শনিক ফিথটে ( ১৭৬২-১৮৯৪ ) 
বিজ্ঞানবীর ছুম্বোন্ড (১৭৬৭-১৮৩৫ ) 

অর্থ-রাষ্্রসমাজ-শাস্ত্রী আডাম ম্যিলার (১৭৭৯-৯৮২৯ ) 
এঞ্জিনিয়ার বয়েট ( ১৭৮১-১৮৫৩ ১১ 

কৃষি-বিষয়ক অর্থশান্ী হাইনরিখ ফোন ট্যিনেন (১৭৮৩-৯৮৫০ ) 
অর্থশাস্্রী ফী রিশ লিষ্ট (১৭৮৯-১৮৪৬ ) 

রেলশিক্পের প্রবর্তক আউপ্ুষ্ট বজিশ (১৮০৪-১৮৫৪ ) 

আল্ফেড জপ ( ১৮১২-১৮৮৭ ) 

সঙ্গীত-গুরু রিখার্ড ভাগ্নার ( ১৮৯৩-১৮৮৩ ) 

রাষ্ট্রবীর বিস্মার্ক ( ১৮১৫-১৮৯৮) 

বিজলী-শিল্পের প্রবর্তক ভ্যার্লার ফোন জীমেন্স, (১৮১৬৯৮৯২ ) 
বিজ্ঞানবীর হেল্সহোন্ট স্‌ ( ১৮২১-১৮৯৪ ) 

কোলোন,_-“ভোম” 

ডূইসবুর্»-_“ডেমাগ কোম্পানীর তৈয়ারি ইস্পাত প্রস্তত করার 
কল 

বালিন,_“কারষ্টাট” (দোকান ) 


১৮) ,কীল, _কাইজার ভিল্হেল্স খালের উপরকার পুল 


১৪ 


বাপসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রস্থকারের বন্তৃতা € ২৫ ফেব্রুয়ারি রহ 


১১। 


২২। 


২৪। 
২৫। 


২৭| 
২৮ | 


৩১। 
৪২। 


৪৩। 
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? ২]/০ 


'ভিরচে আল্গেমাইনে ৎসাইটুউ* দৈনিকে গ্রন্থকার কর্থৃক প্রদত্ত 
বক্তৃতার বিবর্ণ 
স্প্রেভান্ডের মেয়ে_বিষ্বের পোষাকে 
».. » পল্লীবেশে 

হাগেলভোফেরি মেয়ে”_পোষ্]ুকী বেশে 
ব্যিকেবুর্গের ৪ র্‌ 
ফরান্ষফোর্ট,_“ই-গে” রঙের কারখানার শাসন-দপ্তর 
্থিরণবার্গ » বাজার 
ভাইমার,-_-কবিবর গ্যেটের লেখাপড়ার ঘর 
য়েনা ০ 
শ্রীমতী হেভভিগ হাইল 
রাই৭্‌ ্টাগের মহিলা-মেস্বার গ্রযট,ড ব্য়মার 
্রন্থ-বিনিময়ের বৃত্তান্ত (১৯২২ ) 
বাপসিনে নব্য ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর বৃত্তান্ত (১৯২৩) 
অস্ত্রচিকিৎসক বিয়ার 
অর্থশাস্্ী শুমাখার 
ভারতশাস্ত্ী ল্যিডাস” 

৮ য়োলি 
পাস্সাও 
লাগুস্হট 
ভিয়েনা,_অপেরা-ভবন 
ভিয়েনা,__বাজার 
বোৎসেন (দক্ষিণ টিরোল, ইতালি হাসপাতাল 
ইন্স্ক্রক,__মারিয়া টেরেজিয়েন শড়ক 
ইন্স্ক্রক (টিরোল 1৮ আষ্টা 
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৫৭। 
৫৮ 
৫৯1 
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ইন্সুক্রক,_কিগারগার্টেন ( আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ) 
উত্ভিদ্শান্ত্রী ভীল্স্‌ 
ভেষজ-রসায়নশাস্ত্রী টোম্স্‌ 
বার্লিনের “ফারাইন ভয়চার ইঞ্জেনিয়রে”-পত্রিকায় গ্রন্থকারের 
রচনা (১৯২৪) 
এসোহসিয়াল-ভিস্সেন্শীফ টুলিখেস্‌ লিটারাটুর-্লাট” পত্রিকায় 
গ্রস্থকারের “ফিউচ্যরিজম্‌ অব ইয়ং এশিয়া” স্ধে সমালোচন! 
কন্ষ্টান্সার হিট্রে ( অদূরে পাটেরিয়োল পাহাড় ) 
আল্পস্‌ পাহাড়ে গোসেবা 
শিক্ষাশান্ত্রী কের্শেনষ্টাইনার 
ডয়চে আকাডেমীর প্রেসিডেন্ট কাল" হাউসহোফাঁর 
বৈদ্যুতিক এপ্ষিনিয়ার ওস্কার ফোন মিলার]( ১৮৫৫-১৯৩৪ ) 
এক্জিনিয়ার-পরিষদের ডিরেক্টর কন্রাড মাচ্চস 
বিক্ষা-নীয়ক কর্মবীর আসশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় 
জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অন্যতম প্রবর্তক দানবীর রাসবিহারী 
ঘোষ 
লেখিক1 রিকার্ডা হুথ 

9... মারিয়া ফোন বুন্জেন 
গডয়চে রুণুশাও”-সম্পাদক রুডল্ফ, পেখেল 
বালিন বিশ্ববিগ্ালয়ের ইংরেজি বিভাগে গ্রশ্থকারের প্রদন্ত 
বক্তৃতা উপলক্ষে “ডয়চে আল্গেমাইনে তসাইটুডে”র বৃতবান্ত 
চিত্রশিল্পী মাকৃস্‌ রেবেল 
সুঙগীতাচাধ্য ওখস্‌ 
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মহিলা-পরিষদের এল্জে ফোবেনিযুস 
লেখিকা লুলু ডিডেরিধ্স্ 
মিউনিক,_বিয়ার-ভবন 


.শুপ্লাটুলার নাচ 


চিত্রশিল্পী নোল্ডের “মাডোনা” 
চিত্রশিল্পী হান্স্‌ টোমা (১৮৩৯-১৯২৪ ) 
ডরেস্ডেনের টেক্নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্ভালয়ে রন্থকারের বক্তৃতা 


(১৯৩১) 
ড্রেসডেন,_-টেক্নলজিক্যাল বিশ্ববিগ্ঠালয় 

লোকপ্রিয় জননায়ক যতীক্ত্রনাথ বহ্থ 

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মিউনিক,_-য়চেস মুজেযুম 

মিউনিক,_-জলের ফোয়ারা 

“সোন্টাগ স্পোষ্ট” পত্রিকায় গ্রস্থকারের মতামত আলোচন। 
( মিউনিক, ৬ এপ্রিল ১৯৩০ ) 

“ঘ্যন্চেনার সাইটু৬” পত্রিকায় ্রন্থকারের মতামত 
আলোচনা (১৩ মে, ১৯৩০ ) 

গীতি-কবি ষ্টেফান গেওরগেঁ 

শিল্পনায়ক আউগ্ু টিস্সেন 

ইউগা্ট, ইন্স্ক্রক-ভিয়েনা-বার্সিনে ্রস্থকারের বক্তৃতা 
খ্রস্থকারের নিকট মিউনিকের টেক্নলঙ্জিক্যাল বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
অর্থশাস্বী ভর্ণের বিদায়-অভিবাদন (১২ মার্চ ১৯৩১ ) 


কাশীবিগ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা “ভাইয়া” শিবপ্রসাদ গুপ্ত... 
ন্্নিষ্ট শিল্পবাণিজ্যে উৎসাহ্শীল ইতিহাসসেবী নরেন্্রনাথ স্বাহা 
মাইসেন 


২৪৭ £ 


৮৬। ভিয়েনার অর্থ-রাষট্-সমাজশাস্ত্রী ও মার স্পান 
৮৭ দজীমেন্দনগর” (বালিন) . 
৮৮ “আ-এগে” বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কারান! ( বালিন) 
৮৯ । স্বর্ণ ব্য্গের “ক্র্যেক্ষিশার কুরিরার” পত্রিকায় গ্রস্থকারের মতামত 
সমালোচনা ( এপ্রিল ১৯৩১), 
৯০। সপরিবারে গ্রন্থকার (কলিকাতা, জুলাই ১৯৩৪ ) 
৯১1 ট্বছ্যতিক এঞ্জসিনিয়ার ক্রিঙ্েনব্র্গ 
৯২। বৈদ্যুতিক এক্সিনিয়ার ভীজেল 
৯৩1 জার্মাণ রাষ্ট্রের প্রেমিডেন্ট সেনাপতি ফোন হিগেেনবুর্গ 
:৯৪। জার্মাণি-বিজেতা আডোল্ক, হিট্লার 





জষীহক্শ সিরিজ লং -৮. . 


পরাজিত জান্মীণি 


প্বাড়তির পথে বাঙালী”-প্রণেতা 


 শ্রীবিনয়কুমার সরকা!র . 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক 





সি, 
২৬৪ 
কলিকাতা! ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্দী, 
৯ পঞ্চানন ঘোষ লেশ 
, কফলিকাভা 


মূল্য ছয় টাকা 


কষ্্িলতা ওরিয়েন্টাল প্রেস ঈনং পঞ্চানন ঘোষ লেন হইতে 
ক রঘুনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত 








সু বাঙজাক্স 
কন্লহ্ক আক্মে_ 


শত সহজ শক্তিযোগী যে চাহিছে সতেজ ছুনিয়া, 

হাত-শির যার হেলায় টানিবে বিপুল বিশ্ব-হিয়া । 

চুক লাগাবে পুরাতন গ্রীসে, মিশরে ও এশিয়ায়, 

জাপানী-জার্বাপইংরেজে আর ইয়োরামেরিকায়। 

ধু দেশের মাপকাঠি নিয়ে বিচার চাহে না শক্তিবীর, 

তার বিদ্যাবুদ্ধি হবে নিরূপিত করে বিংশ শতাব্দীর । 

ইজম করে যে বিদেশকে বেশী সেই ত স্বদেশী খাট, 

ঘরোআ বুখুনি ছটড়িয়া দেখাবে লাখ কাজ পরিপাটি । 
তি ন্‌ রা টি 


বিনয় সরকার ( তোকিও, আগষ্ট ১৯১৬ 0. 


কলিকাতা, 
মাচ্চ, ১৯৩৫। 


ভূমিকা 


“বর্তমান জগৎ»-্রস্থাবলী 


এই বইটা লেখকের “বস্তমান জগং»রস্থাবলীর অষ্টম খও। 
“বর্তমান জগৎ” নামক বইগুলা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকের মারফং প্রকাশিত 
হইয়াছে। খগগুলা পরপর বাহির হয় নাই। সংখ্যা হিসাবে ষে 
বইটা পরে, কাল হিসাবে সেইটা হয়ত আগে বাহির হইয়াছে । এই 
কারণে সংখ্যা! হিসাবে অষ্টম হইয়াও “পরাজিত জাম্মাণি” কাল হিসাবে 
সকলের পশ্চাতে বাহির হইল । 

অধিকস্ত বইগুলা ্রন্থাকারে বাহির হইবার সময় আঁম নানা দেশে 
ছিলাম। কোনোটার সময়ে ছিলাম বিলাতে, কোনোটার সময়ে 
ছিলাম ফ্রান্সে ইত্যাদি । প্রকাশক আর ছাপাখানার স্বিধা অন্সারে 
বইগুলা বাহির হইয়াছে বলিয়া “বর্তমান অগৎণগ্রস্থাবলী উল্টা- ' * 
পাণ্টারপে মুসারে দেবী দিয়াছে । তাহা ছাড়া অনেক পাঠকের মুখে 
শুনিয়াছি যে, তাহারা একমাত্র জাপান বিষয়ক বইটাকে “বত্তমান 
জগৎ” গ্রন্থ বলিয়া জানেন । কাহারো-ফাহারো চিন্তায় “ইংরেজের 
- জন্মসমি” গ্রস্থই "বর্ভধান জগৎ” | 

দেখা যাইতেছে ষে, “িত্মান জগৎ*গ্রস্থাবলীর মায় আকার- 
প্রকার আর নাম-ধাম এবং সংখ্যা লইয়াই গোলযোগ সৃষ্ট হইয়া 
রহিয়াছে । পাঠকদের আর বইয়ের দোকানদারদের ত কথাই নাই, 
ময় গ্রস্থকারের *মাথায়ই বইগুলার সংখ্যা, নাম ও আকার-প্রব্থুর . 
লইয়া হ-য-ব-র-ল উপস্থিত ইয়। এই সকল ছুৈব নিবারণ করিবার 
সন্ঘ বর্তমান জগশ্ণ্রস্থাবলীর আগাপাছা, বহর, প্রথম অঁকাশের 
বংসর আর গ-বিভাগনিযে দেখাক্ধনা যাইতেছে 2 » 


তে 


্ে ৮৩ 


(১) কবরের দেশে দিন পনর» মিশর (১৯১৫, ২১০ পৃষ্টা) 
(২) ইংরাজের জন্মভূমি ( ১৯১৬, ৫৮৬ পৃঃ), (৩) বিংশ শতাব্দীর 
কুরুক্ষেত্র (১৯১৫, ১৩০ পৃঃ), (৪) ইযলা্িস্থান বা অতিরঞ্রিত ইয়োরোপ 
৭ (১৯২৩ ৮২৪ পৃঃ, (৫) নবীন এশিয়ার জন্মদাতা, জাপান (১৯২৭, 
৪৮৫ পৃঃ, (৬) বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য (১৯২৮, ৪৫০ পৃঃ)? 
(৭) প্যারিসে দশ মাস (১৯৩২, ৩১২ পৃঃ, (৮) পরাজিত জান্মীণি (১৯৩৫, 
৭০০ পৃঃ), (৭) সুইট্শ্তাল্গাণ্ড (১৯৩০১ ৭৫ পৃঃ), (১০) ইতালিতে 
বার কয়েক (১৯৩২, ৩০২ পৃঃ ), (১১) ছুনিয়ার আবহাওয়া (১৯২৫ 

২৭৬ পৃঃ), (১২) নবীন কুশিয়ার জীবন প্রভাত (১৯২৪, ১০০ পৃঃ )। 

অর্থাৎ “বর্তমান জগং” বারখণ্ডে সম্পূর্ণ, ৪১৪৫ পৃষ্ঠাব মাল। 
বইগুলা ঢালিয়া' এক সঙ্গে এক বহরে ছাপিতে চাহিলে মোটের উপর 
বড়বড় চারখণ্ডে প্রকাশ করা সম্ভব । কোনো প্রকাশক এই দিকে 
লক্ষ্য রাখিলে ১৯২৩ সনে প্রকাশিত “চীনা সভ্যতার অ, আঁ, ক, খ” 
' বইটা ষষ্ঠ খণ্ডের সঙ্গে জুড়িযা দিতে পারেন । অধিকন্ত একাদশ আর 
দ্বাদশ থণ্ডও এক সঙ্গে গীথিয়া দেওয়া চলিবে। "৮ 


একুশ বহুসরের ফিরিস্তি (১৯১৪-৩৫) 


এই গ্রন্থাবনীর প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্টা লেখ হইয়াছিল “ডায়েরি” 
্ব্পপ-_১৯১৪ সনের ৮ই এপ্রিল তারিখে । তখন সওয়ারি ছিলাম 
বোগ্থাইদ্ৈর মিশরমূখো ফরাসী জাহাজে । আর আজ এই ্রস্থাবলীর 
শেষ ভূমিকা লিখিতেছি কলিকাতায় বসিয়া ১৯৩৫ সনের মার্চ মাসে। 
একুশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। এই একুশ আসরে একুশ শ' 
ঘাটের পানি পেটে পড়িয়াছে। একুশ শ' রকমের স্-কু হজম করিয়াছি। 
একুশ, সমাজের আওতায় বা কম-সে-কম আবহাওয়ায় ওলট-পালট 
2 খাওয়া গিহাছে। এখনো খাড়া আছি বলিয়া শার-তেরখানা বইয়ের 
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নাম এক সঙ্গে এক তালিকার অন্তর্গত করিবার স্থযোগ পাইতেছি, আর 
সঙ্গেসঙ্গে হাজার-হাজার দেশী-বিদেশী বন্ধুকে “যখানামগোত্রা” বূপে 
ক্তজঞতা জানাইভে পারিতেছি। বইগুলার “নাম” একত্র করিলাম 
বলিতেছি, কেন না বইগুলা সব একসক্ষে আজও চোখে দেখি নাই । 
যাহা ইউক, বইগুলা কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়। অন্ততঃ 
পক্ষে এইগুলা যে কোনো দিন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। . 
প্রকাশকের! নিশ্চয়ই তাহা বলিতে পারিবেন । তাহাদের সকলকেই 
ধন্যবাদ দিতেছি। তাহারা আমার অন্থপস্থিতির সময়ও যেহনৎ 
করির! লেখাগুলাকে বইয়ের আকারে বাজারে বাহির করিয়াছিলেন । 


পত্রিকাসেবীদের দান 


অন্যান্তের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি বিশেষভাবে পত্রিকা". 
সেবীদের কথ। বলিতেছি। ১৯১৪ সনের এপ্রিল মাসে বোশ্বাই ত্যাগ 
ইইতে ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রবাসের পর কলিকাতায়" 
ফিরিয়া অনা পরত "প্রায় বার বংসর ধরিয়া বাঙলা! দেশের ধহ্সংখ্যক 
পাতরকায় এই অধমের লেখা প্র্কাঞ্পত হইয়াছে । এমন-কোনো মাস 
বা কখনো-কখনো এমন কি এমন-কোনো সপ্তাহ ছিল না যে-সময়ে 
সম্পাদকেরা আমার রচনা নিজ পত্রিকায় ছাপেন নাই । দেশে ফিরিয়া 
আপিবার পর কাহারো-কাহারো নিকট শুনিয়াছি ৮-"আরে, তুই 
দেশের বাইরে ছিলি কবে ? তুই বাইরে গেলিই বা কবে আর ফিরুলিই 
বাকবে? তোকে ত আমরা কল্কাতার রাস্তায়-রাস্তায় রোজ 
দেেছি?” এইুকথার ভিতর কিছু রহস্ত ছিল সন্দেহ নাই। জিজ্ঞাসা . 
করা জবাব পাইয়াছি নিয়ন্রপ__“যেকোনো মাসিক কাগজ খুললেই 
দেখতাম আমরা তোর লেখা। তুই ঠিক যেন আমাদের স্তষ বসে 
রোজের পর রোজ গল্প_বলে” যেজিল।» ৪ 


০ 

রা ৃতবান্তে কিছু অত্যুক্তি থাকিতে পারে। কিন্ত বাঙালী 
সম্পাদকের যে তাহাদের পত্রিকার জন্য এই গ্রন্থকারকে পরম আত্মীয় 
বিবেচনা করিয়া সঙ্গেহ স্থান দিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। 

পত্রিকাগুলার এল, ও-দল, সব-দল আমার সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার 
করিয়াছেন। ছোট-বড় মাঝারি কোনো। পত্রিকাই এই লেখককে বঙ্জনীয় 
বিবেচনা! করেন নাই । ইহা খুব বরাতের জোর । “গভীরা” (মালদহ), 

গৃহস্থ, ” “উপাসনা”, “প্রবাসী”, ভারতবর্ষ”, “মানসী ও মন্মবাণী”, 
“ভারতী”, “নব্যভারত,” “সাহিত্য”, “বস্থমতী” , “বঙ্গবাণী” (মাসিক), 
এশঙ”, “বিজলী”, গসীরগি”, শিশির”, “আত্মশ্ভি, “প্রভাতী”, 
“আনন্দ বাজার” ইত্যাদি পত্রিকার নাম মনে পড়িতেছে। তাহাদের 
স্কুলেই এবং অন্তান্তকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

(দেশে থাকিবার সময় পত্রিকাপপাঠকদের [নিকট হইতে নানা 
প্রকার চিঠি পাইভাম । কেহ বলিতেন :--“অমুক লেখা পড়িয়া আমি 
- ববিজ্ঞান-গবেষণায় ঝুঁকিয়াছি।” কেহ বলিতেন £ “শিল্প-বাণিজ্যে মাথা 
খেলাইবার খেয়াল অমুক লেখা পড়িবার পর জাগিয়াছে।”.- কাহারো 
চিঠিতে দেখিতাম ₹-«এ লেখাটায় ধনবিজ্ঞান-গবেষণার জন্ত নতুপ 
আলোচনা-প্রণালী পাইলাম 1” ক্ষাহারো চিঠিতে থাকিত ৮_ভূগোল- 
চর্চা কাহাকে বলে এইবার বুঝিতে স্থরু করিলাম 1» কবি, চিত্রশিল্পী, 
ভাস্কর, সাহিত্য-সমীলোচক, উকিল, চিকিৎসক, কবিরাজ, ব্যবসান্মী, 
এক্িনিয়ার, দর্শন-গবেষক, ধন প্রচারক, প্রত্বভাত্বিক, এতিহাসিক, অর্থ- 
শান্ত, ইস্কুল-মাষ্টার, সংবাদপত্রসেবী ইত্যাদি নান। পেশার প্রতিনিধি 
আর নানা বিদ্কার সেবক উৎসাহের সহিত লিখিয়্া জানাইতেন যে, 
তীহার। পত্তিকায্ম প্রকাশিত লেখকের রচনাবলী হইতে জীবনের 
খোরাকর্কছু-কিছু পাইয়াছেন। 

আর ভাহা ছাড়া, দেশবিদেশে কবনির করিবার নেশায় 
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মস্গুল হইয়া কত লোক যে কত কথা লিখিতেন তাহার হিলাব 
কর] কঠিন। বস্ততঃ ধাহার! পরবন্তা কালে বিদেশে গিয়াছেন তাহাদের 
কেহ-কেহ বলিয়াছেন যে, তীহাদের বিদেশ-গমনের পশ্চাতে বিরাজ 
করিতেছে এই গরন্থকারের লেখালেখি । 

বাঙলা দেশে আজকাল ধাহারা জ্ঞানকাণ্ডে আর কর্মকাণ্ডে নানা 
গ্রফার অনুষ্ঠান-্রতিষ্ঠান এবং আন্দোলন চালাইতেছেন তাহাদের 
কাহারোকাহারো। মূখে দেশে ফিরিয়া আসিবার পর শুনিয়াছি ফে 
এই সমুদয়ের অনেক-কিছুব আত্মিক কুত্রপাত কথক্চিৎ দেখিতে পাওয়া 
যাইবে পত্রিকায়-পত্রিকায় প্রকাশিত “বর্তমান জগং”-গ্রস্থাবলীর বিভিন্ন 
রচনার ভিতর | 

এই সকল কথা মনে রাখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, বাঙালী 
সম্পাদকের একমাত্র লেখকেরই নয়, গোটা পাঠক-সমাজেরও রুতজ্ঞতার 
গাত্র। কালট। নেহাৎ অল্পও নর,__প্রায় বাঁর বৎসর,-বিপুল যুগ 
বিশেষ | বঙ্গসমাজকে এত লম্বা মেয়াদের সেবা করা যে-বাহনের . 
সাহায্যখ্সম্তব্পর হুইয়াছে* সেই বাহনের নিকট বিনীতভাবে মাথা 
নোয়াইতেছি। 

প্রথম উচ্ছ্বাসে পত্রলেখকেরা অথবা প্রথম সাক্ষাতের আনন্দে 
মোলাকাৎকারীরা “বর্তমান জগং-গ্রস্থাবঙ্ীর নিকট যে-সকল খণ 
স্বীকার বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভিতর খানিকটা বন্ধুত্ব- 
স্থলভ আতিশধ্য খাকা অস্বাভাবিক নর। কিন্তু এই .সকল বৃস্তান্তের 
ডিতর ঝড়তিপড়ুতি যেটুকু সাচ্চ। মাল বাকি থাকে তাহাতে বুঝা 
যায় থে, পত্রিকা-সম্পাদক ইত্যাদি স্ধীবর্গের নিকট আমি প্রচুর 
পরিমাণে খণী? তাহাদের দান সম্বন্ধে নিষ্িকার থাকা! আমার* পক্ষে 
অনস্ভব। বিশেষত; আমার বিবেচনার বাঙলাদেশের পৃত্রিকা ও 
সংবাদপত্র একটা বিপুল শহ্ছিকেন্্র। এই শক্তিকে -বিশ্বন্্ালয়ের 
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শর্মান ইন্দ্র দেওয়া! আমার দস্তর। বস্তুতঃ পত্রিকাও সংবাদপত্রসমূহকে 
মি অন্ততম অনামী বাঁ অজানা বা অস্ীরুত বিশ্ববিদ্ভালয়রূপে 
সমর্ঘন! করিয়া থাকি । দরবারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপর এই ধরণের 
অস্বীরুত বিশ্ববিষ্তালযগুলার প্রভাব খুব জবর ৷ অনাষী বিশ্ববিগ্ঠালয়সমূহ 
যাহা-কিছু স্থুরু করে তাহার অনেক-কিছু পাঁচ-সাত-দশ-পনর বংসর পর 
দররবারী বিশ্ববিষ্ভালয়ের চৌহদ্দির ভিতর ঠাই পায়। দরবারীর। 
অনামীদের পেছন-পেছন চলে,__ছুনিয়ার সর্বত্র । 

“বর্তমান জগৎ”-গ্রস্থাবনীর জব্ধে-স্গে বাংলায় এবং ইংরেজিতে 
অন্তান্ত বইও লেখা, হইতেছিল। সেই সমুদয়ের মালও বিদেশে এবং 
স্বদেশে পত্রিকার মারফং প্রকাশিত হইতে থাকে ৷ কিন্তু সেই সকল 
পত্তিক। সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছু বন্িবার দরকার নাই। “বর্তমান 
জগং”-বইগুলার বোঝা ঘাড় হইতে ঝাড়িয়া। ফেলিবার সময় একমাত্র 
এই সম্পর্কে যতপ্রকার খণ আছে তাহার কিছু-কিছু শোধ কৰিবার 
. চেষ্টা করিতেছি 
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দবর্তমান জগং”-গ্রস্থাবলী বেখকের “দিনলিপি” বাঁ “রোজনামচা” 
বিশেষ । ব্ইগুলার মলাটের ভিতর কিকি মাল আছে এই বিষয়ে 
নতুন-করিয়া কিছু বলা অনাবশ্যক। হচ্ছমানের গন্ধমাদন-গব্ষেণা যে চিজ 
এই লেখকের পক্ষে বর্তমান জগং্গবেষণা ও সেই চিজ । অর্থাৎ গোটা 
ছুনিয়াটাকে উপড়াইয়া আনিয়! হাজির করিয়াছি বঙ্গজননীর পায়ে । 

দুনিয়ার সর্ধত্র আমি চুঁড়িয়াছি জীবন, জীবন-বেদ, জীবনের 
বাড়তি ভারতের জন্য, বাঙালী জাতির জন্য বিদেশে বসিয়া রপ্তানি 
করিয়াছি জীবন, জীবন-বেদ, জীবনের বাড়তি। ধর্ম পাঠাইয়াছি, 
০১২১ 2 খাসি /হাধস্ষ পাঠাইিয়াছি। ভারত- 
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বাসীর পাতে-পাতে তথ্য পরিবেষণ করিয়াছি, তত্ব সরির্েষ 
করিয়াছি, সংখ্যা পরিবেষণ করিয়াছি, আলোচনা-প্রণালী পরিবেষণ 
করিয়াছি, বইয়ের তালিকা পরিবেষণ করিয়াছি, প্রমাণ-পঞ্ধী পরিবেঞ্ণ 
করিয়াছি, আর কিছু-কিছু হেয়ালিও পরিবেষণ করিয়াছি। এই 
সমুদয় হইতে কেহ বাছিয়া লইয়াছে সিদ্ধান্ত, কেহ পাইস্সাছে সুত্র, 
কেহ উদ্ধার করিয়াছে "ইঙ্গিত", কেহ আবিষ্কার করিয়াছে সমস্তা, 
কেহ দখল করিয়াছে কশ্মকৌশল,_-যার যেমন মজজি, মগজ ও মুরোদ। 

১৯১১ সনে বিজ্ঞানবীর জগদীশচন্দ্র সভাপতিতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় 
সাহিত্যসম্মেলনের ময়মনসিংহে-অধিবেশনে “ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মামব- 
জাতির আশা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে ছিল 
বিশ্বশক্তি-গবেষণার স্থত্রপাত। এই রচনার ইংরেজি সংস্করণ ১৯১২ সনে 
নংম্যান্স্‌ গ্রীণ আগ কোম্পানী কতক লগ্ুনে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
এই আবহাওয়ায় ১৯১২-১ও সনে পগৃহস্থ”-পত্রিকার মারফত “বিশ্বশক্কি”- 
গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় বাহির করিতেছিলাম । 


১৯৪১-১৪ সনে*বিশ্বশক্কির বিশ্লেষণ করিতে করিতেই সমু পাড়ি 


দেওয়। হইয়াছিল। সেই বিশ্লেষণের সঙ্গেই বিদেশগমন গাথা ছিল। 
বর্তমান জগত বিষয়ক গবেষণা আমার নিকট বিশ্বশক্তির আরাধন! 
বিশেষ । একাধারে ইহা আমার জীবনে বিদ্যাচচ্চাকে বিগ্তাচচ্চা 
আর শবদেশ-সেবাকে. স্বদেশ-সেবা । দেখা যাইতেছে যে, “বর্তমান 
গং্রস্থাবলীর ভিতর বিগ্যাচ্চা আর স্বদেশ-সেবা যে ৃস্তি 
পাইয়াছে সেই মৃদ্তি ইতিমধ্যে যুবক বাঙলার আর সমগ্র যুবক 
ভারতেরও মহলে-মহলে কিছু-কিছু উদ্দীপনা জোগাইয়াছে। এই কথা 


৬ 


লেখকের পক্ষে যার .পর নাই সৌভাগ্যের কথা । এই সঙ্গে রঙ ' 


ছ'একটা কথা প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে । এ 
এই অধমের মুকিত প্রবন্ধু বা গ্রন্থ সমূহের মাল্‌ দেশববদেশের 
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পরিকায় অপর কোনো”কোনা ভারত-সন্তানের নামে পৃরাপুরি ছাপা 
হইয়াছে দেখিয়াছি। লেখককে এইক্সপ “বেমালুম গাঁপ” করিবার মত 
লোক মাঁঝে-মাঝে এখনো নজরে পড়ে । অধিকন্থ ভারতীর বিশ্ববিদ্যালয় 
সমূহে ভারতীয় পঞ্ডিতের লেখা এমন টেক্টবুক ও ব্যবস্ৃত হইতেছে 
যাহার ভিতর এই গ্রন্থকারের কেতাৰ হইতে মাল উদ্ধৃত হইয়াছে । 
অথচ ঘটনাচক্রে উদ্ধৃত অংশের লেখক হিসাবে গ্রন্থকীরের নাম উল্লেখ 
করা হয় নাই । উল্লেখ করা হইয়াছে অন্য একজনের নাম! এই দৃষ্তও 
চিত্তাকর্ষক । এই ধরণের তথ্য হইতে বুঝা যায় যে, লেখকের অকিঞ্চিংকর 
গবেবণাগুলা দেশের ও ছুনিয়ার কাজে লাগিতেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে 
“পরের দ্রব্য ন। বলিয়। লইয়া” তাহারা লেখকের বিদ্াসেবার এবং 
স্বদেশসেবার সুযোগই আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই জন্য 
তাহাদিগকেও ধন্যবাদ দিতেছি । আর ধাহারা এই লেখককে 
উল্লেখ করিয়। সম্মানিত করিয়াছেন তীহাদেরম্দ্নকট ত কৃতজ্ঞ বটেই। 
১৯০৫ সনে বিলাত যাইবার সহায়ক সবকারী “গ্রেট স্কলাশিপ” 
নামক ছাত্রবুতি পাওয়া গিয়াছিল,__কিন্তু লগা হয় নাই। অগচ পরে 
অল্প কয়েক বংসরের ভিতরেই,-১৯১* ও ১৯১১ সনে, মালদহ জাতীয় 
শিক্ষাসমিতি ও বঙ্গদেশস্থ জাতীয়, শিক্ষাপরিষদের সংশ্রবে১-পনর জন্‌ 
বাঙালী যুবাকে বিদেশে পাঠাইবার সৌভাগ্য জুটিয়াছিল। তাহা ছাড়া 
আজ পর্যন্ত বহুসংখাক বাঙালী-অবাঙালীকে বিদেশ-পর্যটনের এবং 
বিদেশে বসবাসের ব্যবস্থায় সাহাধ্য করা৷ বা হদিশ দেওয়া সম্ভবপর 
হইয়াছে। অধিকস্ত নিজের কপালেই ছুইবারে চৌদ্দ বৎসরব্যাগী 
ছুনিয়া-মস্থনের .যোগও দেখা গেল। সঙ্দেস্ঙ্গে লেখালেখির মাঁরফৎ 
হাজার-হাজার বাঙালী-অবাগালীর ভিতর ছুনিয়া-পধ্যর্টনের ফলাফল 
নিত্য-নৈমিত্তিকরূপে বাটিতে পারিয়াছি। 
বিরেিপ্্যটন পূর্বে পয়সাওয়ালা লোকের অনেকটা যেন 
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বিলাসসামগ্রী ছিল। এই দুরবস্থা কথকিৎ নিবারণ করিবার যতদষে 
“বর্তমান জগ২»-স্থাবসীর রচনা সমুহের মারফং দেশবিদেশকে বীমা” 
শতামার ছুয়ারে-ছুয়ারে আনিরা ফেলিতে সচেষ্ট ছিলাম়। প্রবাস- 
জীবন, প্রবাসের অভিজ্ঞতা, ইয়োরামেরিকা, এশিয়ার চীন-জাপান, 
আফ্রিকার ইজিপ্ট ইত্যাদি মুনুক সম্বন্ধে. গল্পগুজব আজকাল আর 
একমাত্র বড়-লোকদের “চাঁলবাজি” নয়। বিদেশ, বিদেশী কাহিনী, 
বিদেশের কু আজকাল বাঙালী গৃহস্থের সনাতন হেসেল-ঘরের 
সামগ্রীতে পরিণত ইইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে বিদেশ-পধ্যটনকে 
ধনতন্ত্রের আওতা হইতে গণতন্ত্রের আওতায় আনিয়া খাড়া করানো 
লেখকের অন্যতম ধান্ধা ছিল। বিদেশ-বিষয়ক অভিজ্ঞতাসমূহকে মামুল্ি 
বাঙালীর চিন্তায় মুড়ি-মুড়কির মতন শস্তা করিয়া] হাড়িতে চে্ট 
করিরাছিলাম। হ্্রত তাহাতে কিছু-কিছু সুফল ফলিয়াছে। 

অনেক ভারতসন্তান এই সমুদয় রচনাবলীর সংস্পর্শে আসিয়া, 
ছধের সোআদ ঘোলে মিটাইবার মত, বর্তমান জগংকে যেন, 
খানিকট ্বচক্ষেই* দেখিষ্ডে সমর্থ হইয়াছে। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
গ্বেষণায়ও কেহ-কেহ এই সমুদয় হইতে কিছু-কিছু সাহায্য 
পাইয়াছে। “বর্তমান জগং”-গরস্থাবলীর শেষ ভূমিকা লিখিবার 
উপলক্ষ্যে এই সকল কথা উল্লেখযোগ্য । কাজেই ১৯৩৫ সনেও 
১৯০৫ সনের সুবুদ্ধিকে প্রণাম করিতেছি । 

এই বিপুল সাধন! বহুসংখ্যক বন্ধুর সহযোগিতায় সম্ভবপর হইয়াছে । 
অসংখ্য বাঙালী আর অন্ান্ত ভারতবাসীর নিকট আমি চিরকুতজ্ঞ * 
একথা বলিলে পূরাপূরি সব-কিছু বল। হইল না। কেননা আফ্রিকার 
ঈজিপ্ট হইতে* এশিয়ার চীন-জাপান পথ্যন্ত আর ইয়োরামেয়িকার 
বিলাত হইতে ইতালি ও সুইট্সালগাণ্ পর্যন্ত প্রত্যেক দেশের ডুজন-ডজন, 
এমন কি শতশত -নরনারীর আত্মিক এবং অন্যান্য সাহায্য ন্*পাইলে, 
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বিশ্ষশক্তির আরাধনা এবং বর্তমান জগংগবেষণা পরিপূর্ণ হইত. ম1। 
গোটা ছুনিয়াই আমাকে নিমক ভোগাইয়াছে। কাজেই গোটা ছুনিয়া 
আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার পাত্র। 


জান্মাণজাতের সওয়া ষোল বৎসর 


€১৯১৮-৩৫) 


প্রথম প্রবাসের প্রায় বার বংসরের ভিতর ১৯২১ সনের আগষ্ট 
হইতে ১৯২৪ সনের আগষ্ট পথ্যন্ত তিন বংসর জাম্মাণি, অস্রিয়। 
(জাশ্বা৭), এবং স্থইট্সালঢাণ্ড ও ইতালির (দক্ষিণ টিরোলের ) 
জাম্মাণ সমাদ্দে কাটিয়াছিল। এই “পরাজিত জান্মাণি””গরন্থের 
ধোডশ অধ্যাম পথ্যন্ত (৫২৬ পৃষ্ঠা ) সবই সেই সময়কার রচনা । 
তাহার পর আর একবার জাম্মাণিতে প্রবাস ঘটিয়াছিল। ১৯২৯ 
সনের জুন হইতে ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত সওয়া ছুই বৎসরের 
_ অধিকাংশ সমর জাশ্মাণিতে কাটিয়াছিল।” এই দ্বিতীয় প্রবাস সম্বন্ধে 
পূরব্তী কালে কিছু স্থতিকথা বিবৃত করা গিয়াছে । ” অধিকন্ত 
জান্মাণিবিষরক আরও কতকগুলা রচনা এই বইয়ের ভিতর জুড়ি 
দেওয়া গেল। 


১৯১৮ সনে বিংখ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র পরাজয়ের পর হইতে ১৯৩৫ . 
সনের জানুয়ারি মাসে সার-জনপদ ফিরাইয়! পাওয়া পধ্যস্ত মোটের 
উপর যোল-সতর বংসরের জাম্মীণি এই বইয়ের আলোচ্য বসত! 
এই যুগের জাম্মীণিকে পরাজিত জান্মীণি রূপে বিবৃত করিতেছি। 
এইব।নে বলিয়া রাখা ভাল যে, অস্িয়াকে সর্বদাই জাম্মাণির সঙ্গে 
সা মিল ফারিয়া নইয়াছি। অবশ্থ রাষ্ট্র হিসাবে আস্রি়। সম্পূর্ণ ্বভস্্ 

রি হিরন এ রিং নিতে লরি ১, 


শ্যাম ব্র্রর্রানাদান ফন 
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ওওক্রান্স উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে॥ অর্থাৎ অস্রয়া যাহাতে জার্মানির 
সঙ্গে “আন্জুদ্‌্” ভোগ না করিতে পারে ক সংযুক্ত না হইয়া 
পড়ে এই ধান্ধায় ইয়োরোপ আজ ব্রতবদ্ধ হইতেছে। 


বস্তনিষ্ঠ জান্ম্ধানি-গবেষণা 


অবস্ত জাশ্বাণরা পরাজিত কি বিজেতা জাতি সেই সম্বন্ধে অতি- 
মাত্রায় ঘাটাঘাটি বা বিশ্লেষণ কর! আমার জান্াণি-গবেষণার 
মতলব ছিল না। বিলাত, আমেরিকা, জাপান, চীন, ফ্রান্স, ইতালি 
ইত্যাদি দেশ সম্বন্ধে যে অহ্সন্ধান-প্রণালী চালাইয়াছি জান্বাণি ও 
জান্মাণ নরনারী সম্বক্ধেও সেই অন্ধসন্ধান-প্রণালীই চালানো গিয়াছে । 

জীবনের কোনো -অঙ্গ বাদ দিয়া চলা বর্তমান লেখকের বিষ্যা- 
চচ্চার দস্তর নয়। কাজেই কোনে দেশে গিয়া একচোখো, এক- 
'তরফা! অথবা একবগ্গা ভাবে একমাত্র রাষ্ট্রকে অথবা একমাত্র 
অর্থকে অথবা একমাত্র আত্মাকে লইয়া মাতামাতি করার দিকে. 
'মেজাজ,কথনো খেলাই নাই । বশ যেখানে যেমন সথযোগ ও স্থবিধা 
জুটিয়াছে' তখন সেখানে তেমন অস্ুসন্ধান-গবেষণা-লেখালেখির 
ব্যবস্থা করিয়াছি । সুতরাং আঘিক জান্মাণি, আত্মিক জার্ম্াণি, 
সবকিছুর সঙ্গেই ছোয়াছুর়ি ঘটিয়াছে। ইরেক-প্রকার জাশম্মীণ 
সমাজের অলিতে-গলিতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । ' 

জান্মাণির পল্লীতে গিয়াছি,_ শহরে গিয়াছি, পাহাড়ে গিয়াছি, হদে 
গরিয়াছি, বনে গিয়াছি, দরিয়া গিয়াছি। জাশ্মাণ চাষীর সঙ্গে ভাব " 
করিয়াছি, জা্াণ মজুরের সঙ্গে ভাব করিরাছি, জান্মাণ মধ্যবিত্তের সঙ্গে 
ভাব করিয়াছি। মাহুলি জার্মাণের ধরণ-ধারণ দেখিয়াছি, নামিজাদা 
জান্থাণের ধরণ-ধারণ দেখিরাছি। গরীব জান্দাণের ছাড়ির খবর্রাখিয়াছি, 
পিয়সাওয়াল। জাম্মাণেরও হাড়ির খবর রাখিয়াছি। জান্মাণ কম্রখানায়- . 
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ব্যাস্কে-বীমাভবনে-বণিকদপ্রে গতিবিধি ছিল বেশ। জান্মাণ গ্যালারি- 
মিউজিয়াম-প্রদর্শনীতে এবং গ্রস্থাগার-হাসপাতাল-পরিষৎ-পাঠশালায়ও 
আনাগোনা ছিল তদ্রপ। গায়ক, বাদক, কবি, চিত্রশিল্পী, 
সাহিতা-সমালোচক,_-কৌনে৷ আসরেই বেরসিক ভাবে দেখা দিবার 
প্রয়োজন হয় নাই। অপর দিকে এপ্রিনিয়ার মহলে, রাসায়নিক মহলে, 
বেপারী মহলে, লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলেও টু মারিবার বাবস্থা প্রচুর 
পরিমাণেই ছিল। 

দেখাশুনা, মোলাকাৎ, লেখাপড়া, তর্কাতকি যেখানে যাহা 
ঘটিয়াছে তাহার ছাপ বইয্লের ভিতর একপ্রকার রোজনামচার 
আকারে রাখিয়া দিয়াছি। প্রত্যেক বিষয়েই এক একটা ঢাঁউস বিশ্ব- 
কোন ঝাড়া সম্ভবপর নয়। সেইদিকে চেষ্ট। করিও নাই । অধিকন্ধ যখন- 
তখন নিজের মতামত, নিজ চোখের সমালোচনা, নিজের পছন্দসই 
দর্শনের বুখনি ঝাড়িয়া৷ জান্মীণির পলী-শহরকে অথবা পরিবার-সমাজ- 
.. রাষ্ট্রকে পাঠকের চোখ হইতে ঢাকিয়। রাখিতে চেষ্ট। করি নাই! 
পাঠকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সঙ্থদ্ধে জান্মাণ নরগারীর বস্বনিষ্ঠ যোগাযোগ 
কায়েম করানে। আসল উদ্দেশ্ত রহিয়াছিল। 

জান্মীণিকে ভারতবাসীর কাজে-__বিশেষ করিয়া বাঙালীর কাঁজে__ 
লাগাইবার দিকে নজর ছিল তীক্। জাম্মীণি খাইয়! ভারতসন্তান 
আর বিশেষ করিয়া! বাঙালী জাতি লৃহত্তর ও মহত্বর হউক এই ছিল 

আকাক্ষ। 
.. বস্তুতঃ, “বর্তমান জগৎ” রচনার আসল মতলবই ছিল ভাই । কোন্‌ 
দেশ হইতে ভারতের জন্ত আর বিশেষতঃ বাঙল!র জন্য কোন্‌ রস বা 
কোর্ন বন্ত রপ্তানি করিলে ভারতবাসীর শরীর-মন-প্রাণ চাঙ্গ হইয়া 
উঠিতে পারে তাহার হদিশ সংগ্রহ ছাড়া বর্তমান জগত্-গবেষণাঁর 
অন্ত কোনো »লক্ষ্য ছিল না। বর্তমান জগৎ খাওয়াইয়া ভারতবাসীর 
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হাড়মাস বদলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা এই সকল গবেষণার এবং 
এই সমুদয় “ভায়েরি”্র একমাত্র খাস্কা। 

এই মতলব প্রথম হইতে স্বাটিয়! সাগরে তরী ভাসাইয়াছিলাম। 
কাজেই বাদ-বিচার করার দ্দিকে আলোচনা-প্রণালীর প্রধান গতি ছিল 
না। আমার মেজাজে কি ভাল, কি মন্দ, কি গ্রহ্নীয়, কি বজ্জনীয় 
সেই বিষয়ের বিশ্লেষণ কোনে। খগ্ডেরই মুখ্য আবহনওয়া জোগায় নাই। 
অবস্ত যে-সাহিত্য জন্মিয়াছে খোলাখুলি “রোজনামচ” হিসাবে 
অর্থাৎ প্রধানত; ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার “দিনলিপিসরূপে সেই. 
সাহিত্যের গায়ে সাহিত্য-অষ্টার ব্যক্ত জীবনের ছাপ কিছ-কিছু 
সস্কিত হইয়৷ থাকিতে বাধ্য । 


বালিনে বক্তৃতা (১৯২২ ) 


অস্তান্থ দেশের মত জান্মাণিতেও বক্কৃতার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম 
জাগ্াণ প্রবাসের সময় শিক্ষা-সচিব কাল; বেকার, অর্থশাস্ত্ী শুমাখার, . 
ডিরচে ক্ষুগখাও”পম্পাদক" রুডল্ফ্‌ পেখেল, ভ রতশান্ত্রী ল্যিডাস, 
য্রশান্ত্রী মাচ্চম্স (উচ্চারণ মাট্শোস কখনো-কখনো ), ভূগোলশাস্ত্ী 
ফোগেল, বালিন বিশ্ববিদ্ভালয়ের রেক্টর (চ্যান্সেলার ) গ্রীসশান্ত্ী 
এভোরার্ড মায়ার, রাসায়নিক টোম্স, শিক্ষাশান্ী রেম্মে,। ইংরেজি 
সাহিত্যের অধ্যাপক আলোআ। আঙুল, পদার্থশাস্ত্রী ভ্যগেন ইত্যাদি 
পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। এই সময়ে বালিনের যে-কয় 
কিজ্ছে বন্তুতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল নিয়ে তাহার তালিকা প্রদত্ত 
হইতেছে ₹- , 

১। বালিন বিশ্ববিগ্ভালয়, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ | 

২। বালিন বিশ্ববিদ্ভালয়ের এংলিশেস লেমিনার (ইংরেজি 
বিভাগ ), ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ ,। 


্ 
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তি গভয়চে মর্গেনল্যেত্তিশে গ্রেজেলশাফট্‌” (জার্মাণ প্রাচ্যতক্ত 
পরিষৎ ), ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ | 

৪1 ্াটস্-বিরিওটেকের (সরকারী গ্রন্থাগারের) “লাউটক্টাই- 
লু” ( ধ্বনি বিভাগ )১ ২২ মার্চ ১৯২২। 

৫| প্ভয়চে গেজেলশাফট ১৯১৪” (১৯১৪ সনে প্রতিষ্ঠিত 
জান্মাণ সভা ), ৩ এপ্রিল, ১৯২২ । 

বালিনের অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল ।' 
আলোচ্য বিষয় থাকিত “বিশ্বসভ্যতীয় ভারতবর্ষ” অথবা “আথিক 
ভারত ও বিশ্বদৌলৎ” । বক্তৃতা করিতে হইত জাম্মাণ ভাষায়। - 
বালিনের দেখাদেখি জান্মাণির নানাকেন্ত্র হইতে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ 
আসিয়াছিল। কিন্তু বালিনের বাহিরে গিয়া কোনোটাই রক্ষা করা 
সম্ভবপর হয় নাই। বক্তৃতাগুলার স্থবিস্তৃত সারাংশ বালিনের বাহিরে 
ও জার্নাণির বিভিন্ন জনপদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । 
. বাঁলিনের পপ্ডিতসমাজের নিকট গন্থকারের খণ অশেষ। এই 
উপলক্ষ্যে প্রাচ্য-তবের গবেষক ফোন ভেজনডঙ্কট ফোন গ্লাজেনাপ ও. 
নোবেল ইত্যাদি স্থবধীগণের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য | 


মিউনিকে “অতিথি-অধ্যাপক+” 


€ ১৯৩০-৩১) 


১৯২৯ সনের শীতকালে সুইট্সালাণ্ডের জেনীভা নগরে থাকিয়া 
লীগ অব নেশ্যন্সের কার্যাবলী সন্ধে চাক্ষুষ অনুসন্ধান ও বস্তনিষ্ 
গবেষণা, চালাইতেছলাম। এই বিষয়ে “জাণ্যাল অব. দি বেঙ্গ 
স্তাশ্তাল চার অবু কমান” পত্রিকার ১৯৩১ সনের জুন সংখ্যায় “দি 
জেনীভা রুম্প্লেক্ন ইন্‌ ওয়াল্ড ইকনমি” রচনায় বৃত্তান্ত দিয়াছি। 

এছ সময়ে ২২ নবেম্বর তারিখে মিউনিকের “ডয়চে আকাডেমী”” 


ব্যাভেরিয়ার শিক্ষাসচিব ডয়চে আকাডেমীর প্রস্তাব অনুসারে গন্থকারকে 
এক বৎসরের মেয়াদে মিউনিকের টেক্নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্ভালয়ের' 
(4টেখ্নিশে হোখ শুলে”র) “গাষ্ট প্রোফেসর” (বা “অতিথি-অধ্যাপক”) 
সগে বাহাল করিতে চাহেন। এই পদ লইতে প্রস্তুত আছিকি না 
জানাইবার জন্ত টেলিগ্রাফে জবাব দিবার অন্রোধ ছিল। জার্শমীণির 
স্বদেশী অধ্যাপকের! যে-সকল আইন-কাঙ্থন যানিয়া চলিতে বাধা অতিথি- 
অধ্যাপকদেরকেও সেই সব আইন-কাহ্গন যানিয়। চলিতে হয়। 
থাসময়ে মিউনিকে ( ১৯৩০ সনের ১৪ মা ) ডয়চে আকাডেমীর সে" 
চুক্তিবদ্ধ হই। সেই চুক্তির সঙ্গে-সঙ্গ আকাডেমীর ভারতবিষয়ক 
“ইনৃষ্টিটিউটের” সুত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। 
দ্বিতীয় প্রবাসের সময় আমি প্রথমবারকার মতন স্বাধীন অর্থাৎ অব- 
তনিক জীব ছিলাম না। কাজেই ছটির জন্য দরখাস্ত করিতে হইয়াছিল। 
কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষ এই উপলক্ষে অন্গ্রহপূর্র্বক ছুটি 
মঞ্জুর কন্দিয়াছিলেন" বলিয়া তীহারা লেখকের কুতজ্ঞতা অঞ্জন 
করিয়াছেন। এই ছুটি না পাইলে সিউনিকের পদ গ্রহণ করা সম্ভব্পর 
হইত না। দুইবারই অবস্ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অবৈতনিক 
অধ্যাপক ছিলাম। দ্বিতীয় প্রবাসের সময়ে এই পরিষদের অধীনস্থ 
অবৈতনিক “রে্টর” পদও ছিল।  * 

১৯৩০-৩১ সনে মিউনিকের “অতিথি-অধ্যাপক” হিসাবে ফি সপ্তাহে 
নস্তর-মাফিক ছাত্র-ছাত্রী পড়াইতে হইত অর্থাৎ ক্লাসে গিম্া বক্তৃতা 
করিতে হইত |, বক্তৃতার বিষয় ছিল “আিক ভারত ও বিশ্বদৌলৎ” । 
ক্লীসে সর্বসমেত একাশীটা বিভিন্ন বন্তৃতা দিতে হইয়াছিল। বলা 
বাহুল্য সবই জার্ম্মাণু ভাষায় । * এ 

অধিকন্ত জাশ্মাপ্ির ও অস্বিয়ার নানা কেন্দ্রে টেক্নলজিক্যাল/-$ 


১৯. 


বাণিজ্য, ককষি এবং সাধারণ বিশ্ববিগ্ভালয় হইতেও বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ 
আসমিয়াছিল। যেগ্লা রক্ষা করিতে পারিরাছিলাম তাহার তালিকা 
নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে ₹_ 
১। গ্নেনা_অযনকেন-পরিষৎ ( মে, ১৯৩০ )। 
২। কীল বিশ্ববিষ্ভালয়-_বিশ্বদৌলৎ-পরিষং ( মে, ১৯৩০) । 
৩। ভিয়েন৷ ( আদ্টরিমা )-__রেডিওর সাহায্যে সমগ্র অষ্রিয়ার জন্ত 
বন্তৃত। ( অক্টোবর ১৯৩০ )। 
৪। মিউনিক-_রেডিওর সাহায্যে সমগ্র ব্যাভেরিয়ার জন্য বক্তৃতা 
(অক্টোরর, ১৯৩০ )। 
৫। ষ্টট্গা্-_টেক্নলজিক্যাল বিশ্ববিগ্ালয় ( নবেদ্ধর, ১৯৩০ )1 
৬। বালিন__কৃষি-বিশ্ববিদ্ালর ( নবেম্বর, ১৯৩০ )। 
৭। বালিন_ জাশ্মীণ বিশ্বদৌলৎ-পরিষত (নবেম্বর, ১৯৩০ )। 
৮ ইন্স্ক্রক ( আই্্রিগা)-_বিশ্ববিগ্ভালয় (নবেম্বর, ১৯৩০ )। 
:৯।  কাল্প্রুহে__টেক্নলিক্যাল বিশ্ববিগ্ভালয় (ডিসেম্বর,১৯৩০)। 
১০। ন্ভিনব্যর্গ_-বাণিজ্য বিশ্ববিগ্ভালয ( ডিসেঙ্গর, ১৯৩০৯) । 
১১। বীলেফেন্ড-_শিল্পবাণিজ্য-পরিষৎ (জানুয়ারি, ১৯৩১ )। 
১২। ভ্যিৎপ্বূর্ণ শিল্পবাণিজ্য-পারিষৎ ও বিশ্ববি্ভালয় ( জান্গয়ারি 
১৯৩১) 
১৩1 জোলিঙ্গেন (রাইন প্রদেশ )- যন্ত্রশিল্প-পরিষত ( ফেব্রুয়ারি, 
১৯৩১) । 
১৪। লাইপৎসিগ- বিশ্ববিদ্ভালয় ( ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ )। 
১৫1 আউগ্‌স্বুর্ব ডয়চে আকাডেমীর শাখা (মার্চ, ১৯৩১ ১। 
$৬। ড্রেসডেন--টেক্নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্ভালয় (জুলাই, ১৯৩১)। 
প্রত্যেক বক্তৃতায় শ্রোতার দলের ভিতর দেখিতাম শহরের মেয়র 
নিজ তুর সকল মহলের নবীন-প্রবীণ প্রতিনিধি। ঘরগুলা 


১৮৩ 


গোকে ভরা থাকিত। জাম্থাণি ও অ্রীয়ার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পচ্চিম 
সর্বত্রই ডাক পড়িয়াছিল | সর্বত্রই বক্তৃতাগুলার সারমন্্ স্বিভূতরূপে 
বহ-সংখাক পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল। 

৯৯৩১ সনের দ্বিতীয় অর্ধ স্যাক্সনির ডেসডেন ও লাইপৎসিগ এবং 
প্রুশিয়ার কোলোন ও বাজিন কেন্দ্রে লেখকের জন্য “গাউ-প্রোফেছর” 
অর্থাৎ অতিথি-অধ্যাপকের পদ সষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তখন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির মেয়াদ ফুরাইয়। আসিয়াছে। স্থতরাৎ ইতালিতে 
আন্তর্জাতিক লোকবল-কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ঘরমুখো 


প্রথমবার প্রবাসের সময় বালিনের মারফত সমগ্র জাশ্মীণির নিকট 
যতটা খণী ছিলাম দ্বিতীয়বারকার প্রবাসের সময়ও মিউনিকের যারফৎ 
জাশ্মাণ সমাজের নিকট আমার ঝণ ততটা । ছুইবারই জা্াণ নরনারীর 
নিকট আত্মিক হিসাবে অনেক পাইয়াছি। মিউনিক কেক্জে বিশববিষ্থা- 
লয়ের অধ্যাপক হাউসহোফার ও জোম্মারফেন্ড, টেক্নলজিক্যাল বিশ্ববিষ্ঠা- 
লয়ের অর্থশাস্্ী ভর্ণ এবং যকশান্ী পরিন্তস্‌, ডয়চে আকাডেমীর ডক্টর 
টিয়ারফেক্ডার ইত্যাদি স্থবীর সৌজন্তে বেশ-কিছু লাভবান হইয়াছি। 


“ভাইয়া” শিবপ্রসাদ 


একুশ বংসর পূর্বের ১৯১৪ সনের এপ্রিল মাসে পরবর্তীকালের কাশী- 
বিদ্যাপীঠ-প্রতিষ্ঠাতা, টনিক: “আজস”-প্রবর্তিক, “জ্ঞানমগ্ডল”-প্রকাশ- 
ভবনের ধুরদধর, স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্স্র সঙ্গে বর্তমান জগৎ 
মন করিতে বাহির হইয়াছিলাম। তাহার অনেক আগে হইতেই, 
বন্ততঃ ১৯১০ সনে হিন্দু বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের যুগ হইতে 
আজ পরাস্ত “ভাইয়া” শিবপ্রসাদের নিকট দেশে-বিদেশে অনেক-কিছু 
পাইয়াছি। প্রথম প্রবাসের সাহচর্য সনবন্ধে শিবপ্রসাদ আবন্দের পহিত 
২ ০5 


১৮০ 


জাহার জ্ুবৃহৎ *পৃশ্ী-প্রদক্ষিণা” নামক সচিত্র হিন্দী গ্রন্থে (কাশী, 
১৯২৪ ) বহু তথ্য প্রকাশিত করিয়াছেন । সেই সাহচধ্যের আবহাওয়ায় 
বে সকল জন্পন-কল্পন চলিত তাহারই কিছু-কিছু ফল পরবর্তীকালে 
তাহার ঈদেশ-সেবামূলক অহ্ষ্ঠান-প্রতিষঠানে মৃদ্তি পাইরাছে। 

দ্বিতীয়বারকার প্রবাস সপতীক শিবপ্রসাদের সাহচধ্যেই ঘটিয়াছে 
(১৯২৯-৩১)। বিশেষ কথা, গ্রস্থকারের সৌভাগ্যে সপরিবারেই 
তাহাদের প্রবাসাতিথ্য জুটিয়াছিল। 

জান্মাণিতে পর্যটনের সময়ে ফ্রাঙ্থফোর্ট, কোলোন, ডূইমবুর্গ, বালিন 
ও মিউনিক নগরে একসঙ্গেই দেখাশুনা করিয়াছি। ফ্রাঙ্ফোর্টের 
“মাশিনেন-ফাবৃক্” ( যন্ত্রকারথান। ), কোলোন-ড্যর়ট্সের “মোটোরেন- 
.ফাবুক” ( বৈদ্যুতিক এঞ্রিন কারখানা), ডূইসবুর্গের “ডেমাগ” কোম্পানী 
(যন্ত্রকাবরখান। 7, বালিনের “রিছ্দেনব্যর্গ” ( বৈদ্যুতিক শক্তি ভবন ), 
এবং মিউনিসিপ্যাল জলনিঞ্ধানন বিভাগ ইত্যাদি কারবার-পরিদর্শনের 
. সময় আমরা একসঙ্গেই বসবাস করিতাঁম ৷ ভিয়েনা! আর মিউনিকেও 
একজ ছিলাম (অক্টোবর ১৯২৯ )। শ 

এবর্ভমান জগ২*্রস্থাবলীর সাড়ে চার হাজার পৃষ্টার পতাক শব্দের 
সঙ্গেই শিবপ্রধাদের সৌহাল্য স্থজড়িত। “বর্তমান ভগং*-গ্রস্থাবলী 
হইতে এবং এই গ্রন্থাবলী-প্রণেতার বিগ্যাচচ্চা আর স্বদেশসেব! হইতে 
যুবক বাঙল! অথবা যুবক ভারত যদি সামান্য-কিছুও পাইয়া থাকেন 
তাহার জন্য এই দানবীরের ভাবুকতা ও স্বদেশনিষ্টার প্রতি 
তাহাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এই প্রার্থনা । 


চাই বৃহস্তর “বর্তমান জগত” *-গ্রস্থানলী 


১৯১৪ সনের তুলনায় আজকাল দেশও বড় হইয়াছ্ছে, ছুনিয়াও বড় 
হইঙ্জাছে অতএব চাই বাঙালীর হাতে দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে আরও বড়-বড় 
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বই। আজ আবার নতুন করিয়! বন্তমান জগৎ মন্থনের আয়োঞ্জন 
করা আবহ্ক | দেখিতেছি যে, বিশ্বশক্তিকে শক্ত ও নিরেট মুঠোয় 
পাকড়াও করিবার জন্য বাঙালী স্ত্ীপুরুষেরা বিদেশে বেশ খোলা 
চোখে এবং বস্তনিষ্টভাবে চলাফেরা করিতেছে ॥ একালের বাঙালী 
সমাজের কেহ-কেহ এই লেখকের বাতিক লইয়। গভীরতর ও 
বিস্ৃততররূপে বিভিন্ন বিদেশী সমাজের ধন্ম-অর্থকাম-মোক্ষ খুটিয়া- 
খুটি বিশ্লেষণ করিতে সুরু করুন | ছুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিন্ন-ভিন্ন 
ক্ষেত্রে স্বত্ব-্বতস্্ী বড়-বড় বই বাহির হইতে থাকুক । তাহা ছাড়া 
একখানা বৃহতুর “বর্তমান জগং”-গ্রন্থাবলীর গোড়াপত্তন চলিতে থাকুক । 
বাড়তির পথে বাঙালীর জীবন-্পন্দন স্বরূপ আবার কতকগুলা নতুন মৃত 
গজির৷ উঠিবে। সেইসব নয়া-নয়া রূপ দেখিয়া বাঙ্লার নরনারী নতুন 
আশায় ও নতুন কর্খমূলক উৎসাহে ভবিষ্যতের পানে চাহিতে পারিবে । 

আজও বাঙালীর ভাষায় ডু, ভূষ্ট, ক্রচে, হবহাউস, বুক্ত বা 
টোমীস ইত্যাদি দর্শনসেবীদের চিন্তাসম্পদ বঙ্গসমাজে বিতরিত 
হইতেছে না। বাঙালী গহবষকেরা বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও 
াস্তালেমরি, শ্মোলার, টাওসিগ বা এমন কি মাশ্যালকেও বাংলা 
রচনার ভিতর আনিয়া খাড়া করিতে পারে নাই। হাউপট্মান, 
মান্খসনি, আনাতল ফ্রাস ইত্যাদির ত” কথাই নাই, এমন কি দাস্তে, 
গোটে, ভিক্তর-উগো, ব্রাউনিং, হুইট্ম্যান ইত্যাদি সাহিত্যরীরগণ সম্বন্ধ 
তথাবহুল বাংলা গ্রন্থের লেখক বাঙালীর হাড়মাসে আজও দেখিতে 
পাইতেছি না। অপর দিকে জাপানী রাষ্ট্র, চীনা সাহিতা, ফরাসী 
শাসনপ্রণালী, আধিক রুশিয়া, মাকিণ বাণিজ্য, বিলাতী মজুর, জান্দীণ 
দমাজবীমা, ইতালিয়ান ভূমিসংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে বাঙালী লেখকদের . 
ক্ষমতা বাংলা ভাষায় এখনও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। 


“একালের” ভারত আর" “একালের” ছুনিয়। সম্বন্ধে বাঞ্ালী 
ন্ খ এ 


১1৩ 


গবেষকেরা ইংরেজিতে আর বাংলায় যতটুকু চচ্চা করিয়াছেন তাহাতে 
সন্থষ্ট থাকা যুবক বাঙলার পক্ষে লক্জার কথা । এই মহলের দারিদ্র্য দূর 
করিবার মতলবে বাঙলার করিৎকম্্া ভাবুকেরা উঠিয়া-পড়িয়া লাগুন। 
ধর্মঅর্থকাম-মোক্ষের সকল মহলেই চাই জোরের সহিত বর্তমান-নিষ্ঠার 
জয়-জয়কার। 


ণ্বর্তমান জগং”-্স্থাবলীর চীনথণ্ড “বর্তমানযুগে চীন সাস্্রাজ”? 
নামে (১৯২৮ ওক্টর নরেন্দরনাথ লাহার আন্থকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
.এপরাঁজিত জান্মাণি”-খণ্ড ও তাহার আগ্রহেই প্রকাঁশিত হইতেছে। 
্রস্থের পাওুলিপিটা এক প্রকার বেহাতই হইয়া গিয়াছিল। তিনি নানা- 
প্রকার স্বার্থত্যাগ করিম তাহার উদ্ধারসাধন করিয়াছেন বলিয়া বইটা! 
বাহির হইতে পারিল। তাহার সহযোগিতায় লেখক-প্রবন্তিত চিন্তা 
ও কর্ণপ্রণানী পূর্বে বেশ-কিছু পুষ্ট হইতে পর্মরয়াছে এবং এখনও 
পুষ্ট হইতেছে । এই বন্ধুত্বের জন্ত আনন্দ ও কৃতভ্রতা জ্ঞাপন 
করিতেছি । 
শ্রীবিনয়কুমার সরকার ॥ 
কলিকাতা, 
৪ মাচ, ১৯৩৫ । 


সূচীপত্র 
ভূমিকা 


“বস্তমান জগৎ্»গগরস্থাবলী 

এইশ বৎসরের ফিরিস্তি (১৯১৪-৩৫) 
পত্রিকাসেবীদের দান 

বিশ্বশক্তির আরাধনা 

জার্শাণ জাতের সওয়া ষোল বংসর (১৯১৮-৩৫) 
বস্তুনিষ্ঠ জার্মাণি-গবেষণ! 

বাণিনে বক্তৃতা (১৯২২) 

মিউনিকে “অতিথি-অধ্যাপক” (১৯৩০-৩১) 
“ভাইয়া” শিবপ্রসাদ 

চাহ বহত্রর+«বর্তমানজগং»-স্থাবলী 


প্রথম অধ্যায় '' 
বালিনের পথে 
উত্তর ফ্রান্স ও দক্ষিণ বেলজিয়াম 
পরাধীন জান্মাণি 
ক্যেল্ন্‌ হইতে কোব্লেন্তস্‌ 
রাইন বক্ষে * 
প্রুশিয়া 
ভারতসন্তান ও ইয়োরামেরিকান 


চর 
চি 
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“ভোজপুরিয়ার দেশ” 
উচ্চারণ-সমস্ত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


প্রুশিয়ানদের জীবন-কেন্জ্র 
( সেপ্টেম্বর ১৯২১ ) 
উদ্টার ডেন লিগ্ডেন 
স্তাশন্তালিষ্ট বনাম সোশ্ঠ লিষ্ট 
বালিনে লাল তামাসা। 
শ্রেণীবিবাদ 
জাম্মাণ ও ফরাসী ভাষা 
. হোটেলে জান্মাণি 
. ব্যাস্ক-পরিচালক যাইডেল্স্‌ 
স্প্রে দরিয়া! এ 
প্রাথমিক অভিজ্ঞতা 
ব্যাভেরিয়া-সমস্ত। 


তৃতীয় অধ্যায় 
জান্মাণ কুপ্ট,রে হাতে খড়ি 
পাংসিগুনে বসবাস 
. পট্রাগেব্রাটে” দান্তেকথা। ০৫ 
দুনিয়ায় ইংরেজ 
বিদেণে পরাধীনের আন্দৌলন 
রব 
লাইপ্ৎিপার মেস্সে ৮ ্ 


পৃষ্টা 
২০ 
২৩ 


২৪ 
২৫ 
হ৬ 
২৮ 
২৯ 
৩% 
৩১ 
৩২ 
ত৩ 


৩৪ 
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অটোমোবিলের হাট 
বহির্বাণিজ্যে ভারত-সম্তান 

জান্মাণ কারখানায় কাজের ভীড় 
চাই লোহার কারখানা 
শালেটেনবুর্গের বাগ-বাগিচায় 
ইহুদি ও অন্যান্য “ইতর” শ্রেণী 
বাগ্ঘযন্ত্রের দোকান 

-বালিনের বিস্তার ও সড়ক-সৌন্দধা 
অবিবাহিত। নারীর আথিক, সমস্তা 
মেয়েদের ভয় 

সিলেশিয়ার ভাগাভাগি 

ক্শ সম্বন্ধে ইতালিয়ান ও জাশ্মাণ এঁক্য 
সিলেশিয়-কাণ্ডে ইতালীর মত 
বীর-পূজাব রেওয়াজ. ₹ 
নয়া জাম্মাণির গোড়াপত্তন 
'ফাউষ্র-কাব্যের অমরতা 
কুন্ট,র-বিনিষয় 

বেহালাবাদক ক্রাইস্লার 
জনসাধারণের সঙ্গীত-ভবন 
বাস্ত-শিল্প ূ 
র্যি্কার্টের “ভারতীয় প্রেম-সঙ্গীত” 
'দস্থ্যাবীর ষ্ট্েটেবেকার 
সংবাদ-পত্রে শিল্প-সাহিতা 

জান্মাণ কাব্যের হইট্ম্যান 


ন্ 


৪৪ 
৪৫ 
৪৭ 
৪৮ 
৪৯ 
৫০ 
৫১ 
৫৩ 
৫৫ 
৫৬ 
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রোমাটিক আন্দোলন 

জান্মাণির মজুর-কংগ্রেস ও ভারতবধ 
' সিগ্ডিক্যালিজম্‌ বনাম সোশ্টালিজ ম্‌ 

মজুর-মহলে দলাদলি 

জান্মাণ সিগিক্যালিষ্ট রোক্কার 

সিগ্িক্যাল মতের ছুই স্বীকাধ্য 

জাশ্মাণ মজুরদের নবীন গীতা 

আঘিক ও সামাজিক জীবনে ট্রাষ্ট-গঠন 
. জাম্মীণি ও ভারত 

জার্দীণদের্‌ সাহসিকতা 

মন্ত্রী ভির্টের বক্তৃতা 


চতুর্থ অধ্যায় 


দুনিয়ার জার্শ্মাপ-সমস্থা 

মার্ক, পাউওড ও ডলার " 
জান্মাণ ইতালিয়ান বাণিজ্য-সন্ধি 

ভীজবাডেন বনাম ভাসাই 

১১ নবেম্বর ১৯২১ 

ওয়াশিংটনে ভার্সাইয়ের জের 

মার্ক-মস্যা 

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির গোড়ার-কথা 

পরাক্জয় কাহাকে বলে? 

লগুনে টাকার বাজার 

জার্মাণু কারখানায় আতাতের হামলা! 
. / ৮ ০ 


৭৪ 
৭৫ 
৭৬ 
৭৭ 


৭৯, 


৮১ 


৮৯ 


৮৪ 
৮৫ 
৮৬ 
চপ 
৮৯ 


৯০ 
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অবাধ-বাণিজ্য নীতি 
আতাতের সন্দেহ 
ইংরেজের খোসামোদ 


পঞ্চম অধ্যায় 
জাম্মাণি ১৯২২ 


কান-সন্মেলন 
জার্াণ থিয়েটার 

জাম্মাণ মঙ্কুরদের “স্বরাজ*বিধি 
রাইন_জার্মাণদের গোলামী 
ইংল্যা্ড ও জার্্মাণি 

শিরসঙ্ঘের বিরাট বপৃ.. * 
ভারতের সঙ্গে জান্মাণির গ্রন্থ-বিনিময় 
শ্তাক্সনি প্রদেশে নে 
মেল ও ব্টথসায় 

জার্মাণ বিদ্যালয়ে বিদেশীর দান 
নয়া জার্মাণির পররাষ্ট্রনীতি 
জার্শাণির সংবাদ-পত্র 
ওবার-আমাব্‌-গাওয়ের খ্রীষ্ট-লীলা 
ভাগ্নারের অপেরা 

জান্মাণ সমাজে নকীনের ভর 
ভারতীয় ছাত্র 

জাম্মাণ জাতির সথখ-ঃখ 

নয়া জান্মাণির ভাবভঙ্গী 


স্ ক চর 


৯৫ 
৯৬ 


৯৭ 


৯৯ 


১০০ 


১০২. 


১০৪ 
১০৭ 
১৩৯ 
১১২ 
১১৩ 
১১৪ 
১১৫ 
১১৮ 
১১৯. 
১২০ 
১২০ 
৯২২ 
১২৩ 


১২৪ 


১৮০ 


রাইন জনপদ ও ভারতের স্বদেশী আন্দোলন 
খেলাধুলায় যুবক জাশ্মাণি 
বালিনে কুশশিল্প 
জাম্মাণির মহিলা সমাজ 
বালিনে এশিয়ান 
ওবার-আমার-গাওয়ে হিন্দুমহিলা। 
“মা্কবিপ্লবঃ 
লাইপৎনিগের “সংহ-পরিবার+ 
মধ্যবিত্তের দুরবস্থা 
ভারতীয় পধ্যটক 
জাম্মাণ আইনে নারী জাতি 
অধ্যাপক কেইনসের জাম্মাণ-প্রীতি 
জাম্মাণির শিল্প-মেলা 
জান্মাণ সাহিত্যের নয়া ক্লাসিক রর 
হাউপৃ্ট্মান 
নীটুশে 
গ্রিলপাত্সার 
লিলিয়েনক্রোন্‌ 
নিবেলুড-গাথা 
ভাগ্নার 
হেব্রেল 
'ফ্রাইটাগ ও ফোন্টানে 
স্টিফটার, 
কালষ্টালার 
/ 


পৃষ্ঠ! 
১২৪ 
১২৭ 


১২৭৯ 


১৫৫ 
১৫৫ 
১৫৭ 


১৫৭ 


১৩০ 


পৃষ্টা 
হোফেনস্ঠাল ১ ১৫৮ 
পিখলার রি ১৫৮ 
জীমেন্সশুকার্ট তড়িতের কারখানা রি ৫ 
জান্মাণির বাঙ্ব-প্রতিষ্ঠান নি ৬ 
ভাঙ্কর-শিল্পে জাম্মীণি টি ১৬৪ 

ষষ্ঠ অধ্যায় 
আল্লপস পাহাড় 
( অক্টোবর-নবেন্বর ১৯২২) 

ব্যাভেরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল 2 ১৭৪ 
টিরোল ১ ১৭১ 
বীর হোফার ১ 
ক্যাথলিক খ্রীপ্টানদের জীবন যাত্রা 5 ১৭৫ 
ইন্সূক্রক ূ ্ ক ১৭৭ 
অস্্িপনান-ইতালিয়ান সমস্তা বে ২3 
ইতালির “ফাশিস্ত” দল রর ১ 
আন্পদ্‌ পাহাড়ে পল্লীজীবন রর ৩ 
পাহাড়-গ্রীতি ৪ ১৮৬ 
জান্মাণ-অষ্রয়ান রাষত্ীয় ধাত্‌ টি ২১ ১৯৪ 
অষ্থিয়ায় গিঙ্নীপনা এ ১৯২ 
ইতালির জুলুম, এ এত 
সাঙ্কট্‌ আশ্টনের আবহাওয়ায় ৩৯ *১৯৪ 
তড়িতের রেল 2৮৮ 44৯৬ 


পায়দলে' পাহাড়-দেখা ঢু তত ক ১৯৭ 
প্র মর 


-টিরোলীদের ধ্রণ-ধাঁরণ 
সাস্কট্‌ আন্টনের মাসী 
অস্রিয়ায় স্বদেশী আন্দোলন 
পল্লী-শিশুর মৃত্যু 
খ্রীষ্টান বিধবার জীবন 
ফাশস্ত দের স্বধন্ম 
যুবক টিরোল 
পাহাড়ের “তাল 
ফাশিস্ত-বীরের দিগবিজয় 
রেলপথে পূর্বব-আল্ল্‌ 
যুবক ভারতের বিদেশ-পরিচয় 
সালৎসাক্‌ তালের দৃপ্ত-গৌরব 
অষ্টিয়ার সমতল ভূমি 


সপ্তম অধ্যায়, 


ভিয়েনায় দ্িনকয়েক 
(নবেম্বর ১৯২২) 
অষ্রিয়ার পরিণাম 
শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রিয়। 
অ্ীয়ার আথিক সমস্ত। 
বিলাস-পুরী 
বাস্তগৌরবে ভিয়েনা 
অস্্িপ্লানদের মেজাজ 
মুসলমান-বিভীষিকা 
ভিয়েনুর দাবী 


২০৩ 
২০২ 
২০৩ 
২০৩ 
২০৬ 
২০৮ 
২১৯ 
২১০ 
২১১ 
২১৩ 
২১৫ 
২১৭ 
২১৮ 


২২০ 


২২৪ 
১২৫ 
২২৭ 
২২৮ 


২৩০ 


১%/০ 


অফ্টম অধ্যায় 
ব্যাভেরিয়ায় মোসাফিরি 


জান্মাণির মফংস্বল 
পাদ্সাও 

ন্যিণব্যর্গ 

শিল্পগুর ভ্যিরের 

“পল্লী গ্রামের” জ্ঞানমণ্ডল 
ইয়োরোপের নিধ্যাতন-যন্ত 
লৌহময়ী যুবতীমৃদ্ঠ 
ন্যিণবার্গমাহাম্ত্য 
জান্মাণির স্থকুমার শিল্প 


বম অধ্যায় 
গ্েটে-শিলারের কর্মভূমি 


ট্যিরিঙ্গেন প্রদেশ 

ভারতে গ্যেটে-কথা 

ভাইমারের জ্ঞান-মণ্ডল 

নাট্যকার শিলার 

য়েনা 

জীবতত্ববিৎ হেকেল 

কালৎসাইস | 

দার্শনিক অয়কেন ৭ 
গ্যেটে-ভবন রঃ র্ 


২৪৪ 
২৩৫ 


২৪৬ 
২৪৮ 
২৪৯ 
২৫১ 
২৫২ 


ক ২৫৪ 


ভীলাও ও হার্ডার 
মফঃম্বলের আর্থিক অবস্থা 
মধ্যবিত্তের দশা 
শেণী-বিপ্লৰ 
য়েনামাহাজ্মা 
দশম অধ্যায় 
সত্যাগ্রহের যুগে 
। জান্য়ারি-সেপ্টেম্বর ১৯২৩ ) 


ফরাসী-বেলজিয়ানদের কুর-দখল 
জানম্মাণদের সত্যা গ্রহ 

ইতরেজের লাভীলাভ 

জান্মাণির জাগরণ 

মন্ত্রী কুনোর কাধ্-প্রণালী 
সিনেমা-শিল্পে লোকশিক্ষা 

মানহাইম শহর 

জাম্মাণ সাহিত্য যৌবন-পুজ। 

নবীন ভারতীয় চিত্রশিল্পের জাম্মাণ শফর 
রুর মুন্লুকে বোলশেভিকী 

রুর-লড়াইরের তত্বকথা 

জাম্মাণ সমাজে যুবক ভারত 

'রাইণছাড়া। জাশ্মাণি 

মধ্য জাম্মাণির শিল্প-কেন্দ্ 

জার্মণির সঙ্গীত ও অভিনয়-শিল্প 


পৃষ্টা 
২৫৫ 


২৫৭ 


২৫৯ 


২৬১ 


২৬২ 
২৬৭ 
২৭১ 
২৭৩ 
২৭৫ 
২৭৮ 
২৮৪ 
২৮৯ 
২৯৩ 
৩০২ 
৩০৭ 


৩১২ 


৩২২ 


৩২৪ 


জার্াণির জ্ঞানমগ্ডল 
বইয়ের বাবসা 
সত্যাগ্রতের ছয় মাস 
জাম্মাণ সমাজে গরমের ছুটি 
একাদশ অধ্যায় 
স্যাকৃসন-নগর ডে,সডেন 
শ্তাক্মনির হুইটসাল্গাগ 
ভাইসার হির্শ সানাটোরিযুঘ 
্বাস্্যরক্ষার দশ নিয়ম 
এল্বে উপত্যকায় 
২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ 
ড্রেসডেনের সংগ্রহালর 
রাইণ-রুরের "স্বাধীনতা" 
মাইসেন স্মহর 
চীনামাটির কারখানা 
পোস লেনের সুকুমার শিল্প 
ভারতে পোসলেন 
দ্বাদশ অধ্যায় 


পরাজিতের ক্রমপতন 
(অক্টোবর-নবেস্বর ১৯২৩ ) 
বেকার ও মুদ্রা-সমস্তা 
“ভিকৃটেটর” বনাম কমিউনিষ্ট ও ব্যাভেরিয়া 
হিটলারের আবিভাব 


৩৫৩ 
৩৫৩ 


৩৫৭ 


৭১, 
৩৭৪ 


৩৭৫ 


২৯. 


রাইন প্রদেশে ভাঙন 

সোস্তানিষ্টে-্তাশত্তা লিষ্টে লড়াই 

শিল্পবাণিজ্যের ছুর্গাতি 

বেকারদের সংখ্য। 

ট্যিরিঙ্গেনে রোলশেভিকী 

বোলশেভিকীর দুমমণ ন্যাশন্যা লিষ্ট 

ভাইমারের শাসন-প্রণালী 

হিট্লার-লুডেনভোফে'র সাধনা ( ৯ নবেগ্ছর ১৯২৩ ) 


ভ্রেয়োদশ অধ্যায় 
টিরোলী আল্লসের তালে-তালে 
(জুলাই ১৯২৪ ) 
ইতালি হইতে অস্থিয়ায় 
ইন্ষ্কুক 
লাগ্তেকের আবহাওয়ায় 
সাঙ্কট আন্টোনের আন! মাসী 
রোজানা-তালে পধ্যটন-লীল! 
«আমার ষে ভাই তারা সবাই . 
তোমার রাখাল তোমার চাষী” 
পর্ববত-রত্ব পাটেরিয়োল . 
গাহাড়-তীর্থে জীবন-যৌবন 
অস্ট্রিয়ায় বোলশোভিক 
পাচন-য়াহায্য্যে “নাটুর-কুর” 
পউল্তঢা-পাধী” 


২/০ 


পল্লী-পরিবারের এক ছটাক 
“ধামা-মুখী” মার্গারেট 
সাধু-পৃজায় টিরোল-বাসী 
মিট্রেনভান্ড রেলপথ 
চতুর্দিশ অধ্যায় 
জান্মাণ জীবনে নবীন-প্রবীণ 
(১৯২৪) 
উন্নতির মাপকাঠি 
বর্তমান জগতের “সেকাল” 
যৌবন-আন্দোলন 
জার্মমাণির ব্যায়াম-বিশ্ববিগ্ভালর 
মহিলা-পরিষৎ 
গণতন্তরিনী ব্যয়মার 
জার্্মাণ গ্লীর আদর্শ 
শিল্প-সাহিত্তে জাম্মাণ নারী 
সরকারী বীমাংপ্রথায় দারিজ্র্যলোপ 
পত্রিকায় নবীন-প্রবীণ 
চিত্রশিল্পী রেবেল 
ভালেম পাড়। 
রণ ও আইনষ্টাইন 
সঙ্গীত-বিপ্লব 
গ্রন্থালয়ের ধ্বনি-শাল! 
সমাজ-বিজ্ঞানের “জগদ্‌গুর” 
ধন-বিজ্ঞানের ধারা 


পৃষ্ঠা 


৪১৭ 
৪১৯ 
৪২০ 
৪২০ 


৪২৩ 


৪২৭ 
৪২৮ 
৩৩১ 


৪৩১- .. 


£৩৪ 
৪৩৫ 


09৫৫ 


২৮০ 


ভারত-তত্ব 
নব্যশিল্পের ত্রহ্ধান্ত 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
ব্যাভেরিয়ার মফংস্থল 
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য 
গাখিশে চাষীর আবহাওয়া 
“বিনা পয়সায়” দেশ দেখা 
হোটেলে চিত্র-শিল্পের বাজার 
ব্যাভেরিয়ায় টিরোলী দৃশ্ত 
শুপ্লাটুলার নাচ 
পল্লী-জীবন 
আল্পস্-পরিক্রমা 
“ ব্যাভেরিয়ার সমতলভূমি 
কিষাণ-পল্লীর স্বচ্ছন্দতা 
মজুর-চাষীদের জীবন-কথা 
ইজার-“তাল” 
লাগুস্হট 
লাও স্হুটের বর-যাত্রী 
ক্যাথলিক গিশ্নীর গৃহস্থালী 
লেখাপড়ার সিঁড়ি 
.রক্মারি “পেশা-বিদ্ালয়” 
ধোবানাপিত-দজ্জি 
কাঠের ল্ষারথান! 
রুটির দোকান প্র 


৪৫৬ 


৪৫৭ 


৪৫৮ 


৪৬১ 
৪৬২ 
৪৬৪ 
৪৬৪ 
৪৬৫ 
৪৬৬ 
৪৬৯ 
৪৭১ 
৪৭২ 
৪৭৩ 
৪৭৫ 
৪৭৭ 
৪৭৮ 
৪৭৯ 


৪৮১ 


৪৮৩ 


7৪৮৫ 


৪৮৬ 


২৩/০ 


ইটের পাঝা 

আটার কল 

চাষীর খাজনা 

কিধাণের খাওয়া-পূরা 
পল্লী-সমাজ 

খৃিয়ানদের “পুরো হিত-সর্বন্থ” 
পাচনের রেওয়াজ 
নাহিয়ানার সিড়ি 

টোন পুড়াইবার শিল্প 
ইজার-তালে জল-প্রাবন 
চাষীদের সরকারী খাজন! 
মন্দিরগাত্রে ছবি তাক 


যোড়শ অধ্যায় 
মিউনিক (আগষ্ট ১৯২৪) 
মিউনিকে দগর-গরিমা 
এঞ্জিনিয়ার ফোন মিলার 
মধ্যবিত্ত পরিবার 
বিয়ার-ভবনে খোসগল্প 
" শিল্প-নগর মিউনিক 
সন্দরীর হাট 
শিক্ষাবীর কের্শেনষ্টাইনার 
পেখসোন্ডের ভাক্কধর্য 
চিতরশিয়ের পাশ বংসর 
- লগ্ুনের সমবৌত 


৪৮৭ 


৫১৩ 
৫১১ 
৫১২ 
৫১৫ 
৫১৬ 


৫১৮ 


২০ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
বালি'নের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান 


সাগর-পরিষৎ 

ভূগোল-পরিষৎ 

জল বাস্ৃতত্ব-প্রতিষ্ঠান 
ধাতুরত্র-পরিষৎ 
ভূত্ব-প্রতিষ্ঠান 

অনধিকার চচ্চার কৈফিয়ৎ 
গ্রাণিতব-বিদ্যাপীঠ 
উত্ভিদ্তত্ব-সংগ্রহালয় 
উত্ভদ্শরীরাভ্যন্তর-প্রতিষ্ঠান 


অস্টাদ্শ অধ্যায় 
জাশ্মাণ হাসির এক ছটাক 


উনবিংশ অধ্যায় 
জান্মাণ দেশে দ্বিতীয় প্রবাস 
(১৯২৯ জুলাই_-১৯৩১ আগষ্ট ) 


বিংশ অধ্যায় 
জান্ম্বাণ ধনবিজ্ঞান-পরিষদের 1রণ-ধারণ 


একবিংশ অধ্যায় 


স্বীয় জান্মাণ প্রবাসের দেখা-শুনা ও আলাপ-পরিচয় *** 
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দ্বাবিংশ অধ্যায় 


জান্্মাণ জাতের হিট্লার-রাজ 
(১৯৩৪ জানুয়ারি ) 


ব্যাভেরিয়ায় হিটুলার ( ১৯১৪-১৯) 
কমিউনিজ মের যম, কিন্ত দরিদ্রের সেবক 
নাৎসি-দলের ছুই বাণী (১৯২০) 
্যাশন্তালিষ্ট, সোৎসি আর কমিউনিষ্টের বিরুদ্ধে 
হিটলার 
পরাজয়ের অপমান 
নাৎসি বনাম মামুলি ন্তাশস্তালিষ্ট 
সোশ্ালিষ্টদের নৈরাশ্ট-নীতি (১৯১৯-২৪ ) 
যৌবন-আন্দোলনের আবহাওয়। ( ১৯১৯-২৪ ) 
১৯২৩-২৪ সনের হিটলার 
ডয়েস-বাবছায় জাম্মাণির আধিক পুষ্টি (১৯২ ৪-২৯) 
বিশ্বব্যাপী আধিক ছু্যোগে নাৎসি-দলের স্থযোগ 
(১৯২৯-৩৩ ) 

ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


ডরচে আকাডেমী ও ভারতবাসীর জাপা বৃত্তি 
(১৯৩৪-৩৫ ) 


চতুর্বিবংশ অধ্যায় 
“নয়া সাআজ্া”-গ্রন্থাবলী 
“ডয়চে আকাডেমী” | 


পৃষ্ঠা 
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হাউসহোফার 
টিয়ারফেল্ডার 
নাৎসি-নীতি 
সোনার টাকা! ন! কাগজী টাকা? 
আধিক জাশ্মীণি 
শ্বেতাঙ্গের। মব্ধিতে বসিয়াছে কি ? 
বাস্তশিল্পে যন্তরনিষ্ঠ। ও সৌকুমাধ্য 
ক্যাথলিক ধন্ধের জান্মাণসমস্থা 
হিটুলার-রাজ সম্বন্ধে স্থইডি মত 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
জার্্মাণি-মুখো ভারত ও ভারত-মুখে। জাশ্মীণি 


জান্মাণ গ্রতিষ্ঠানে ভারতবাসীর প্রবেশ ( ১৯২১-২৪ ) *** 
: গ্রন্থবিনিময় ও চিত-প্রদর্শনী (১৯২২-২৩ ) 


জান্মাণিতে প্রকাশিত লেখকের গ্রস্থাবলী (১৯২২-২৩) "** ডং 


জার্দমাণ সমাজে বর্তমান ভারত 

ভারতীয় অধ্যাপক-রপ্তানির ব্যবস্থা 

ইংরেজি ভাষায় জাম্মাণ কুষ্ট,র বৃ ১ 

মিউনিকের ডয়চে আকাতেমী (১২২৯, অক্টোবর-নবেম্বর) 
জার্মাণ গ্রন্থের বাংলা তজ্জমা (১৯২৬, ১৯৩২ ) 

জান্মাণি বিষয়ক রচনাবলী (১৯২২-৩৫ ) 

জান্মীণ ভাষায় রচনাবলী ( ১৯২২-৩২ ) 

বাংলা! ও ইংরেজি রচনীয় জান্মাণ মাল ( ১৯১৩-৩৫) ৮ 
জানার ও ভারত ( ১৮৭০-১৯৩৫ ) 
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বঙ্গায় গ্যেটেম্থৃতি-পরিষৎ (১৯৩২ ) 
বঙ্গীয় জাশ্মাণ-বিষ্যাসংসদ (১৯৩৩) 


ভীজবাডেনে রামক্কফ-বিবেকানন্দ (১৯৩৪) 


ষড়বিংশ অধ্যায় 
পরাজিত জাখ্মাণির শ্বাস-প্রশ্বাস (১৯১ 


জার্মাণি-বিজয়ী আডোল্ফ হিটলার 
পরাজিতের দিগরিজয় 


-৩৫ ) 


পৃষ্ঠা 


৬৫৭ 
৬৫৮ 


৬৫৯ 


৬৬০ 


৬৬২ 
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৯০] 


১১। 


১২। 
১৪) 
১৫। 


১৬ 


১৭। 


চিত্রসূচী 


বিশ্বসা হিত্য-প্রচারক সমাক্ধশান্ত্রী হার্ডীর ( ১৭৪৪-১৮০৩ ) 
কবিবর গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২ ) 

যৌবন-আন্দোলনের প্রবর্তক দার্শনিক ফিথটে ( ১৭৬২-১৮৯৪ ) 
বিজ্ঞানবীর ছুম্বোন্ড (১৭৬৭-১৮৩৫ ) 

অর্থ-রাষ্্রসমাজ-শাস্ত্রী আডাম ম্যিলার (১৭৭৯-৯৮২৯ ) 
এঞ্জিনিয়ার বয়েট ( ১৭৮১-১৮৫৩ ১১ 

কৃষি-বিষয়ক অর্থশান্ী হাইনরিখ ফোন ট্যিনেন (১৭৮৩-৯৮৫০ ) 
অর্থশাস্্রী ফী রিশ লিষ্ট (১৭৮৯-১৮৪৬ ) 

রেলশিক্পের প্রবর্তক আউপ্ুষ্ট বজিশ (১৮০৪-১৮৫৪ ) 

আল্ফেড জপ ( ১৮১২-১৮৮৭ ) 

সঙ্গীত-গুরু রিখার্ড ভাগ্নার ( ১৮৯৩-১৮৮৩ ) 

রাষ্ট্রবীর বিস্মার্ক ( ১৮১৫-১৮৯৮) 

বিজলী-শিল্পের প্রবর্তক ভ্যার্লার ফোন জীমেন্স, (১৮১৬৯৮৯২ ) 
বিজ্ঞানবীর হেল্সহোন্ট স্‌ ( ১৮২১-১৮৯৪ ) 

কোলোন,_-“ভোম” 

ডূইসবুর্»-_“ডেমাগ কোম্পানীর তৈয়ারি ইস্পাত প্রস্তত করার 
কল 

বালিন,_“কারষ্টাট” (দোকান ) 


১৮) ,কীল, _কাইজার ভিল্হেল্স খালের উপরকার পুল 


১৪ 


বাপসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রস্থকারের বন্তৃতা € ২৫ ফেব্রুয়ারি রহ 
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'ভিরচে আল্গেমাইনে ৎসাইটুউ* দৈনিকে গ্রন্থকার কর্থৃক প্রদত্ত 
বক্তৃতার বিবর্ণ 
স্প্রেভান্ডের মেয়ে_বিষ্বের পোষাকে 
».. » পল্লীবেশে 

হাগেলভোফেরি মেয়ে”_পোষ্]ুকী বেশে 
ব্যিকেবুর্গের ৪ র্‌ 
ফরান্ষফোর্ট,_“ই-গে” রঙের কারখানার শাসন-দপ্তর 
্থিরণবার্গ » বাজার 
ভাইমার,-_-কবিবর গ্যেটের লেখাপড়ার ঘর 
য়েনা ০ 
শ্রীমতী হেভভিগ হাইল 
রাই৭্‌ ্টাগের মহিলা-মেস্বার গ্রযট,ড ব্য়মার 
্রন্থ-বিনিময়ের বৃত্তান্ত (১৯২২ ) 
বাপসিনে নব্য ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর বৃত্তান্ত (১৯২৩) 
অস্ত্রচিকিৎসক বিয়ার 
অর্থশাস্্ী শুমাখার 
ভারতশাস্ত্ী ল্যিডাস” 

৮ য়োলি 
পাস্সাও 
লাগুস্হট 
ভিয়েনা,_অপেরা-ভবন 
ভিয়েনা,__বাজার 
বোৎসেন (দক্ষিণ টিরোল, ইতালি হাসপাতাল 
ইন্স্ক্রক,__মারিয়া টেরেজিয়েন শড়ক 
ইন্স্ক্রক (টিরোল 1৮ আষ্টা 
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ইন্সুক্রক,_কিগারগার্টেন ( আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ) 
উত্ভিদ্শান্ত্রী ভীল্স্‌ 
ভেষজ-রসায়নশাস্ত্রী টোম্স্‌ 
বার্লিনের “ফারাইন ভয়চার ইঞ্জেনিয়রে”-পত্রিকায় গ্রন্থকারের 
রচনা (১৯২৪) 
এসোহসিয়াল-ভিস্সেন্শীফ টুলিখেস্‌ লিটারাটুর-্লাট” পত্রিকায় 
গ্রস্থকারের “ফিউচ্যরিজম্‌ অব ইয়ং এশিয়া” স্ধে সমালোচন! 
কন্ষ্টান্সার হিট্রে ( অদূরে পাটেরিয়োল পাহাড় ) 
আল্পস্‌ পাহাড়ে গোসেবা 
শিক্ষাশান্ত্রী কের্শেনষ্টাইনার 
ডয়চে আকাডেমীর প্রেসিডেন্ট কাল" হাউসহোফাঁর 
বৈদ্যুতিক এপ্ষিনিয়ার ওস্কার ফোন মিলার]( ১৮৫৫-১৯৩৪ ) 
এক্জিনিয়ার-পরিষদের ডিরেক্টর কন্রাড মাচ্চস 
বিক্ষা-নীয়ক কর্মবীর আসশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় 
জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অন্যতম প্রবর্তক দানবীর রাসবিহারী 
ঘোষ 
লেখিক1 রিকার্ডা হুথ 

9... মারিয়া ফোন বুন্জেন 
গডয়চে রুণুশাও”-সম্পাদক রুডল্ফ, পেখেল 
বালিন বিশ্ববিগ্ালয়ের ইংরেজি বিভাগে গ্রশ্থকারের প্রদন্ত 
বক্তৃতা উপলক্ষে “ডয়চে আল্গেমাইনে তসাইটুডে”র বৃতবান্ত 
চিত্রশিল্পী মাকৃস্‌ রেবেল 
সুঙগীতাচাধ্য ওখস্‌ 
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মহিলা-পরিষদের এল্জে ফোবেনিযুস 
লেখিকা লুলু ডিডেরিধ্স্ 
মিউনিক,_বিয়ার-ভবন 


.শুপ্লাটুলার নাচ 


চিত্রশিল্পী নোল্ডের “মাডোনা” 
চিত্রশিল্পী হান্স্‌ টোমা (১৮৩৯-১৯২৪ ) 
ডরেস্ডেনের টেক্নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্ভালয়ে রন্থকারের বক্তৃতা 


(১৯৩১) 
ড্রেসডেন,_-টেক্নলজিক্যাল বিশ্ববিগ্ঠালয় 

লোকপ্রিয় জননায়ক যতীক্ত্রনাথ বহ্থ 

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মিউনিক,_-য়চেস মুজেযুম 

মিউনিক,_-জলের ফোয়ারা 

“সোন্টাগ স্পোষ্ট” পত্রিকায় গ্রস্থকারের মতামত আলোচন। 
( মিউনিক, ৬ এপ্রিল ১৯৩০ ) 

“ঘ্যন্চেনার সাইটু৬” পত্রিকায় ্রন্থকারের মতামত 
আলোচনা (১৩ মে, ১৯৩০ ) 

গীতি-কবি ষ্টেফান গেওরগেঁ 

শিল্পনায়ক আউগ্ু টিস্সেন 

ইউগা্ট, ইন্স্ক্রক-ভিয়েনা-বার্সিনে ্রস্থকারের বক্তৃতা 
খ্রস্থকারের নিকট মিউনিকের টেক্নলঙ্জিক্যাল বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
অর্থশাস্বী ভর্ণের বিদায়-অভিবাদন (১২ মার্চ ১৯৩১ ) 


কাশীবিগ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা “ভাইয়া” শিবপ্রসাদ গুপ্ত... 
ন্্নিষ্ট শিল্পবাণিজ্যে উৎসাহ্শীল ইতিহাসসেবী নরেন্্রনাথ স্বাহা 
মাইসেন 


২৪৭ £ 


৮৬। ভিয়েনার অর্থ-রাষট্-সমাজশাস্ত্রী ও মার স্পান 
৮৭ দজীমেন্দনগর” (বালিন) . 
৮৮ “আ-এগে” বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কারান! ( বালিন) 
৮৯ । স্বর্ণ ব্য্গের “ক্র্যেক্ষিশার কুরিরার” পত্রিকায় গ্রস্থকারের মতামত 
সমালোচনা ( এপ্রিল ১৯৩১), 
৯০। সপরিবারে গ্রন্থকার (কলিকাতা, জুলাই ১৯৩৪ ) 
৯১1 ট্বছ্যতিক এঞ্জসিনিয়ার ক্রিঙ্েনব্র্গ 
৯২। বৈদ্যুতিক এক্সিনিয়ার ভীজেল 
৯৩1 জার্মাণ রাষ্ট্রের প্রেমিডেন্ট সেনাপতি ফোন হিগেেনবুর্গ 
:৯৪। জার্মাণি-বিজেতা আডোল্ক, হিট্লার 
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ন্যির্ণব্যরগ, বাজার 
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, প্রদশনীর বৃ্বান্ত ( চিত্রসমালোচক ফ্িট্স্‌ ষ্টাল কতৃক লিখিত ) 
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য়েনা,অপেরা-ভবন 





পৃঃ ২২৬ 





(5০) 





পৃঃ ২২৬ 


(৪১) 





বোতসেন | 


দক্ষিণ টিরোল, ইতালি ),__হাসপাতাল 


(৪২) 
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প্রথম অধাঁয় 


বার্লিনের পথে 


উত্তর ফ্রান্স ও দক্ষিণ বেল্জিয়াম 


সেইনের জল পেটে পড়িতে না পড়িতেই প্যারিস ছাড়িতেছি। 
টিকেট কাটিলাম বাঙিন পরধান্ত । ভর। গরম চলিতেছে, আগস্ট মাসের 
প্রায় শেষাশেষি (১৯২১ )। বার্সিন প্যারিসের উত্তর-পৃবে, কাজেই 
_... গারুছুর, অর্থাৎ উত্তর তলের রেলে বসিতে হইল। 

বিপ্লবমুখে। হইয়া বাপিন চলিতেছি,_-কেননা জাম্মাণ রাষ্ট্রের 
এক পাক। কর্ণধার এংপৃব্যার্গযার গুপ্তধাতকের হাতে মারা পড়িয়াছেন। 
ইনি ছিলেন মোস্তািষ্টপন্থী-ঘে' শা, বেশী গরম নয়, নরম-গরম-মেশানো » 
একপ্রকার বড় যাতব্বর বাক্তি। অবশ্ত নাম-লেখানে। সোশ্তালিষ্ট 
ইনি ছিলেন না। ইহাকে খুন করিয়াছে বোধ হয় অ-সোশ্ঠালিষ্ট ব। 
বুদ” ও স্যাশস্তালিষ্ট এবং সমরপন্থী কোনো! জার্খাণ ছোক্র!। 

জান্মাণির স্বদেশসেবক মহলে এৎস্ব্যার্গ্যারকে দেশজোহী 
বিবেচনা করা হইত। ইহার দোষ, ইনি ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি পাতাইবার 
সময়, জাম্মাণির ইজ্জৎ বাচাইয়া চলিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, 
ভাগাইয়ের সদ্ধিটা সই করাই ইহার বিরুদ্ধে স্তাশন্তালিষ্টদের প্রধান 
নালিশ। ফরাসীদের প্রত্যেক কথায় একপ্রকার সার দিয়াই ইনি 
জাশ্মা তরী চাগাইতেছিলেন । কাজেই এতস্ব্যার্গ্যারের মরায় 
জানের স্বার্থে কিছু গোল বাধিবার সভ্ভাবনা। ফরাসী কাগস্ধগুলা 
একবাক্যে জান্মাণ স্াশন্তালিষ্টদেরকে গালাগ!লি করিতেছে । 


২ পরাজিত জান্মাণি 


/ পঞ্চাশ মাইলের ভিতর লড়াইয়ের মাঠ স্থরু হইয়াছে। 
নি শহরট। গুঁড়া হইয়! গিম্নাছিল। জার্মাণির নিকট হইতে . 
ক্ষতিপূরণের বাবদ যে টাকা আজ পর্যন্ত ফ্রান্স পাইয়াছে, তাহার অনেক 
পরিমাণ জুটিয়াছে সাক্যাতার কপালে । তাই শহরুটা দেখিতেছি 
আবার নয়া জাকিয় উঠিতেছে । বৃহ নগর বটে । 
চাষ-আবাদে রেলপথের ছুইধার শশ্তস্টামল। পার্বত্য উপত্যকাও 
মাঝে মাঝে চোখে পড়িতেছে। প্রায় সাড়ে তিন ব। চার ঘণ্টার পর 
ফ্রান্সের সীমান। ছাড়াইয়! বেল্জিয়ামে পড়িলাম। গাড়ীর ভিতর্ই 
পাশপোর্ট পরীক্ষা করা হইয়া গেল। কাষ্টম-অফিসের বাবুরা মাল 
খোলাখুলির জন্য তাগিদ করিল না কেন বুঝিতে পারিলাম না 
সহ্যাত্রীরা সকলেই গাঁট্রি বৌচ.কা খুলিয়া প্রস্তত থাঁকিতে কস্থুর 
করিল ন। যদিও । 
বেল্জিয়ামে দেখিতেছি পাহাড়ের পর পাহাড়। অনেকগুলাই 
মরা আগ্নেয়গিরির স্তায ন্যাড়া-কৌচা। ধাতুর খনি সর্বত্রই বিস্তর 
শহরে পল্লীতে কলকারখানার চিম্নি অগণিত। আগাগোড়া সমন্ত 
, রেলপথটাই যেন ফ্যাক্টরি দিয়া বাধানো বোধ হইতেছে । লোহা" 
গলানো, ইস্পাতগড়া, কারখানার জন্য বন্ত্রহাতিয়ার ইত্যাদি তৈয়ারি 
করা, এই সবই এই অঞ্চলের বিশেষত্ব । একটা বড় নামজাদা শহর 
পার হইলাম । নাম শাল্রৌআ এখানে কাচের কাজও বড় রকম 
চলিয়। থাকে । মোটের উপর এই শহরকে বেল্জিয়ায়ের সাকৃচি 
(টাটানগর ) বলিতে পারি, অবশ্য অনেকগ্ুণ বড়। 
ছোটখাট খালসদুশ. নদী ব! ঝরণাগুলায় যন্ত্র বসাইয়া তড়িৎ ঝা 
আগুনের শক্তি তৈয়ারি কর! হইতেছে । নদীর উপর বনু ট্টামল্চ, বা 
কলে-চল! নৌকা ভাসিতেছে। কোথাও কোথাও ছিপে মাছ ধরার 


বালিনের পথে ৩ 


ফ্রাম্পে জানোয়ার চোখে পড়ে নাই । বেল্জিরামের মাঠে মাঠে 
* ভেড়। চরিতেছে পালে পালে । সেদিনকার লড়াইয়ে এই দেশের সকল 
পল্লীঃনগরই খবরের কাগজে বিখ্যাত হইয়াছে। বস্ততঃ, উত্তর ফ্রান্স 
আর বেল্জিয়াম চিরকালই লড়াইয়ের মাঠরূপে বিরাগ করিতেছে । 
শামুর ও লিয়েজ শহর ছুইটার ছূর্গ নামজাদা। পাহাড়ী ছু্গের 
ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু গাড়ীতে বসিয়। বুঝ! যাইতেছে । 
লিয়েজে মধাযুগের মন্দিরাদি অট্রালিকার নমুনা আজও দেখা বায় ।. 
বেল্জিয়ামের অন্যান্য নগরের মতন লিয়েজও শিল্পপ্রধান ৷ 
বেলজিয়ান নারীরা বাক ঘাড়ে করিয়া জল বহিতেছে। ইয়োরোপে 
বাকের রেওয়াজ এই প্রথম দেখিলাম । বাক যন্ত্র তাহা হইলে 
বুঝিতেছি এশিয়ারই খাস আবিষ্কার নয় 1 
*. বহুধংখাক পাহাড়ে ড়ঙ্গ ভেদ করিয়া রেল চলিতেছে। বেল্‌-: 
জিয়ামের যতট্রকু চার পাচ ঘণ্টার ভিতর নজরে আসিল সবই হয় 
হাজুরিবাগু রাটি, না হয় আল্মোড়া দাঞ্জিলিও। কথাটা খাটে 
্রাক্কতিক বা ভৌগোলিক তরফ হইতে । কিন্তু আসল তফাৎ এই ফে, 
বেলজিয়ামের প্রতি বর্গমাইলে লোকের বসত পাচশতেরও অধিক। 
অর্থাৎ এমন ঘনসন্নিবিষ্ট লোকালয় জগতের অতি অল্প জায়গায়ই দেখ! 
যায়। অবশ্ঠ বাঙালীর কাছে ইহা হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। 


পরাধীন জান্দাণি 


বিকাল হইয়া আসিল । গাড়ী সকাল হইতে জোরে চলিয়াছে। 
ঠ এখন দেখিতেছি গাড়ী চলেও না জোরে, থাকেও প্রতোক ্টেখশনে 
অনেকক্ষণ। . এদিকে . আবার প্র্যাটফর্খে প্র্যাটকন্খে বেল্জিয্ান বা 

ফরাসী ফৌজ। অথচ বাহিরের লোকজন কথ বলিতেছে জার্দ্দাণ 


৪ পরাজিত জাম্মাণি 


বাড়ীঘরগুলির গড়ন পর্য্যন্ত ঠেকিতেছে নৃতন ধরণের । অর্শ পরানীন 
জাশ্বাণির ভিতর দিরা গাড়ী চলিতেছে । 
দেখিতে দেখিতে আসির। পৌছিলাম আখেন্‌ শহরে । এইটার 
ফরানী নাম এলা-শাপেল। জার্ম্াণে বিগ্যাট। জাহির করিবার জন্ত এক 
জান্মাণ শিশুর সঙ্গে কথা৷ পাড়িলাম। প্রথম বাক্যট। বাহির হইল 
আধা-জার্্াণ আধা-ফরানী ॥ খবরের কাগছে দেখিলাম জাম্মাণির জন 
সাধারণও কালিকটের ভারতীয় “মোপুলা। বিত্রোহে'র খবর পাইয়াছে। 
আথেন ইয়োরোপের এক প্রসিদ্ধ শহর । এখানে যুগে যুগে 
অনেক লড়াই হাঙ্গামা দরবার ও রাস্ীর ভটল! ঘটিয়াছে। বর্তমান 
যুদ্ধের পর যেমন ভার্সাইয়ে বসিয়াছিল জেতাদের এক বড় কংগ্রেল, 
সেইরূপ নেপোলিয়ানি সমরের পর ১৮১৮ সনে আখেনে বাস “সর্বব- 
বাষ্ট্রসন্মেলন? নু 
আখেন আজ পরাদীন ভাশ্দাণির পশ্চিম সীমানা । এই শহরটা! 
জাশ্মাণির গ্রতিজ্ঞাণালনের জামিন-স্বরপ ফরাসী-র্বজিয়ান-ইংরেজের 
হাতে রহিরাছে | যতদিন জানম্মাণ রাষ্ট্র স্থদে আসলে লড়াইয়ের 
ক্ষতিপূরণের টাক। সম্ধাইরা না দেয়, ততদিন পধ্যন্ত এই শহর 
বিজেতাদের তাবে থাকিবে; এই ধরণের আরও অনেক জাম্মাণ 
শহরই আজ পরহন্তগত বন্দী, বলিতে কি, গোটা রাইন-মাতৃক 
জনপদই এইক্সপ পরাধীন । 
ইতিহাপিক তথ্য হিস[বে আখেন উত্তর-ইর়োরোপের এক দিলী 
বিশেষ. এইখানেই ছিল শাল্টমেনের রাজধানী । এই কেন্্ 
হইতে তখনকার ফ্রান্স ও জাম্মাণি একতাবে শাসিত হইত! তখন 
উত্তর-ভারতে চলিতেছে ধন্দসালের সাম্রাজ্য । আজকালকার খেয়ালের 
প্ভাতীয়তা, বা স্বাদেশিকত1! তখন পথিবীর .কোনে! লোকের মগজেই 





বালিনের পথে ৫ 


যাহ হউক,কিছুদিন পরে ফ্রান্সের ও জান্মাণির জেলাগুলা 
* ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়; কিন্তু তখনও আখেনের গৌরব লুপ্ত হয় 
নাই। অন্ততঃ জাম্মাণভাষাভাষী জেলাগুলার জোড়া-তালি-দেওয়া 
কথ্চিংএঁকাবিশিষ্ট এক তথাকথিত সাস্্াজা ফ্রান্স-কাট! হইয়া চলিতে 
থাকে সেই সামাজোর স্াট-বাহাছুরদের রাজ্যাভিষেক হইত এই 
শহরে সাড়ে তিনশ” বংসর আগে পর্যন্ত আখেনে এই ধরণের 
রাজদরবার বসিয়াছে ৷ সাবেক কালের চিহ্ন প্রাসাদে কবরে গির্জায় 
দেখিতে পাওয়া যায় শুনিতেছি । . 
আজ রবিবার। পল্লীতে পল্লীতে জান্মাণ নরনারীরা বিকালে সাগ্ধা 
সফরে বাহির হইয়াছে। কোথাও কোথাও খোল। উঠানে ঝে্রাষ্ট- 
জাতীর নোকানে বির! লোকেরা কাফি বাঁবিয়ার "ইচ্ছা" করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা যারিতেছে। ভূমি সর্বত্র দেখিতেছি তরীতরকারীর+ 
"জন্য চা: স্বচ্ছন্দ সচ্ছল জীবনযাপনের প্রমাণ পাইতেছি। রি 
মাঠে মাঠে গরুর পল দেখিতেছি অনেক । গরুগুলা হষ্পুষ্টও 
বটে। জাম্মবাণ 'গাইরের রং অস্তুত। আমরা ভারতে সাধারণতঃ 
এই ধরণের গরু দেখি না: প্রার প্রত্যেকটাই ছুই রংরের, সাদায় ও 
কালোর চিত্রিত। আর চাষড়ার বর্ণসমাবেশটাও বিচিত্র । প্রায়ই 
: বনে হর যেন জেব্রাজাতীয় ছই রংয়ের রেখা বা লেপাওয়ালা 
জানোরার বিশেষ দেখিতেছি। তবে জেব্রার গায়ে রেখাগুল! সরু, 
সমান্তরাল এবং গুন্তিতে অনেক । কিন্তু জাম্বান গাভীর পিঠে অত 
. বেশী দাগ নাই । 
;  রাইনের কিনারায় গাড়ী আসিয়া দাড়াইল। প্যারিস হইতে 
:ক্লাগিল বার ঘণ্টা এইটাই প্যারিস-বালিনের সোজা পথ। রাত্রি 
: এ্ধন প্রায় নয়টা । শহরের নাম ইংরেজিতে কোলোন, ফরাসী 
উচ্চারণও তাই । খাটি স্বদেশী জান্াণ নাম কোল্ন্‌। রঃ 


৬ পরাজিত জাশ্মাণি 


জান্মাণ ভাষায় “9, হরপের উপর ছুই ফুটুকি থাকিলে ওর দাম 
বদ্লাইয়। যায়। সাধারণতঃ ইংরেজিতে লিখিতে হইলে দুই-ফুটুকি- 
ওয়ালা “ওর বদলে লেখ! হইরা থাকে “ও, ই'। উচ্চারণের সময় 
*-কারকে প্রায় 'এনকারে নামাইতে হয়। বল! বাহুল্য অ-জাম্মাণ 
মাত্রের পক্ষেই এই হরপ উচ্চারণ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য । 

হোটেলের ছোক্র। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলাম_“কি হে 
বাপু, এশিয়ার নাম শুনিযাছ কি?” নিজকে : কিছু অপমানিত 
বিবেচনা করিয়া তংঙ্ষণাৎ সে বলিয়। উঠিল-“এদেশ কি রুশিয়া 
মনে করিতেছেন? আমাদের দেশে ইন্ছুল আছে” আমি 
ভিজ্ঞাসা করিলাম--“আরে চটো। কেন? ইংরেজিটা শিখিলে 
কোথায় ?” এক্যেল্নেরই পাঠশালায় । আমার পরিবারের কেহ 
কেহ বু বংসর ধরিয়া নিউইয়র্কে বসবাস করিতেছে!” নান। 
কথাবার্তার ভিতর যুবক বলিল-_“আজকাল ক্যেল্ন্‌ শহরটা বানান 
কর! হয় “কে' দির! এইটা বিপ্রবের ফল 7” জিজ্ঞাস করিলাম__ 
একোন্‌ বিপ্লব? জবাব--“১৯১৮ সনের ঘটনা,_যাহাতে কাইজার 
পলাইতে বাধ্য হইয়াছেন হল্যাণ্ডে।” প্রশ্»_কে দিয়া বানান 
করার ভিতর এমন কি বিশেষত্ব আছে?” “আরে মশায়, 
কাইজারটার বাতিক ছিল সব “কে ওয়ালা শবগুলাকে “দি' দিয়! 
লেখানো । বাদশার আমলে এই শহরটার নাম বানান করা হইত 
সি, ও! ফুইকি ), এল্‌. এন্রূপে। কিন্তু জান্মানরা আবহমানকাল 
পছন্দ করিয়া আসিতেছে কে, ও( ফুট্‌কি ), এল্‌, এন্‌। কাজেই 
কাইজারকে গদি হইতে তাড়াইবার মুহূর্ত হইতেই জার্খান-রিপারিক 
শবের বানানেও স্বরাজ ফিরাইয, আনিয়াছে।” 

ক্যেল্ন অনেকদিনের পুরাণা শহর । রোমাণ সাম্রাজ্যের আমে 
এটি চিল ্সভাতার উত্তর-পব সীমানা । রোষাণরা রাইন পার 
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হইয়া পুর্ববদিকে-_অর্থাৎ আজকালকার জান্দাণির বুকের উপর ঝাজা 
* কায়েম করিতে পারে নাই । শহরটার ল্যাটিন নাম ছিল কলনিষ্ারা 

স্টেশনের নিকটেই বিরাট মন্দির দেখিলাম? ক্যাথিড্র্যালকে 
জার্খাণে বলে ডোম্‌। এটা মধ্যযুগের কীত্ভি। গড়া সুরু হইয়াছিল 
তয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি । নির্াণকাধ্য শেষ করিতে লাগিয়াছে 
ছরশত বংসরের অধিক। শুনিতেছি ১৮৮০ সনে নাকি মন্দির গঠন 
সমাপ্ত হইয়াছে। এ এক বিপুল ব্যাপার__এপাশ ওপাশ যেদিক্‌ 
হইতেই দেখি, মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে 'দাড়াইয়! আছি 
বাস্ত্রীতি বিল্কুল 'গথিক”--যাহার প্রসিদ্ধ নিদর্শন প্যারিসের 
নিৎর দাম”। তবে ক্যেল্নের ভোমের শিখরগুলা পুরাপুরি : 
ছুঁচোল আর ফরাসী-গথিকের প্রধান শিখর দুইটার মাথা সাধারণ 
ছাদের মতন সমতল । ক্যেল্নের গিজ্জা এক জগদ্ধিখ্যাত ধন্মসৌধ 
সন্দেহ নাই। ইতালীর মিলান শহরে এবং অষ্ট্িয়ার ভিয়েনায় এ 
ধরণেরই আর ছুইটা জগদ্দিখ্যাত গথিক “ডোম” আছে। রি 

রাস্তায় রা্তায় ছেলেরা নিশান লইর়। 'ম্যাণ্ডোলিন, 'বাজাইয়া 
গান করিয়া ফিরিতেছে। সর্বত্র দেখিতেছি ইংরেজ পল্টনের 
গতিবিধি। ক্যেল্ন্‌ রহিয়াছে ইংরেজের দখলে। রাইনধোঁত 
জনপদে ক্যেল্ন্ই জান্াণির সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রসিদ্ধ নগর । এত বড় 
বাখিজা-কেন্্রও জগতে খুব অল্পই আছে। বাড়ীঘরগুলা নিরেট এবং 
এশ্ব্ের পরিচায়ক । 


ক্যেল্ন্‌ হইতে কোবলেন্ৎস্‌ 


পরদিন সকালে রেলে বসিলাম। গাড়ী চলিতেছে দক্ষিণে 
রাইনের ধারে ধারে নদী উজ্জাইজ্া! ;_ঠিক যেমন কায়রো হইতে 


দর বসলেন ারিররাল লি 
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দিকে। এখনো রাইন পার হই নাই, অর্থাৎ নদীর বাদিকেই 
'সুলিতেছি। সমতল ভূমি, উর্ধর ও চষা। কোথাও কোখাও লাঙ্গলে . 
দেখিতেছি তিন ভিন ঘোড়া জুতিয়া আবাদ চালানো হইতেছে। 
পল্লীকুটিরের গড়ন-ভঙ্গিমায় ত নৃতনত্ব ল্য করিয়া আসিতেছি 
আখেনের অঞ্চল হইতেই । 

একটা বড় শহরে আনিয়া পৌছিলাম। নাম বন্। ফরাসী 
পন্টনের আওতা দেখিতেছি। জমিন এখানে সমতলই বটে, কিন্ত 
গাড়ী হইতেই দেখিতেছি শহরের সীমান্তে কিছু দূরে 'অল্পোঙ্চ 
পাহাড়শ্রেণী আর গিরিপৃষ্ঠে বিলাসভবন বা “াত্যো'জাতীয় গ্রীম্মকুটির 
বা এ ধরণের কিছু। গড়নরীতিতে এই সকল ঘর দেখায় মধাযুগের 
দুর্গজাতীয় হশ্ব্য। নিকটেই বািকে রাইন । | 

রাইন-মাতৃক ক্ষেতগুলা লাল্চে মাটির ভূমি। বিশেষ শুব 
বোধ হইতেছে না। বিহার প্রদেশের মাটিই মোটের উপর লক্ষ্য 
করিতেছি। কপি শালগম কুম্ডা আলু ইত্যাদির আবাদ স্ুপ্রচলিত। 
মাঝে মাঝে গ্যাদাফুলের হল্দে বাহারও ক্ষেত. গুল্জার করিয়। 
রাখিয়াছে। 

লড়াইরের দাগ ফ্রান্সে দেখিয়াছি জমিনে ঘরবাড়ীতে। 
জান্বীণিতে দেখিতেছি লোকজনের ঘাড়ে কপালে নাকে মুখে! 
জাশ্মাণ পুরুষদের একটা৷ বিশেষত্ব ইতিমধ্যেই নজরে পড়িয়াছে। 
ইহাদের চুল ছাট হয় একদম মাথার চামড়া ঠেকাইয়।। ক্ষুর দিদা 
কামানো, মাথাই যেন দেখিতেছি অনেক,_অথবা! মাথাগুলা 
আগাগোড়াই কি টাক-পড়া ? যাহোক একটা রহস্য বটে। 

অনেক সহ্যাত্রীকে দেখিতেছি ঘাড়ে ঝৌচ্‌ক! বা বস্তা বাধিয়, 
চলাফেরা করিতেছে। বৌচকাগুলা- "ছেলেদের হাতের কেতাবী 
ব্যাগের মতনই অনেকটা,__যাকে বলে ন্তাপস্তাক্৮_তবে কিছু বড় 
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ভাবিতেছি, মধ্যবিত্ত জাশ্মাণ সমাজে এ একট। লড়াইজ্র্রে সৃফল। 
লড়াইয়ের সমরকার মোট বহা ও কন্টস্বীকার করার অভ্যাসটা দেশে 
রহিয়।, গিয়াছে আজও। বাবুসমাজকে ছুরম্ত করিবার পক্ষে 
লড়াইয়ের সমান ুগ্তর আর নাই । মাঝে মাঝে লড়াইয়ের দেখা 
পাওয়৷ জগতের পক্ষে মঙ্গলকর । | 

বন্‌ জান্মান কুপ্টরের এক বড় খুটা। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতগুরু 
বেঠোকেন জন্সিয়াছিলেন এই নগরে । বেঠোফেনের সঙ্গীতকল। 
ভারতবাসীকে ভাষায় বুঝানো আজও সহজ নয়। উহার রচিত স্থরের 
'রূপাগুলাকে বলে “সিম্ফনি, । “সিম্ফনি বস্তর বাংলা প্রতিশব টু ড়িতে, 
বস। সমর নষ্ট কর! মাত্র। কোনো কোনো “লিম্ফনি” এত লঙ্ব! যে. 
অনর্গল একঘণ্ট। লাগ্নে বাজাইয়া শেষ করিতে । ভারতসম্তান পাশ্চাত্য 
হ্দীতে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হইবে না কি? যদি রেডিও-আ্যাকুটিভিটি, 
আর বোল্শেভিক-তব পধ্যন্ত ঝ,কিতে পারিলাম, তাহ। হইলে 
দিমকনি-মাহা্ত্য বশে আনিতে অরাজি থাকিব কেন? 

ঘণ্টা দু-একের ভিতর কোল্ন্‌ হইতে গাড়ী কোবলেন্ংস্‌ পৌছিল। 
পথে অনেকক্ষণ ধরিয়া রাইনের লাগাই রেল। শ্রখানে এক বড় 
বন্দর 'রেমাগেন। লাটিন আমলেও এই বন্দর প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্য; 
যুগের গিজ্জ। পুনগগঠিত হইয়া আজও দাড়াইরা আছে । বলা বাহুল্য, , 
রাইনধৌত অঞ্চলের গিজ্জাগুল! সবই গ্রায় ক্যাথলিকপন্থী 1. বস্তুতঃ, 
আখেন হইতে ছক করিরা ক্যাথলিক আগওতাতেই আছি! নয়া 
প্রচেষ্টান্ট মতের গিজ্জার সঙ্গে গৌড়! ক্যাথলিক গিজ্জার সম্ভীব আজও 
গজাউরা উঠে নাই । 

কোবলেন্তস্‌ এই অঞ্চলের এক প্রয়াগ-স্বরূপ।. মোজেল ও 
রাইনের সঙ্গমে ইহার অবস্থিতি। পুল দেখিতেছি দুইটা ছুই নদীর 
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ঘা স্তিন্তস্ত। এই ধরণের বাদশাহী মন্কুমেন্ট আগেন, ক্যেল্ন্‌, বন্‌ 
ইত্যাদি সকল শহরেই আছে) কোবলেন্থসের “ডেস্ক মালণ্টায় 
অশ্বপৃষ্ঠে কাইজার বাহাদুর নদীর অপর দিকে তাকাইয়া! আছেন। 
ওপারে এরেনব্রাইটষ্টাইন নগরের বিপুল গিরিছুর্গ পাহাড়ের উপর 
পাহাডের মতন দেখাইতেছে। স্থৃতিস্তপ্তে লেখ। রহিয়াছে £--“নিম্মার 
হিবয়া ডাস্‌ রাইখ ৎসাস্টরেরট্‌, হবেন ঈরর আইনিষ, জাইড্‌ উপ্ট, 
উয় |” অর্থাৎ. “সাআজ্যের সর্ধনাশ হবে না কোনে। দিন, থাকিস্‌ 
যদি দেশভক্ত আর একাধীন ?” জাম্মাণসমাজে একতা, জাতীয় এক্য 
ইত্যাদির দরদ ছিল খুব বেশী। কাজেই মুল্ুক জুড়িয়া ( ১৮৭০ সনে 
সামা গঠনের পর 'অবশ্ঠ) নগরে নগরে বাদ্‌শাহী বয়েং আর 
হিতোপদেশ জারি করা হইয়াছে । | 

কোব্লেন্থসে দেখিতেছি ইয়াস্থি পল্টনের দৌরাজ্ম'। যেখানে- 
'সেখানে খাকি-পর। মাকিন সৈনিক চলাফেরা! করিতেছে । বড় বড় 
সরকারী অট্রালিকার উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিশান উড়িতেছে। মার 
এরেন্ত্রাইটষ্টাইনের কেল্লার মাথায়গ আমেরিকান পতাকা। জান্মাণ 
নরনারীর চরম দুর্গতি সন্দেহ নাই । আর দেখিতে পাইলাম, মস্ত মন্ত 
মাফিন মোটর-লরিগুলা এ-রাস্ত। হইতে ও-রান্তায় ছুটিতেছে,_যেন 
কাজে শশব্যন্ত! অথচ কাজট। ঘে কি বোধ হয় চুঁড়িয়া পাওয়া 
কঠিন। বোধ হয় জার্মান জাতকে এবং বিশেষতঃ জাশ্মাণ সরকারকে 
চোখে আহ্ুল দিয়! বুঝানো হইতেছে--“দেখিতেছ না আমাদিগকে 
কত খাটিতে হইতেছে? এইসকল খাটার মঞ্জুরি ভোমাদের খাছার্চি- 
খান। হইতেই ত উস্ল হইবে। ভাবিও না! আমর। না খাটিয়া 
তোমাদের রাষ্্রকোষ ছুহিতেছি। অর্থাৎ ভার্সাইয়ের সন্ধিতে 
আমাদিগকে যত টাকা দিবার জন্য তোমাদিগকে হুকুম কর। হইস্বাছে, 
তাহার কড়াক্রান্তি পর্যন্ত স্টায্য 


বালিনের পথে ১১ 


একটা রাইন-মিউজিয়াম . কোব্লেন্সে স্থাপিত হইয়াছে। 
খাই ধরণের মিউজিয়াম বোধ হয় রাইনের উপরকার প্রত্যেক শহরেই 
'্ক-আধটা আছে। কোব্লেন্তস্‌ মিউজিয়ামের কর্তা ডক্টর স্পীজ, 
একখানা কেতাব প্রকাশ করিয়াছেন। নাম “রাইন-কুণ্ডে অর্থাৎ 
রাইনতর। রাইন বিষয়ক তথ্য,_ভূঁতাত্বিক, ভৌগোলিক, 
এঁতিহাসিক, শৈল্পিক, আথিক, সবই কিছু কিছু পুস্তিকায় পাওয়া! যায় । 

এই আদর্শে গঙ্গা-কুণ্ডে, বা গঙ্গাতত্ব লইয়া কাশীতে একট! ছোট 
মিউজিয়াম তৈয়ারি করিতে হইলে প্রথম তলায় রাখ। হইবে নান! 
প্রকার মানচিত্র, নদীর প্রারুতিক অবস্থা ও গঠন বুঝাইবার জন্য । 
দ্বিতীয় তলায় রাখা হইবে নদীর উপর মাচ্ষের কাজের নিদর্শন-_ 
অর্থাৎ যুগে যুগে ভারতসন্তান কবে কোথার কিরূপ নগর বা পল্লী 
নির্মাণ করিয়াছে তাহার ছবি ও বিবরণ ইত্যাদি । তৃতীয় তলায় 
দেখিতে পাইব গঙ্গ। লইয়া কোন্‌ শিল্পী ব1 করি কিন্প কারিগরি 
করিয়াছেন. তাহার পরিচয় । রাইন-মিউজ্িরামে দেখিলাম্‌ কাব্যগ্রন্থ 
সংগ্রহ আর চিত্রে রাইনের ছুইধারকার দৃশ্ঠাবলী | গঙ্গা-মিউজিয়ামে 
মারও দেখিতে হইবে শিল্প ও বাণিজ্যের ধারা, অর্থাৎ নৌকা, স্টীমার, 
গুল, রেল, বন্দর ইত্যাদির ক্রমবিকাশ । আমাদের দেশে যাহার! 
গঙ্গা'মাহাক্ময, গোদাবরী-মাহাজ্ম্য ইত্যাদি গাহিয়। থাকেন তাহাদের 
কেহ ফেহ রাইন-মাহাস্ম্য কীর্ভনের এই নয়! কারদ। হইতে কিছু নয়া 
কাধ্যপ্রণালী শিখিতে পারেন । 

স্পীজ, মহাশয় বলিলেন “কোব্লেন্থসেও ভারতবাসী? ব্যাপার 
কি?” ইনি ভারততন্ব সঙ্ন্ধে জানেন__ “ইপ্ডো-গাম্ণণিষে স্প্রাখে” 
ষার মোজ! প্রতিশব্দ “আধ্য, ভাষা । ইহার বেশী ভারতকথা কোনে! 
দার্দাগ জানে কি না তাহা “রিসার্চ” করিবার বস্থ। খানিকটা সেই 
আবিফাঁরেই বাহির হইয়াছি। 


১২ পরাজিত জাশম্বাণি 


রাইন্-বক্ষে 


কোবলেন্ৎসে, কাটাইলাম প্রায় চার ঘণ্টা। প্যারিসের প্রার 
আধা দামে রেষ্টরান্টে খাওয়া গেল। আর কিছুক্ষণ রেলে থাকিলে 
পৌছিতাম রাইন-মাইন সঙ্গমে । সেই সঙ্গমের এলাহাবাদের নাম 
মাইন্তস্, ঘে শহরটাকে ইংরেজিতে লেখা হয় মেযেন্স রূপে । মাইন্ৎস্ও 
জান্মাণ কুষ্টরের এক প্রধান স্তম্ত। এই শহরে ছিব 
গুটেনব্যার্গ ১৪০০ রাধে । গুটেন্ব্যার্গ নব্যজগতের প্রথম মুদ্রাকর । 

মাইন্ংসের পূর্বদিকে অনতিদুরে হ্বীজবাডেন শহর । এটা। 
জান্মাণির এক নামজাদ| বিলাসনগর । স্বাস্ত্োক্লতির জন্য পয়সা ওয়ালা 
লোকেরা এখানে শকর করিতে আসেন। হ্বীজবাডেনের পূর্ে 
বোধ হর আধঘস্টার রেলপথে মাইন নদীর উপর ফ্রাঙ্ফোর্ট নগর 
অবস্থিত। ফ্রাহ্গফোর্ট গ্যেটের জন্মভূমি । দেখা যাইতেছে রাইনের 
আশপাশ আগাগোড়াই জার্খাণ ঘমাজের গৌরবস্থল। পু 

ভাসাইয়ের সদ্ধির কড়ার অনুসারে কোবলেন্ংসের দক্ষিণ 
হইতে মাইন্স্‌ পরাস্ত ফরাসীদের তাবে । কাজেই মাইন্ংসে 
ফরাসী ফৌজের হৃড়াছুড়িই দেখিতে পাইলাম । আরও দক্ষিণে 
মান্হাইম্‌ শহরেও ফরাসীদের কর্তৃত্ব । যান্হাইম্‌ রাইন ও নেকারের 
সঙ্গমস্থল। রাইন-মাহাক্ক্যে মান্হাইমের ইজ্জং খুব বড়- শিল্প ও. 
বাণিজ্যের আসরে । 

ইহারই অল্প দুরে পূর্বদিকে নেকারের উপর হাইডেল্বযার্গ শহর । 
হাইডেল্ব্যার্গে জান্দাণির সর্ধপ্রাচীন বিশববিষ্ভালর স্থবিদিত। 
হাইডেল্ব্যার্গের উপর ফরাসী আওতা নাই। মান্হাইমের অনেক 
দক্ষিণে রাইনের এক বড় শহর স্টাস্বর্ণ ; এটা অবশ্ লড়াইয়ের ফলে 
আন্জ পূরাপুরি ফ্রান্সের অন্তর্গত । 





বালিনের পথে ১৩ 


এইসব দেখিতে হইলে রাইন-যাত্রায় বাহির" হইতে হইত। 
তাহাতে প্রলু্ না হইয়া ক্যেল্নে ফিরিবার মতলবে কোব্লেন্ংসে 
মার পরিলাঘ। রাইনে আ্বোত খুব জবর | ট্টামার চলিতেছে উত্তর 
দিকে অর্থাৎ আ্োতের মুখে । আরোহীর সংখ্যা অনেক__বোধ হয় 
দুই হাজারেরও বেশী। এক মোসাফির বলিলেন, “এরেনভ্রাইট্‌ 
ধাইনে পুরাণ। মন্দির আছে কতকগুলা। তীর্থ যাত্রীর ভিড় ওখানে 
ধুব বেশী?” ছুই কিনারার পাহান্ড দেখিতে দেখিতে ভাটাইয়! 
অগ্রনর হইতেছি । 

রাইন ইদ্রাংসিকিয়াঙের মতন রক্ত-দরিয়। নয়। অথবা সেইনের 
মতন নেহাৎ বর্ণহীনও নয়। অনেকটা গঙ্গার ঘোলা ডলই এখানে 
গোখে পড়িতেছে । বিকালে ঘাটের ধারে বেড়াইতে আসির। অনেকেই 
দেখিতেছি সাতার কাটিতেছে। ্টামারের গ্রেখনে স্টেশনে হুটাপুটি 
করিয়। মুবার দল আসিরা জুটিতেছে। অনেকেরই হাতে লাউটে, 
গিটার, মাগ্ডোলিন ইত্যাদি তারের বাগ্ছযন্্ ; গান বাজন! চলিতেছে । 

কৌনো কোনো দলে যুবক সমিতি'র নিশানে লেখা আছে_ 
“ছয় যৌবনের জয়” একদিন না একদিন এই যৌবন-পৃজাই ভাসাই- 
সন্ধির প্রতিহিংদ! লইরা ছাড়িবে। যে ব্যক্তি জীবনে কখনে! 
প্রাতিহিংস চাখে নাই সে নরাধম৮ার যে জাতি প্রতিহিংসা শব্দটা 
পথ্যন্ত ভুলিয়া গিরাছে, সে জাতি বাচিরা নাই। মানবরতের এইটাই 
অভি প্রাথমিক কথা । 

ইৎরেজ ফরাসী বেল্জিয়ান মাকিন ফৌজের আওতার ভার্দাণ 
সমাজ মুশংড়ির। রহিয়াছে, বেশ বুঝিতেছি ॥ এই কয় ঘণ্টাতেই কিন্ত 
জাম্াণ নরনরীর জীবনবন্তাও স্পষ্ট লক্ষা করা যায় । জাম্থাণি আবার 
$ঠিবে, অল্প দিনের ভিতরেই ; তবে কোন্‌ মুক্তিতে তাহ; আন্দাজ 


১৪ পরাজিত জানম্মাণি 


রাইনের ছুই ধারের পাহাড়ে পাহাড়ে মধ্যযুগের আমল হইতেই 
দুর্গ বিরাজ করিয়া আসিতেছে! ক্যেনিগজহ্বিটার বন্দরের . 
জীবেন্গেবিতেঁ রা সাত-পাহাড় জার্দাণ সমাজে স্ুপ্রতিষ্টিত! পুরাণা 
দুর্গের ধ্বংসাবশেষ তরুহীন পাহাড়ের মাথায় পাথরের স্তাস্তের মতন বোধ 
হইতেছে । বল! বাহুল্য, এইসকল অঞ্চলে ক্যাথলিক ছুর্গের গিজ্জীগুল! 
আজও জাম্মাণ নরনারীর লেঁকিক ধর্শ বাচাইয়া রাখিয়াছে। 

দেখিতে দেখিতে বন্‌ঞএ পৌছিলাম। পথে পড়িল অজঙ্র ্টীমার বা 
স্টীমচালিত নৌকার সারি। এইগুলার অধিকাংশই মালের নৌকা। 
প্রায় অর্দেকেরও বেশী হইবে. ওলন্দাজ জাতীয় লোকের জলযান। 


. চিমুনি এবং ফ্যাক্টরির ধৌয়াও প্রায় প্রত্যেক বন্দরেই লক্ষ্য করিয়াছি। 


ইয়াংসি বা গঙ্গা ও পন্মার উপর অবশ্থ নৌকায় ও স্টামারে মাল চালান, 
হয় কম না। কিন্ত কলিকাতার নিকটবর্তী গঙ্গা আর হ্যাংচাওয়ের. নিকট- 
বস্তা ইয়াংসি ছাড়া আর কোথাও কলকারখানার আওতা নাই। পরন্ত 
রাইন ব্যবসাঁবাণিজ্যে যেমন চঞ্চল, শিল্প কারখানায়ও তেমন সন্ত । 
বন্-এ পূর্বেই দেখিয়া গিয়াছি ফরাসী ফৌজের তাবু ও কুচকাওয়াজ । 
অথচ এই অঞ্চরটা থাক! উচিত ইংরেজের অধীনে সন্ধির সর্ত“অনুসারে । 
এক ব্যক্তিকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম । জবাব পাইলাম__“সিলেশিয়ার 
আর আয়লগাগ্ডের হাঙ্গামার জন্য ইংরেজকে এখান হইতে অনেক 
সৈন্ত সরাইয়া লইতে হইয়াছে । তাহাদের স্থানে বসিয়াছে ফরাসী ।” 
সেনাপতি হিগডেনবূর্গ আর লুডেনডফে'র ছবিতে এই ছুই জনের 
ভুঁড়ি দেখিয়া আমরা! বুঝিয়া রাখিয়াছি ফে, জান্মাণরা ভু ড়িওয়ালা, 
জাত : কিন্তু স্টামারের এতগুলা পুরুষের ভিতর সেই ছবিপ্রসিন্ধ' 
ভুঁড়ি টুঁড়িয়া পাইতেছি না। আর কাইজারি গৌোফও নেহাত, বিরল । 
বরং দেখিতেছি উল্টা । খাঁড়াউঠা গৌফের বদলে প্রখিতেছি আধা 


বালিনের পথে ১৫. 


মোসাফিররা ধুব আমোদে সময় কাটাইতেছে। বোতল বোতল, 
বিয়ার (শরাব-বিশেষ) যদিও নেশা হয় না) উজাড় হইতেছে, তাসের * 
জুয়া চলিতেছে ।. মাঝে মাঝে পুরুষেরা দল বীধিয়! গান ধরিতেছে, 
মেয়ের কোনো দ্রিকেই বিশেষ অগ্রণী নয়। 
এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম_-“রাইন অঞ্চলে বিজেতাদের: 
, পল্টন বসিয়াছে সত্য কথা । কিন্তু ইহাতে জাশ্মীণির টাকা খরচ ছাড়া 
আর কোনো লোক্সান হইতেছে বলিয়া! মনে হয় না।” সহযাত্রী 
বলিলেন--“তাহা হইলে আপনি কিছুই বুঝিলেন না। যেষে অঞ্চলে 
ইংরেজ ফরাসী মাকিন বেল্জিয়ানের একৃতিয়ার কায়েম হইয়াছে, সেই 
সেই অঞ্চলের খবরের কাগজের উপর কড়া আইন। সভাসমিতি 
বক্তৃতা ইত্যাদি এক প্রকার রদ হইয়াছে। বিজেতাদের মঞ্জুর না' 
হইলে কোথাও জনসমাগমের ব্যবস্থা হইতে পারে না। এমন কি ইস্কুল- 
গুলায় পর্ধ্ন্ত ইহাদের হাত আসিয়াছে। স্বদেশী গান গাওয়ায় বাধ 
পড়িয়াছে। ইতিহাস-বিষয়ক কেতাবগুলা বাজেয়াপ্ত কর! হইয়াছে 
অথবা বদ্লাইয়! দেওয়া, হইয়াছ্ছে ইত্যাদি।” শুনিলাম ক্যেল্নের 
এক গিজ্জায় ইংরেজ সিপাহীরা সশস্ত্র ্রীষটপৃজা করিয়া থাকে, আর 
সেখানে “নেটিভদের অর্থাৎ জান্মাণ নরনারীর প্রবেশ-নিষেধ। 
এক্ব্যক্তি . বিলাতে বসবাস করিয়াছেন একপ্রকার আজীবন; 
সী তাহার ইংরেজ । বিলাতী ব্যবসা-মহলে এই জান্ানের প্রতিপত্তি 
ছিল যথেষ্ট । ইনি বলিতেছেন-_ইংরেজে আর জাশ্মাণে সামাজিক 
লেনদেনে রেষারেষি বাড়াইয়। তুলিয়াছে লর্ড নর্থক্রকের ছুই কাগজ 
_ ডেলিমেল” আর “ঈভ্‌নিং নিউজ” । 
লড়াইয়ের সময় যাট হাজার জান্্াণ নরনাঁরীকে .. বিলাতের 
লাগালাগি ছোটখাটে!. ্বীপগুলায় নির্বাসিত করা হ্য়। তাহাদের 
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হাজার লোক কপর্দকহীন ভাবে জাশ্মাণিতে ফিরিয়! আসিতে বাপ্য 
হইয়াছে ।” 

বন্এর নিকট রাইন অনেকট! প্রশস্ত, কলিকাতার গঙ্গার সমান 
যদিও নয়। এখান হইতে আর পাহাড দেখিতেছি নী । সমতল ভূমি 
ছুইধারে ক্যেলন পর্ান্ত। ক্যেল্নের পুল জাকালে! বটে । 

রাইনের বিদেশী সৈন্যরা জান্মীণ নারী বিবাহ করিতেছে । ইংরেজ 
আর মার্কিনের সঙ্গে বিবাহ সহজেই নিপ্পন্ হর । কিন্তু ফরালীদের 
সঙ্গে জাম্মাণ সমাজ এখনো ঘনিষ্ঠতা চাহে না। 

বিদেশী ফৌজ অতি উঁচু হারে বেতন পায়। শুনিলাম ইৎরেজ 
ঠসনিক পায় রোজ ছয় শিলিউ। অর্থাৎ ইহার। স্বদেশে কার- 
খানার খাটিয়া খাইতে হইলে ঘত মজুরি পাইতে পারে এই পরাধীন 
মুন্লকের রক্ত শুধিভে আসির। তাহার অন্ততঃ চারগুণ বেশী ভোগ 
করিতেছে । 

পরাধীনতার অবস্থ। জগতের সর্বাদ্রই একপ্রকার, কি এশিরা্স কি 
ইয়োরোপে 1 এমন কি সাদাচাম্ডাওয়াল! পরাধীন জাতির. সঙ্গেও 
সাদাচাম্ডাওয়াল। বিজেতারা বিশেষ ভ্রাতৃত্বের সহিত ব্যবহার 
করিতেছে না| এশিয়ায় ধাহাঁর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করিতেছেন 
অথবা ইন্টার্ণ্যাশন্যাল ল' সঞ্ধন্ধে গবেষণা চালাইতে ইচ্ছ! করেন, তাহার 
পরাধীন জান্মাণি সংক্রান্ত দলিলপত্র ঘণটাঘাটি করিলে নৃতন আলোক 
পাইবেন । 


প্রুশিয়া 


ক্যেল্নে বালিনের রেলে বসিলাম। প্রথমেই পার হইতে হইল 
বান পাণলর ভ$ গাথা উতরভ পলীন | স্িভীয় শ্রেণীর কামরার 
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জন্ত এই ঘরগুলা মার্কামারা রহিয়াছে! অথচ কোনো ঘরেই বিদেশ্ট 
সৈল্যসামস্তের টিকি দেখিতে পাইলাম না । 

সমতল ভূমির উপর রেলপথ নিশ্মিত! রাইনের কিনারায় ভ্যিসেল্‌- 
ডক এক প্রসিদ্ধ শিল্পবন্দর। আর এক বড় বন্দর ডুইজবুর্গ। 
শহর ছুইটায় আবার বেলজিয়ামের শালরোআ। অঞ্চলের লোহালকড়ের 
আওতা পাইলাম! ড্যিসেল্ডক" হায়নে কবির জন্মভূমি । জাম্মাণ 
পন্মীশহরের নামে ডর্ক আর বু্গ শব অতি সাধারণ। এইগুল! 
আমাদের সুপরিচিত পুর, গঞ্জ ইত্যাদি । বস্তুতঃ ডফ শবের অর্থ গ্রাম, 
আর বুর্গ শবের অর্থ শহর । 

ডভূইজবুর্গ কর-রাইন সঙ্গমে অবস্থিত। অন্ন দূর পূর্বে পাইলাম 
যুল্হাইম শহর রুরের উপর | মূল্হাইমে জাম্মাণ ক্রোরপতি ট্িনেস্‌ 
তাহার ভগৎপ্রসিদ্ধ কারখান! কায়েম করিরাছেন। হ্রিক্সেসের নাম 
জানে না জাম্মাণিতে এমন লোক নাই। সমরপন্থী আর স্যাশন্যা লি 
লোকেরা হিন্নেসের ্টাল-ফ্যাক্টরিগুলাকে স্বদেশের লৌহবন্ম বিবেচনা! 
করে। ঠিক এই কারণেই কমিউনি্ট আর ইন্টাপ্যাশন্যালিষ্টরা এই- 
গুলার উপর হাড়ে হাড়ে চটা।। বল। বাহুল্য, এই জন্যই ঠিক্েস্‌ ফরাসী 
রাষ্ট্রেরও চক্ষুশূল। 

অন্ঙ্ষণের ভিতরেই ্িঘ্নেসের আওতা হইতে ক্রুপের আওতা 
গৌছিলাম | শহরের নাম এস্সেন। ভ্রুপ আর-এক ক্রোরপতি, পুরাণ! 
কাইজারের বন্ধু, হিগ্ডেনবুর্গের এক-গেলাসের ইয়ার ইত্যাদি। ক্রুপের 
শাম জানে জগতের সকল লোকেই । এস্সেনের তোপখান! ছিল মর! 
ছার্খাণ সারাঙ্ছের আসল কেল্লা । 

এস্সেনে শেষ হইল রাইন প্রদেশের পূর্ব সীমানা। বিজ্েতারা 
ডিদেল্ডফ; যুল্হাইম্‌ আর এস্সেন__এই শহর করটা ভাসাইয়ের, 
সন্ধিতে স্ববশে আনিবার জন্য ধ্বনি করিরাছিল। ঘটনাচক্রে: 
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এই অঞ্চল জার্ম্াণদের হাতছাড়া হয় নাই। তবে ফরাসীর৷ আজও 
যখন-তখন জান্্াণিকে শাসাইয়া থাকে_-“বেশী বাড়াবাড়ি যদি কর” 
তাহা হইলে রুর উপত্যকা দখল করিয়া বসিব।” মূল্হাইম্‌ আর 
এস্সেনকে ষদি চুরমার করিতে পারিত, তাহ। হইলে ইংরেজ-বেল্জিয়ান- 
ফরাসীর সাধ মিটিত। শুনিতেছি ইতিমধ্যে এস্সেন ছাড়া অন্য শহর 
তিনটায় কয়েকমাস ধরিয়া বিজেতাদের নিশান উড়িতেছে। 
রাইন জেলার পর হ্থেষ্ট ফালেন দ্রেলায় গাড়ী পড়িল। দেখিবার 
নাই কিছুই। সমতল মাঠের পরে মাঠ, কিন্তু “মাঠের শেষে সুদূর 
গ্রামথানি” আর চোখে পড়িতেছে না । কদাচ এক-আবটা পল্গী-কুটির 
দেখা যায়। | 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিশ বংসর ধরিয়া ইয়োরোপে এক বিরাট 
লড়াই হয়। তাহাতে জান্মাণির হাড় গুড়া হইয়া ঘায়। সেই 
যুদ্ধের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্বষ্ট ফালিয়! প্রদেশে । 
শহরটার নাম চ্যিন্্টার। রেলপথের অনেক উত্তরে এই নগর অবস্থিত । 
হেবঈফালিয়ার পূর্ব সীমানার হেবজার নদী পার হইলাম । 
হাক্ত্োফার জেলার ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছে । এই জেলায়ই আজ- 
কালকার বিলাতী রাজাদের পূর্বপুরুষের জমিদারী ছিল। পাঠশালায় 
শ্রেখা গিয়াছিল, এই বংশের প্রথম ছুই রাজা ইংরেজিতে কথ। বলিতে 
পারিতেন না, তাহাদের ভাষ! ছিল জান্মাণ। ূ 
হান্নোকার জেলার কেন্দ্রের নামও হান্নোফার । শহরট। অনেক 
দূর হইতেই রেলে বসিয়া দেখিতে পাইলাম । নানা রংবেরঙের শিখর 
ও গদ্জওয়ালা ঘরবাড়ীর পরিচয় পাইতেছি। ফ্যাক্টরির চিম্নিও, 
দেখ! গেল অনেক । রাইনের কিনারায় হবীজবাডেন শহরে শুনিয়াছি 
সোনালী-ুড়াসমন্গিত সৌধ আছে। হান্লোফারেও এইরূপ হয 
নজরে পড়িন। কিন্তু গোটা হান্নোফার জেলার মধ্যে রেলপথে একটা, 
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বুড়েও দেখিয়াছি বলিয়া যনে হয় না। কেবল জঙ্গল, পাইনগাহছির ঈন- 
বিশেষ, আর রেলপথের ধারে ধারে কাটা কাঠের স্তপ। ০ 

কাম্রার ভিতরই খান্সামা চা দিয়! গেল। স্গুখে উপবিষ্ট এক 
ওলন্দাজ জাতীয় ইহুদি যুবক ও তাহার স্ত্রী। স্ঘ বিবাহের পর 
ইহারা সফরে বাহির হইয়াছেন। যুবক গরুর ব্যবসা করে। 
ওলন্দাজ গাভীর দাঁম অনেক । দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশে ফে- 
সকল গল রপ্তানি করা হয়, তাহার দাম এক হাজার হইতে তিন হাজার 
টাকা। রোজ আবমণ ছুধ হল্যাণ্ডের প্রায় প্রত্যেক গরু হইতেই 
পাওরা যার | -যেগঞুর দাম তিন হাজার টাকা তাহার ছুধ মাখন ও 
চবির হইতে সপ্তাহে আয় হয় অন্ততঃ ষাট টাকা । 

হাঝোফার জেলার বন্দরের নাম ব্রেমেন, এই শহর হেবজারের 
উপর সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত। সেই শহর অবশ্য পথে পড়িল 
না। বন-জঙ্গলের আওতাতেই আছি। মাঠের কোথাও কোথাও 
দু'একটা কুঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধুযত্ত ব! বাতাসে নিয়ন্ত্রিত কল দেখা 
যাইতেছে। এইগুলা বাম্পযুগের পৃর্ধেকার অর্থাৎ মধ্যযুগের নিদর্শন । 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কো পোলো নাকি চীনে এই ধরণের 'উইওু- 
মিল দেখিয়াছিলেন । 

্তাক্সনি জেলায় বা প্রদেশ পড়িলাষ। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক' 
ষ্ঠ বথাপূর্ং তথাপরমূ”। চোখ বুজিয়া থাকিলেও কোনো! ক্ষতি নাই। 
যাহা হউক, চোখ খুলিয়াই এদিক ওদিক চিন্তা করা গেল। 


ভারতসন্তান ও ইয়োরামেরিকান 


নু 
ভারতবানীতে আর ইরোরোমেরিকানে আজ তফাৎ কিসে? 

পশ্চিমাদের মাথার জোর বেশী, ইহা ত কখনো মনে করিতে পারি, 
নাই। ইহারা চরিত্রবলে বড়, ত্হাও কোনো দিকে লক্ষ্য করি নাই। 
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কর্তব্যজ্ঞানে আমর! ইহাদের চেরে ছোট, তাহাও বিশ্বাস করি না। 
দলাদলি, হিংসা, পরশ্ত্ীকাতরতা (এমন কি বিদেশী শক্রর মুখামুখি 
থাকিয়াও ) পশ্চিমে পূর্বের চেয়ে কম নয় । 

তবে পার্থক্য কোথাও? পশ্চিমারা বাচে বেশীনিন,-ইহার। 
খাইতে পায় পেট ভরিয়া”আর ইহারা মেহনত করে বত, 
থাইতে পায় তাহারই মাপে অর্থাৎ ভূতের মতন। মোটের 
উপর, ইয়োরাদেরিকান ' ঘেকোনো ব্যক্তির জীবনব্যাপী কাজের 
পরিমাণ ভারতসন্তানের জীবনব্যাপী কাজের তুলনায় অনেক বেশী 
দ্াড়াইয়া যায় । আমাদের পযত্রিশ কোটি লোক কা করে ঠিক 
যেন পয়ত্রিশ লাখ নরনারীর মতন। আর পশ্চিমের বড় বড় দেশের 
পয়ত্রিশ লাখ কাজ করে প্রায় আমাদের পর্নত্রিশ কোটি নরনারীর 
সমান। অন্ুপাতটায় হয়ত অত্যুক্তি রহিয় গেল |, 

কিন্ত কথাটা এই যে, গুণ হিসাবে বা! মূল্য হিসাবে বর্তমান পাশ্চাত্য 
নরনারী বর্তমান ভারতসন্তান অপেক্ষা শ্রেষ্ট নয়। আমাদের ব্যক্তি 
গুলার প্রত্যেকের কাধ্যক্ষমত। বাড়াইর। দিতে পারিলে,_অর্থাৎ সঙ্গে 
সঙ্গে প্রতোক নরনারীর আযুর মাত্রাটাও লঙ্ধা করিয়া দিতে পারিলে, 
ভারতের নামেও ত্রিভুবন কাঁপিবে । যাক্‌, সম্প্রতি এইখানেই খতম । 

স্তাক্সনি জেলায় এল্বে নারীর উপর দিরা রেলগাড়ী ছটিয়া গেল। 
পুল হইতে অদূরে একটা শিল্পনগর দেখিতে পাইলাম। এল্বের 
মোহনায়, অনেক উদ্তরে জান্াণির সর্ববৃহৎ সমু্র-বন্দর হাম্র্গ । 

এল্বের একটা শাখানদী পার হইয়া ত্রাখেন্বুর্ণ জেলায় পড়িলাম। 
নদীর কিনারায় রাটেনাও এক শিল্পনগর বোধ হইল! 


“ভোজপুরিয়ার দেশ? 


বালিনের পথে ২১ 


সারাদিনের ভিতর গোটা কয়েক শহর ছাড়া চোখে পড়িল মানত 
বন-জঙ্গল। ঠিক যেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিম প্রদেশগুলীর 
ডিতর দিয়া আসিলাম। একদম “ভোজপুরিয়ার দেশ, আর কি! 
উত্তর-চীনের কোনো কোনো অঞ্চল মনে পড়ে । 
এঁতিহাসিক বা প্রাচীন সভ্যতাবিষয়ক কোনো বড় জনপদ এই পথে 
পাইলাম না। রাইন প্রদেশের তুলনায় হেবষ্টকালিয়া, হাক্লোফার, 
স্যাক্সনির উত্তরাংশ আর ত্রাণডেন্বূর্গ এই চার জেলা, যেন বিল্কুল 
বর্কার বা অর্ধসভা__সাবেকী কৃষ্টির মাপে । প্রশিয়ার এই জেলাগুলা. 
মান্ধাতার আমলে রোমাণ সাত্রাজ্যের বহিভূত ছিল। রাইন ছিল 
সেই যুগের সভ্যতামগ্লের পূর্ব কিনারা । সুতরাং রাইনের অপর 
পারে বিরাজ করিয়া আসিতেছে “অনার্য, জাতির আবাস। ঠিক 
ফেমন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বাংলা দেশে ছিল বহুকাল পরধ্যজ 
পক্ষী জাতীর অর্থাৎ 'ভোভপুরিয়া” নরনারীর বাথান। অর্থাৎ 
প্রশিয়া ব। উত্তর-জার্দাণি নেহাৎ অর্ধাচীন দেশ। এখানে পুরাণ! 
সম্ভাতার নিদর্শন, বনিয়াদি সমান্রের ইটকাঠ ঢুঁড়িতে আসা উচিত 
নয়। এমন কি হাজার বৎসর পূর্বের এখানে খ্রষ্টবন্ই প্রচারিত হয় নাই। 
কৃতিত্বের তরফ হইতেও এই বৈচিত্র্য লক্গয করা যায়। প্রশিয়ায় 
শ্লাভিক রক্তের প্রভাব খুব বেশী। খাটি টিউটনিক ধাত্‌, এই 
অঞ্চলে কম। জ্লাভিক জাতিসভ্ভূত নরনারী সভ্যতার মাপকাঠিতে 
শিলুজাতি বটেই। 
এই ভোত্রপুরিয়ার আবহীওয়াতেই নবীন সভ্যতার এক নয়! 
কর্থকেন্্র সজোরে মাথা তুলিয়াছে। এই কেন্দ্রের নাম বালিন, স্বদেশী 
: জাম্মাণ উচ্চারণ বেলিন ( ফরাসীতে বলে ব্যাল৭)। 
রাত্রি প্রায় নয়টার সময় বালিনে পৌঁছিলাম। পথে শহরের » 
চারপাচটা রেলওয়ে-্টেশনে গাড়ী থামিল,_শালোটে্বরগ, ফ্রি ক্িশ- 
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্রাসে ইত্যাদি! কয়েকবার স্প্রে দরিয়াও পার হওরা গেল। শেষে 
আসিরা ঠেকিলাম বালিনের পূর্বউম কিনারায়। গাড়ী হইতে . 
নামিলাম বোধ হয় আমিই এক ঘোসাফির! আর সকলেই অন্যান্থ 
স্টেশনে নামিয়। গিয়াছে । 
ষ্টেশনে নাই মুটে ! অনেক ধবস্তাধবস্তির পর ফরাসীতে জান্মাণে 
বচস! করিষা এক ছোক্ৰার ঘাড়ে মাল চাপাইরা দিলাম! এক 
ড্রোশকেতে বসা গেল। চলিল ঠিক একার মতন। গাড়ীট। যদি 
নতুন থাকে আর ঘোড়াটা যদি চলে ভাল, তাহা হইলে ড্রোশকেকে 
বলিব ল্যাপ্ডো। এক মিনিট চলিয়াই গাড়োয়ান বলিল__“বাবু$ 
সম্মুখেই হোটেল, নিয়ে এস দশ মার্ক ড্রোশকেভাড়া 1” রাত্রে আর 
যাওয়া যায় কোথায়? যথাস্থানেই নাম। গেল। পাচ মার্ক বাহির 
করিয়। দিলাম। গাড়োয়ান নাছোড়বন্দ। হট্গোল সুরু হইল,_- 
লোক জমিয়া গেল। মজাটা দেখিতেছে কে? উহারা, না আমি? 
গাড়োয়ানকে বলিলাম_“বিরক্ত করিলে ফোন্‌ করিয়। পুলিশ 
ডাকিব।” এই বলিয়া হোটেলওয়ালীকে টেলিফোনের নম্বর ওয়াল! 
কেতাবট! আনিতে বলিলাম । এমন কি একটা ফোনে কথা পর্যন্ত 
“বলিয়া ফেলিলাম। জান্াণ ভাষায় একটা স্থবিধা এই যে, যে শব্দটা 
জানি তাহার উচ্চারণ যেকোনো লোকের মুখেই ধরিতে পারি । 
কিন্তু ফরাসীতে বিপদ্‌ অনেক, বনু জানা-শব্দও উচ্চারণের দৌরায্ম্ে 
অবোধ্য থাকিয়া ঘায়। 
এতক্ষণে ড্রোশকেওয়াল! বুঝিয়াছে যে, এই মৌসাফির সহজে 
ছড়িবে না। ঘর পর্যান্ত উঠিয়া আদিল। আর ছুই মার্ক দিয়া 
. বিদায় করিলাম । অতঃপর অগ্য রজনী (৩০ আগষ্ট, ১৯২১) প্রুশিয়ান, 
সমাজের জীবনকেন্্র বালিনে প্রথম রাত্রিবাস। প্যারিস হইতে 
বালিন সোজাপথে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা দূর । 


বাপ্সিনের পথে ২৩ 
উচ্চারণ-সমস্ত। 

প্রত্যেক ভাষায়ই উচ্চারণের মারপ্যাচ এক মহা হাঙ্গামা। 
সবান্মাণেও তাই । তবে জাম্মাণে বাধাবাধির জোর এত বেশী যে, 
নিয়মগ্ডলা জানা থাকিলে ভুল করা একপ্রকার অসন্তব। তা! ছাঁড়া 
নিয়মের বাতিক্রম গুন্তিতে খুবই কম। এই হিসাবে বাংল! ও 
ইংরেজি ভাষা বিদেশীমাত্রের পক্ষে উচ্চারণ হিসাবে যারপর নাই কঠিন। 
জান্মাণের মোট। নিরমগ্তল| দেখানো যাইতেছে । 

স্বরবর্ণ; ইংরেজি এআ, ই-এ, আই -ই, ও-ও, ইউ-উ, 
এআই আই, এ ইউ- আউ, ই ইউ-অর; বালিন - বেলিন, 
স্্রী-স্প্রে। করেকটা স্পরিচিত জার্দ্মাণ নাম ২--অয়কেন, রয়টাঁর | 
ও (ফুইকি)_ ওই এয (ও )3 এখানে “ও ধ্বনি একপ্রকার উঠিবেই 
না বলা যাইতে পারে । অথচ আওয়াজটা খাটি-_'এ নয়; এ 
উচ্চারণ করিতে করিতে ঠোট দুইটা পাকাইয়। এ করিয়। 
তুলিতে হইবে। ইউ (ফুকি)-ইউই-্ই্য (উ); এখানে “উ” 
ধ্বনি একপ্রকার উঠ্ভিবেই না, অথচ আওরাজটা খাটি ই, নয়। 
€করাসীতে এর উএ শব্দ “৮ নয়”_-অনেকটা। পর্যি, ধরণের | 
অথচ ছই'কারটাও সথম্পষ্ট না হওর| চাই |) 

ব্যধনবর্ণ ভিড অথব। ট ( “দ কখনে। নয়), সি এইচ- 
শব অথবা খ, (ইশ নোখও নি ), এস সি এইচ-শ, জি-গ, অথবা শ, 
অথবা ক ( 'ভ+ কখনো নয় ), এস-জ, ভি সফ, ডব্লিউ হব, ভ্রেড- 
স্‌ (ৎসাইট্গাইস্,)। 

লেখায় বিশেষ্য শবগুলা সবই বড় অক্ষরে হ্ুরু কর! হয়, বাক্যের 
 কেকোনে। স্থানেই এইসব ব্যবন্ৃত হউক না কেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
গ্রর্শয়ানদের জীবন-কেন্দ্র 

(সেপ্টম্বর, ১৯২১) 

উপ্টার ডেন লিণ্ডেন 


বালিনে চুরি ছ্যাচড়ামি বাড়িয়াছে শুনিয়াছি। যাহা! হউক, 
রাতটা কাটিল ভালয় ভালয়। ঘরটা বড়ই, ভাড়াও প্যারিসের চেয়ে 
শন্তা। এখন আরো শস্তা আবিফার করা আবশ্টক! বাহির হইলাম 
এক ট্যাক্পিতে । পুব্‌ বালিনের গলিঘেচগুলা দেখিয়া লওয়া গেল। 
স্প্রে পার হইলাম একবার । এটাকে আর নদী বলা চলে না। 
নেহাত খাল-বিশেষ । 

আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর অফিসে উপস্থিত হইলাম । 
বাঁড়ীটা ব্যবসা-পাড়ায়, শহরের কেন্দ্ুস্থলে। সম্মুখেই বালিনের বড় 
শাওম্পীল-হাউস বা থিয়েটার ! ছু'চার মিনিটের পথে ফ্রড রিশ্টাসে 
“বানহোফ' | রেলওয়ে প্টেশনকে বলে বানহোফ । ডায়চে বাস্ক, পুরাণা 
বাদশার মোকাম, বিশ্ববিদ্ভালর, লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, ফেডরিক দি 
গ্রেটের মৃত্তি ইত্যাদিও সন্নিকটে ৷ 

ঘরের ভিতর এদিক ওদিক করিতেছি । হঠাৎ এক নারীকণ্ে 
একদম সাধা মাকিন গলায় শুনিলাম :₹-“আরে কোথায়? কোথ, 
থেকে ? কবে ?” পরে স্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ | এক মিনিটের 
ভিতর জানা হইয়া গেল :--“রামা সুইডেনে, শামা ইতলীতে, হরা 


প্রুশিয়ানফদর জীবন-কেন্দ্র ২ 


দিউইয়র্কে, পদা আর কোথাও” ইত্যাদি । পরেই গ্রশনাপ্রি £_ 
“এ কোথায়?” “ও কোথায়?” গোটা যৌঢাকেই যেন _হাত- 
পড়িয়াছে। পৃথিবীটা যারপর নাই ছোট দেখিতেছি! কলিকাতা? 
বোদ্বাই, লাহোরের নরনারীর কৃশলও ইয়াহ্ি লোকেরা বাপিনে 
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে । 

দেড় ছুই মিনিট হাটিয়া পৌছিলাম 'উন্টার ডেন্‌ লিখেন” সড়কে । 
লিগুনকে লেবু গাছ ধরা যাউক ৷ অবশ্ঠ কাগজি, পাতি বা বাতাবি 
নেবুনয়। সড়কটা দেখিবা মাত্র মনে হইল প্যারিসের 'শণাজ এলিজে” 
সডক। প্রকাণ্ড চৌড়া রাস্তা, মধাভাগে লিগ্ডেন গাছের ছুই সারি, 
গাছগুল। বেশী উটু নয়। গাছতলায় বসিবার বেঞ্চ আছে। রাস্তার 
ছুইধারে প্রাসাদ-শ্রেণী। এইগুলা - হোটেল, রেষ্টরাপ্ট, দোকান । 
উদ্টার ডেন লিগডেন' রাল্তার খাঁটি বাংল! “নেবুতলা”। 


স্তাশন্যালিষ্ট বনাম সোশ্যালিষউ 


এই স্ব্যাগ্যারের খুন লইয়া জার্ম্মাণিতে হুলুস্থুল পড়িয়া গিক্রছে। 
“লোকাল আন্ংসাইগার” বা "স্থানীয় প্রদর্শক কাগজের সুর £_- 
“বেশ হইয়াছে ।- দেশের শক্রুর উচ্ছেদ এই ধরণেই হওয়া উচিত। 
এংপুব্যরগ্যার তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।” বুঝা যাইতেছে 
 আন্ংসাইগার” ঘোরতর ন্যাশস্ঠালিষ্ট বা সমরপন্থী, এক থাক 
কট্টর 'শ্বদেশী। উপ্টা হুর 'ফোরহ্ব্যার্টস্‌ শ্রেণীর কাগজেরণ, 
ফোর্ট স্‌ (বা “আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই” ) বলিতেছেন এ 
“আর কতদিন আমরা বুজেআ৷ ধনিসমাজের আর ন্যাশঙ্তালিষ্টপন্থীদের 
অত্যাচার সহিব? আমাদের লিব ক্রেস্ট ইহাদের হাতে মারা পৃড়িয়াছে,-” 
ডি হাতেই ভ্ীমতী রোজা লুক্সেসথ্গের প্রাণ গিয়াছে। : , সোঙ্ালিষ্ট 

বং কমিউনিষ্ট মতের কত লোক যে এই ছুই বংসর জবাই হইল 


চি _ পরাঞ্জিত জার্মানি 


তাহার ইয়ত্তা নাই। জার্মাণির শ্রমী নরনারী এংপ্ব্যার্গারের 
মৃত্যুঘটনা সহজে তুলবে না। ইহার বথোচিত প্রতিশোধ লইতেই. 
হইবে” ফোরহ্বযার্ট স্‌, বালিনের “ল্যিম্যানিতে অর্থাৎ মজুরপন্থী 
সোশ্টালি্ট কাগজ । তবে “ল্যিম্যানিতে চরম মতের অর্থা 
ক্মিউনিজমের পৃষ্ঠপোষক । 

একধানা পুস্তিকা পড়িলাম, জার্মাণিতে আশ্িষ্টসের পর হইতে 
দুই বৎসরের ভিতর গুপ্তহত্যা মারা পড়িয়াছে তিন শত উনত্রিশ 
জন। ইহাদের সকলেই সোশ্ঠালিষ্পন্থী | হত্যাকারী ফে ষে ক্ষেত্রে 
ধরা পড়িয়াছে সকলেই অ-সোশ্ঠালিষ্ট । বিচারে কাহারে প্রাণদণ্ড হয় 
নাই। অনেকস্থলে হত্যাকারীরা পুরাণ। : পণ্টনের নায়ক-পদস্থ 
কর্মচারী । কেতাবের নাম “সৌরাই ইয়ারে মর্ড অর্থাৎ “হত্যা 
কাণ্ডের ছুই বংসর' | লেখক গ্রন্বেল। প্রকাশক নয়েস ফাটাল 
কোম্পানী । লেখক ও প্রকাশক উভয়েই চরমপন্থী কমিউনিষ্ট অর্থাৎ 
বোলশেভিক। গুদ্ধেল লড়াইয়ের সময়েই এক কেতাঁব ছাপাইয়া- 


ছিলেন । নাম “ফী ইয়ারে লাগে অর্থাৎ মিথ্যাকথার চার সূনঃ। 


বালিনে লল তানাস। 


“নেবুতলার” নিকটেই একটা হোটেল পাওয়া গেল। অদুরের 
বাড়ীঘরগ্রল। বড়ও বটে, জাকালোও বটে, কিন্তু প্যারিসের সৌধগৌরব 
বাঁলিনে ষেন চোখে পড়িতেছে না। শ্রীক্ষকালই চুলিডেছে,_ 
বাপ্িনেও গরম মন্দ নয়। তবে জুলাই মাসের প্যারিস: সহা থাকিলে 
কলিকাতীর গরম পাশ করাও. সোজা কথা। বস্ততঃ জুন, জুলাই, 
আগষ্ট মাসে তোকিও, নিউইয়র্ক, প্যারিস ইত্যাদি শহরে আর ভারতীয় 
শহরে কোনও তফাৎ আছে কিন! বহুবার সন্দেহ করিয়াছি । 

পবিকালে ড্রোশকেতেয় সওয়ারি হইয়া নয়া আবাসে'আদিতেছি। যে. 


প্রুশিয়ানদের জীবন-কেন্্ ২্ঝ 


৮ 

রান্তায়ই যাই না.কেন, লোকে. লোকারণ্য। . ব্যাপার কি? রাস্তায় 
রাস্তায় মিছিল বাহির হইয়াছে। কোনো দলের নিশানে লেখা £__ 
পজয় বিপ্লবের জয়”! কোনো নিশানে লেখা ঃ--“বার কার এই 
বার।” কোনে! কোনো নিশানে পড়িলাম :--ছুনিয়ার শ্রীরা, 
দাড়াও এক হইয়া 1” নিশানগ্ুলা সব লাল। কোনো কোনো 
মিছিলে সুর বাজিতেছে ফরাসী মাসেইয়ে। যেদিকেই যাই পথ 
বন্ধ। মান্ল বাড়িয়াই যাইতে লাগিল । 

যাহা হইক, এমন দৃশ্ত আর দেখিতে পাইব না। প্রুশিয়ার বুকের 
উপরে বৌলশেভিকীর তীগুব! পাহারাওয়ালাগুলা ভয়ে গলিষেণীচে 
লুকাইয়াছে। কোনে। কোনে! কারখানার মজুরের দলে মেয়েদের 
সংখ্য। কম,_মিছিলেই বুঝ! যাইতেছে । কিন্ত প্রত্যেক দলেই মেয়ে 
'দেখিতেছি। বালিনের কোনে। কারখানাই এই বিপুল প্রোসেশনে 
যোগ দিতে বাদ পড়ে নাই। 'বুজে?আরা” বোধ হয় ঘরের জানালা 
হইতে নয়া জীবনের আ্োত দেখিয়া অৎকাইয়া উঠিতেছে। ও 

প্রোসেশন চলিতেছে কোথায়? কাইজারি আমলের প্রাসাদগুলার 
আওতায়। পরে খবর পাইলাম এইখানে মঞ্জুর নরনারীর! পুরাণা-. 
রাজরাজড়াদের মৃদ্তির উপর লাল নিশান চড়াইয়াছে। তরে 
জার্মাণদের রক্ত.বেশী গরম নয়। ইহারা মৃষ্তি, অট্রালিক। ইত্যাদি 

ভাঙিবার দিকে নজর দেয় না। ফরাসীর। এই বিষয়ে ঠিক উল্টা 4 
প্যারিসে বিপ্লব মানে কোটি কোটি টাকার বাড়ীঘর লুটপাট ও . 
অগ্নিকাণ্ড। সত্যিকার লাল তামাসা না দেখাইয়া ফরাসী জনসাধারখ, 
বিপ্লবে হাত দেয় না। করাসীর! অন্ততঃ পক্ষে বিশ্ববিস্তালয়ের - 'সন্ুথস্থ 
উন্টার ভেন্‌ লিগডেনের অশ্বারোহী ফ্রেডরিক দি হট মার 
করির। ছাড়িত। , 

অনেক কষ্টে ড্রোশ কেওয়ালা উন্টার ভেন লিশেন পার হইস। 


২৮, পরাজিত জান্দাণি 


হোটেলে পৌছিতেছি এমন সময়ে এক জার্মবাণ নারী চীৎকার করিয়া 
তাহার স্বামীকে, দেখাইলেন “&. দেখ ড্রোশকেতে কে?” ভংক্ষণাৎ 
ড্রোশ্‌কে থামাইয়া করমর্দন-হাসাহাসি আর দহরম মহরম । ছু'চারটা 
মোলাকাতের বন্দোবস্ত হ্ইয়া গেল। যুবক ভারতের আত্মীয় জুটে 
ছুনিয়ার স্বরববত্র । 


শ্রেণী-বিবাদ 


এ সব্যাগ্যারকে খুন করিয়া সমরগন্থী স্তাশন্যালিষ্টরা ভাবিয়াছিল 
রাতারাতি কাইজারকে আনিয়া! আবার গদীতে বসাইবে। কাইজার 
বাহাছুরও বাপেবেটায় হল্যাণ্ডের ময়দানে ( দিও ছুই স্বতন্ত্র খোরাড়ে ) 
দাড়ায় হয়ত গৌঁপে চাড়া মারিতেছিলেন। কিন্ত উল্টা বুঝিলি 
কাম! ফল দেখিতেছি ঠিক বিসরীত। জাম্্াণিতে রিপারিক আরও 
শক্ত হইয়। বসিল। প্রেসিডেট এবার্ট যদিও চরম সোশ্তালিষ্ট নন, 
বর্তমান ক্ষেত্ছে তিনি শমন্রীবীদের স্বপক্ষেই কাজ করিলেন। 

মজুর নরনারীদের মিছিলের বিরুদ্ধে ন্যাশন্যালিষ্ট দলের কোনো 

প্রতিবাদ হইতে পারিল না। যে সকল কাগজ,__লোকাল আন্ৎসাইগার, 

ভায়চে আল্গেমাইনে ৎসাইটুঙ ইত্যাদি,__এং গৃব্যারগযারের হত্যাকারীকে 

স্বদেশভক্ত বলিয়া তারিফ করিতেছিল, প্রেসিডেন্ট এবার্টের গবর্ষেন্ট 

তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। পনর দিনের জন্য পাঁচ-সাতটা! জগং- 

প্রসিঙ্ধ দৈনিক কাগঞ্ের প্রকাশ স্থগিত থাকিল। মজুরের ভয়ে পল্টন 

সন্ত! অদূর রুশ মূক্গুকে বোলশেভিকীর হঙ্কার শুনা! যাইতেছে-বুঝি ! 
এবাট সমরপনস্থীদেরকে জব্দ করিয়া ইংল্য্ড ও ফ্রাঙ্ের এক সঙ্গে 

প্রশংসা পাইতেছেন । মজ্জার কথা-_ইংরেজ ও ফরাসী সরকার নিজ নিজ। 

দেশে বোলশেভিকী ও কমিউনিজমের ঘম! অথচ এই ছুই গব- 

েন্টই জার্মাণিতে মভুরপন্থীদের ক্ষমতাই বাড়াইয়া তুলিতে সচেই্ ১ 


প্রুশিয়ানদের জীবন-কেন্দ্ রব ্ে 


অন্ভুর-গবর্শেন্ট লড়াইয়ের বিরোধী,_কাজেই এই ক্ষেত্রে ইংরেজ ও 
ফরাসীদের মিত্র। ফ্রান্সের “তী,, '্যাত্যা” ইত্যাদি কট্ুর সাম্রাজগ্রস্থী 
ও সমবগর্থী 'দনিকগুলা! জান্মাণির “ফোরন্য্যোর্টস্‌ ইত্যাদি কাগজের 
মতামত সর্বদাই উদ্ধত করিয়া থাকে। অথচ ফরাসী ফোরব্ব্যার্ট স্‌ 
, যথা “ল্যিম্যানিতে”_ ইহাদের চিন্তায় বিষস্বরূপ। 
দেখা যাইতেছে, আন্তঙ্জাতিক রাষ্ীয় লেনদেন আজকাল আত্ব 
একতরফা শত্রতামিত্রতাব সনবন্ধ মাত্র নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই ভিন্ন 
ভি 'ছাতে বিভক্ত । প্রত্যেক রাষ্ট্রে 'জাতগুলা পরম্পর কাষড়া 
কামড়ি থর করিয়াছে । এই কাস্ট্টাগূল্ ব| শ্রেন-বিবাদ কাণ্ড, 
আকাল আর কাল" মার্কসের কেতাব মাত্রে আবদ্ধ নয় । সংসারের 
নিতানৈমিত্তিক কাজে এই দলাদলি ও জাত-লড়াই দেখা দিরাছে। 
এই জনা জার্ম্মাণ মজুর জাত জান্ম্াণ ধনী জাতের মিত্র না হইর! 
ফরাসী মজুর জাতকেই "আপনার জন, সম্বিতেছে। এই কারণেই 
জার্মাণির সঙ্গে কারবার করিতে আসিয়া ইংলযও ও ফ্রান্স গোট। জাম্মাণ 
দেশের মতামত লইয়া মজ্িতেছে ন|।  জান্্াণির যে জাতগুল! « 
ভার্মাণ-সমর-প্রচেষ্টার বিরোধী, একমাত্র তাহাদের পৃষ্ঠপোষক ইওয়াই - 
পুরাণ। শত্রুর! বুদ্ধিমানের কাধ্য বিবেচনা করিতেছেন । ১... 
জাশ্মাণিতে মন্ধুরসজ্ঘের ডেমক্রেসি প্রবল হইডে থাকিলে... 
ভবি্াতে ফরাসী এবং ইংরেজ মন্ুরসজ্ঘও ছাড়িয়া উঠিবে। তখন 
ফরাসী এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যপন্থী ও সমর-ব্যবসায়ীদেরও ভাত মার! 
যাইবার সম্ভাবনা। অবস্ত একথা সম্প্রতি ধাম! চাপা রহিয়াছে । 


জান্নাণ ও ফরাসী ভাঁষা 


" ফরাসী ভাষাটা দখল করিতে না করিতেই আর একটা নয়া বুলির 
আওতায় আসিয়া পড়িয়াছি! জান্দাণ বশে আনা এক অতি ভী্ধ 


৬ পরাজিত জার্াণি 


কাণ্ড। ডিক্শনারির সাহায্যে জাম্মাণ গন্-পদ্চ পড়ি! আঁসিতেছি 
যখনই সময় পাই--আমেরিকা হইতে । কিন্ত ড্রীর্দাণ জানি, 
একথা বলি নাই কোনো দিনও-_আজ ত নয়ই! এক ঘণ্টায় এক 
কলমের বেশী খবরের কাগজ হজম করিতে পারিতেছি না। কথাবার্তী' 
মামুলি বিষয়ে চাঁলানো৷ নেহাৎ কঠিন নয়। কিন্তু কাজের কথায়,__ 
বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অথবা দীর্ঘকালব্যাপী বাকৃবিতণায় জার্ম্মাণ 
ব্যবহার করা অসাধ্য । 

করাসীতে এই বিষয়ে ঠিক উল্টা । আলোচ্য বিষয় যত কঠিন বা 
যত গভীর হউক, ইংরেজি-জানা লোকের পক্ষে ফরাসী ভাষ! গত 
সোজা । কারণ লঙ্কা চৌড়া শব্দগুলা ফরাসীতে আর ইংরেজিতে 
অধিকাংশই একরূপ। কিন্তু জান্্মাণের আটপৌরে শব্দের রাজ্য ছাড়িয়া 
উঠিব। মাত্রই যতগুলা শব দরকারে লাগে সবগুলাই ইংরেজি ও ফরাসী 
ভাষ। দুইটার অজানা। আর এই সব নয়া শব্দের বহরই বা কি 
প্রকার! রিঘুবংশের, কোনো! কোনো কাণ্ডের শেষাশেষি কতক 
গুলা “পাটনাই, শ্লোক আছে। সেই সব দেখির1 ধাহারা ভয় পান 
জম্মাণে দন্তন্ফুট করা তাহাদের কার্য নয়। তা সত্বেও দেখিতেছি 
ছু'একজন বাঙালী জান্মাণে ফোআরা ছুটাইতেছে। স্কৃতরাং ভয়ের 
কোনো কারণ নাই। 


হোটেলে জান্মাণি 


হোটেলের নারী কেরাণী বলিতেছেন :_ “যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ 
জাতকে আমরা যতটা শক্র ভাবিতাম, আজ আঙিষ্টিসের পর হইতে 
ফরাসী জাতকে সেইরূপ শক্র ভাবিয়া আসিতেছি। ফ্রান্সের সঙ্গে 
জাস্দাণুকে শীক্হই লড়িতে হইবে । ফরাসীরাও তাহা বেশ জানে । বোধ 


_ প্রশিয়ানদের জীবন-কেন্ ৩১ 


ইয় দশ বংসরের ভিতরই এই লড়াই আসিবে, আর সেই লড়াইয়ে' 
ইংরেজরা নিশ্চয়ই জার্্মাণির স্বপক্ষে স্রান্সের বিরুদ্ধে দাড়াইবে 1৮ 


হোটেলের এক বীকে জিজ্ঞাসা করিলাম £_“কাইজারকে" ” 
তাড়াইবার পর জান্ম্মাণ নরনারীর সুখ বাড়িয়াছে কতটা! ? জবাব __২. 


“রিপারিকের আমলে 'ফ্রাইহাইট” অর্থাত স্বাধীনত। শব্দটার টল বোধ 
হয় বাড়িয়াছে। এখন আছে সব হ্থখই, কেবল অন্্বন্ত্ররই অভাব 1” 
কেন?” 'জার্্বাণিতে মজুররা আজও থাটিতেছে পনর ঘণ্টা করিয়া 
রোজ । আর বেতন যাহা পাই, তাহাতে কোনো লোকই ইজ্জদ রক্ষা 
করিতে পারে না। কাইজারের আমলে জার্খীণ সমাজের বিশেষ ছক 
আর কিই বা ছিল?” 


ব্যান্ব-পরিচালক য়াইডেল্স্‌ 


যাইডেল্স্‌ বলিতেছেন £--“আপনার! ভাবিতেছেন ইয়োরোপের 
বিশ্ববিদ্তালয়ে কয়েক জন ভারতীয় ছাত্র পাঠাইয়া এপষিনিয়ার, 
রাসায়নিক, কষিতববিং ইত্যাদি তৈয়ারি করিয়া লইয়া পরে তাহাদের 
সাহায্যে দেশে কারখান। চালাইবেন ? শিল্প প্রতিষ্ঠা করা আর 
দারা দেশের ধন বৃদ্ধিকরা ইস্ুলমাষ্টার, পি-এইচ. ডি, ডি. এস-সি.র কার্য 
নয়। যদি ইয়োরোপে .ব। আমেরিকায় ভারতীয় যুবকেরা ফ্যাক্টরিরা 
কলযনত্গুলা অনেকদিন ধরিয়া নাড়িবার চাড়িবার স্থযোগ পায়, তাহা। 
হইলে হরত সুফল ফলিতে পারে । আর কোনো পথ দেখিতেছি ন1।৮ 

যাইডেল্স্‌ এক বড় ব্যাঙ্কের মালিক ও পরিচালক । জার্দাণিতে, 
এই ব্যাক্ষের নাম-ডাক খুব বেশী,_যদিও বালিন ছাড়া অন্য কোনো? 
শহরে ইহার শাখা স্থাপিত হয় নাই। নাম “বেরিনার, হাগ্ডেল্স্‌- 
গ্রেজেন্শাফই। গেজেলশাফ্ট শব্দের, অর্থ সমিতি, সমান ৰ্ঠ 
কোম্পানী । হাণ্ডেল্‌ বলে ব্যবসাকে । যাইডেল্স সম বিশ্ববি 


২ পরাজিত জান্ধাণি 


সর্বোচ্চ ভিগ্রি পাওয়া লোকও বটে । তবে ইন্থুমাষ্টার জাতটাকে 
ইনি নেহাৎ বেয়াকুবু বিবেচনাই করিয়া থাকেন। বিলাতে, ফ্রান্সে 
আমেরিকায়, জাপানেও দেখিয়াছি যে, ধনবিজ্ঞান-বিগ্ভার অধ্যাপক- 
গুলাকে ব্যবসায়ীর৷ আর কারখানার মালিক মহাশরেরা আস্ত গরু 
বিবেচন্না করিতেই অভ্যন্ত। 

শুনিলাম পোল্যাণ্ড ইত্যাদি নয়! রাষ্ট্রগুলার টাঁকার দাম এত কম 
যে, জাম্মাণির সঙ্গে এই সকল দেশের আমদানি-রপ্তানি ব্যাপারে মুদ্রার 
ব্যবহার করা হয় লা। মালে মালে বিনিময় সাধিত হইতেছে । 
য়াইডেলস্‌ বলিতেছেন £__“রুশিয়ার সঙ্গে জাম্দীণির কারবার অতি 
শীঘ্রই তুমূলভাবে স্থরু হইবে । এখনও কিছু কিছু চলিতেছে । এই 
একারবারটা বন বৎসর ধরিয়! মাল-বিনিময়ের আকারেই চলিতে 
বাধ্য । মুদ্রার চল জারি হইতে অনেক দিন লাগিবে মনে হইতেছে ।” 


স্প্রে দরিয়া 


গঙ্গার কিনারাট। বাদ দিলে কাশীর কাশীপ্রাপ্তি ঘটিবে। ভারত- 
সন্তান মাত্রেরই জানা আছে,_-ঘাটে ঘাটে কাশী-মাহাআ্ম্য বিরাজ 
করিতেছে! প্যারিসে সেইনের কিনারায় এইরপই এক নদী-মাহাত্ময 
দেখিয়া আপিয়াছি। গ্রীক্মকালে জুলাই-আগষ্ট মাসের সন্ধ্যাবেলায় 
সেইনের পুলে পুলে, সেইনের তঁটে তটে অপূর্ব নরনারীর সমাগম 
হয়। সেইনের ছুই কিনারার প্রত্যেক অট্টালিকার প্রত্যেক ইটপাথর 
--প্যারিসবাসীর মাথায় নান! খেরাল গজাইয়! থাকে। . সৌধশ্রেণীর 
বাস্তকলাও অপরূপ সৌন্দরধ্যবোধ জাগাইয়া দেয়। কি কবি, কি 
এতিহীসিক, কি স্থপতি, কি চিত্রশিল্পী সকল প্রকার লোকই সেইনের 
জলে, সেইনের আকাশে ও ম্নেইনের আবহাওয়ায় যুগে যুগে অগণিত 
এপ্লেরণা পাইয়া আসিরাছে। 


প্রুশিয়ানদের জীবন-কেন্ত্র ৩ 


বালিনে স্প্রে দরিয়ায় সেইনের সেই গৌরব অন্তব করা ছুষ্কর, 
না শিল্পের তরফ হইতে, না পুরাকাহিনীর তরফ হইতে, না প্রাকৃতিক 
শোভার তরফ হইতে । যেন বঙ্গীয় পল্ীয় পচা পুকুরের কালো তরল 
পদার্থ অথব। কল কারখানা পরিক্কার-কর! নোংড়া তলা জল,_নিজ্জাঁব 
আোতহীন ভাবে শুইয়া রহিয়াছে। কাইজার বাহাছুরদের প্রাসাদ.ও 
গিজ্জা ভবনগুলি এবং মিউজিয়ামও এই ধরণের নর্দমার উপরেই 
অবস্থিত। এই অঞ্চলে বেড়াইতে আসা ত দূরের কথা,_এক মিনিট 
দাড়াইয়! থাকিতেও ইচ্ছা করে না। কিছু অত্যুক্তি করা হইল অবস্ত। 

স্ট্রেটা যদিও নেহাংই ছোট খালের মতন সরু তবুও স্টীমলঞ্চ এবং " 
বড় বড় কারবারী নৌকার চলাচল নদীর উপ্ৰু কম দেখিতেছি না । 
লেয়রুটার বান্হোফ -্টেশনের নিকটে স্প্রের ঘাট. দেখিয়া এক প্রকাণ্ড 
বন্দরের কথাই মনে পড়িবে। মালের বোঝাই-নামাই এখানে বিস্তর 
ইইয়া থাকে । 


প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ৃ 


বালিনের পাহারাওয়ালাগুলা এক অদ্ভূত রকমের টুপি মাথায় দেয় । 
চেহারার ইহারা মার্কিন বা ইংরেজ শিপাহীদের চেয়ে ছোট খাটো। তর্থা- 
কথিত জাম্মাপত্ব বিশেষ কিছু দেখিতেছি না । অধিকন্ত, সবুজ পোষাকের 
উপর কালো টুপিওয়ালা আদমির বাহ্‌ গৌরব লোকের নজরেই আসে 
না। শুনিলাম, এই পোষাক রিপারিকের আমলে কায়েম করা হইয়াছে । 

খবরের কাগজে পড়িতেছি, জার্মাণ রাষ্ট্রের শীবরই দেউনিয়া হইবার 
উপক্রম । আয় যত, খরচ তার অনেক বেশী। পুরাণা শত্রদিগকে 
লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণ হুদে আসলে ত দিতেই হইবে। অধিকস্ত 
বিনিষয়ের বাজারে আরশ "মার্ক, রোজ রোজই নামিয়া চলিয়া 
এক মান ডলারে প্রায় একশ" মার্ক, পাওয়া যাইতেছে । রঃ 


তি চর 


৩৪ পরাজিত জান্মাণ 
অথচ বাজার দর খতাইর। . দেখিতেছি প্যারিসের চেরে বালিন 


প্রা অর্দেক শস্তা । সকল বিষয়েই যেন এইরূপ বোধ হইতেছে । এখানে 
ঘরভাড়া অনেক কম, পোষাকের দাম অনেক কম, রেষ্টরান্টের খাই 
খরচও অনেক কম । অধিকন্তু, জার্মমাণেরা নয়া নয়া ব্যবসা ফাদিতেছে,_ 
ঝন্ততঃ পুরাণ! ব্যবসাগ্ুলাকে আবার তাবে আনিতেছে। বালিনের 
মফঃস্বলে মফঃম্বলে অর্থাৎ বৃহত্তর ব্টলিনের পাড়ার পাড়ায় অনেক নতুন . 
নতুন ইমারত গড়া সরু হইয়াছে দেখিতেছি। 

, উন্টার ডেন্‌ লিগ্ডেন অঞ্চলটার নাম-ডাক যতই থাকুক না কেন, 
ধানে বসবাস করিতে প্রবৃত্তি হর না। কিন্ত এক বন্ধুর বাড়ীতে 
চা খাইতে গির। দেখি বালিন শহরের ভিতরই পল্লী গ্রামও আছে। 
অর্থাৎ পরিষ্কার হাওয়া, ধোয়াহীন নীল আকাশ, ঝক্‌ ঝকে রাস্তা” 
স্্যের আলো, শক্ত নিরেট নয়া নয়। ঘর”-আর এমন কি বাসভবনের 
লাগাই কুমড়া, শসা) বাধাকপি, ফুলকপি, কুরধযমুখী এবং গ্যাদাফুলের 
ক্ষেত। পাড়াটার নাম হিবলমস্ডক । আধ ঘন্টার ভিতরই 
আতন্তভৌম ( উন্টীর গ্রগু ) গাড়ীতে শহরের কেন্দ্র হইতে এই অঞ্চলে 
পৌছানে। যায়। জান্মাণ নরনারীরা আছে থে ! 


ব্যাভেরিয়া-সমন্থা। 


এক উচ্চপদস্থ ওস্তাদ ডাক্তারের পত্রী বলিতেছেন িহাশয়, 
জান্মাণিতে পাইবেন ঠিক আপনাদেরই দেশ,_এখানে বার রাজপুতের 
তেরহ্থাড়ী। ফ্রাঙ্গে প্যারিস ফরাসী জাতির জীবন-কেন্ত্ বিলাতে 
লগ্ন ইংরেজ সমাজের জীবন-কেন্দ্র। কিন্তু বাঁদিনকে জান্মাণ জীতের 
জীবন-কেন্্র বলিলে প্রদেশে প্রদেশে লাঠালাঠি স্থরু হইবে! এই 


গা সক হাক্লোফার, ঈট্গাটঃ 
ক্যান্খেন, লাইপৎসিগ প্রত্যেকেই বালিনের সঙ্গে টন্করদিতে চায়)” 


প্রুশিয়ানদের জীবন-কেন্দ্ ৩৫ 

বন্ততঃ বালিনে পৌছিয়া অবধি কাগজে পড়িতেছি ফে, ব্যাভেরি 
জাম্মাণ মুলুক হইতে আলাদা থাকিতে চায়। বাভেরিয়াকে ক 
কথায় দক্গিণ-জাম্মাণি বলা হয়, ব্যাভেরিয়ার সঙ্গে উত্তর-জান্াণির,-48 
অন্ততঃপক্ষে প্রুশিয়ার বিরোধ ও লড়াই ছু"দিনকার একদিনকার কথ। 
নয়। এই ঝগড়া জার্ম্মাণ জীবনের নিত্যনৈমিত্িক ও আটপৌরে ঘটনা । 

এক ব্যক্তি বলিলেন “১৯১৪ সালে খন জাম্্াণ, সাত্রাজের 
সঙ্গে অগ্থান্ত দেশের লড়াই জারি করা হয়, তখন উত্তর-ভার্্াণির . 
প্রদেশগুল। প্রশিয়ার আইন মাফিকই সেন চ্লাচলের হুকুম করিয়াছিল। 
কিন্তু ব্যাভেরিয়া এই ক্ষেত্রেও নিজের স্বরাজ বীচাইয়া চলে। অর্থাই 
উত্তর-জান্দাণির হুকুমগ্ুলাকে ব্যাভেরিয়া-রাষ্টরের স্বাধীন বিচারে পেশ 
করা হয়।, পরে এ হকুমগ্ডলাকেই ব্যাভেরিয়ার হকুমরূপে, জার্মমাণ- 
সাতরাজ্যের হু্ুম্ূপে নয়, নিজ ফৌন্রবিভাগে জারি কর! হইয়াছিল) 
ব্যাভেরিয়ার লোকের! প্রুশিয়ার অর্থাৎ উত্তর-জান্মাণির একতিয়ার 
এতই ঘ্বণ! করিয়। আদিতেছে (» ূ 

তাই দেখিতেছি, প্যারিসের জান্মাণ কন্সালের আফিসে যখন 
আমার পাশ পোর্টে ধভজা” পাইলাম, তখন কম্মচারীর1 বিশেষজ্ভাবে 
পিখিয়া দিল যে, ব্যাভেরিয়ার কোনে। শহরে যাইতে হইলে এই 
'ভিজায় চলিবে না। সেই শহরের পুলিশ আফিস হইতে আগে 
অহুদতি না পাইর্সে_-কোনে। ব্যক্তির, এমন কি কোনে ভাম্বীণেরও 
শিখানে প্রবেশ নিষেধ! অন্গুমতি পাওয়াটা এমন কিছু কঠিন নয়। 
মাসল কথা, সকল বিষয়েই ব্যাভেরিয়। নিজের স্বাতত্থ্য বা স্বাধীন্ত। 
বা স্বরাজ বজার রাখিতে দৃঢসহস্ন । 


সমস্া। যদি কোনো. মতে ব্যাভেরিয়। স্বাধীন হইয়! পড়ে, তাহা 
হইলে উত্তর-জার্ম্াণির প্রদেশগুল! ্তাক্সব্ছি হান্নোফার ইত্যাদি 


৬ পরাজিত জার্ম্াণি 

পরশিযার সঙ্গে এক হইয়া থাকিবে না। তাহা হইলে জামমাণ মু 
আবার বিস্মারকের পূর্বেকার অবস্থায় আলিয়া পৌছিবে। এই ভর 
জান্দাপদের খুবই বেশী । 


তৃতীয় অধ্যায় 
জার্্মাণ কুষ্ট,রে হাতে খড়ি 
পাংসিগ্ুনে বসবাস 


বাড়ী বদলানো গেল। শালে টেনবৃর্গ পাড়ায় আসিলাম। পাড়াটা 
নামজাদা,_-আব হাঁওয়! হিবল্মাসফেরই অর্থাৎ নির্জন পশ্ীগ্রামের | 
বাড়ীগুলা দেখিবা মাত্রই মনে হয় একদম নয়া”_দশ বার বৎসর 
আাগে হয়ত এই অঞ্চলে বস্তি ছিল খুব কম। কাইজারাম 
রাস্তায় আঙিলে বুক চওড়া হইয়! যায়। ছুইধারকার সড়কগুলার 
কোনে। কোনোটা কথক্চিৎ ছোট বটে, কিন্ত নেছাৎ গলি এখনও চোখে 
গড়ে নাই। বাড়ী সর্ধত্রই পাচ-ছয় তলা। 

বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে খাওয়া সাড়ে সাত বংসরে এই প্রথম । 
এই ধরণের বসবাসকে ইয়োরোপে 'পাংসিয়োনে থাকা বলে। শট! 
ফরাপী। সারা জীবন রেষ্টরাণ্টে রেষ্টরান্টে খাইয়! কাটানো যাল্ুষ- 
মাত্ধের পক্ষেই বোধ হয় এক চরম ছুর্ভাগা। ' বোধ হয় পারসগুনে 
খাওয়ায় মন্য্যত্ব কথঞ্চিৎ বজায় থাকে। এক রেষ্রাষ্টে বুঝিলাম,* 
শ্থাণরা মাছের ঝোল বাধে ভাল! রান্সাবাড়ির গ্রভেদ ইরো- 
রামেরিকার. দেশে দেশে বড় কম নয়। তবে কেতাবে পড়! 
ঘভিজ্ঞতা অঙ্গুসারে এই দিকেও জাতে জাতে তফাৎ কর! নিতান্ত 
কঠিন নয়। ্ঃ 

গ্যারিসের মতন বালিনেও পদার্পন করা মাত্রই পুলিস আফিসে 
ঘানধির হইতে হয়। পাড়া বদলাইবার পরও পাড়ার থানায় নাম ধাম 
এবং চৌদ্দ পুরুষের বৃত্তান্ত দিয়া আসিতে হইল । নল 
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বাড়ীওয়ালী ইংরেজি জানে না। ভালই হইয়াছে। ঘরেই 
আমার জার্াণ ইস্ুলধ বাড়ীুয়ালীর খোকার বয়স বার বংসর। 
মে এক বই লইয়া আসিয়া বলিল £--“ইস্কুলে আমর) এই বইটা 
জান্দাণ ব্যকিরণের জগ্ট ব্যবহার করি। আপনার কাজে লাগিতে 
পারে। আমাদের বাড়ীতে একজন চীনা অতিথি ছিলেন। এই বই 
তিনি পড়িতেন” | কেতাবটায় অবস্ত নতুন শিথিবার কিছু নাই । কিন্তু 
ছোড়ার সঙ্গে জাম্মাণ বুলি সাধিবার স্থযোগ ফেলিয়| দিবার বন্ত নয়। 

সারা দিন কাটাইতেছি ঘরের বারান্দায়। খাওয়া দাওয়াও করি 
নীল আকাশের তলে । দ্বিন বেশ গরম,_রাত ঠাণ্ডা । আমাদের 
দেশী হিসাবে বলিব শীত আসিতেছে । পশ্চিমা ' পারিভীষিকে এই 
খতু পত্রপতনের' কাল। গাছের পাতাগুলি লাল্ছে মারিতেছে,-. 
এবং একটা ছুইটা করিয়৷ ঝরিয়া পড়িতেছেও। তবে এখনো-- 
সেপটেম্বার মাসের মাঝামাঝি-_সবুজের রাজত্ইই মোটের উপর 
চলিতেছে । মাঝে মাঝে ঝড়ের প্রকোপ দেখা যায়। মেঘ বৃষ্টির 
দৌরাত্ম্য এখনো খুবই কম। 


নাগেরাটে? দান্তে-কথা! 


আজ ১৪ সেপটেম্বার' ১৯২১। ছয়শ, বৎসর পূর্বে ,এই দিনে 
ইতালীয় কবিবর দান্তের মৃত্যু হয়! এই উপলক্ষ্যে ইতালীর ফ্লোরেন্দ 
নগরে দান্তের জন্মভূমিতে বিরাট সম্মেলন বসিয়াছে। দুনিয়ার 
দান্তেতক্কেরা! সেই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিয়া অথবা সম্মেলনের 
জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইয়! বর্তমান জগতের আন্তজ্জাতিকতা সপ্রমাণ 
করিতেছেন । 

এক জাশ্মাণ অধ্যাপক ঠ্দনিকে লিখিয়াছেন, “্দান্তে এক হিসাবে 
জাম্মাণ কবি, কেননা জার্মাণ পশ্তডিতেরাই দাস্তে-সাহিত্যকে জগতে ছাড় 
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করাইয়া দিয়াছেন!”  াগেক্রাট” কাগজে ইতালীয় দশনিিছে 
নিখিত প্রবন্ধের জার্ম্মাণ. তর্জমা বাহির হইয়াছে । ক্রচে ব্রো্ি 
তত্ব বা' বেয়াত্রিচে-সমস্তা” লইয়া! ছুই চার মামুলি কথ! বলিয়াছেন? 
প্রশ্বগুলা এই £_“বেয়াত্রিচে কি কোনো বুক্ত মাংসের নারী? 
বেগাত্রিচের সঙ্গে দাস্তরের কখনো দেখা হইয়াছিল কি? বেয়াত্রিচে কি 
কল্পনার গড়া? যদি কল্পনাই হয়, কল্পনাটাই বা উত্থিল কোথা হইতে ? 
দাস্তের কোনো ভালবাসার অভিজ্ঞতা হইতে অথবা রিল্কুল মা, 
খাটাইর| এক নারীমৃষ্তি খাড়া করিবার প্রশ্নাস হইতে?” এই. সব. 
প্রশ্নের জবাব খাহার যেরূপ খুসী, তিনি সেইবূপ দিতে পারেন, বোধ হয় 
প্রত্যেকের জবাবই আংশিক সত্য বলিয়া গৃহীতও হইবে । আমাদের 
রাধা সুন্দরীর তত্বকথাও বেয়াত্রিচে-সমস্ারই সমগোষ্ঠীভূক্ত ) 


ও. ছনিয়ায় ইংরেজ 


জাম্মাণের বিভক্তি আর উপসা্ডিলা প্রাণ অস্থির করিয়া 
ছাড়িতেছে। পাচ সাত লাইনের চিঠি এক ঘণ্টায় চারখানার বেশী, 
লেখে সাধ্য কার ? যাহা হউক “শনৈঃ শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনম্‌।” জান্দদাণির 
সকল ক্ষেত্রেই এই “শনৈঃ শনৈ*” নীতি পালনীয় মনে হইতেছে। যুবক. 
ভারতের জীবন-লীলায় ফ্রান্স যে বস্ত, জার্্াণিও আজ সেই বস্ত। ছুই 
দেশে উনিশ-বিশ করিতে বপিয়। লাভ নাই । 

.ইংরেজের খোসামোদ করা ছাড়া জার্মাণির পনান্তঃ পন্থা বিগ্ভতে- 
অরনার ।” ফ্রান্সের অবস্থাও তাই, জাপানের অবস্থাও তাই। এমন কি 
ুক্তরা্্রও--যার লোকবল ধনবল কিছুরই অভাব নাই, বিশ্বের 
বাজারে ইংরেজের হুকুম তামিল করাই বুদ্ধিমানের কাঁধ্য বিবেচন! 
করে। আর আজ াগেরাটে, রয়টারের সংবাদ পড়িয়া বুঝিতে, 
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কয়েক মাস হইল ইংল্যণ্ডে আর “বোন্রশেভিকীয়ায়' বাণিজাসন্ধি 
স্থাপিত হইয়াছে। তাহার সর্ত অনুসারে ইংরেজরা সোভিয়েট 
রুশিয়ার বিরুদ্ধে জগতে কোনো প্রকার আন্দোলন তুলিবে না, 
এবং কুশিয়াও ইংরেজ সাত্রাজ্যের বিরুদ্ধে (অর্থাং গোলাম ও 
বিত্বোহী এশিয়ার স্বপক্ষে) কোনপ্রকার হুজুগ সৃষ্টি করিবে না। 
উভয় পক্ষে এইরূপ চুক্তি হইয়াছে। পেটের দায়ে, অন্সকষ্টের ভয়ে, 
ছুভিক্ষের তাড়নার বোলশেভিকেরা বিশ্ববিশ্নবের ধ্বজা পুড়াইয়া 
ফেলিতে বাধ্য হইবে,__অনেক স্থবিবেচক লোক পূর্বব হইতেই এইরূপ 
ভাবিতেছিল। হাতে হাতে তাহ! প্রমাণিতও হইল ।, 

রুশরা নাকি ইতিমধ্যে পারস্টে, আফগানিস্থানে ও মধ্য এশিয়ায় 
ইংরেজের শক্রদিগকে সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। ইংরেজ 
এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মস্কোর কর্তাদের নিকট এক কড়। চিঠি 
পাঠাইয়াছেন। হয়ত মস্কো জ্বাব দিবেন পাকে খত দিতেছি। 
আর এমন কুকশ্ম করিব না,।”» ফলতঃ বুটিশ সাআ্রাজ্যের হিসাবে 
€তোকিও, প্যারিস, বালিন এবং মস্কো, এই চার কেন্দ্রই একাকার । 
অর্থাৎ ইহার! প্রত্যেকেই লগ্তনের শত্র! প্রত্যেকেই ইংরেজ জাতকে 
বিষের মতন বজ্জনীয় এবং ছুনিয়ার পাপস্থ্রূপ বিবেচনা করে। অথচ 
প্রত্যেকেই আবার কায়ে প্রাণে বাচিয়া থাকিবার জন্ত বৃটিশ সাম ্রাজোর 
সঙ্গে বন্ধুত্ব" কাগজে কলমে অবস্ত, পেটে পেটে থাকুক বা না থাকুক, 
-_পাতাইয়া চলিতে অভান্ত। 


বিদেশে পরাধীনের আন্দোলন 


এই গেল দেশগুলার সরকারী -গবর্েন্টের কথা। কিন্তু বে 
সরকারী নর-নারীর মেজাজ কিন্ধূপ? এক কথায়,_ প্রত্যেক দেশের 
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প্রতিহিংসা লইবার সাধ জান্দাণের যেমন, ফরাসীর আর রুশেরও 
€তেমন। কিন্তু খোলাখুলি,মনের কথা বল! কোনো! চতুর ব্যজিরই সী 
সয়। কোনো কোনো ছুস্মেণ লোক হ্য়ত বা প্রকাশ্ত ভাবেই ইংরেজ- 
বিরোধী কর্ষ-প্রচেষ্টার পাণ্ড দড়াইয়া যাইডেও পারেন। সহজে 
বলিব যে, মোটের উপর জার্খাণ, রুশ, ফরাসী সকল সমাজেরই স্মধারণ 
মেজাজ ইংরেজ-বিরোধী, যদিও বিরোধটা নীরব ) 

কুশিয়ার বিপ্লবপন্থীর! নিজ দেশীয় গবর্মেন্টের এলাকাম্ 'বাহিরে 
একটা সঙ্ঘ গডিয়াছেন। তাহার নাম তৃতীয় ইন্টার্ন্তাশন্তাল' 1 
সঙ্ঘে গোটা জগতের লোক আহত হয়। বংসর বংসর এই আন্তঙ্জাতিক 
করগ্রেসের সভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । মাস ছু" এক হইল মন্কোয় 
ইছার এক বড় বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ক্তৃভীয় আন্তঙ্জাতিকে'র এই 
সভায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিপ্লবপন্থীরা গুলতান করিবার জন্ত 
উপস্থিত ছিল। অথচ শুনা যাইতেছে, এশিয়ার স্বপক্ষে এবং এমন কি 
এশিয়ার অবস্থা সন্বদ্ধেই আদৌ কোনো! প্রকার আলোচনা এই কংগ্রেসে 
অহষ্টিত হয় নাই। অর্থাৎ চরমপন্থী যানব-সেবকরাও এশিয়াবাসীর 
স্বাধীনতার স্বপক্ষে বাজারে দীড়াইয়া লম্বা গলা করিয়া বুখনি ঝাড়িতে 
আজ অসমর্থ ।. কিন্তু এক বংসর পূর্বের ইহারাই গোটা দুনিয়াকে 
পরাধীনতার বগলস্‌ হইতে বাচাইবার জন্ত হুঙ্কার ছাড়িতেছিলেন। ইতি, 


যুদ্ধে ঘ্টিয়াছে এমন কি? ইতডুরজ-রুশের বাণিজ্য-সন্ধি_(সুর্চ ১৯২১) 1 
ডিভ্যালেরার আইরিশ স্বাধীনতার লড়াইয়ে মাঞ্চিন 'সমাজ' 


আয়লণকে . যতটুকু সাহায্য করিতেছে,-তাহার বেশী সাহায্য কোনো! 
বিপলবীদল কোনো বিদেশী সমাজ হইতে পাইতে আশা করিলে বেয়াকুৰি 
সপ্রমাণ করা হইবে। পরন্ত, পৃথিবীর যে কোনো দেশেই এই ধরণের 
সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, এইরূপ ধরিয়া লওয়া উচিত । অবশ্ত চাই 
মাথার জের আর তদবির করিবার ক্ষমত!। 
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লাইপশুসিগাঁর মেস্সে 


জান্দাণিতে লাইপ্‌ংসিগার মেস্সে' একটা বড় অনুষ্ঠান, _সেপ্টেম্ধার 
মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । লাইপতসিগের প্রদর্শনীটা জান্মাণ সমাজে 
আমাদের হরিহর ছত্রের মেলার সমান বিখ্যাত। এ দেশের আবাল- 
বৃদ্ধ-বনিত। এই মেলার খবর রাখে। 

এবারকার মেলায় জার্মাণ ক্যাক্টরিগুলার কাজ বিশেষৰূপে দেখানে! 
হইয়াছে। যুদ্ধের পর জার্মাণি কত নৃতন দিকে নয়া নয়া কল-কজ। 
উদ্ভাবন করিয়াছে লাইপসিগের “মেস্সতে' তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। পৃথিবীর অনেক দেশের শিল্পের ওস্তাদ ও ব্যবসাদারের! এই 
মেল! দেখিয়া বহু নয়া অভিজ্ঞতা লইয়া গেল । সাধারণতঃ এখানে, 
গোটা ছুনিয়ার বাজার বসে। - 
. মেলাকে জান্াণে বলে “মেস্সে' । জার্শাণির বড় বড় *শহরে এই 
ধরণের মেস্সে খোলা হইয়! থাকে! এই সকল হাটে ডু'চ-স্থৃতা হইতে 
এরোপ্লেনটেলিফোনের কল পর্যন্ত সুব চীজই পাওয়া যায়। সুকুমার, 
শিল্পও বাদ পড়ে ন।। 


অটোমোবিলের হাট 


বালিনে একটা “আউসৃষ্েুড.বুঞ্ত্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়। গেল। 
আমার বাড়ীর লাগাই প্রদর্শনীর বিরাট প্রাসাদ । হাট বসিয়াছিল এক 
মাত্র অটোমোবিলের জন্ত। এখানে এক সপ্তাহে লাখলাখ নরনারী' 
মোটরকারের মেলা দেখিয়াছে। 

দশ বংসরের ভিতর জাম্মাণিতে আর. বেননো অটো-মেলা খোলা? 
কয় নাই। .এই দশ বসরে, বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়কার বিজ্ঞান- 
বিস্তারের ফলে, মোটরগাড়ীর প্রত্যেক কল-কম্তায় অন্ভুত্ত অন্তু 


জান্মাণ কুন্টরে হাতে খড়ি রর ৪৪ 


উন্নতি সাধিত হইয়াছে । এগ্রিনিয়ারিং বিগ্ঠার ওস্তাদের। এই নকল 
উন্নতির কিন্মং বুঝিতে পারিবেন ।: প্রদর্শনীর নয়া মোটরকারে আর. 
মাসুলি পুরাণা মোটরকারে কোনো! ফারাক আছে কিনা আনাড়ির : 
চোখে তাহা ধরা পড়া মৃস্কিল। মাকিন, ইংরেজ, ফরাসী, ইতানিয়াম,. 
জাপানী এবং অন্যান্ত দেশীয় শিল্পবিৎ ও সওদাগরের! বালিনে এই 
অটোর হাটে হাজির ছিল। 

বালিনের মেলায় মেসেভেস কোম্পানীর গড়া! মোটরগাড়ী নাম; 
করিল। ওস্তাদের! বলিতেছেন,_-“এরোপ্লেনের এঞ্জিনে যে ধরণের 
কারিগরি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, মেসেডেস-মোটরে সেই ধরণের যন্ত্র 
নৈপুণ্য লাগানো হইয়াছে 1” 

আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানীর গাড়ী শস্তা বটে। কিন্তু তাহাতে 
আরাম মিলে না। অধিকন্ত, ফোর্ড গাড়ীগুলা বেশি দিন টিকেলা । 
বালিনের অটো-মেলায় যে সকল গাড়ী দেখা গেল, সেগুল! দামে যেমন 
শন্তা আবার তেমন আরামদায়ক এবং টে-ক্সইও বটে। কাজৈই- 
এখন ফোর্ডে মেসেডেসে টক্কর চলিবে ৷ 

ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময়ে ফোর্ড-গাড়ী খুব প্রচারিত হইয়াছে। 
এখন হইতে হয়ত জাম্মাণ অটোই ফোর্ডের বাজার দখল করিয়া 
বসিবে। শুনিতেছি ইতিমধ্যে ফোর্ডকোম্পানী নিজেই জার্খাণির 
ফ্যাক্টরি হইতে ভিন্ন ভিন্ন কুল-কম্তা খরিদ করিয়া ভারতে চালান, 
দিতেছে, আর সেই সকল একত্র করিয়া! ফোর্ডগাড়ী নামে ভারতবাসীব- 
নিকট বেচিতেছে। জাঁন্মাণ গাড়ীর দাম বেশী । 


এই ধরণের কাজ ভারতবাসীরা নিজেই চালাইতে পাকে 
ইহাতে অত্যধিক মেক্যানিকাল এক্সিনিমানিং নিউ ০৬১. 


7৪৪ পরাজিত জাশম্মাণি 


না। ভারতের ম্বদেশী পাকা মিস্ত্রির সাহায্যে (আর অন্নমাত্র 
মূলধনে ) ভারতের শহরে শহরে অটোফ্যাক্টরি খাড়। করা সম্ভব। 
অন্ততঃ জাম্মাণ যপ্জ্ঞদের ত এই মত। আমাদের চাই কেবল দশবিশ 
জন বিদেশী-কারখানার অভিজ্ঞতাওয়ালা কশ্মঠ ও উদ্োগী ভারতীয় 
এঞ্ষিনিয়ার। ইপেক্উ্রিক্যাল এঞ্িনিয়ার বীরেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত 
বলিতেছেন £--“মেসেডেস, বেন্তস্‌ ইত্যাদি বড় বড় জান্মাণ 
একোম্পানীরা আমাকে এজেন্সি দিতে চায়। অথচ দেশের কোনে! 
লোক কারখানা খুলিতে রাজি কিন| এখনে। জানি ন11” 

স্বদেশী আন্দোলন পাক। রকম চালাইবার জন্য অনেক লাইনেই 
ভারতসন্তানকে বিদেশী মাল থরিদ করিতে হইবে । ষোল আন! 
বিদেশী বয়কট করার প্রস্তাব বোধ হয় পাগল ছাড়া আর কাহারো! 
মুখে কোথাও শুন। যায় না। ফ্যাক্টরির আসবাব, বিজ্ঞানশালার 
যন্ত্রপাতি, টেক্নিক্যাল বিদ্যাপীঠের কলযস্ত্র- ইত্যাদি ধরণের জিনিষ 
'বিদেশ হইতে আম্দীনি না করিলে ভারতবর্ষের এক পা-ও অগ্রসর 
হওয়া অসম্ভব । 

কাজেই এই বিদেশীআমদার্নি ব্যবসায়ের অনেক হিন্তা! ভারত" 
সন্তানের কজায় আনাটাও স্বদেশী আন্দোলনেরই এক মন্ত কাজ। যে- 
সকল ভারতীয় মহাজন ভারতের বহির্বাপিজ্য টুংরেজের এবং অন্যান 
বিদেশীর হাত হইতে স্বদেশী লোকের হাতে আনিতে সাহায্য 
করিবেন, তাহারা টিকার ভারতীয় স্বরাজেরও 
তাহারা পাকা খুঁটী। 


জান্্মাণ কারখানায়.কাজের ভিড় 
*. একজন মাকিণ বন্ধু সন্ত্রীক জান্মাণির উত্তর-দক্ষিণ-পৃব-পশ্চিম ঘুরিয়। 


জান্তা কুণ্টুরে হাতে খড়ি ৪ 
কারখানায় আর রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে মজুর খাটিতেছে চৌপর 
দিনরাত। যুদ্ধের সময়ে এখানে যত কাজ হইত, যুদ্ধের পরও ঠিক 
সেই পরিমাণ কাজই চলিতেছে ।” 

শুপ্সলাম, কোনো কোনো ফ্যাক্টরিতে দিনে (চকিশ ঘন্টায়) 
তিনবার করিয়া লোক বদল হইয়া থাকে। এত মাল বিক্রি হইতেছে 
কোথায় ? বিদেশে । 

বহির্বাণিজ্য লইয়া ইংরেজের সঙ্গে জান্দাণদের প্রতিদন্বিতা ও, 
আড়াআড়ি শীত্রই আবার দেখা দিবে । জাম্মাণ কাগজগুলায় ইতিমধ্যে 
তাহার আওয়াজ পাইয়াছি। ইংরেজের বাজারে বাজারে__যথ 
ভারতবর্ষে-_জান্মাণ মালের কাট্তি খুব প্রবল। ্ 

সেদিন অটোর হাটে দেখিলাম কপ কোম্পানীর গাড়ী । দেখিয়াই , 
খষকিয়া দাড়াইলাম। বন্ধু বলিলেন_“লাইপ্ংসিগের মেস্সতেও কপ 
কোং প্রেক্, কল-কজার দোকান পাঠাইয়াছিল।” জপ 'আজ আদার. 
ব্যাপারী” ? 

লড়াইয়ের সময় ফে-সকল ফ্যাক্টরিতে অস্ত্রশস্ত্র; গোলাবারুদ, 
কামান, বিষাক্ত গ্যাস এবং অন্যবিধ রাসায়নিক মাল ঠৈয়ারি 
হইতেছিল, আজকাল ভাসাই-সন্ধি হজ্ম করিবার ফৰঝে সেই সকল 
ফ্যাক্টরিতে জার্াণ ওস্তাদ ও মুরের! তৈয়ারি করিতেছে আটপৌরে 
শান্তিময় জীবনের শিল্পন্রব্য ৷ যে কারখানায় শান্তির রসদ জোগাইতে: 
হইবে, সেই কারখানায় লড়াইয়ের সরঞামও প্রস্তুত করা চলে। 


চাই লোহার কারখান! 


পশ্চিম-জার্মাণির রাইন প্রদেশের এস্সেন শহর প্যারিস হইতে- 
আসিবার সময় পথে পড়িয়াছিল। বড়াইয়ের সময় এই শহরের নামে: 


১ ০, ৮, পাক 
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,তোপথান! এই শহরে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আজ ক্ুপের 


কারখানাগুলায় গড়া, হইতেছে পপ্রেক্‌, ইস্পাত, ইস্ক্রুপ, লেদ্‌ঃ 


.ক্রেন্‌, বিড়ি, গাড়ী অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক জীবন যাপনের কল-কজ। 
.লোহালক্কড়। অবশ্য লড়াইয়ের পূর্ব জুপ্‌ শান্তির মালই তৈয়ারি 


করিত বেশী। 
লড়াইয়ের যন্ত্রগৃহগ্ুলাকে শান্তির কারখানায় পরিণত করিতে 
কুপকে ছয় মাসের বেশী খাটিতে হয় নাই । ভাবার্থ 2যে জাতি 


- যুদ্ধের জন্ত প্রস্বত, সে জাতি সহজেই শান্তির কাজেও লাগির। যাইতে 


£ 


পারে। 
শান্তির যন্ত্রকর্মে আর লড়াইরের যন্ত্রকর্মে বিশেষ কোনো। তফাৎ 


নাই । লড়াই আর শান্তি_জীবনের এপিঠ আর ওপিঠ মাত্র। লোহা" 


লক্ষড়ের যে কোনে! কারথানাকে অতি অল্প সময়ের ভিতরেই জীবনের 


,যেকৌনো। মতলবে বাব্হার করা সম্ভব । 


১৯১৬।১৯১৭ সালে আমেরিকায় মজুত ছিল কেবল শান্তির 
জীবনের কলকারখানা । লড়াই কাহাকে বলে ইয়াঙ্কি জাতি এক 
প্রকার জানিতই না বলিলে চলে । অথচ মাত্র ছয় মাসের মেহনতে 
মাফিনের। তাহাদের শিল্প ঘরগুলার রং ব্দলাইর! দিয়াছিল। যেখানে 
মামুলি দোকানদারীর মাল তৈয়ারি হইত, সেখানে দেখিয়াছিলাম 
একমাত্র লড়াইয়েরই ফ্যাক্টরি । অর্থাৎ যে জাতি শান্তির জন্য সর্ব্বদ। 
সজাগ কাজ করিতেছে, সে জাতি সর্বদাই যুদ্ধের জন্যও তৈয়ারি 
রহিয়াছে বুঝিতে হইবে । 

জগব্ট। সর্বত্র স্বাভাবিক নিয়মেই চলিতেছে” _বুজরুকি, রহস্য 


“মিষ্ট বি কোথাও নাই । যে লোহার ছুরি, কাচি, বটি, কোদাল, খন্ত। 


তৈয়ারী হর, সেই লোহায়ই বোষ/ বারুদ, কামান, গোলারও পূজা , 


জাম্মাণ কুণ্ট,রে হাতে খড়ি ৪৭ 


খালে টেনবুর্গের বাগবাগিচাষ 


পলাশের মাথায় আগুন দেখিতেছি ন৷ বটে, কিন্তু পার্কের পার্কের" 
ফুলবাগানে লাল জিরানিয়ামগ্তলা ময়দান জালাইয়া রাখিয়াছে। 
নানীবর্ণের কার্ণেশনও বালিনের সর্বত্র দেখিতে পাই । এই ফুলগুল। 
জাম্বাণির বিশেষত্ব নয়। ইর়োরামেরিকার সর্বত্রই এই সব চোখে 
পড়ে নাম এক এক দেশে এক এক প্রকার । আমাদের গ্যাদাকে 
জাশ্মাণে বলে ই,ডেন্টেনব্লুমেন ঝ। 'ছাত্রফুল” 

রায় প্রত্যেক বড় রাস্তায়ই প্যারির্সের মত বালিনেও ফুলের 
দোকান দেখিতেছি। ফুলের তৌড়। তৈরারি করাটা! জাপানী 
'ইকেবানা” গড়ার মতন পশ্চিমেও একটা শিল্প-বিশেষ | 

বালিনের আশে পাশে মোটের উপর সবুজ পাইন তরুব্ই আওতা । 
শালোটেনবুর্গ পাড়ার বাহিরেই- পাইন বন। লিগ্ডেন আইইইমেপ্‌ল্‌ 
গাছ শহরের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায়। মেপ্‌ল্‌ গাছের পাতাগুল! লাল 
হইয়া ঝরিয়! পড়িতেছে। বাড়ীওয়ালী একদিন এক প্রকাণ্ড পাতার 
তোড়। আনিয়। টেবিলের উপর বসাইয়। দিল। বারান্দার আইভি লতা! 
আর টোৌমেটো! চারাট। শুকাইয়। আসিতেছে । চারিদিকে জীবন- 
লীলার অবসান চিহ্ন নজরে পাইতেছি। পাইন অবস্ঠ চিরসবৃজ। 

ঘাস ছয় সাতেক বালিনে কাটাইয়! মেঘনাদ সাহা দেশে ফিরিতে- 
ছেন। এখানকার অধ্যাপক স্র্ণষ্ট নিজ ল্যাবরেটরিতে কাজ করিবার 
জন্য মেঘনাদকে নিমন্ত্রণ করিরাছিলেন। ন্থার্ণষ্ট এই বংসরের বাল্লিন 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের রেক্টর অর্থাৎ প্রোসিডেন্ট ৷ ফিজিক্যাল কেমিষ্্রী বিজ্ঞানে 
বণণষ্ট, জগতে এক অদ্ধিতীয় শ্রেণীর লোক । 


মেঘনাদ, জ্ঞানচন্দ্র খোষ ইত্যাদির কাজে আইনৃষ্টাইনের মতন 


একি ০০ হত ৫, 


৪৮ _.. পরাজিত জার্মানি 
আমাদের দেশের ছোকরারা” পদার্থবিজ্ঞানে, রসায়নে আর উদ্ভিদ্‌ 
বিদ্ভায় আজকাল পাঁচ সাত বংসর ধরিয়া যেসকল গবেষণা চালাই- 
তেছে, সেগুলা বর্তমান জগতের বিজ্ঞান মহলে নং ১ শ্রেণীর অন্তর্গত। 
কথাট। বোধ হয় এখনো! আমাদের বেশী লোকের মাথার বসে নাই। 
মেঘনাদ ম্যিন্খেন ও বালিনের “ফিজিকালিশে কলোকোয়াম” 
অর্থাৎ পদার্থবিগ্ভার সংসদে বক্তৃতা করিবার জন্য আহত হইয়াছিলেন। 
বক্তৃতা জান্মীণভাষায় লেখা, প্রবন্ধাকারে জার্দমাণির ৎসাইটশ্রিফ টফ্যির 
ফিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে । বালিন, যেনা, লাইপৎ্সিগ ইত্যাদি 
নগরে বড় বড় ইলেকৃট্ট্রিক, কাচ ও অনান্য ফ্যাক্টরি দেখিবার স্থযোগ 
মেঘনাদের জুটিয়াছিল। 

জাম্মাণভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে এমন ভারতসন্তান কয়েকজন 
জান্মাণিতে বসবাস করিতেছেন । ইহার! প্রত্যেকেই প্রায় আট দশ 
বৎসর ধরিয়া এদেশে আছেন। কয়েক দিন হইল লাইপৎসিগ শহরে 
জাশ্মাণ প্রাচ্যতব্ববিদ্গণের বাঁধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এই. 
সভায় পাঞ্জাবী সংস্কৃতজ্ঞ তারাটাদ রায় জান্্মাণে এক*বক্তৃতা করিয়াছেন। 


ইুদি ও অন্তান্য “ইতর' শ্রেণী 


সেদিন পুরাণা পররাষ্ট্রনীতিবিভাগের এক উচ্চ কর্শচারী বলিতে” 
ছিলেন ৮-_মহাশয় বাপিনের কোনে! দিকেই কোনো -উচু হলেই 
আর ভহ্গলোকের দেখা পাইবেন 'না। ইছদিগুলা গোটা জান্মাণ 
মযাজের উপর্‌ একভিয়ার কারেম করিয়া বসিয়াছে ইহুদিরা এই. 
জার্মাণের চিন্তায় “ভদ্রলোক নয়। সংবাদ-পত্রের পরিচালনায়, 
ব্যাঞ্কের কাজে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আর বর্তমান রিপাব্লিকের শাসন- 
বিভাগে সর্বত্রই ইহুদির গন্ধ । কাজেই এই ইতর'দের পাল্লায় পড়িয়া 


ৃ 
] 


জার্মাশ হুন্টুরে হাতে খড়ি »স্মু 
মহাশয় ছুঃখের সহিত বলিলেন +-কি বলির মহাশয়? ইহুদিদের 
যাথ। আছে।. ইহারা যা ধরে তাতেই দক্ষতার পরিচয় দেয়” 
এক বড় ঘরের জার্দাণ মহিলা বলিলেন আমরা, অন্ততঃ 
শযার লোকেরা রিপাক্িক-শাসনের উপর অনেক কারখেই নারাজ। 
আমরা, বিশেষভাবে বর্তমান বিধানের শিক্ষানীতির উপর চটা।” 
আমি জিত্রাসা করিলাম :-“কাইজারের আমলের পর শিক্ষা্ষেতে 
বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধিত হ্ইয়াছে কি?” মহিলা জবার, 
দিলেন_-“একি মাত্র পরিবর্তন? খাটি বিপ্রব ঘটিয়। গিয়াছে। 
জান্মাণির উচু নীচু জাতগুলাকে রিপাবলিক একাকার করিতে ব্রতী, 
হইয়াছে। এই ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে অসহা। জান্দাণ সমাজে ধদি 
বেশী দিন থাকেন ভাহা হইলে আপনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন ধে 
আমাদের “ছোট” লোকে আর “ভদ্র লোকে আকাশ-পাতাল গ্রভেদ। 
আমরা এই প্রভেদ ভাঙ্গিয়া দিতে রাঁজি নই। কিন্ত আজকাল 
গণতন্্ের নিয়মে ঝি-চাকর-মজুর-চাষীদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের 
মতন উচ্চশরেণীর সন্তা-স্ততির একত্র লেখাপড়া ঈলিতেছে। এই 
ধরণের সামাজিক ডেমক্রেসি বা সাম্য জার্দাণির হাড়ে সহিবে না ।” 
কোনো ক্লাবে ফিযফ উর টে” বা! 'পাচ ঘটিকার চা" ইচ্ছা 
করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন, উচ্চশিক্ষিত! 'বুর্জোআ" 
মহিলা তাহার কার্ড দিবার সময় বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া ছিলেন $-- 
“এই যে আমার নামের আগে “ফোন, শব্দটা দেখিভেজ্ছের, এটা 


যারিষটক্রেসি ধা আভিজাত্যের উপাধি» 
| বাদ্যযন্ত্রের দোকান 


বান্চযনত্র দোকান বালিনের রাস্তায় রাস্তায় যত দেখিতেছি রও 
ঘার নিউ ইয়র্কে তত দেখি নাই, এমন কি প্যারিষেও তত নন 


৪ - 


৫৪ প্রাজিত জান্মাণি 


পড়ে নাই। বাস্তবিক পক্ষে, ইয়োরামেরিকার অন্যান্য শহরে বাগ্য- 
যন্ত্রের দোকান আদৌ দেখিয়াছি কিন! মনে পড়িতেছে না। এই 
দৌকান বালিনের এক বিশ্যেত্ব |. 
স্যাণ্ডোলিন, লাওটে, বেহলা, চেলো, গিতার, হার্প, ব্যাঞ্জো, 
ৎসিথার ইত্যাদি তারের যন্্রই প্রধান ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে । বেহালা 
ছাড়া এই ঘন্ত্গুলার কোন্‌ কোন্টা আমাদের দেশে কোন্‌ কোন্‌ 
'নামে প্রচলিত জানি না। এইগুলার ক্রোনোটাই ভারতে স্বাধীন- 
ভাবে আবিষ্কৃত হয় নাই। বেহালাকে সাধারণতঃ (বোধ হয় স্বদেশী 
* বলিয়া! ধরা হয়। বস্ত্র, এই যন্ত্র ভারতে পর্ভ,গীজদের আমদানি । 


বাঙ্সিনের বিস্তার ও সড়ক-সৌন্দর্ধয 


প্যারিস দেখিয়া চোঁখ কানা হইয়! গিয়াছে! বালিনের বাড়ীঘর 
নেহাঁৎ সাদাসিধা বোধ হইতেছে । সৌধগৌরব, নগর-সৌন্দর্ধ্য বা 
্থাপত্য-সম্পদ্‌ ইত্যাদি শব বালিনে প্রযোজ্য কিনা সন্দেহ। এখানকার 
বড় বড় সড়কগুলা' খট্খটে :গিরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এরই যা। লোকেরা 
. আবাসগুলায় সুখে স্বঙ্ছন্দেপস্জীষ্বন ধারণ করিতেছে,_এই ধারণাটাও 
বাল্সিনের যে কোনে। পাঁড়ায়ই দর্শকমাত্রের মনে জন্সিবে। 

প্যারিসে শহরের কেন্দ্র হইতে যতই দেওয়ালের দিকে যাইতে 
থাকি ততই যেন দারিদ্র্য ও নোত্রামির রাজত্ব চোখে পড়ে। বালিনে 
দেখিতেছি উল্টা । যতই কেন্দ্র ছাড়াইয়া৷ বাহিরের দিন্ুক যাই ততই 
সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদির আওতা যেন বাড়িয়া যায়। অন্ততঃ, 
পশ্চিম অঞ্চলটায় এই কথাই বারবার মনে পড়িতেছে। 

বোধ হয়, বিশত্রিশ বৎসর ধরিয়া বালিন শহরের সীমানা বাঁড়াইবার 
 জন্ত নগরশাসকদের মাথা ঘামাইতে হইবে না। বড় বড় পাঁলিশ কর! 
“পাকা রাস্তা শহরের নয়া নয়া অংশে গড়া রহিয়াছে। রানা রাস্তায় 


জার্মাণ কুণ্ট,রে হাতে খড়ি ৫১. 


গাছ পোতা ত হইয়াছেই, আলো পর্যন্ত জলিতেছে। এই সকল রাস্তায় 
বাড়ীঘর এক প্রকার নাই বলিলেই চলে । নয়! বস্তিগুলার কোনো 
কোনো রাস্তার কিনারায় ছু'একটা বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে মাত্র । 
এই বৃহত্তর বালিনে*র সকল সড়কে ঘর তুলিতে এক পুরুষের অধিক 
সময় লাগিবে বোঁধ হয়। তবে জার্মাণর। চলে দ্রুত। 

শরৎকালেও পাইন বনে বেড়াইতে বেড়াইতে 'সরল' নির্ধ্যাসের 
্বগন্ধ পাইতেছি। বুড়া গাছগুলার দীর্ঘ আকৃতি, আর জোআন 
চারাগুলার নিবিড় সবুজ বর্ণ উপভোগ করিতেছি । জান্দীণ ছোকরারা 
এই আবেষটনে কু ন্যুদ্, টেনিস, দৌড় ইত্যাদির অঙ্ষীলান করিয়া 
থাকে। 'অহ্ুশীলন-সমিতি'কে জার্মমাণে বলে ুর্ণফারাইন' » পাইন 
বনের ভিতরে ছু” একটা শ্র্মপাঠশালাও আছে। বাড়ীওয়ালীর , 
ছেলে এইরূপ এক ইস্থুলে যাইত । 

বালিনের সব কয়টা রাস্তাকেই উিন্টার ডেন”*লিগ্ডেন, বা 
নেবুতলা” বলিতে পারি। প্রায় প্রত্যেক রাস্তায়ই লিগডেন গাছের 
সারি। অনেকটা-গোলাকার ছোট ছোট পাতাগুলা আঞ্জকাল হ্ল্দে 
ব। খানিকট। গিনি সোনার রং ধরিয়াছে। লিখেন তরু €বশী উচ্চ 
নয়। মোটের উপর, অক্টোবর মাসে বালিনের. সড়ক-সৌন্দরধ্য যাঁর- 
'পরনাই চিত্তাকর্ষক ৷ | 


অবিবাহিতা নারীর আর্থিক সমস্তা 


লড়াইয়ের ধাক্কায় জার্ম্মাণিতে আর-একটা সমাজ-সংস্কার সাধিত 
হইতে চলিল ভাবিতেছি। ক্যেল্ন্‌ নগরে 'জা্্মাণ স্্র-মহামগুলে*র 
বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। সভায় ফয়লাইন অর্থাৎ কুমারী 
ডর, ব্যয়মার জার্মাণির নারী-সমন্তা সন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। যুদ্ধে, 


অনেক পরুয় গার) 7৮). 24. 7 ৫৯২ 


৫২ পরাজিত জাশ্বাণি 


পুরুষ স্বদেশ ছাড়িয়া দক্ষিণ আমেরিকা প্রবাসী হইতেছে। ফলত? 
আজ জান্দ্বাণিতে পুরুষের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশী। কাজেই" 
অনেক জার্দাণ নারী চিরজীবন অবিবাহিত থাকিতে ঘাধ্য। 
ব্যয়মার বলিতেছেন £_“অবিবাহিত স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীদ- 
ভাবে অন্নসংস্থানের উপায় শিখাইবার জন্য বিশেষ আঁয়োজন করা 
দরকার এই নিমিত্ত বহুসংখ্যক শিল্প ও বাবসার পাঠশালা গড়িয়া 
তোল! আবশ্তক। অথচ এইসকল বিদ্যাপীঠ গড়িয়া তুলিতে যত 
টাকা দরকার তত টাঁকা জান্মাণদের মাই। কাজেই এখন হইতে 
পুরুষের পাঠশালায়ই স্ত্রীলোকদের জন্যও ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
স্ত্রী ও পুরুষ এক সঙ্গে একই পাঠশালার একই প্রকার বিগ্যালাভ করিতে 
. খাকিবে।” ব্যয়মার রাইথ ষ্টাগের ( জার্মাণ পাল্যামেন্টের ) মেস্বর | 
এই ধরণের ইস্কুল কায়েম করিবার প্রস্তাব জার্মাণ সমাজে নৃতন। 
অর্থাৎ যুগযুগাস্তর ধরিয়া পশ্চিম দেশেও ভারতের প্রাচ্য স্ত্রীপুরুষ- 
ভেদই মানিয়া চলা হইতেছে । সমাজে নারীজাতির মর্ধ্যাদ! লইয়া 
পূর্বের পশ্চিষে কোনে! আদর্শ-গত পার্থক্য ছিল ন|। 
আমেরিকা! এই হিসাবে ইয়োরোপ হইতে পৃথক্‌__অন্তত; পক্ষে 
ইরোরোপের আগে আগে চলিতে সুরু করিয়াছে। প্রায় একশত বৎসর 
ধরিয়! ইয়াঙ্ছি মুন্তুকের কোনো কোনে! নগরে স্ত্রী ও পুরুষের জন্য 
সমবেত বিদ্যাপীঠ বর্তমান আছে। এইসকল প্রতিষ্ঠানকে- মাকিন 
বুলিতে 'কো-এউকেশন্তাল” ধলা হইয়া থাকে। 
যাহা হউক দেখা যাইতেছে_শেষ পধ্যন্ত পয়সার অভাবে, 
(আদর্শের প্রেরণায় নয় ) জার্দাণরা একটা নৃতন দিকে সমাজটা 
শ্রধরাইতে উদ্ভোগী হইল। ছুনিয়ার অনেক সংস্কারই এই ধরণে, 
9 ১) এন্ড ১৯৬৮) কটি পাঁসিভািক্ক “পাটির 


জার্শাণ কুণ্টুরে হাতে খড়ি «৩ 


ইতিহাসের বৈবরিক. র্যাগ্যাক সোজা! বাংলায় রলিব সভ্যতার 
মুলে খাওয়া-পরা। জবরদস্তি ভাষায় ইহার নায় :--গুতোর চেটে 
বাবা বলায় ।৮ 


মেয়েদের ভু 


চীনে দেখিয়া আশিয্ছি, রাত্রিকালে কোন! চীনা বন্ধুর বাড়ীতে 
যাইয়া দেখ! করা এক প্রকার অসাধ্য। খ্ান্বাধাক্ি করিয়া৷ কপাট 
খাব্ড়াইয়া থাব্ড়াইয়! হাত ভোতা! কারয়! ফেঝিলেও গৃহস্থ দুয়ার 
খুলিয়া দেয় না। নৈশ অন্ধকারে আগন্থক মাত্র. স্বন্ষেই চীনাদের 
ভয় এত বেঙ্গী। 

প্যারিনে ছুয়ার খোলানে। এত কঠিন রয়, তবে কিছু বেগ গাইক্ষে 
হয়। নিউ ইয়র্ক খিকাগোতে এ উৎপাত এক প্রকার নাই বলিলেই 
চলে। ক্ষিন্ত বাপিনে পাইতেছি ঠিক বেন চীনা উৎপাত! রানে 
লোকের সঙ্গে দেখা করিতে যাও! ত ঝকমারি বটেই । কোনো লোরু 
যদি রাত্রে আমার সঙ্গে দেখ। করিতে চায় মে আরও গঞ্খগালের কথ! । 

রাত্রি ৮ টার ষময় ঘরে ঘরে কপাট বন্ধ হুইয়া মায়। তারপর ' 
যদি নিজের হাতে চাবী না থাকে কার সাধ্য কোনে রাড়ীতে ঢুকে? 
শালেটেনবুর্গ পাড়ায় দেখিতেছি রাজি নয়টার পূর্বেই সকল জানালায় 
আলো নিভিয়া! যায়, অর্থাৎ নরনারী ঘুযাইতে প্রস্তত। কাজেই, 
যদি কোনো বন্ধু রাত্রে ষ্টার পর তোসসার মে দেখা করিতে চায়, 
তাহা হইলে তাহার জন্ত বাড়ীর বাহিরে আসিয়া ব্াস্তায় পায়চারি 
করিতে হইবে । যদি কেহ বর ন| দিয়! আলে অথবা যদি খবর 
না দিয়া কোথাও যাও তাহা হইলে হাটাই সার । 

এই অবস্থা অনেরুট। লড়াইয়ের. এক কুফল টে হইতেছে। তবে 
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৫৪ | পরাজিত জানান 

আগন্ধকের সম্মুখে সহজে স্বাধীনভাবে বাহির হইয়া আসিতে 
ইতস্তত; করাটা! "চীনা, বা প্রাচ্য দস্তর নয়। এমন কি নিউ ইমর্কেও 
এইরূপ দেখিয়াছি । দিনে ছুপুর বেলায় যখন স্বামী মহাশয়র| 'আফিস 
করেন তখন তাহাদের পরীর! সাধারণতঃ একলাই নিজ নিজ 'আ্যাপার্ট- 
মেন্ট বা বসতকুঠুরি আগলাইয়! থাকেন। এই সময় যদি কোনো। 
নিকট আত্মীয়ও আযাপার্টমেন্টের দুয়ারে ধাক্কাধাক্কি করে তবে কোনো! 
মতেই ইয়াঞ্ছি রমণী ছুযযর খুলিয়। দেন ন। দরজা খুলিবার পূর্বে 
অনেকক্ষণ ছুই দিকে বচসা চলে । গলার আওয়াজ নেহাৎ পরিচিত 
ঠাওরাইবার পর ছুয়ার খুলিয়। দেওয়! হয় । 

বালিনে দেখিতেছি প্রত্যেক দুয়ারের গায়ে ছোট এক খানা কাঁচ 
খর্গীনো আছে। এই কাচের ভিতর দিয়া বাড়ীর লোক বাহিরের 
+লীককে দেখিয়া আশ্বন্ত হইলে তবে কেওয়াড়ি খুলিবার রেওআজ। 
.সর্ধত্রই অবস্ত বলা বাহুল্য, রাত্রিকালে এই সতর্কতা শতশত 
বাড়িয়া-ঘায়। 

ভয়ট! এশিয়ান আবহাওয়ারই একচেটিয়া বন্ত নয়। ইয়োরামেরি- 
কার মেয়েরাও ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকে । ভারতীয় নারীরা যে-ষে 
| অবস্থায়, ধেষে সময়ে, ও ফেষে স্থানে ভয় পায়, ইয়োরামেরিকীন 
[নারীরাও ঠিক সেই সেই অবস্থায়, সেই সেই সময়ে ও সেই সেই 
স্থানে ভয় পায় । তবে উনিশ-বিশ করা সম্ভব । 

গ্ুণ্ড, বাটপার, বদমায়েস বাংলা দেশেও যেমন বিলাতে, ফ্রান্সে, 
রাষ্ট্র, জার্্মাণিতেও তেমন! মেমেদেক, ভয়ের কারণ ছুনিয়ার 
সর্বত্রই এক। এই জন্যই সন্ধ্যার সময় এবং সন্ধ্যার পর পশ্চিম দেশের 
রে শহরে ভদ্গ ঘরের, স্ত্রীলোকেরা এক্লা রাস্তায় বাহির হয় না। 

স্বামী ভাই অথবা! বন্ধু পুরুষের সঙ্গ না লইয়া কোনো-পাশ্চাত্য নারীই 

বাঁত্রিকালে বড় সড়কের উপর দিয়াও হাটিতে ইতস্ততঃ করিবে । 


জার্মাণ কুষ্টুরে হাঁতে খড়ি - ৫৫, 


, পুর্বে পশ্চিমে প্রভেদটা, কোথায়? ঘায্রা পরিয়। যাহা চলা 
ফেরা করে, তাহারা স্বভাবতই সাহসী হয় আর যাহারা ঘোম্টা পচ 
তাহারা কাপুরুষ হইয়াই জন্মে--এই মত বিংশ শতাব্দীতে আর 
বাজারে চলিবে না। ঘোষ্টার আড়াল হইতেও খাঁড়ার ঘা মার! 
সম্ভব, বিংশ শতাব্দীর সমাজ-বিজ্ঞান এই কথাই বলিবে। 


নিলেশিয়ার ভাগাভাগি 


সিলেশিয়ার এক টুক্রা৷ পোল্যা্ড পাইবে, আর-এক টুক্রা, জার্মানি 
পাইবে। এই রায় বাহির হইয়াছে স্থইট্সারল্যাণ্ডের জেনেভা! 
হইতে । বিচারক ছিলেন লীগ অব নেশ্তন্স্‌ (বিশ্বরাষ্ট্পরিষৎ)। 

আল্সাস-লোরেণের কয়লা ও লোহার খনি ফ্রান্স দখল করিয়াছেন “ 
পুর্ব অঞ্চলে সিলেশিয়া৷ ছিল জার্দ্মাণির দ্বিতীয় আল্সাস ও লোরেণ। 
এখন এই ডানারও বড় এক ভাগ হাতছাড়া হইতে চলিল। কাজেই. 
জান্মাণরা আগাগোড়। বিশ্বরা্রপরিষদের রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
রুজু করিতেছে। . 

সিলেশিয়া-ভাগাভাগির প্রস্তাবে ওলন্দাজ জাতি বিশেষ চিন্তিত।, 
রটার্ডামের “কুরাণ্ট” কাগজ বলিতেছেন :--ণ্যদি জেনেভার বিচার 
টিকিয়! খায়, তাহ! হইলে জান্মাণ রিপার্িকের বর্তমান ক্যাবিনেট, 
কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইবেন। এবার্ট-গবর্মেন্টের প্রধান মন্ত্রী 
হিবর্ট এতদিন জান্মাণ জাতিকে ইংরেজ-প্রেমে মজাইয়া আসিতেছেন। 
বৃটিশ গবর্মেন্টের* প্রত্যেক কথায় সায় দেওয়াই জাম্াণির পক্ষে মঙ্গল-. 
কর, এই যতই তাহার রাষ্্রনীতির মূলে রহিয়াছে ।  হিবর্টের কথা 
মানিয়া লইয়া তীহার দলের .লোকেরাঁ ভাবিতেছিল যে, বিশ্বরা্্র 
পরিষদের বিচারের বেলায় ইংরেজ গবমেন্ট জান্মাণির স্বপক্ষে কথা 
বলিবেন এবং তাহা হইলে গোট] সিলেশিয়াই জার্শাণির সঙ্গে. থাকিয়া 





৬ পরাজিত জান্মাণি 


যাইবে ।” কিন্তু বিচারে. ফল হইল উন্টাঁ। কাজেই এখন ্বর্ট- 
ক্যাবিনেট টলমল করিতেছে । 


রুখ সন্বন্ধে ইতালিয়ান ও জার্ন্মাণ এক্য 


রুশিয়ায় ভীষণ ছুডিক্ষ দেখা দিয়াছে। এই ছুতিক্ষের আওত! 
হইতে রুশ নরনারীকে বাচাইবার জন্ব ইয়োরামেরিকার বড় বড় 
দেশের লোকেরা একট। সাহাধ্য-সমিতি. গঠন করিয়াছেন । সেদিন 
বেলজিয়ামের ক্রসেল্স্‌ নগরে এই সমিতির এক বৈঠক বঙিয়াছিল। 
হল্যাত্তের কোনো! কোনো কাগজে এই বৈঠকের সঙ স্ধে টি্নী 
বাহির হইয়াছে। 

ইংল্যাগ্ ও ফ্রান্স নাকি ছুতিক্ষে সাহাঘ্য করিবার পূর্বে! সোভিয়েট 
গবর্ষেন্টেক্ নিকট কতকগুল। কড়া শর্ত দাবী করিতে চাহেন। প্রধান 
কথা এই যে--১৯১৪ সালের পূর্বে রুশিয়া, বৃটিশ ও ফরাসী জাতিদয়ের 

. নিকট যত টাকা ধার লইয়াছিল, সেই সব টাকা সে স্থ্দে আসলে 
ফিরাইয়! দিতে রাজি না হইলে ইবল্যাণ্ ও ফ্রান্স আর রুশিয়াকে 
সাহাষ্য করিতে গ্রস্ত নন । 

১৯১৭ মালে দোভিয়েট-রিপাব্রিক কারেম করিবার সময় বোল- 
শেভিষ্ীর! পুরাণ! জারের আমলের সকল দেনা ভামাদি বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছিল । সোভিয়েট রুশিয়। পুরাণী কঞ্জ শোধ করিতে 
অনিচ্ছক । এই জন্তই ইংল্যগ্ড ও ফ্রান্স এই কয়বংসর ধরিয়া বোল- 
শেডিকীদের বিরুদ্ধে খড়ণহস্ত রহিয়াছেন | 

আজ অক্গাভাবে এবং ব্যাধির তাড়নায় সৌভিযেট-রুশ নেহাত কাবুঃ 
- এই বুঝিয়া ইংরেজ ও ফরাসীরা তাহাকে ভাহার পুরাপা দেন৷ স্বীকার 


রিং. সারিনি তি লাক .. রারারি না” রানার প্র রিনার রাত. নং. সরল পর বহন 


জার্মমাণ কুপ্ট্‌রে হাতে খড়ি চর ূ 


ইতালীর প্রতিনিধি ক্রসেল্দের বৈঠকে বলিয়াছেন ১২৯৯ুভিক্ষে 
সাহাধ্য করাটী লোকহিতসাধনের অঙ্ক । এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র 
গণ্ডগোলযুক্ত প্রশ্নগুলা উঠানো উচিত নয়। অনাথ বালকবালিকা একই 
মৃতপ্রায় নরনারীকে অন্নদান, ব্বঘান ও উষধ্গান করিবার ভন্ভ যে 
প্রনচষ্টা চলিতেছে, তাহাতে ইংন্যগড ও ফ্রান্বের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক কথ 
লইয়। জটলা! বাড়ানো দি্রতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে” কুশিক্কা 
ইভালীয় টাকা ধারে না কিনা? 

ক্রসেল্সের ভার্মমাণ গ্রুতিনিধিও ইতালিয়ানের মতেই সায় দিয়াছেন । 
প্রায় সকল ক্ষেক্কেই ইতাববী ও জার্ম্মাণি এক পথের পথিক দেখিতেছি। 

আমেরিকা প্রথম হইতেই রুশিয়ার সাহাষা" সন্ধে ইংল্যও, ও 
ফ্রান্ষের মতের বিপক্ষে । হল্যাপ্ডের “টেলিগ্রাফ বলিতেছেন +_ 
“এই ধরণের বাকৃবিতগ্ডায় বেচারা রুশ জাতি যারপর নাই কষ্ট পাইতে 
থাকিবে” ইংল্যপ্ডেই অনেকে ইংরেজ, বুটি ও ফরাসী সরকারী 
নীতির বিরদ্ধে দাড়াইয়াছে। ্ 


সিলেশিয়া-কাণ্ডে ইতালীর মত 


পোল্যা্ডের উপর ইতালিয়ানরা যারপর নাই চটা। সিনেশিয়ার 
'কোনো কোনো অংশ পোল্যাণ্ডের হিস্তায় পড়িবে, এই খবক্পাইয় 
ইতালীর কাগজগুল! ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্সের বিপক্ষে গাওয়া! 
ইতালিয়ানদের এক মহা স্বধর্শে ঈাড়াইতেছে। 

রোমের পিপল রষাণ, বলিতেছেন £--%জেনেভীর বিশ্ব 
গরিষং ভার্সাই-সদ্ধির কড়ারগুলাই হুবস্থ নকল করিয়্াছেন। জাশ্মথি 
তাহাদের সিলেশিয়া-সংক্রাস্ত বিচার কোনো মতেই মানিবে না । 
ফরাসীরা জার্াগিতে আরু পোল্যান্ডে শত্রুতা জালাইয়া তুলিড়ে 
সচেষ্ট । কিন্তু জান্মাণির শিল্পী, ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিকের সাহায্য 


৫৮ পরাজিত জাশ্মীণি 


ছাড়া পোলিশ জাতি একদিনও কীচিতে পারিবে কি? বিশ্ববাষ্্র 
পরিষদের কম্মকর্তারা জার্মাণিকে  কূপোকষা! করিয়া মারিবাঁর ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। কিন্তু জান্মাণ জাতিকে গল! টিপিয়া মারা সহজ নয়” 
জার্মমাণির ফুস্ফুস্‌ লোহায় তৈয়ারি ৮ 

পপল রমাণর মতে 'দীগ অব নেশ্তন্স্ঠ এইবার খাটে 
উঠিলেন। শীঘ্রই ইহার গঙ্গাধাত্রার সময় উপস্থিত হইবে। 
সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন ২_“বিশ্বরাষ্ট্রপরিষত্টাকে পৃথিবীর 
কোনো বিচক্ষণ লৌকই স্থনজরে দেখে নাই 1 নেহাৎ ছেলেছোকরারা 
বা কাচা লোকের! হয়ত এই পরিষদের উপর কিছু কিছু বিশ্বীস 
রাখিত। কিন্তু সিলেশিয়া-কাণ্ডের পর কেহই আর ইহাদের নাম 
মুখে আনিবে না। " এই ধরণের অন্থায়পূর্ণ শালিশীর ফলে পরিষদের 
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিল ।” 

ইতালিয়ান্‌ গবমেেকী পক্ষ হইতে যে ব্যক্তি জেনেভার চান 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি অবশ্ঠ বিচারের তারিফই করিয়াছেন; যথা” 
«বিশ্বরা্ট্রপরিষৎ স্ুবিচারই করিয়াছেন। জার্াণি বা পোল্যাণ্ড এই 
ছুয়ের কোনো দিকেই এক চুল টানির! পক্ষপাত করা হয় নাই” এই 
সরকারী” ইতালীয় মতের প্রতিবাদ করিয়া রোমের 'পায়েজে' 
বলিতেছেন £_«ইহার নাম ফদি স্থবিচার ও পক্ষপাতহীনতা হয়, তাহা 
' হইলে এই ছুই বস্ত কাহাকে বলে, ভাহা আমাদের সরকারী প্রতিনিধি 
মহাশয় কখনো শিখিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই ৮ 

পায়েজে'র সংবাদদাতা ঘোরতর পোল্যাগুবিরোধী। জেনেভা 
হইতে তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন :--“সিলেশিয়া ইয়োরোপের এক 
অতি সুগঠিত শিল্প্রধান জনপদ । এই অঞ্চল ছাড়িয়। দেওয়া হইল 
কাহার হাতে? জগতের সব চেয়ে ওচা, নিষম্মা,' মুখখু ও দেউলিয়। 


জাম্বাণ কুণ্টুরে হাতে খড়ি ৫৮ 


পুষিতে পারিবে কি? এই ত্রশ্বর্যের খনি পোলিশ জাতির হাতে 
বেয়াকুবের মতন গছাইয়! দিয়া বির্ববাষ্ট্রপরিষৎ জার্খাণির সম্পদবৃদ্ধির 
পথ ত মারিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের সর্বনাশ করিলেন? ধর্ম ও 
স্তায় পদদলিত করিয়া জেনেভাঁর বিচারক মহাশয়র। জগতে আনিলেন 
কিবস্ত? জান্দাণির দারিত্্য। ইহার কুফল শীগ্রই গোটা মানব- 
জাতিকে ভূগিতে হইবে! লড়াইয়ের ক্ষতি পূরণের জন্য টীকা 
জান্মাণির আসিবে কোথা হইতে? জান্দাণির নিকট মিত্ররাষট্রা অর্ধ 
অর্ধন্দ সোনার মার্ক দাবী করিতে ছাঁড়িতেছেন না_-অথচ আবার 
তাহারা জাম্মাণ জাতিকে ধনে প্রাণে মারিতেও কস্থুর করিলেন না।৮ 


৭ 


বীরপৃজার রেওয়াজ * 


করাসীরা বীরপৃজ! বেশী করে কি জাম্মাণরা বীরপৃজা বেশী করে; 
হিসাব করিয়া উঠা মুস্কিল । প্যারিসে দেখিয়।৷ আসিয়াছি আ্বাজ অমুক 
বৈজ্ঞানিকের স্বৃত্যুর শতবংসর, কাল. অমুক স্বদেশসেবকের জন্মতিথি।. 
এই ধরণের তিথি,আর উৎসব ইয়ান্ছি সমাজে বড় বেশী চোখে গড়ে, 
নাই। 'মাঞ্কিন নরনারী প্রধানত; বর্তমাননিষ্ঠ ও ভবিস্বতস্থী। ইহার! 
অতীতের তোআক্কা এক প্রকার রাখেই না বলা চলে। কিন্ত 
দাম্মাণরা ফরাসীদেরই মাস্তুত ভাই । “অতীত গৌরব বাহিনী মম. 
বাণী”্র দৌড় এই ছুই সমাজে খুবই লঙ্কা । 
ফিরখোঁভ, ছিলেন আমুর্ধেদের বীর। চিকিৎসাশাস্ত্রের উনবিংশ: 
শতান্ধীকে জার্খ্বাণরা “ফিরখোভের যুগ” বলিয়া থাকে। অর্থাৎ, 
ফিরখোভ, জার্মাণির প্যান্তায়র | ইহার জন্মতিথির শতবার্ষিক উৎসব: 
নইয়া নানা প্রতিষ্ঠানে নানা প্রকার সভা হইল। নগরের স্বাস্থারক্ষা 
ইত্যাদি কার্ধ্যাবলীতেও ফিরখোভ, বালিনের জনসমাঁজে বিশেষ প্রসিদ্ধ) 


আর পলতি বা উন ১ ৫১ ১ রন 





-বলিয়। মানিয়া থাকেন।  ট্টাগেরাট” ইত্যাদি' বড় বড় কাগজে 
ফিরখোঁভের কৃতিত্ব লইয়! বিশেষজ্ঞের আলোচনা বাহির হুইয়াছে। 
“ফ্যেল্কারকুণ্ডে বা নৃতত্বের মিউজিয়ামে ফোন্‌ লুশান এবং শুধ্হার্ট 
বক্তৃতা করিলেন। বুঝিলাম না এক রত্তি। জার্মাণ “বন্তৃতা' বুঝিতে 
এখনো! অনেক দেরি । মাত্র কয়েক সপ্তাহের দৌড় কৃতই বা হইবে? 

হার্টম্যান ছিলেন অস্টায়ার এক কবি। ১৮৪৮ সালের ইয়োরোপীয় 
বিশ্লবের যুগে ইনি জার্মাণ সমাজে নয়া আদর্শ প্রচার-করিয়া গিয়াছেন। 
অস্্ীযায় রিপাব্রিক 'ব! গণতন্ত্র স্থাপনের প্রচেষ্টায় ইনি সাহায্য করিতেন । 
কাজেই কপালে জুটিয়াছিল নির্বাসন. তবে ঘটনাচক্রে ফে' দিন 
১৯১৮ সালে এই ভাবুক আদর্শপ্রচারক কবিবরের পুষ্র অষ্টারান 
রিপারিকের প্রথমন্গরকাঁরী প্রতিনিধিরূপে ইয়োরোপের প্রীস্তজ্জাতিক 
াষ্টমগুলে হাজির হইতে.পারিগছেনী।, দেখ! যাইভেছে-স্এমন কি 
কবিদের “আকাজ্ঞাও এফ: পুঁরুষেই কাধ্যে. পরিণত হয়। হার্ট 
মাঁনের কবিতা আলোচনা করিয়া, 'আজ জার্দ্মাণ সমাজের নরনারীর। 
আনন্দিত হইতেছে । পু 

'্যয়চে তসাইটুং কাগজে 'প্রাইষ্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সর্ঈস প্রবন্ধ 
বাহির গ্ছইয়াছে। ক্লাইষ্ট ছিলেন উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগে 
খুবক'জার্দাণির অন্যতম শিলার । অর্থাৎ ক্লাইষ্ট. কবিতা ও নাটক 
রচন! করিয়া "দেশের লোক মাতাইতেন। শ্তাহার মৃত্যু হইয়াছিল 
১৮১০ সাটস।- তখন জন্মাণ সমাজে রোমাঁটিক আন্দোলনের 
.জোআর ছুট্টিতেছে। গ্যেটে সেই সময়ে প্রায় বুড়া মারিতেছেন 
এবং ভাবুকতার বিরুদ্ধে দীড়াইয়াছেন। 

ক্লাইষ্টের সাহিত্য আলোচনা করিয়া * বেখক বলিতেছেন: 
“যুবক জার্াণি, আবার তোরা মানুষ হ। ক্লাইষ্টের সাধনায় প্রাণ 


জার্দাণ কুষ্ট,রে হাতে খড়ি ৬১. 


ক্লাই্টের স্বদেশাস্থরাগ আবস্ঠক।» ক্লাইস্টেরে এক বয়ে নিষ্বরপ £- 


“যে লোকটা পেট ভরিয়া কোন্নো লোককে হিংসা করিতে পারে না সে; 


কোনো লোককে প্রাণ ভরিয়! ভালবাসিতেও *অন্মর্থ 1” অর্থাৎ, 
িক্রধবংসের কথা দিনরাত জপিতে থাক,__জার্ম্মাণ জাত শীপ্রই আবার 
জগতে মাথা তিক ঈাড়াইবে ।” | 


- নয়া জীন্মাণির গোড়াপত্তন 


এক আড্ডায় জার্মার্ধরা * ক্লাবলি করিতেছে £__“আঁমরা মাতা: 
গেলাম মাত্র এক কারণে রাষ্ট্রনীতি না জানার ফলে।' জারা জাত. 


কারখান। চালাইতে মজুদ । ' আমর ব্াবসা-বাণিজ্যেও কোনো! 
আতর পেছনে নই! আমাদের জ্সনায়ক্েরা, যদি রাষট্নীতিতে পাকা 
শস্তাদ হইতেন, ভাহা হইলে এই যুদ্ধে গারিতাম মা ।” 

এক নারী বলিতেছেন :-কি বেয়াকুবি? এখনো বিদেশের 


লোকের! জার্দাণিতে লেখাপড়া শিখিবার জ্জন্য আলিতে চার, 


আমাদের যদি . কিছু শিখাইবান্র থাঁকিবে, তাহা ঈইনে ডাইয়ে 
হারিলাম কন? আ্আমরা লড়াইয়ে হারিয়াছি,_ইহার ্ারাই ফুঝিতে 


হইবে আমাদের হী্থুস-কলেজগুলা "হাতুড়ে গড়িবার কারখানা আল্প ' 


আমাদের আাষ্টারগুলা পত্ডিতমূর্থ ঃ 

যুবক জান্মাণিক্ষে রাষ্ট্রনীতি শিখাইবার জন্ত নামা আয়োজন 
চলিতেছে । একটা আয়োজনের মাথায় দেখিলাম শিলারের এক 
নাতিমেয়ের তরফ হইতে। নাম ফোন শ্লাইখেন। শিলারের 
বাস্ত্রতিটা ফোন গ্লাইখেনের ভাবে পরিচালিত হইতেছে। 

“পোলিটিশার কোল্লেগ "বা বরাষ্ট্রনৈতিক সমিতি” নামক একটা 


"৬২ পরাজিত জান্মাণি 


তাতাইতে প্রর়াসী হইয়াছেন। বাথানে এক সঙ্গে অনেক লেখক, 
সম্পাদক, শিল্পী ও খবরের কাগজের সবাদদাতার সঙ্গে আলাপ হইল । 
এই কোলেগের পাচ'ছয় বিভাগে বর্তমান জগতের সকল প্রকার সমন্তাই 
আলোচিত হয়! - 
ফোন প্রাইখেন আর একটা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রাদক। সেইটান্তে 
বিশেষভাবে সাহিত্যলেবী ও শিল্পীর আনাগোনা । নাম “বু ড্যয়চার 
গেলের্টার উগ্ত্‌ ক্যিন্্ুলার” অর্থাৎ জাশ্বীণ সী ও শিল্পী সঙ্ঘ। 
জার্খবাণির ছোট বড় মাঝারি গ্রায় সকল লোকই এই ঘাটিতে জুটির! 
থাকে । ৮৪ 


চল 
“ফাউফ$? কাব্যের অমরতা 


, জার্শাণর। 'ফাউষ্টকে কোনো! দিনই ভুলিতে পারিবেঃ মা। স্বইডিশ 
কবি ইব্সেনের পিয়ার গিণ্ট” বালিনের বড. িয়েটারে অভিনীত 
হইতেছে । পাঁলাটাকে থিয়েটারওয়ালার! “উত্তর ইয়োরোপের ফাউষ্ট» 
বলিয়। প্রচার করিয়া থাকে । ছুনিয়ার সকল কবিকেই জান্মাণিতে 
।গ্যেটের মাপকাঠিতে কষা হয়। বিস্মিত হইবার কারণ নাই । 

আজকাল হেরফেলি নামক এক কবি -জান্মবাণির সাহিত্যমণ্ডলে 
জাকিয়া উঠিয়াছেন। ইহার লেখ! 'ম্পীগেল-মেনুশ্৬ বা “আয়নার 
মাফ নাটককে জান্বাণসমাজে “দ্বিতীয় ফাউষ্ট'রূপে অভ্যর্থনা কর! 
“ হইতেছে। -হ্বেফেলের রচনা ফ্রান্সে আদর পাইতেছে। প্যারিসের 
“ল। হুহ্বেল রহিব্য ফ্রাসেজ্ মাসিকে আয়নার মানুষের বিস্তৃত 
মালোচন! দেখিলাম ! এই পত্রিকাটা। বিশ্বসাহিত্যের বেপারী । 


কুল্ট,র-বিনিষয় 


চির রর নার ল্যান জার ররর রত বস ৭ 


্ঁ 


জার্মমাণ কুপ্টুরে হাতে খড়ি ৬ 


অনেক কিছু আশা করে। এই জন্য জার্দমাণিতে আমেরিকার আদর 
চের। যার্কিন জাতের স্্রে কুন্টুর-বিনিময়ের জন্ জাম্মীণরা 
লালায়িত। ভারতবাসীর নিকট জাশ্ধুণির পাইরার কিছু আছে কি? 
এফ কথায় কিছুই না। কাজেই, বা ভারতসন্তানকে না 
হ্াতামাতি কওর না। ১.৩ 

এদিকে জার্মানির নিকট ইয়ান জাতবেশ কিছু আশা করে কি? 
কিছুই না। কাজেই আহম্রিকায় জান্মাণ জাতিকে লইয়! নাচানাচি 
দেখা যায় না। লড়াইয়ে" পূর্বে কিন্ত ইয়াঙ্ছিরা জাম্মাণ কুণ্ট'র 
আমদানি করিবার জন্য স্বদেশে প্রপাগাণ্ডা চাঁলাইত% ৯: 

যাহার যেখানে স্বার্থ তাহার সেখানে মাতামাতি,__অর্থাৎ, 
প্রপাগাগড, আর সভ্যতািনিমগ্ের আদ্দোলম। ভারতবানী জার্দাণ- 
জাত্রে নিকট" কিছু আশা করিতে পারে কি? প্রত্যেক স্থবিবেচক 
লোকই বলিবে ৮ নেক কিছু ।” কাজেই জার্মাণিতে ভারতবাসীর 
প্রপাগা্ডা আবশ্তক | অর্থাং জার্্াণ কুল্ট:র ভারতে আমদানি করিবার 
জন্ ভারত-সন্তানকে জাম্মীণিতে বসিয়া খাটিতে হইবে । ভারতেও 
এই জন্ত নান। কেন্দ্রে থাকা চাই! কাহার জার্্বাণির নয়, 
-_বুঝিয়া রাখা উচিত। 

বালিনের বড় লাইব্রেরীর কতকগুলা ঘরে বের্টলিঠের সঙ্গে আলাপ, 
হইল । * এই সকল ঘরে “আমেরিকা-ইনৃষ্িটিউট” কায়েম * করা 
হইয়াছে। যুদ্ধের কয়েক বংসর পূর্বের এই প্রতিান গড়া হইয়াছিল। * 
আমিট্টিসের পর: হইতে এইটাকে জাগাইয়া তোলা হইতেছে। . শিল্প, 
বিজ্ঞান, সাহিত্য, গ্রন্থ-বিনিময়, অধ্যাপক-বিনিময় ইত্যাদি বিষ লইয়া! 
এই ইন্টিটিউট আমেরিকার-জান্মাণিতে স্ভাব বাড়াইতে সচেষ্ট । 


কেস্িজজ বিশ্ববি্ভালয়ের অধ্যাপক ডেট আসিয়াঁছেন বালিন্রে 
2৯ :০০১০২ ০ ১৩০০, ০০১০০১৭১৩ 


৬৪. পরাজিত জান্মাঁণি 


আসিয়াছে জার্্মাণ ভূতাত্বিক ও আকরতাত্বিকদিগকে দক্ষিণ.-আমে- 
রিকায় লইস্া যাইবার জগ্ত+ আমেরিকার “নেশন কাগজে এক 
মাফিন বৈজ্ঞানিক. বলিতেছেন দ্া্াণর যুদ্ধের এই কম -বত্সরে 
প্বিজ্ঞানের নানা বিভাগে শ্রত্দূর অগ্রসর হইয়াছে ফে ভাবিলে বিস্মিত 
হইতে-হয়।” ভি রজিলে রর 
বিশেষজ্ঞ আস্তিত্বেছে দুলে দলে । - 


বেহালারাদক ক্রুইস্লান্ব 


, ভিয়েনার জগিধ্যাত বেহাঁলা-বাদক ক্রাইস্লার এখন বালিনে। 
চি নরনারী ক্রাইসুলারের গুণপনায় মুগ্ধ। সঙ্গীতভবনে ঠাই 
পাওয়া কঠিন। ক্রাইস্লার পরকা সমাজস্বকও বটে। কয়েক মাস 
হইল ওপাও নগরে অসংখ্য নরনারীর মৃতু ঘটয়াছে। সম্পত্তি নষ্ট 
হইয়াছেও বিস্তর । উৎপাত আস্ত হয কোনো! ফ্যাক্টরির ভিতরকার 
আকন্মিক অগ্রিকাণ্ডে। ওপাওয়ের ছু, নরনারীকে সাহাম্য করিবার 
জন্ত জান্াণির নগরে নগরে ধনভাপ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। ক্রাইস্লার 
এই “রিলীফণ ব্যাপারে একজন অগ্রণী। 

_ সঙ্গীতভবনের আয়ের প্রায় সবই ক্রাইস্লার ওপাঁও সাহায্যভাগ্ারে.. 
দান করিতেছেন । আমেরিকায় থাকিবার সময়েও ইনি অস্ীয়া ও.” 
-জার্খাণির বালক-বালিকাদের জন্য বেহালা বাজাইয়া .অজুম্্ টাক! 

তুলিয়াছেন। অবশ্য আমিষ্টিসের পর। কেননা, ফু্ধের সময় ক্রাইস্‌- 

নাহল ই নাকাল ই ছিল 


- জনসাধারণের সঙ্গীত-ভবন 
জান্মাণির প্রায় প্রত্যেক শহরেই জনসাধারণের, সম্পত্তিষ্বরূপ 


এ চর র্‌ 
জাম্মাণ কুপ্টরে হাতে খড়ি ৬৫ 


থিয়েটার বা অপেরাগুলা৷ যৌথকারবার-রূপে পরিচালিত হয়। চাদা 
করিয়া মূলধন তুলিয়। কর্পকর্ভার! স্থকুমার শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি 
করিতেছেন। ঃ " 

এই ধরণের ব্যবসাতে আপামর জনসাধারণ হাতের কাছেই কম- 
বেশী টাকা খাটাইবার স্থযোগ পাত্র। অধিকন্ত শস্তায় সর্বোচ্চ ও্তাদ- 
গণের সঙ্গীত শুনিবার অধিকারও তাহাদের থাকে। বাপ্সিনে জন- 
সাধারণের টাকায় পরিচালিত “ফোল্ক্স্‌ওপারে”র সভ্যসংখ্য। অর্থাং 
মালিক সংখ্যা, শুনিতে তিনলাখেরও বেশী । " 

ক্রাইস্লার বলিতেছেন £__“অমমেরিকা হইতে ফিরিয়। আসিয়? 
দেখিতেছি, জান্বাণিতে সঙ্গীতচর্চা এবং সঙ্গীতের সমাদর যারপর নাই 
বাড়িয়া গিয়াছে। গোটা জার্মাণ চরিত্রেই এক অপূর্ব পরিবর্তন 
দেখিতে পাইতেছি। লড়াইরের অভিজ্ঞতা এবং আতিষ্টিসের অত্যাচার, 
_ছুইই জাম্মাণিকে স্তিরপ্রতিজ্ঞ ও গানতীধপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। 
এই গভীরপ্ঞ। ও দৃঢ়তার এক বিশেষ পরিচয় পাইতেছি সঙ্গীতকলার 
বিকাশে | 

অনেক প্রতিভাবান্‌ জান্মাণ বুঝা অন্ান্ঠ অর্থকরী জীবিকা ছাড়িয়া 
দিয়া সঙ্গীতে জীবন উৎসর্গ করিতেছে! তাহাদের সাধনায় জান্মাণির 
সঙ্গীত-শিল্প নবনব ক্ষেত্রে মানব-চিতের স্বাধীনতা বাড়াইয়া তুলিবে, 
সন্দেহ নাই । ৎ 


বাস্তাশিল্ল 


প্যারিসের রাস্তার চৌমোহনীতে ফে দরের বাস্তশিল্প দেখা যায়, ্ 
বালিনে সেই দরের কাজকন্্ম চোখে পড়িতেছে না। বালিনের সেই 
ব্জিয়মিনারট] লাল গ্রানাইটে দেখায় খবক্রুরংই বটে । কিত পাঁবিসিন 


৬৬ পরাজিত জান্মীণি 


অনেকটা নিশ্প্রভ। সৌন্দধ্য আছে গৌরব নাই বলিলে যাহ কিছু 
বুঝা যায় ক্যেনিগ জ্প্লাইসের,( রাইথ ষ্টাগ ভবনের সঙ্ধধস্থ) এই 
জাশ্মাণ মিলার সেইরূপ মনে হইবে । 

১৮৬৪ হইতে ১৮৭১ সালের প্রুশিয়ান বিজয়গ্ব্ব এই স্মতিস্তস্তের 
উপর খোদিভ._ প্যারিসের “মার্ক দ জিয্ক যেমন নেপোলিয়ানি 
্ষীন্তির বাস্তমুত্তি। জগতের সকল দেশের বিজয়ন্তস্তেই মানব-চরিজের 
একাকার রূপ দেখিতে পাই ॥ প্রাচীন মিশরীয় ফারাওদের আমল, 
হইতে আজ পথ্যন্ত এই হিসাবে মান্ষের কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় 
নাই,_বদিও পশ্চিমারা পূর্বের পশ্চিমে তথাকথিত প্রভেদ বুঝাইবার 
জন্য জোর জবরদস্তি করিয়া শিল্পে শিল্পে প্রভেদ জাহির করিতে, 
সর্বদাই ব্যন্ত। 

ছুনিয়ার বিজযন্ত্গুলা একসঙ্গে ্বচক্ষে দেখিবার এক সুযোগ 
ঘটিল। হোফঘান-প্রণীত “ডেঙ্কম্যেলার' বা স্বৃতিস্তস্ত নামক গ্রন্থ 
ছুইথগ্ডে বিভক্ত । একখণ্ডে আছে শ্ুপ্ডের ইতিহাস, আর একখণ্ডে 
্তস্ত-শিল্পের বিবরণ । কেতাৰ দুইটা সচিত্র” হাগুবুখ ড্যর আকিটেক- 
টুর গরন্থমালার অন্তর্গত। | 

রাইথ্ষ্টাগ পাড়ায় এক গলির নাম 'জীগেস্আল্লে বা বিজয়- 
সড়ক। ছুইধারে দেখিতৈছি হোহেনংসোলার্ণ বংশের রাজাদের 
প্রতিযন্ধী। স্থাপত্যে মুগ্ধ হইলাম না। শিল্পের আসনে মুদ্িগুল! 
টেকসই হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না৷ 


র্যিককাটের “ভারতীয় প্রেমসলীত? 


ফোন গ্লাজেনাপ একখানা কেতাব' উপহার দিলেন কেতাঁবের 
এ. ছল ক । এম ক্র্ডিশে লীবেশলিবিরু” অর্থাৎ 


জান্মাণ কুষ্ট,রে হাতে খড়ি ৬৭ 


অধ্যাপক রিয্কার্ট। অনেক দিনের কথা,__কিন্ত একত্রে শ্রস্থাকারে 
প্রচারিত হইল এতদিনে । 

রক্কার্ট (১৭৮৯-১৮৬৩ ) জাম্মীণির শ্ি্ধযুগের লোক । রোমা 
টিক ভাবুকতার লহুরে তাহার যৌবন কাটর়াছিল। সংস্কৃত শিখিবার 
জন্ত ইনি উইলসনের অভিধান খানা স্বহন্তে নকল করিয়া লইয়াছিলেন। 
অর্থাৎ বই তখন জুটিত কম, আর র্যিকার্টের পয়সার টানাটানিও ছিল 
খুব বেশী। | 

অঙ্গবাদগুলা জাম্মাণ কাব্য হিসাবে সুললিত। ভাঁষার উপর 
লেখকের জোর জাম্মাণরাও তারিফ করিয়াছেন। রঘুবংশ, কিরাতাজ্জু 
নীয়, শৃঙ্গারশতক, গীতগোবিন্দ ইত্যাদির সরস জার্খাণ স্বরণ 
জান্মাণদের আদরের বন্ধ । রিযি্কার্ট' আরবী কাব্যেও স্থদক্ষ ছিলেন। 
তখনকার দিনে যুবক জার্াণি বিশ্বসাহিত্ের বন্থা আনিয়া জার্মাণ 
রুষ্ট;রের তেজ বাড়াইতে সচেষ্ট থাকিত। কেতাবের ভিতর মধ্যযুগের 
ভারতীয় চিত্র কতকগুলা ছাপা হইয়াছে । বালিনের “ফ্যেক্কাবরকুণ্ডে 
অর্থাৎ বৃতত্ বিষয়ক মিউজিয়ামে চিত্রগুলার মূল রক্ষিত হইতেছে । 


: দ্দন্থ্যবীর স্টোর্টেবেকার, 


'লাইপৃৎসিগের এক প্রকাশক একথানা নভেল ছাপাইয্রাছেন। মধ্য 
বুগের-_চতুদ্দশ শত্তান্দীর-_কথা লইয়া এই গল্প লিখিত। লেখক বিশ 
বংসর ধরিয়া এই কাহিনীতে মস্গুল ছিলেন। সাগরের ডাকাইত 
হোর্টেবেকার কি কৌশলে হান্সা বণিক্সজ্বের সওদাগরি আহাজ 
বুটপাট করিত, তাহার বিবরণ এই উপন্যাসে বিবৃত হইয়াছে। 
লেখকের নাম এঙ্সেল। 


৬ পরাজিত জান্মাণি 
সহাজন-তাহার জনক |... দল পাকাইয়া ডাকাইতি করার ব্যবসাতে 
ইনি অসাধারণ কেরদানি দেখাইতে সমর্থ হন। 

ক্ট্যের্টেবেকার ফেঁসে ডাকাইত-নন। এঙ্গেল কেতাব লিখিয়াছেন 
১৯২১ সালে,_-অর্থাৎ যখন কুশিয়ার বোল্শেভিকীর চলিতেছে জয় 
জয় কার! কাজেই অন্ততঃ কাগজে কলমে ষ্টর্টেবেকার কমিউনিষ্ট" 
গন্থী ভাবুক বিশ্বামিত্রের মতন ইনি যে নয়া জগ২ গড়িলেন, সেই 
উপনিবেশের 'নীতিশাস্ত্র ছিল ধন-সাম্যের বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। বল। 
বাহুল্য, লুটের ভাগবাটোরারায় ষ্ের্টেবেকার প্রেটোসংহিত। ও 
লেনিন-নীতি অধবা মোরের 'ইউটোপিয়া" কাজে লাগাইয়াছিলেন। 
র্‌ ভাঁকাইতের গ গল্প পড়িতে পড়িতে হয় “আনন্দঘঠ' মনে আসিবে, 
ক হয়" গোটে-সাহিতোর “গ্োট্স্ট অথবা শিলার সাহিত্যের 'ররবার? 

াৎ দন্থ্যবীর'। কাব্যশিল্পে ডাকাইত-জীবন স্বাধীনচেত। নিভীক 
ধা সমাজসংস্কারক স্বদেশসেবকের আদর্শ ফুটাইয়। তুলে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গেটে যখন ডাকাইতের আদর্শ 
জার্মাণির সম্মুখে ধরিয়্াছিলেন অধব। শিলার যখন তাহার উন্দীপনামর 
নাটকের দ্বারা যুবক জার্ম্মাণিকে তাতাইতে ও কর্মঠ করিয়া তুলিতে 
ব্যন্ত ছিলেন, তখন তীহাদের বাণী ছিল ন্যাশন্যালিজম্‌, স্বাদেশিকতা, 
রাষ্্ীয় স্বাধীনতা । 

কিন্ত বিংশশতান্দীর জাম্দীণ আখ্যায়িকাকার সেই পুরাণা মামুলি 
ধুয়া! ধরেন নাই। এঞ্গেল ভাকাইতজীবনের বীরত্বে দেখীইতেছেন 
মানব মাত্রের আধিক স্বাধীনতা । জগতে এ এক নব- আদর্শ_নয়া 
আধ্যাক্মিকতা । “ভগবানের ভক্ত মোরা ধ্বংস করি ছুনিয়া”__এই 
হস্কার আজকালকার জার্খাণ ভাবুকভায় “বন্দে মাতরম্ঠ মন্ত্রের ঠাই 
অধিকার করিয়াছে । 


জার্দ্াণ কুণ্ট,রে হাতে খড়ি ৮ 


-সংবাদ-পত্রে শিল্প-সাহিত্য | 


জাপানী বালক-বালিকাদের আকা ছবি বাঙ্গিনের কাগজে কাগজে 
প্রকাশিত হইতেছে ।. অপর দিকে জার্ম্াণ বালক-বালিকাদের হাতের 
কাজ তোকিওতে প্রদর্শিত হইতেছে__এই ধরণের প্রদর্শনী-বিনিময় 
জগতের নৃতন ঘটনা । ছুনিয়ার লোকেরা পরস্পর জানাশুনা বাড়াই: 
বার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে । ক 

জাপানী ছবির ভিতর দেখিতেছি,__দশ বৎসরের এক শিশু এক 
'দাইয্যো” মৃষ্তি আকিয়াছে। এগার বৎসরের বালিকার গ্রাকী.: 
জাপানী রমণী এবং চোদ্দবংসরের ছোকরার এক প্রাকৃতিক দৃশ্তও . 
জার্মাণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । | 

গাউল নামক জার্ম্াণির সুপ্রিন্ স্থপতির মৃত্যু হইল। গাঁউল 
সিংহ গড়িয়। যশস্বী হইয়াছিলেন। জীবজন্তর স্থাপত্যে ইহার কীন্তি 
জান্মাণি-জোড়। | নামজাদা জার্্বাণরা সাধারণতঃ ৭৫1৮০ বংসর 
বসের পূর্বে মরেন না । কিন্তু গাউল মরিয়াছেন ৫২ বৎসর বয়সে, 

বালিনের আইনাধ্যাপক ফোন গীর্কের নাম ভারতবর্ষে অনেকেই 
শুনিয়। থাকিবেন। মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় 'নীতিশান্ত্ ও ধর্মাহ- 
শাসনের আলোচনায় গীর্কে ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত। কয়েকদিন হইন্ব 
৮১ বসর বরসে ইহার মৃত্যু হইয়াছে । পুরাণা হিনুরাষ্ট্রনীতির 
আলোচনায় গীর্কের আলোচনাপ্রণালী যথাস্থানে কাজে লাগাইয়াছি। . 


জান্াণ কাব্যের হিবটম্যান 


এক রাত খানিকটা কড়া হাওয়া বহিল। পরদিন সকালে দেক্চি 
লিগ্ডেন গুলা আধা-মাডা উই ৮১৩ কি 


নত পরাজিত জাশ্মাণি 


গোলাকার: পাতাপুলা কে যেন ঝাঁটাইয়। রাস্তার কিনারায় আনিয়া 
ঠেকাইয়াছে । ০০7 

যেনার এক প্রকাশক “নয়া ইয়োরোপের কাব্য” নামক এক ছোট 
কাব্যগ্রন্থ বাহির করিয়াছেন । কধির নাম এক্গেল্কে । কবি যৌবনের 
আরস্তে মারা গিয়াছেন-_লড়াইয়ের মাঠে__আমিটিসের প্রা সমসম- 
কালে। এন্দেল্‌কে মজুরি করিতেন । 

এই ধরণের আর এক বড় কবি ডেমেল বংসর ছু'এক হইল মারা 
পড়িয়াছেন। : জনসাধারণের ছুঃখদৈস্ত ছন্দে প্রচার করিয়া ধাহারা 
জবপ্রতিষ্ঠ হন, তাহাদিগকে ইয়োরোপে- অন্ততঃ জান্মাণিতে নিয়া 
কিটম্যান্ত নাম দেওয়। হইয়। থাকে! এই জাতীয় এক হিবটম্যান্‌ 
নাকি বোলশেভিক রুশিকায়ও আজকাল আসর জাকাইয়া রহিরাছেন । 


রোমান্টিক আন্দোলন 


রোমা্টিক যুগের ভাবুকবৃদ্দের এক মেলা দেখিলাম। গ্াট্‌স্‌ 
বিরিওটেক, নামক বালিনের বড় গ্রস্থশালার এক ঘরে রোখা্টিক 
সাহিত্যরধীদিগের গ্রস্থাবলীর প্রথম স্যস্করণ প্রদর্শিত হইতেছে। 
ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ানি আমল--মোটের উপর ১৭৯০ হইতে 
১৮২০ সাল পর্য্যন্ত এই ত্রিশ বৎসর কালকে জান্মবাণ সাহিত্যের ভাবুকতার 
যুগ ধরিয়া লইতে পারি। রোমার্টিকত। ও স্বাদেশিকতা তখন ছিল এক 
সুত্রে গাথা। সেই রোমান্টিক আদর্শের কথা মনে করাইয়া দিয়া 
| জান্মাণ জননায়কগণ যুবক ও শিশু জার্দাণিকে আবার সেই “বন্দে 
মাতরম্ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন। 
ভাবুক লেখকেরা অনেকেই ছিলেন একাধারে ক্চি দার্শনিক, 
দবিজ্ঞানসেবী, চিত্রকর, সঙ্গীতের ওন্তাদ। প্রায় সকলেই-_গ্ল্েটে 
রথন্ত_খবরের কাগজ, মাপিক পত্রিকা ইত্যাদির সম্পাদন করিয়া 


$জার্ম্মাণ কুল্ট,রে হাতে খড়ি শি 


জনগণের ভিতর নয়া নয়৷ খেক্লীল ঢালিবার চেষ্টা! করিতেন । আন্দো 
লনের জন্ত তখনকার দিনের মহামহোপাধ্যায়েরাঁও বাজারে দীড়াইয়া 
নাচানাচি করিতে ল্িত হইতেন না । জগদিখ্যাত শ্লেগেল ছিলেন 
এই ধরণের এক 'প্রপাগাতি্ট, অর্থাৎ হুজুগের টাই। 
ক্লাইষ্ট কবির স্বদেশী সঙ্গীত আজও জান্মাণির প্রত্যেক বালক- 
বালিকার হৃদয়ে শক্রধ্বংসের উৎসাহ জাগাইয়৷ থাকে! গ্রিম ভাইয়েরা 
পল্নী-প্রচলিত লোক-সাহিত্য এবং কথাকাহিনী সংগ্রহ করিয়! ন্রনারীকে 
"দেশের মাটির দিকে নজর দিতে শিখাইয়াছিলেন। এই সব্ল 
'অঙসদ্ধান ও গল্পের প্রভাবে জান্দাগসমাজে স্বদেশ-গ্ীতি সদ ভিবি 
উপর দীড়াইতে সঘর্থ হয় রে 
ভাবুকের! সকলেই স্বদেশসেবক ছিলেন বটে,_কিন্ত তাহ বলিয়ী 
কেহই বিদেশী শিল্প-সাহিত্যকে বরকট করেন নাই! বরং ছুনিয়ার 
শক্তিপুঞ্ধকে জান্মাণির শিল্পে ও সাহিত্যে সথপ্রতিষ্ঠিত করাই রোমার্টিক 
আদর্শবাদীদের এক বিশেষ লক্ষ্য ছিল। 
জান্মাণ ভাষায় বিশ্বসাহিত্য ছড়াইবার ভার ভিন: ক্লেখেন : 
ভাইয়েরা ।. ইহাদের সহকারী জুটিয়াছিলেন নাট্যকার টাক। তাহাদের 
উৎসাহে বিলাতী শেক্সপিয়ার হইতে ভারতীয় শেক্‌স্পিয়ার কালিদাস 
পর্যন্ত জাম্মাণ “কুষ্টরের” নিজস্ব হয়। 
সেই হ্বর্যুগের নামজাদা কৰি শিলার ও হায়নে ভারতেও অজানা 
নাই। হারনের গঙ্গা-সঙ্গীতে জাশ্মাণির আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। ভারতীয় 
পদ্মের গন্ধ শুঁকিয়াছে। রোগার্টিক জীবনের দার্শনিক ব্যাথাকার 
হার্ডার যুবক ভাঁরতেরই জীবন যেন সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন । 
দুনিয়া চলিতেছে সর্বত্র একই নিয়মে । এই জন্যই একশত বংসর 
" পূর্বেকার যুবক ভান্দাণির কর্সাধনায় আর নবীন এশিয়ার জীবন 
" প্রবাহে একই পুনগঠন্ুধর্শের প্রভাব দেখিতে পাই। 






৭২ পরাজিত জাম্মাণি 


জার্্মীণির মজুর-কংগ্রেস ও ভারতবধ 


রাইণ-রুর অঞ্চলের ড্যিস্সেরডর্ফ শহরে জান্মাণ মজুরদের এক 
কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইল (১৬ অক্টোবর, ১৯২১)। সভাপতি ছিলেন 
রুডল্ফ রোক্ার। ইনি জান্মাণ মজুর-সঙ্ঘের এক বড় কর্শাবীর 

মজুর-কংগ্রেসে উপস্থিত ছিল চাষী, ছুতাবুমিস্ত্রী এবং খনি, ধাতুর 
কারখানা, রেলওয়ে ইত্যাদিসংত্রান্ত ফ্যাক্টরির শ্রমজীবীর দল। সভায় 
নারীর সংখ্যা মন্দ ছিল না। হল্যাগ্ড, সুইডেন, চেকোক্পোভাকিয়া 
এবং আমেরিকা হইতেও মজুর-প্রতিনিধির সমাগম হইয়াছিল । 

ডিস্সেলডফের এই মঙ্গুর-কংগ্রেস হইতে ভারতীয় মজুর ও 
'কিষাণদের নিকট এক ভ্রাতৃত্বের রাখী পাঠানো হইয়াছে । অবশ্ত এই 
সৌহার্দের ইস্তাহার ভারতবর্ষে পৌছিবে কিনা আলাদা কথা । জাম্মীণ 
. মজুরের। বলিতেছেন £--হে ভারতের মুরচাষী, বিদেশী- সাআজ্যের 
এবং বিদেশী ধনি-সম্প্রদায়ের আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য 
. তোগর! যে সংগ্রাম স্থুরু করিয়াছ, সেই সংগ্রামে আমরা তোমাদের 
সফলত। কামনা করি। মনে রাখিও কিন্তু ষে, বিদেশীরাই তোমাদের 
একমাত্র শক্র নয় । তোমাদের স্বজাতীয় ধনী মহীজন এবং জমিদারেরাও 
অনেক স্থলে তোমাদের খাটি ছুস্মন।” 

জান্দাণির মজুরেরা পূর্বে কখনো কোনে। কাজকর্মে ভারতীয় 
মজুর-চাষীদের কথা মুখে আনে নাই। যুদ্ধের সমরে অবশ্য জান্দমাণ 
রাষ্্রনার়ক এবং পত্িকীসম্পাদকেরা আয়লরীণ্, ঈজিপ্ট এবং 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথ। বহুবার আলোচনা করিরাছিলেন। কিন্তু 


আগিট্টিসের পর জান্মাণির রাস্থীয় জীবনে ভারতবর্ষের কথা খোলাখুলি 
4. কারাদ বানিদরর 


জাঁত্াণ কুন্টরে হাতে খড়ি ৭৩ 


সি্িক্ালিজ্‌ম্‌ বনাম সোশ্যালিজ 


রোক্কার ফেসতের মজুর-কংগ্রেসের কর্ণধার সেই মতকে পশ্চিযা। 
ভাষায় বলে “সিগিক্যানিজষ” | ভারতবর্ষে বোধ হয়, এই শক এখনো, 
সুপরিচিত নয়। ইয়োরামেরিকার প্রায় সর্বত্রই সিগিক্যালিষ্ট নামে 
মজুর-চাষীদের দল আছে! দুর হইতে যাহারা জাত বিচার করিতে 
অপারগ, তাহার সিপ্তিক্যা'লি্টদিগকে সহজে সোশ্ঠালিষ্ট বলিয়। থাকে 1. 
কিন্ত এই ছুই “শিষ্ট-ভাগান্ত শব্ধের অর্থে অনেক ফারাক ।. 
বস্তুতঃ মামুলি সোস্তালিষ্ট নাম আজকাল নেহাৎ নিন্দনীয়। কোনে 
চরমপন্থী শ্রমভীবীর দলই সোস্ঠাশিষ্টরূপে পরিচিত হইতে চায় না? 
দিনকাল যেমন পড়িয়াছে, তাহাতে খাটি মজুরদের সর্ববাধাহীন 
স্বরাজ ছাড়া ইহারা আর কিছুতে সন্থষ্ট নয় । সেই স্বরাভকে কমিউনিষ্ট 
বাধনসাম্যশীল স্বরাজ বল! হইয়! থাকে । পু 
কিন্তু এই কমিউনিষ্ট গণতস্থটাই কি উপায়ে গড়িয়া তোলা যাইবে ? 
এই সঙ্ন্ধে মজুরদের ভিতর দলাদলি বিষম । ১৯১৭ সালের 
৭ নবেশ্বর হইতে আজ চার বংসর রিয়া কমিউনিষ্ট স্বরাজের একটা, 
যাচাই হইতেছে রুশিয়ায়। বোল্শৈভিকীদের গ্রবন্িত “স্ট্েভিয়েট 
রিপারিকণ বা পঞ্চায়েতী গণতন্ব জগতের একমাত্র ধনসাম্যশীল 
স্বরাজ । ক্রমশঃ দেখিতেছি যে, ইয়োরামেরিকার বিপ্লবী চরমপন্থী, 
মঙ্ুর্গণ রূশিয়ার “এক্স্পেরিমেপ্টে আস্থা হারাইতেছে। বোল্‌- 
শেভিকীদের মত ইহাদের আর পছন্দসই নয়। ইহারা এখন কমিউ- 
নিজ্মের এক নয়া পথে ঝুঁকিতেছে। 
সেই নয়! পথের নাম সিগিক্যালিজ্ম্‌। অন্ততঃ বিশ বংসর ধাঁরিয়া 
এই শবটা পাশ্চাত্য শ্রমভীকী মহলে. স্প্রচলিত। কিন্তু মে মাসে 


মে 


(১৯২১) মক্ষো নগরে .বিশ্বমভুর-সঙ্ঘের” যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়» 
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“সেই কংগ্রেসের পর হইতে সিগডিক্যালিষ্ট দল নয়! তেজে ৫দখা দিয়াছে! 
রুশিয়ার বোল্শেভিক কমিউনিষ্টদের সঙ্গে ইয়োরান্মমরিকার সিশ্ডি 
ফ্যাল কমিউনিষ্টদের ছাড়াছাড়ি সেই কংগ্রেসের কীর্ধ্যাবলীর ফল। 
:১৬ অক্টোবর ড্যিস্সেলডর্কে যে কংগ্রেস বসিল, সেই কংগ্রেন্ে মনতুরদের 
নয়া ফা্ধাণ জারি দেখিতে পাই। আশা করি, প্রাচীন ভারতীয় 
নীতিশান্ত্রের ও তাত্রলিপির ভিতর “রিসার্চ চালাইয়া কেহ সিশ্ডি 
ক্যালিজমতত্রকে হিন্দু সভ্যতীর এক আবিষ্ৰীররূপে সপ্রমীণ *করিতে 
প্রয়াসী হইবেন না । 


মজুর মহলে দলাঁদলি 


” জা্াবিষধিতিক্যা রা ভারতীয় মজুর-কিষাণকে যে মন্মে হাম 
বন্দি পাঠাইয়াছেন, কুশিয়ার “বিশ্বমুর সঙ্গের কংগ্রেস হইতেও 
ভারতীয় অমত্রীবীদের উপলক্ষ্য করিরা অবিকল সেই মর্শেই বন্ধুত্বের 
দাখিল। ক্র হইয়্াছিল। দুনিয়ার মজুরেরা, যে যেখানেই 
থাকুক না, সকলেরই স্বার্থ এক, আর সকল জাতীয় শ্রমজীবীদেরই 
ছুস্মন এক,_এই কথা বোল্শেভিকীরাও বলিতেছেন আবার 
সিণ্রিক্যালিষ্টরাও বলিতেছে। 

তাহা হইলে সিপ্ডিক্যালিষ্টরা বোল্শেভিকীদের বিরুদ্ধে ঈাড়াইলেন 
কেন? কয়েক দিন হইল জাশ্মাণির হামুর্গ বন্দরে জাহাজের খালাসী- 
দের এক-সভা হইয়াছে। তাহাতে এই ঝগড়ার কারণ বিশেষরূপে 
বুঝা যায়। বিগত জুলাই ও আগস্ট মাসে (১৯২১) মস্কোতে যে 
আন্তর্জাতিক মজুর কগগ্রেস বসিয়াছিল সেই কংগ্রেসে বোল্শেভিকীরা 
লাকি অনেক অন্তায় ব্যবহার করিয়াছে । এই জন্য ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোনো! কোনো দেশের 
সিশ্তিক্যালিষ্টরা মক্কোর বিশ্বমজুর-সঙ্ঘ'কে বয়কট কৰিতে দৃক । 


৮ 
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সিগিক্যালিষ্টরা মজুরদের কোনো! আন্দালনে কোনো প্রকার 
রাষ্রনৈতিক দলের কিছু মাত্র প্রভাব পছন্দ করে না। কিন্ত মস্কোর 
সজুর-কংগ্রেসকে নাকি বোল্শেভিকীরা! সোভিয়েট রুশ গভমে্টেরই 
একট। খাশ মজুর-বিভাগে পরিণত করিয়া ফেলিরাছে। 


জার্্দীণ সিগিক্যালিষট রোক্কার 


হানু্গের খালাসী-সভাক়্ রোক্কার বলিয়াছেন :_“মক্কোর কর্তার 
বিশ্বমজুর-কংগ্রেসকে” যেন তেন প্রকারেণ সোভিয়েট মতে আনিতে 
সচেষ্ট ছিলেন৷ এজন্য তাহারা জলের মত টাকা খরচ ক্কারিয়াছেন 
অনেক নির্দেশেষ শ্রমজীবি-প্রতিনিধিকে একমাত্র ঘন্দেহের জোরে 
রুশিয়। হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে । আর, যেসকল খ্রিদেশী 
ডেলিগেট রুশিয়ার ভিতরকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিয়া” 
ছিলেন, তাহাদিগকে নানা উপায়ে বাধা দেওয়া হইয়াছে। “হোটেল 
নুক্স্ঠ হইতে মস্কোর ম্ুর-জীবন যতটুকু বুঝা যায়, স্কাহার বেশী 
বুঝিবার অবসর কোনো বিদেশীকেই দেওয়া হয় নাই। (সোভিয়েট 
কশিয়ার জোরজবরদস্তির নিকট ছুনিয়ার মামুলি গবর্ষে্টগুলার 
অত্যাচার এবং জুলুমও পরাস্ত হইবে । কাজেই জার্মাণি, পর্তুগাল, 
'স্পেন, ইতালী ও আমেরিকার চরমপন্থী বিপ্লবী শ্রমজীবীরা রুশিয়ার 
বোলশেভিক মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল ।. এখন হইতে 
আমর। নৃতন প্রণালীতে মভুর-চাষীদের স্বরাজ গড়িতে যত্ত্ করিব ৮9 

সিপ্ডিক্যালিষ্টরা গবর্েন্টের এলাকার বহিভূ্তি স্ব স্বঞ্প্রধান 
মঙ্ুরকিষাণদের সঙ্ঘ কায়েম করিতে উদ্যোগী । কিন্ত বোলশেভিকীর! 


* মন্্রকিষাণদের কাজকর্শে গবর্ষেন্টের শাসন পুরামাত্রাই জারি করিয়া 


খাকেন। এই হিসাবে কুশিরার সোভিয়েট গবর্মে্ট আর অন্যন্য 
ৃর্দোআ” গবমেন্ট এক গোত্রেরই অন্তর্গত। কাজেই সিগিক্যালি- 


৭৬ পরাজিত জান্্ানি 
ষ্টরা “আনাকিষ্ট । দেখা যাউক, াটহীনার বা গবমেপ্টশৃন্যতার 
আদর্শে পশ্চিমা অমভীবীদের দৌড় কতদূর ঘায়। 
যে আধ্যাত্মিকতার জোরে নবীন ইয়োরামেরিকার নরনারী নিত্য 
নূতন সমাজ-গঠনের কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে, যে আধ্যাত্মিকতার, 
'জোরে ইহার! গতকল্যের পরীক্গাগ্তলাকে অকেজো বিবেচনা করিয়া 
আগামীকল্যের জন্য নয়া! সাধনায় চিত্ত সমর্পণ করিতেছে, যে আধ্যাত্ি- 
কতার জোরে ইহারা প্রতি মুহূর্তই মানবজীবনকে নয়া নক্সা জুখ- 
স্বাচ্ছন্দযের অধিকারী করিয়া! তুলিবার জন্য দলে দলে প্রাণপাত 
করিতেছে যে আধ্যাত্মিকতার জোরে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট: 
সকল প্রকার স্বাধীনতার স্থযোগ না পৌছানো পথ্যন্ত ইহারা অস্থির 
ও কন্মতংপর থাকিতেছে,_-সেই আধ্যাম্তিকতা যে চাখে নাই সে 
* কখনে! মানবের “অনন্ত-পিপাসা বুঝিতে পারিবে না। | 


. দি্ডিক্যাল মতের ছুই স্বীকা্ধ্য 


ড্যিস্সেলডফে র কংগ্রেসে সিগিক্যালিষ্টরা ছুনিয়ার মজুরচাষীদের, 
জন্য এক গীতার মোসাবিদ! প্রচার করিয়াছেন। এই মোসাবিদায় 
গবর্ষেন্ট বস্তটাকে এক দম লুপ্ত কর হইয়াছে । 

পৃথিবীর সকল দেশেই রাষ্ট্রনৈতিক দলের পাগ্ডারা দেশের ভিতর- 
কার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগুলি দখল করিতে সচেষ্ট থাকেন। তীহাদের 
বিবেচনার গবর্মে্ট-সংক্রান্ত ক্ষমতাগুল! হস্তগত না হইলে বিদ্যা, 
ব্যবসায়, ধন-সম্পত্তি, সাজ-সংস্কার ইত্যাদি জীবনের কোনে। বিভাগেই 
উন্নতি সাধন করা অসম্ভব ঁকস্ত যখনই কোনো দল শাসন-বিষয়ক 
অর্থাৎ পোলিটিক্যাল ক্ষমতা পাইয়া বসে তখনই দেখা যায় ফে, 
দলনাঁয়কগণ পরাণা পথেই সমীজকে চালাইতে অগ্রসর হন । নতন নতন, 


ছাশ্থাণ কুল্টরে হাতে খড়ি ১ এন 


এই গেল সি্তিকযালিষ্টী তের প্রথম শ্বীকাধ্য। বলা বহুল, এই 
সত পুরাপুরি গ্রহ্ণীয় নয়। এই যুক্তির গলদ অনেক। যাহা হউক, 
সম্প্রতি সিগ্িক্যালিজমের সমালোচন। করিতেছি না। ইয়োরামেকার 
লাখ লাখ নরনারী এই মত অস্ুসারে জীবন চালাইতেছে__এই কথাটা 
অন্ততঃ জানিয়! রাখা আবশ্যক । 

সিগিক্যালিষ্টদের আর একটি স্বীকাধ্য আছে। ইহারা! বলেন ষে, 
বাস্তবিক পক্ষে দেশের উন্নতি নির্ভর করে একমাত্র আধিক ও বৈষয়িক 
সংস্থানের উপর | কৃষি, শিল্প, বাণিজা ইত্যাদি লাইনে সম্পত্তি-বিষয়ক ' 
পুনর্গঠন সুরু ন! হইলে মানবজীবনে নয়া স্রোত বহিতে পারে না। 

বংসর যাটেক পূর্বে কাল” মার্কুস্‌ ছুনিয়ায় যে ুয়ার্ঠ ধরাইয়! 
গিয়াছেন, সেই ধুয়ার চরম 'বিকাশ দেখিতেছি সিগিক্যালিষ্টদের এই 
মতে। বন্ততঃ এইথানে সিগডক্যালিষ্টদের সঙ্গে বোল্শেভিষ্টদের 
আদ বিরোধ নাই। “ভাতার আধিক ব্যাখ্যা_ছুই মহলেরই 
গোড়ার কথ|। এই তত্ব মাকিন অধ্যাপক সেলিগ্যান-প্রণীত 'ইকনমিক 
ইনটারপ্রেটেশন অব হিষ্টরি'গ্রস্থে সোজ। কথায় বুঝানো আছে। কার্ল 
মাক্সের কটমট বইয়ে দন্তক্ষুট “করা অনেকের পক্ষে স্থবিধাজনক নয় । 
তবে ফরাসী পণ্ডিত জিদ্‌ ও রিস্ত-প্রণীত 'আধিক মতবাদের ইতিহাস 
রথে সিগিক্যালিজ্ম ইত্যাদি নয়া নয়া মতবাদের বিবরণ, ব্যাখ্যা ও 
সমালোচনা সহজেই বোধগম্য ৷ 


জার্ন্নাণ ম্ুরদের নবীন গীতা 


সিগ্িক্যািষ্টদের প্রথম স্বীকার্য ছুইটা হজম করিয়া লইলে অন্ান্ত 
কথ! স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ. । £্্যস্সেলডকের মোসাবিদায়-প্রকাশ £₹ 

১। আমরা রাষ্ট্র নামক কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বা প্রয়ো- 
রীতা স্বীকার করিতে চাই না। আমরা বৈষয়িক ভীবনের বিভাগে * 


ৰ্৮ পরাজিত জান্াণি 


বিভাগে নানা প্রকার নয়া সংস্থান স্থষ্টি-করিতে চাই। কাজেই 
গবমেন্টের শাসন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, পোলিটির্যাল দল ইত্যাদি বস্ত 
তুলিয়া! দিয়া সমাজে আখিক রাগে কায়েম করিতে আমরা 
সচেষ্ট 1৮ 

২। “আর, আমরা যখন কোনো। গবর্ষেন্টের শাসনই পছন্দ করি 
না, তখন কোনো দল-বিশেষের একচ্ছত্র আধিপত্য অথবা কোনে। 
দেশব্যাপী আাইন-কান্থন আমাদের আদর্শের বহিতূত্ত। আমরা ভিন্ন 
বিন মুর দলের ভিন্ন ভিন্ন আইন দেখিলে জুখী হইবু। ভিন্ন ভিন্ন 
কুধাণ সম্প্রদার ভিন্ল ভিন্ন নিয়মে জীবন যাপন করিতেছে জানিলে 
আমাদের'আদর্শ মাফিক যুগান্তর সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিব। আমরা দেশের 
সর্বত্র নানাবিধ সঙ্ঘ, নানাবিধ আইন-কাম্গুন গড়িয়া তুলিতে চাই । 
সমাজের ভিতরকার প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠী ব৷ দলকে আপন আপন 
নিঘ্ষে বিচিত্র আকারে স্বাবীনভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ প্রদান 
করাই সিপ্তিক্যালিষ্ট স্বরাজের উদ্দেস্ত | 

বন্ততঃ, জান্মাণ সিগ্িক্যালিষ্ট দলের কোনে শ্রমজীবীই কোনো, 
রাষ্ট্রনৈতির দলের সভ্য হন না। ডিযস্সেলডফে র কংগ্রেসে জগতের 
সকল গব্র্মেটকেই টেলিগ্রাফ করিয়া তিরস্কার করা হইয়াছে । 
মিপ্ডিক্যালিষ্টদের চিন্তায় সোভিযেট রুশিয়ার সর্দার লেনিন, সোস্ঠালিষ্ট 
জান্াণ রিপার্িকের প্রেসিডেন্ট এবার্ট আর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি 
হাড়িং সকলেই এক পাপে পাপী । কারণ, ইহারা সকলেই গবন্ন্টের 

আবশ্কতা স্বীকার করেন। . | 
রা ইয়োরামেরিকাঁর সিপ্তিক্যালিষ্টরা সকলে মিলিয়া এক চর বিশ্ব- 

সিপডিক্যালিষ্ট-সজ্ব গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন্ধ।* এই আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনের সম্পাদক নিষুক্ত হইয়াছেন এক জন ওজন্দাজ। নাম বা্ধার্ড 


কির” রেজা নর 


টি 


জান্্াণ কুণ্ট,রে হাতে খড়ি ৭৯ 


চলিবে। এশিয়ার ইহাতে ক্ষতি নাই'। কেনন] ছুইদলই এশিয়ার 
স্বাধীনতা লাভে সাহায্য. করিতে অগ্রসর । 


আর্থিক ও সামারুক জীবনে 'ট্রাষ্ট গঠন 


জার্াণির সকল কর্শক্ষেত্রেই কেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ দ্লেখিতেছি।, 
ছোট,ছোট দল একক্র হইয়া বড় বড় দল গড়িতেছে। পর্ীস্থাতিস্ত্ের, 
স্থানে 'ফেডার্যাল' বা সর্-দার্্াণ একা প্রবরিত হইতেছে।” লড়াই: : 
হারিবার পরুজান্দাণর! এইদিকে সবিশেষ মনোযোগ হইয়াছে । 
জাশ্মাণিতে যতগুলা বড় বড় শিল্প কারখানা ফ্াছে, সবগুলি মিলিয়া' 
এক বিশাল 'ফার্বাণ গড়িয়াছে। এই ফার্কাণ্ডের কর্তা ব। 
সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, জার্মীণির কোন্‌ কারখানায় কত খরচে 
কোন্‌ মাল তৈয়ারি হয়, তাহুর সন্ধান পাওয়া যায়! সমগ্র জার্্মাির 
: শিক্প-শন্তি এক তীবে, এক দায়িত্বে পরিচালিত হইতেছে। ন্রাইথ্স্‌- 
ফার্ববাও ড্যর ড্যয়চেন ইওল্থী প্রতিষ্ঠানকে এক শিল্প-সাম্রাজ্য বিবেচন। 
করা চলে। রঃ 
এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কোমার সাহেব সেদিন বলিতে- 
শছিলেন :--“ইং্যগ জার্্াণিতে 'বিলাতী মাল বেচিবার সুযোগ 
ঢুঁড়িতেছেন। এই জন্যই জার্মাগ্ুদের, সঙ্গে হাম-দর্দি দেখাইতে 
ইংরেজরা শ্রত লালায়িত।” রী / 
মজুরদলের কেন্দ্রীকরণ জরু্মাণসমাজে খুব প্রবর। জার্্াধিতে 
ফতগুলি ইউনিয়ন বা খজুর-সমিতি আছে, অত নাই ছুনিয়ার: 
আর কোনো দেশে। সকলগুপি এর্ক'নিয়মের অধীন কাজ করেও। 
কেন্্রীকরণ দেখিতেছি ছাপাখানার, শিল্পে । জার্মানির ভিন্ন ভিন্ন: 
শইরে ছাপাখানার কলকজা যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার গত বহু জগৎ. 


টি ক ররর রা বরের ক... ৬ 


শপ পরাজিত জাম্মাণি 


খানেক হইল এক বিপুলায়তন আ্যাসোসিয়েশন গঠন করিরাছে। 
পরস্পর আড়াঃআড়ি অনেক কমিতেছে,_বিদেশে ছাপাখানার বাজারে 
বিলাভী ও মাকিন মালের সঙ্গে টনকর দিবার পক্ষে এইব্বপ কেব্রীকরণে 
জান্মাণির অনেক লাভ হইতেছে। 
, জার্থ্টণির অনেক বড় বড় ্রনথ-প্রকাশক এবং পুন্তক-বিক্রেত। 
ঞ্রমাজকার্জী এক্যবদ্ধ 'টরা্ট' গড়িবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এমন. কি, 
কুঁজ্তানিক পরিষং, সাহিত্য-সভা ইত্যাদি বিগ্তার কর্মবকেন্দরেওদেখিতেছি, 
অনেকগুরা পরম্পর স্্রীণীন ছোটথাটে। সঙ্গের স্থানে নিখিল-জাম্মাণি- 
ব্যাপী বিরাট পরিষৎ গড়িয়া উঠিতেছে।  জার্মাণির 'প্রাচ্যতৰ 
বিদ্বেরাও এই হিডিকে গেটি। জাশ্মাণির পণ্ডিত সম্প্রদায়কে একত্রে 
গাথিয়াছেন। 
জার্মানি ও ভারত 


৮. জার্দাণিতে ভারতবর্ষ স্দদ্ধে নানা কয! আলোচিত হইতেছে । 
সোস্তালিষ্ট মহলে গান্ধি আন্দোলন? লইয়া বক্তৃতার্দি চলিতেছে। 
ভারতীয় বক্তীর ডাক পঁড়িয়াছে। 
- : জার্দাণ ভাষায় বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা ছুই-একজন ভারতবাসীর* 
আছে দেখিতেছি। ত্রিবান্কুরের' চণ্পক রাম পিল্কে জাম্মাণ মহলে 
সুপরিচিত ভারতীয় জাশ্মাণ বক্তী। জহর, তৈরি এবং সত্তর খৈরি 
নামক ছুই ভারতীয় মুদলমান ভাই কীলিনের “প্রাচ্য বকতৃতাতবনে' 
মুসলমান মহিলা সম্বন্ধে বন্তৃতা কুুরিলেন। বক্তৃতার সার মর্খ “টাগে- 
ক্লাট' কাগজে বাহির হইয়াছে। 

_ বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ের “প্রিফাট-ভো২সেন্ট অর্থাৎ সরকারের অনুমতি 
শ্রাপ্ত অবৈতনিক অধ্যাপক-_জার্মাণ যুবা-ফোঁন্‌ ্লাজেনাপ, '্যরচে 
আল্গেমায়নে ৎসাইটুঙ” দৈনিকে বর্তমান ভারত সন্ধে মাঝেমাঝে 


জান্দাণ কুণ্ট,রে হাতে খড়ি ৮৯ 


লঙ্থা প্রবন্ধ লিখিয়া! থাকেন। ভারতীয় নারী-মজুরদের মহলে বর্দ্ঘট ও 
হরতাল কেমন চলিতেছে, সেই সঘস্ধেও এই কাগজে এক বিস্তৃত বিবরণ, 
বাহির হইয়াছে। লিখিয়াছেন এক জার্খ্াণ মহিলা । 


জান্্দাণদের সাহসিকতা 


জার্্মাণির কোথাও নৈরাস্ত বা ছু্বলত| দেখিতে পাই না । আগামী 
জাঙ্গরারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯২২) পুরাণ শত্রদিগকে অর্ধ 
অর্ঝূদ সোনার মার্ক, লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ বুঝাই! দিতে হইবে । 
তাহাতে জাম্মাণ মহাজনের! অথবা গবর্ষেন্ট কিছুমাত্র 'তীত নন। 
বরং সর্বত্রই শিল্পকারখানার মালিকের! এই রাষ্ট্রীয় দেনা শোধ করিবার 
গন্য উঠিয়া-পড়িয়। লাগিয়াছেন। 

ক্রোরপতি হুগে! ষ্িশ্লেদ্‌ এবং হ্বাণ্টার রাটেনাও--এই ছুইজনে 
জাশ্বাণিকে বিজেতাদের বাজারে-বাজারে জাহির করিয়া বেড়াইতে: 
ছেন। 'রাইথস্-ফার্বাণ্ডের, সভাপতি ব্যিশরও বিদেশী ব্যবসায়ী 
যহলে জাশ্মাণির স্বপক্ষে সহান্ছভৃতি টানিয়া আনিতেছেন। রিপার্লিকের 
ত্র হিট, হইতে আরম্ভ করির! প্রত্যেক নামজাদা লোকই হাটে- 
বাজারে গলা কাটাইয়। নিশ্তরূপ ব্তৃত৷ করিতেছেন £__ 

“গিগো। পৃথিবীর নরনারী, শোনৌ-শোনো তোমরা সকলে। 
জাম্মাণি লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের সকল টাকাই বুদে-আসলে সমঝাইয়া, 
দিতে প্রস্কত আছে । আমাদের প্রতিজ্ঞা অবিশ্বাস করিও ন1।” 


মন্ত্রী বিটের বক্তৃতা 


্তাশস্কালিষ অর্থাৎ সমরপন্থী এবং কাইজার-ভক্ত অথবা রাজততন্্ী 
জ্ান্খাণর। অবশ্য প্রাণে-প্রাণে বর্তমান হিব্ট-টাবাপটি ৮, 


৮ পরাজিত জাম্মীণি 


এত. সহজে ইংল্যগ্ডের আর ফ্রান্সের সকল আবদারেই “যো হুকুম* 
বলিতে রাজি নন। ইহারা! কট্টর “্বদেশ-সেবক? । 
রাইখ ষ্টাগের (পালামেন্টের ) বন্তৃতায় ন্াশন্যালিষ্ট দলের উপর 
মেজাজ গরম করিয়া! হিবর্ট, বলিতেছেন ১_“জার্মাণির কোনো! কোনো। 
ন্যাশন্যালিষ্ট কাগজে দেশের আর্থিক ছুরবস্থার কথা প্রচার করা 
হইতেছে। ইহা! নেহাৎ ভূল। আমাদের অবস্থা কিছু কাহিল বটে; 
কিন্ত বিচলিত বা! হতাশ হইবার কোনো কারণ নাই। লগুনের 
ব্যাঙ্কার মহলে জার্দ্রাণির জন্য টাকা ধার লইবার আয়োজন 
চলিতেছে।” লগুনের টাকার বাজার যাচাই করিবার জন্য ট্টিন্লেস্‌ 
'বাহাল আছেন । 
প্যারিসের প্যম্যানিতে' বোল্শেভিকপন্থী কমিউনিষ্ট দলের 
কাগজ। জান্মীণির তারিফ করিয়া সম্পাদক লিখিতেছেন,_-“ফরাসীরা 
বেয়াকুৰ। জার্্াণিকে লড়াইয়ে হারাইয়া ফ্রান্স ভাবিয়াছিল জান্মাণির 
বাজারগুল! তাহার দখলে আসিবে । অথচ ফল হইল উদ্টা। ফ্রান্সেই 
আজকাল ফ্যাক্টরির ছুয়ার বন্ধ। কিন্তু জান্মাণি নবীন তেজে স্বদেশী 
আন্দোলন চালাইতেছে। ইতালী, স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা এবং 
বন্ধান অঞ্চলে জাশ্বাণ মাল হুহু করিয়। প্রবেশ করিতেছে । এমন কি, 
ফ্রান্স, বেলজিয়ম এবং ইংল্যাণ্ডের বাজারেও জাশম্মাণ মালই বিক্রী 
হইতেছে” 
এই অবস্থার আলোচনা করিয্স! “ল্যিম্যানিতে বলিতেছেন - 
- “জার্খাণরা এত ফুলিয়৷ উঠিল কি করিয়া? জার্দাণ মার্ক নেহাৎ শস্তা। 
এই জন্ত বিদেশীরা জার্শাণিতে সওদী করিতে ঝুকিয়াছে। এ কথ 
সত্য। কিন্তু ইহাই জার্খাণির রপ্তানি-বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয় 
পোল্যাণ্ড এবং অস্থীযার মুদ্রাও যারপর নাই শন্তা। অথচ পোল্যাং 


জাম্মাণ কুষ্ট,রে হাতে খড়ি ৮৩ 


নয়। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে ফে, জগতে মাথ। তুলিতে হইলে নানা 
প্রকার সদ্গুণ থাকা আবশ্তক। সেই সকল সদ্গুণের প্রভাবে জার্াণরা 
লড়াইয়ের পূর্বে ইংল্যাণ্ডের ও ফান্সের প্রতিদন্দী হইয়া উঠিয়াছিল। 
আবার সেই সকল সদ্গুণের জোরেই আজ জান্খাণি লড়াইয়ে হারিয়াও 
বিজেতাদিগকে হঠাইতে চলিল। 


চতুর্থ অধ্যায় 


দুনিয়ার জান্মীণ-সমস্যা 
মার্ক পাউণ্ড ও ডলার 


জার্দাণিকে লড়াইয়ে হারাইয়। বিজেতারা জিতিয়াছে কি হারিয়াছে 
এখনো! পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। “একস্ত সর্ববনাশঃ অন্তন্ত তু 
পৌষমাসঃ”__এই বয়েৎ বর্তমান ক্ষেত্রে খাটে না। 

বিলাতে আজকাল ত্রিশ লাথ মজুর বেকার বসিয়া আছে। 
ভারতীয় বরকট এবং স্বদেশী আন্দোলন ইহার এক মস্ত কারণ সন্দেহ 
নাই। কিন্তু জার্খাণির আধিক দুরবস্থাও বিলাভী দৈন্যের এক 
জনক। জার্মাণ মার্ক বিলাতী পাউগ্ডের তুলনায় নেহাৎ নামিয়! 
গিয়াছে। জার্মাণদের চিন্তায় বিলাভী মাল খুব মাগগি। কাজেই 
জার্মাণিতে বিলাতী মাল বিক্রী হওয়া কঠিন। আমেরিকায় বেকার 
মজুরদের সংখ্য। ষাট সন্তর লাখ। এখানেও জাম্মাণির উপর নজর 
পড়িতেছে। এমন কি, ফ্রান্দের আঘিক দুর্গতিও জীর্ম্মাণ ছুর্গতির 
সঙ্গেই সংলগ্ন । 

নিউইয়র্কের গার্যার্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী নামক ব্যাঙ্কের ভাইস্‌ 
প্রেসিডেন্ট পিম্মন শিকাগো শহরের চেম্বার অব কমার্সে এক বক্তৃতা 
করিয়াছেন। বক্র বলিতেছেন :₹--“আমেরিকাঘ আজ এত লোক 
বেকার বসির আছে কেন? ইয়োরোপের আর্থিক ছুরবস্থাই মার্কিন 
সমাজের ছুরবস্থার প্রধান কারণ। ইয়োরোপের টাকাকড়ি মাফিন 
ছলারের তুলনায় এত নামিয়া গিয়াছে যে, কোনে! ইয়োরোপীয় ব্যব " 


ছুনিষ়ার জাম্মাণ-সমন্তা ৬৫ 


যুক্তরাষ্ট্রের অগণিত ফ্যাক্টরিতে এখন কোনো কারবার চলিতেছে লা? 
ইয়োরোশীঘানদের যাকিন মাল কিনিবার ক্ষমত! না বাড়িলে ছে-. 
রিকার ছুরবস্থা ঘুচিবে না। কাজেই ইয়োরোপকে ধনে প্রাণে বাচানো 
আমেরিকার দ্ধার্থ।” 

বর্তমান কালে দুনিয়া এত ছোট ও পয়ম্পর়-স্দ্ধ হইয়! পড়িয়াছে 
থে, কোনো এক সমাজের ক্ষতি করিয়া অপর কোনো সমাজ উন্নত বা 
সম্দ্ধিশালী হইতে পারে না। জগতের সকল দেশের লোককেই 
আধিক হিসাে মজবুভ রাখা প্রত্যেক জাতিরই স্বার্থ । 

যুদ্ধে ফোনো জাতিকে হারাইতে পারিলেই শেষ কিন্তী মাত হব 
না। জাম্মাণিকে হায়াইয়া আবার জারা শিকে মজবুদ করিয়া তুলিবার 
অন্যও পুরাপা শক্রুরা উঠিয়া পড়িয্না লাগিয়াছেন। জার্দদাণ মার্ককে 
পাউ্ড ও ডলারের তুলনায় চড়াইয়া দিতে পারিলেই ইংরেজ ও 
ইয়াহ্িরা খুসী। ৪ 


জার্দাণ"ইতালিয়ুবন বাণিজ্য-সন্ধি 


ইতালীর তৃতপূরধ মন্্ীপ্রধান নিত্ি জার্খ্বাণির মুরুক্ষি দাড়াইয়াছেন। 
ইনি বলিতেছেন :-_“জাম্দাণিকে বাচাইদ্া রাখিতেই হইবে। দেখিতেছ 
না ইতিমধ্যেই জান্মাণির গণ্ডগোলে গোটা ইয়োরোপই ব্যতিব্যস্ত হইয়া! 
পড়িয়াছে ?” ইংল্যাণ্ডের “উদদারপন্থী” দলের 'ম্যাঞচে্টার গ্াডিয়েন” 
কাগজ অনেক দিন হইতেই এই কথ। বলিয়া আসিতেছেন। বস্তুত 
এমন কি ফ্রান্মও এখন আর অবুঝ নন। ২৮7 

মাস দেড়েক হইল ইতালীয় গবর্ষেন্ট জার্মাণির সঙ্গে বাণিজা-সক্ধি 
পাতাইয়াছেন। আমদানি-রপ্তানি লইয়া উত্তর দেশের মধ্যে কতক” 
গুলি স্ুযোগ-বিনিময়ের ব্যবস্থা হইল। 


চসিকের জিরার স্ররারা্গ 


ট্রে পরাজিত জান্মাণি 


মাত্র কাগজে কলমে পধ্যবসিত। ইতালী ভাসাইকে অগ্রাহথ করিয়া 
চলিলেন। ফ্রান্সের এবং ইংল্যাণ্ডের মত না লইয়াই ইতালীর গবর্ষেন্ট 
পুরাণ! শত্রুর সঙ্গে দোস্তি পাতাইলেন। 

ইভালীর বিরুদ্ধে ইংরেজরা কোনো হৈ চৈ চালাইতেছে না) কারণ, 
ইংল্যগু নিজেই জার্দাণির সঙ্গে বাণিজ্য প্রবর্তন করিতে উঠিয়। পড়িয়া 
লাগিয়াছেন। জাশ্মাণ সমাজকে শক্র বিবেচনা করিরা চলিলে ইংরেজ 
শ্রমী আর ধনীদেরই স্বার্থ হানি ঘটিবে। 

এমন কি, ফ্রান্সও জাশ্মাণিকে আর শক্র বিবেচন| করিতে চাহেন 
না। এতদিন ফরাসী গবর্ষেন্ট কথায় কথায় লাঠির আওয়াজ শুনাইতে- 
ছিলেন। ক্রমশঃ ফ্রান্স বুঝিয়াছেন যে, নগদ সোনার টাকা দেওয়] 
জান্মাণির ক্ষমতার অতীত। টাকার বদলে মাল দেওয়াই জান্মাণির 
এক মাত্র উপায়। লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের কিছু অংশ স্বরূপ ফ্রান্স 
জান্মাণির নিকট হইতে মাল লইতে রাজি হইয়াছেন । 


হবীজবাডেন বনাম ভাঙ্সপাই 


১1. মে ও আগষ্ট মাসে (১৯২১) হবীজবাডেন শহরে যে ফরাসী- 
জার্্মাণ (লুস্তর-রাটেনাও) সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই ধরণের 
খুবাপড়াই দেখা যায়। কলতঃ, বলিতে পারি যে, ফরাসীর! নিজেই 
ভার্সহি সন্ধির কড়ারগুল! “ধাম। চাপা” দিতে প্রস্তত। অর্থাৎ মারপিট 
দাক্গাহাঙ্গামার কথা না ভাবিয়া! যাহা পাওয়া! যায়, তাহাতেই সন্তষ্ট 
থাকার দিকে ফরাসী রাষ্ট্রনায়কদের ঝোঁক দেখা যাইতেছে । “জুনল” 
“পতি পারিসিয়, “দেবা” ইত্যাদি কট্টর সমরপন্থী এবং “ঘোরতর 
স্বদেরী কাগজগ্ুলাও লুষ্ঠরের “থা লঙ্যম্ঠ নীতিই মানিতে রাজি। 

হবীজবাডেন সম্মেলনের শর্ত অচ্থসারে জার্াণ মন্গুরেরা উত্তর- 


দুনিয়ার জাম্মাণ-সমন্তা উ 
পারিবে । মোটের উপর প্রায় তিন লাখ বাড়ী তৈর়ারী করা দরকার | 
এই জন্ লোহালকড আসবাবপত্র যঙ্্ হাতিয়ার সই জাম্মাথি হইতে 
চালান করা হইবে । 

ভারসাইিয়ের কড়ার অস্কুসারে জার্ম্াণির যত টাকা | বিবার কথ! 
আছে হ্বীজবাডেনের ফলে তাহার অনেক হিস্্ক। আপনা আপনিই 
রেহাই হইবার কথা। অধিকম্ধ নগদ (সোনার) টাকা দিতে না 
হইলে জার্মাধির মুদ্রামস্ত। অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে । তাহাতে 
ইয়োরামেরিকার আমদানি-রপ্তানির বাজারও উন্নতির পথে উঠিতে 
থাকিবে । অতএব দেখ! যাইতেছে যে, সমরবিজ্ঞানের সাহায্যে অগতের 
ভাঙ্গা-গড়। যত সহজ বিবেচনা কর। হয়, ব্যাপারট। তত সহজ নয়। শে 
পথন্ত ধনবিজ্ঞানে আসিয়া ঠেকিতে হয় । ইয়োরোপের হবীজবাডেন- 
নীতির ইহাই ভাবার্থ। 

বিলাতী উদারপন্থীরা আরও চরম কথা বলিতেছেন । তাহাদের মতে 
জাম্াণির নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী না করাই যুক্তিসঙ্গত। বেলজিয়ামের 
এবং ফ্রান্সের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর বাড়ী, পল্লী শহর, রাস্তা ঘাট আর খাল রেল- 
পথগ্ুলা জান্মাণরা যদি নয়া গড়িয়া অথবা মেরামত করিয়া দেয়, তাহাতেই 
ইয়োরোপের সন্তষ্ট থাকা উচিত। যত শীত জার্খ্মাণির সঙ্গে সা 
দেশের বাখিজ্যা-সন্ধ পুলঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, জগতের পক্ষে ততই মগ 
কেননা বেশী চাপাচাপি করিতে গেলে জার্্বাণি দেউলিয়া হইয়া! কশিয়ার 
অবস্থায় দীড়াইবে। : তখন “ঢাকী স্ুদ্ধ ৰিসঞ্জন 1 কাঁজেই “সর্বনাশ 
সমূংপক্ষে অর্ধং তাজস্তি প্ডিতা৮২ শাস্ত্রের এই বচন অনুসারে ইংরেজ 
ধনবিজ্ঞানবিযেরা জান্খবাণির দেন] রাহি ঘোষণা করিবার ব্রা 7 


হত 


৯১ নবেশ্থর ১৯২১, 4 


৮৮ “ পরাজিত জান্দাণি 


রাস্তায় আন কাল দেখিতে পাই কেবল কালো বিকট মৃদ্তি। 
পড়িল। ন্বারান্দায় সময় কাটানো কিছুকাল হইতেই রক 
হইয়াছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা এত বেশী যে সকালে উঠিয়া দেখি যে, 
ছাদ, মাঠ, রাস্তা, গাছ, সরই বরফে ঢাকা। নবেন্বরের দ্বিতীয় 
মন্তাহে বরফ পড়া রালিনে বিরল । শহরটা দেখাইত্তেছে মন্দা! 
ক্মনেক দিন পরে আবার বরফের উপর কচ কচাইয়া স্বাটা গেল। 


আজ ১১ নবেম্বর (১৯২১)। তিন বংসর পূর্বে এই দিনে 
আগ্মিষ্টস জারি হইঘ়াছিল। ইতিমধ্যে জান্মীণির সঙ্গে অন্তান্য শক্রদের 
.লদ্ধিসহি কর! হইয়া গিয়াছে। কিন্ত ইয়াঙ্ষি যুক্তরাষ্ট্র ভাইয়ের 
. সন্ধিতে একমত হইতে পারেন নাই। ইংল্যগু ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, 
ইত্যাদি মিত্ররাষ্ট্রের পথে না চলিগ়া-_মাকিন সরকার এতদিন পরে 
একাকী ( অর্থাৎ দলের ভিতর ন। ঢুকি) জার্মাণির সঙ্গে নয়া সন্ধি 
সহি করিলেন। কাগজে কলমে আজ জগৎ ভরিয়! মহালড়াইয়ের 
*শান্তি স্থাপিত হইল । ও | 

আজ আবার ইয়াঙ্ষিস্থানের ফেডা্যাল-কেন্দ্র ওয়াশিংটন নগরে এক 
বিরাট আয্মর্জীতিক সম্মেসনের অধিবেশন বসিল। এই সম্মেলনটাকে 
প্রকারান্তরে ভাসাইয়ের সম্মেলন অপেক্ষা কোনো অংশে ছোট দরের 
রিরেচন। করিবার কারণ নাই। 

.ছুনিয্বান্থ লড়াইয়ের আয়োজ্ধন এবং লগ্ভাইরের খরা কিনা 
উদ্দেষ্টে ওয়াশিংটনে এই আন্তর্জাতিক বৈঠক ডাক! হইমাছে।. 
কাজেই প্রত্যেক বড় দেশের হোগ্রা. চোমরা বাষ্ট্ীনীয়কগণ কংগ্রেসে 
উপস্থিত। অধিকল্ত, প্রশান্ত মহাসাগরের নীনা-জাপানী-সমস্ত।, মাকিন- 
সমন্যা এবং ফরাসী-সম্া৮-৫ই চার পাঁচ প্রকার সমন্তার মীমাংসা 


ছুনিয়ার জান্াণ-সমশ্তা ৬ 


ওয়াশিংটনে ভাসাইয়ের জের 


বলিতে হইবে যে; ওয়াশিংটনের এই সন্মেলন ভাসহিয়ের' 
সন্দিসম্মেলনেরই একখপগু ফাও বা. জের-বিশেষ। গোটা দুনিয়ার 
কথাই প্রকারান্তরে এই কংগ্রেসে আলোচিত হইতে চলিল। 
এশিয়ার অনেক কথা,-বিশেষত;ঃ চীনের কথা-_ভাসাইয়ে 
পরিষ্কার করা হয নাই। যুক্তরাষ্ট্র তথাকথিত 'লীগ অব নেশ্রন্স'কে 
অগ্রাহথ করিয়। চলিতেছেন,_অধিকন্ত ভাই সন্ধিকেও. বেইজ্জদ 
করিয়া ছাড়িগ্বাছেন। কাজেই ছুনিয়ার অনেক কথাই যুক্তরাষ্ট্রের 
মতের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সেই সব কথাই অনেকটা খোলাখু্গ 
আলোচিত হইবার স্থযোগ ওয়াশিংটনে জুটিবার সম্ভাবনা । 
আরও এক করুথা। 'ভাসাইফ়ের পর পুরাণ অশরাতের ভিতর 
গোলযোগ রাধিয়াছে। ইতালী, ফ্রান্স এবং ইংল্যগড প্রীয় কোনো 
বিষয়েই এখন একমত নন। এদিকে জার্্াণিও আজকাল কোনো 
রাষ্্রবিশেষের শক্র নন। কাজেই রাষ্ট্রমগুলে নয়৷ দলগঠনের সময় 
আবিয়াছে। 2. 5 
এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে রুমেণিয়া, -জুগোক্সাভিয়! এবং. 
চেকোষ্সো ভাকিয়।,_-এই তিন রাষ্ট্রের এক "ছোট আতীক্ত' চলিতেছে 1. 
পোল্যাণ্ডে ও চেকোক্নোভারিঘায় বাণিজা-নন্ধি প্রবর্তিত হইয়াছে: 
এই মক্ল পরিবর্তনের প্রভাব এড্রাইরা বনিয়াদি রাষ্ট্র স্থির থাকি 
অসমর্থ। ওয়াশিংটনের কংগ্রেমে এই মমুদয়ের ছায়া পড়িতে বাধ্য. 
তুরস্ক ও গ্রীসের লড়াইয়ে ত ইতিমধ্যে ফ্রান্সে, ইংল্যণ্ডে খোলাখুলিই- 
মনোমালিন্য দেখা দিয়াছে । : কাজেই ইপ্সৌররাপীয় শক্চিপুজ চিত্ত স্থির 
বাধিরে কি করিয়া? কষশিয়াকে ইয়োর়োপ ও আমেরিকা কোন 
বইয়ে রাখিবেন, তাহার একট! আলোচনাও স্মাবস্তক-1 ১ 5 
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৯৪ পরাজিত জাম্মাণি 


ঝুঁটিশ সাম্রাজ্যের জাপানী-মিত্রত। কাগজে কলমে বজায় আছে বটে, 
কিন্তু এটা কতখানি টেকগই? সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যণ্ডের আইরিশ, মিশরীয় 
ও.ভারতীয় সমস্যাগুল! বিশ্ব-সমস্তায় দাঁড়াইয়াছে। লড়াইয়ের আয়োজন 
ক্ষমাইবার কংগ্রেসে বৃটিশসাম্রাজ্যের এই ষব প্রশ্ন কোনো না কোনে! 
আকারে দেখা দিবে নিশ্চয় । 


মার্ক-সমস্তা 


এক মাকিন ডলারে আজ পাওয়। যাইতেছে তিন শত জাম্মাণ মার্ক» 
এক বিলাতী পাউণ্ডে এগার শত মার্ক।' আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমগ্ডলে 
পরই মার্ক-সমস্ত। অতি ভীষণ অবস্থায় আসিয়া পড়িতেছে। : বল। বাহুল্য 
ওয়াশিংটনের কংগ্রেসে সমবেত ইংরেজ, জাপানী, ফরাসী, ইতালিয়ান 
এবং মাকিন রাষ্ট্রনাকগণ ' শয়নে, স্বপনে, নিশিজাগরণে এই জার্মমাণ- 
সমস্যাট। ভাবিবেনই ভাবিবেন। বস্তুতঃ মার্ক-সমস্তা' লইয়। শীদ্রই 
একটা আন্তজ্জাতিক মুদ্রা-সন্সেলন ডাকিবার কথা আমেরিকা হইতেই 
উিঠিয়াছে 

ওয়াশিংটনে এক কথায় জগতের ছোট বড় সকল প্রশ্নই তোলা- 
পাড়! হইবে। রক্তারক্তির পর ভাসাইয়ে ধরাতল ঠাণ্ডা করিবার 
প্রয়াস: হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে চোখরাঙানি আর মেজাজ গরম 
করার প্রকোপই বেশী ছিল। আজ তিন বংসব্:পরে অনেকটা ঠাণ্ড! 
মাথায় . ধরাখানাকে যুক্তিতর্কের“অধীনে আনিবার ব্যবস্থা হইল। 
টিটি তারিনার ভা িলিনি! 


রা ভ্বারতীয় পররাষ্্নীতির গোড়ার কথা 


৮1 তযাশিংটানব. বাঁদানরদ লয়া-সয়া আভর্জাতিক দল গঠনের 


ছুনিয়ার জান্দাণ-সমস্যা ৯১ 


গুপ্তভাবে এই অদল-বদল গড়িয়া উঠিবে। এই ভাঙ্গাগড়ার কশ্মকেন্দ্ে 
ভারতবধের ভবিস্কংও গৌণভাবে কথক্চিং নিয়ন্ত্রিত হইবে সন্দেহ নাই। 

অগতের যেখানেই যখন একটা বড় গোছের হৈ চৈ. চলুক না৷ কেন, 
সেইখানেই তখন ভারত-সন্তানের স্বপক্ষে, বা বিপক্ষে কিছু-না-কিছু 
খটিবেই ঘটিবে। যুবক ভারত এই কথাট। স্বতঃসিদ্ধের মতন ধরিয়। 
নইলে সহজেই স্বকীয় কর্তবা নির্দারণ করিতে পারিবেন। যুবক- 
ভারতের স্থায়ী পররাষ্-নীতি গড়িয়া তুলিবার জন্ত ধাহারা অগ্রসর 
এই তই তাহাদের সর্বপ্রথম স্বীকাধ্য। বিদেশী সুজুগ -ও হ্যবরল'র 
ভিতর নাক গু'জিয়! রাখা, ভারতবর্ষের পক্ষে বাজে কাজ .করা নয়-_ 
সময় নষ্ট কর। নয়_শক্তির অপব্যয় করা নয়। এই সমুদয় আন্তর্জাতিক” 
মহোচ্ছবের, "গোলে হরিবোলে*র ভিতর ভারতীয় স্বরাজেরই অনেক 
ম্বোত বহিয়। যাইতেছে । - 


. -পরাজয় কাহাকে বলে ? 
(১) 

' জান্মাণিকে এখনো তাহার পুরাণা শক্ররা. বিশ্বাস করিতেছে না। 
অনেক সময়েই ইহারা খোলাখুলি সন্দেহ প্রকাঁশ করিতেছেন যে, 
াশ্মাণর! ভাসাই' সন্ধির শর্ত মানিয়। চলিতেছে না ।-:.. * 

ভাইয়ের বিধানে জান্দীবিকে যুদ্ধসামগ্রী এবং. লড়াইয়ের 
সাজসরঞাম তৈয়ারি করিবার কারখানাগুল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, হইতবও 
সেই হুকুম ন! কি জার্দমাণরা আজও পৃরাপূরি তামিল করে নাই 
এমন কি শুনা যাইতেছে যে, জার্দ্াণর। অস্ত্রশস্ত্র ফ্যাক্টরিগুলাকে 
কৌগলে এক শহর হইতে 'আঁর এক শহরে সরাইয্া" ফেলিতেছে। 
অধিকন্ত অনেক মামুলি-াক্টরিতে নাকি: আজকাল লড়াইয়ের, 
নন্ত্ধাতিই তৈযারি হইতেছে । তি ইরিনা 


৯২ পরাজিত জম 

ওয়াশিংটনের বিশ্বমেলায় ফরাসী মন্ত্রী ব্রি ম্পষ্টভাবেই এই 
সকল সন্দেহ রটাইয়াঞ্ছেন। তাহা ছাড়া, বাদিনের কাগজে-কাগজে' 
পড়িতেছি, ইংরেজ ও ফরাসী সমর-বিভাগের কন্তারা আজ জার্দাণির' 
ব্অমূক শহরের অমুক কারখানায় খানাভন্লাসি করিল; কাল আর এফ 
শহরে যাইয়া ফ্যাক্টরির উপর তদারক বসাইল ; ইত্যাদি। 
- খানাতল্লাসির কায়দাও বিচিত্র। কোনো ফ্যাক্টরির দেওয়াল 
ভাঙ্গিয়! দেখা হইতেছে, তাহার ভিতর কোনো মাল লুকানো আছে 
কিনা। হান্ৃর্ণ অঞ্চলের কোনো ফ্যাক্টরিতে প্রযেশ করিয়া জাম্মাপির 
ইংরেজ প্রতুর! বিন! বাকাব্যয়ে কতকগুলা! বড়-বড় কাচের জালোক" 
ষস্্ হাতুড়ি পিটাইয়া চুরমার করিয়া দিতেছে। কর্তাদের মত 
«এই সকল রুহদাকার আসবাব বড়-বড় মানোয়ারি জাহাজে কাজে 
লাগে। জান্মীণির ত আজকাল রণতরী. নাই। এই যন্বগুদ। 
জান্াণিতে আজও রহিয্নীছে কেন ?” 

এই ধরণের সরকারী খানাতল্লাসি চলিতেছে ইরদম। মিউনিক 
বিশ্বলিগ্াাপয়ের প্রেসিডেটকে একবার জবাবদিহি হইতে হইয়াছে। 
তাহার মাফিসে আনিয়া! উপস্থিত ইংরেজ-ফরাসী কর্মচাীয় নিম্নরূপ 
টকফিয়ৎ তলব £-তোমার অধীনস্থ কলেজের ছাত্দের! আন্গক্ষাল 
অভ্যবিক অন্ুশীলন-সমিতি গ়িয়! তুলিতেছে কেন? ব্যাভেবিযার 
লোকেরা গোপনে পন্টীন তৈযারি করিতেছে বুঝি ?” বিশ্ববিস্বালয়ের 
খাত্াপত্র, ছাত্রদের নাঘবাম ইত্ত্যাদি লইঘা তোলাসাঁড়। চলিতেছে ।. 
ছকিযাদের ক্লাবের উপব ৰিজেতাদের নজর কড়া । . 

ু (২ ) 8 লে এ 

সর্ধারী খানাতক্বাসির উপজ্রবে ব্যতিবান্ত হুইয়]: জার্্মাণ নর 

আত্মরক্ষার এক নতুন পথ ধরিয়াছে।; কিছুদিন হইল কুইট্ক্যালণাণের 


দুনিয়ার জার্্বাণ:সমনথা! ৯৬ 


হইতেও প্রতিনিধি গিয়াছিল। তাহাদের অনুরোধে ইয়োরামেরিকার 
মঙ্ছুর-প্রতিনিধিরা জার্ম্াণির ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করিতে আ+সিয়াছে। 

ব্যভেরিয়ার বিভিন্ন শহরে এই সকল বিদেশী মজুরের! কারখানা 
দেখিয়৷ বেড়াইতেছে। কলকক্তা, লোহা-লকড় ইত্যাদির পরীক্ষা 
চলিতেছে । যুদ্ধের সময়ে যে সকল কারখানায় লড়াইয়ের আসবাব 
তৈয়ারি হইত, সেই সকল কারখানাই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে 

পরীক্ষক মহাশয়েরা বুঝিতেছেন,_-অথব! তাহাদিগকে বুঝানে। 
হইতেছে যে, ভাপর্ণই সন্ধির শর্ত সকল ক্ষেত্রেই মানিয়া চলা 
হইভেছে। পুরাণা লড়াইয়ের ফ্যাক্টরিগুলাকে তাঙ্গিয়া শাস্তির 
কারখানায় পরিণত করা হইয়াছে । আর, এই পুনর্গঠিত ফ্যাক্টরিতে 
লড়াইয়ের মাল একরত্তিও তৈয়ারি হয় ন!। 

বিদেশী মঙ্কুরর! দেখিয়াশুনিয়! খুসী। জার্্বাণ মজুরর। বলিতেছে। 
“আমাদের ফ্যাক্টরিগুলা ভাঙ্গিয়। ফেলিবার জন্ত ফরাসী ও ই 
সমর-নায়কেরা এত লালাগ়িত কেন জান, ভান্ন!? শিল্প-বাণিজ্যের 
বাজারে জান্মাণিকে ঠটা করিয়া রাখিবার উদ্দেস্টেই বিজেতারা এই 
বেআইনি চালাইতেছেঙগ ইহার। জানে যে, জার্মাণিতে লড়াইয়ের 
মাল আজকাল একদম তৈয়ারি হয় না। তথাপি গায়ের জোরে একটা 
সন্দেহ রটাইয়।--একটা যেসে অছিলা৷ দেখাইরা, ইঞ্কারা আমাদের 
শিল্পকেন্ত্রগুনাকে গুড়া করিয়া দিতে চায়” 


লগুনের টাকার বাজার 


জাশ্মাণ গবর্ষেন্ট লগুনের বাজারে ব্যাঙ্কারদের নিকট টাকা কঙ্জ 
লইবার চেষ্টায় আছেন । কয়েক দিন হইল বিলাতী মহাজনরা 
বান্দা রিপার্রিকক্ষে জানাইয়াছেন £-_-“জার্শাখ সরকার (যদি জার্মাণ, 


শি পরি লিসনীলন এ টিন ক নপাজিডে বর ররর স্বর 


৯৪ পরাজিত জাশ্মাণি 


জাম্মাণিকে টাকা ধার দিতে অগ্রসর হইতাম। কিন্তু জার্মাণ নর- 
নারীর টাকা-কড়ির আসল মালিক জাম্মাগ গবর্ষেন্ট ন'ন। ভার্সাই- 
য়ের সদ্ধির বিধানে জান্মীণ গবমেন্টের খাজাঞ্চিখানা প্রকৃতপক্ষে 
বিজেত৷ রাষ্ট্রপ্ুলার অধীন ; অর্থাৎ বুটিশ, ফরাসী, বেল্জিয়ান, 
ইতালিয়ান (এবং খানিকটা জাপানী ) গবমেন্ট একত্রে জান্তা 
রাজস্বের অনেকট। হর্তীকর্তী বিধাতা । যত দিন পর্যন্ত জাম্মীণির 
রাজস্ব এইরূপে পরের অধীন থাকিবে, তত দিন পর্যন্ত ইংরেজ 
ব্যাস্কারের দল জাম্মাণ গবর্ষেন্টকে টাক বার দিবার উপযুক্ত পাত্র 
বিবেচনা করিবেন না” 
বুঝা যাইতেছে, ইংরেজ মহাজনরা বৃটিশ গবর্মেন্টকেই আংশিকভাবে 
জান্মাণির বর্তমান ছুরবস্থার কারণ বিবেচনা করিতেছেন । ভার্াই 
শন্ষির কড়ারগুলা ইংরেজ সরকার যদি খানিকট! নরম করিতে রাজি 
না হন, তাহা হইলে লগুনের টাকার বাজারে জাশ্মাণ রিপার্রিককে 
বিশ্বাস করা চলিবে না| । 


জান্মাণ কারখানায় আতীঞ্ের হামলা 


ইংরেজ ও,ফরানী সমর-বিভাগের কর্তারা জান্মাণির ফ্যাক্টরিগুলা 
যখন-তখন খাঁ্জীতন্লাসি করির! ফিরিতেছেন। রাইই ষ্টাগের বক্তৃতায় 
জান্বাণ মন্ত্রী-প্রধান হিবর্ট খানীতল্লামির অভিযানগুলাকে খাটি লুট- 
পাটের তীগুবরূপে বর্ণনা করিলেন। বহু সংখ্যক বড়বড় কারখান! 
কর্তাদের খেয়াল মাফিক ধুলিসাৎ হইতেছে । অগণিত যুল্যবান্‌ যন্ব» 
হাতিয়ার, কলকজ! ইত্যাদিও এই সমুদার “নাদিরশাহী” দৌরাস্যে 
চুরমার হইয়া গিয়াছে। 


রাসায়নিক কারখানাগুলার দিকেই ইংরেজ ও ফরাসী সেনাপতিদের 
এরিয়া রায় বরা ররর ভারি বাজার বকের রক রর 


ছুনিয়ার জাম্মাণ-সমস্তা ৯৫ 


রাসায়নিক! কশ্মকর্তার। এবং মজুরেরাও উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। 
মাইন দরিয়ার উপর অবস্থিত ফাঙ্কফোর্ট শহরে যজজুরদের এক বিরাট 
সভা বসিয়াছিল। এই সভায় মিত্রশক্তির অত্যাচার কাহিনী এবং 
ুপুমের প্রতিবাদ অতি তীন্র ভাষায় করা হইয়াছে। ফ্যা্টরিগুলার 
সর্দনাশ হইলে, প্রায় এক লাখ জাশ্মাণ মজুর বহু দিন ধরিয়া! “ভাতে 
কাপড়ে মরিবে। ইহাতে ইংল্যণ্ডের ও ফ্রান্সের স্থখী হইবারই 
কথা; কেন না, লাখ-লাখ লোক এই ছুই দেশে কম্মাভাবে বেকার 
বসিয়। আছে। অবিকন্ত এই ছুই দেশের বনী মহাজনরা জার্খাণিকে 
শিল্পে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য, খোঁড়া করিয়া রাখিতে সচেষ্ট। ইহার, 
শাম সামরিক লুট-পাটের “আর্থিক ব্যাখ্যা” । অর্থ লড়াইয়ের পেছনে 
টাকার বাক! । 


অবাধ বাণিজা নীতি 


জাম্মাণির সাআজ্য-পিপাসা এখনো মিটে নাই। অনেক রাষ্্রনায়ক- 
আজও পুরাণ। জান্মবাণ উপনিবেশগুল! ফিরাইস়া পাইবার আশা রাখে । 
অন্ততঃ পক্ষে এশিয়াকে ইয়োরোপ ও আমেরিকার কজায় 'রাখিবার. 
দন্ত বহু জাশ্মাণ নর-নারী আজও বিশেষ উদ্যোগী । 

কিছুদিন হইল ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে জার্ষ্াণরা এক ণ্অবাধবাণিজ, 
শঞ্স স্থাপন করিরাছে। বিলাতী কবডেন-প্রবন্তিত মত অসারে ইহারা 
শুক্বিহীন আমদানি-রপ্তানির ব্যবস্থা করিবেন। জান্খাণির প্রসিদ্ধ 
ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক লুজো ব্রে্টানো এই সঙ্ের প্রথম সভায় বলিয়াছেন ঃ 
বিদেশ হইতে খাস ভ্রবা আমদানি না করিলে, জারা মজ্র- 
চাষীরা সবচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতে পারিবে না! আবার জাঙ্মাণির 
কারখানাগুলির জন্তও বিদেশ. হইতে কাবতি 13 


৯৬ পরাজিত জান্মাণি 
শিল্পজাত প্রব্যের রপ্তানি বাড়ানো আমাদের 'নেহাৎ দরকার । কাজেই 
যথাসন্তব বিনা শুন্কে ব্যবসা ট্রালাইবার ব্যবস্থা করা আমাদের 
সর্ধপ্রধান স্বার্থ বিবেচিত হওয়া উচিত 1” 

ব্রেটানোর এই যুক্তিতে কিছু নৃতনত্ব নাই। কিন্তু তাহার 
পেট্টের ভিতর কতকগুল! জবর কথা বিরাজ করিতেছে। সেই 
সমুদায্ের সার মন্দ এই :--“অবাধ-বাণিজ্ স্থাপিত হইলে ইরোরোপীয়্ 
ও আমেরিকান শাদা চামড়া ওয়াল নর-নারীর ভিতর বন্ধুত্ব গজাইতে 
থাকিবে । এই বন্ধুত্বের আসরে জান্দাণির ডাক পড়া চাই। তাহ। 
.ন! হইলে ছুনিয়ায শ্বেতাঙ্গ নর-নারীর প্রসৃত্ব বজায় থাকিবে ন11” 


আশাত্াতের সন্দেহ 


বিজেত। গবর্মেন্টগুলার হুকুম তামিল করিয়া জান্মাণ রিপার্রিক 
ডাক-মাণ্ডল বাড়াইয়াছে। রেল ভাড়া, 'টেলিগ্রাফটেলিফোনের 
মাস্তল এবং সাধারণ ট্যাক্স বাড়াইয়াছে। মাল আমদাঁনি-রপ্তানির 
উপর চড়া.কর চাপাইয়াছে। চীনের গবর্ষেন্ট যেমন ছুনিয়ার প্রান 
সকল রাষ্ট্রের অধীনে এবং তন্বাবধানে শাসন-কাধ্য চালাইয়া থাকে, 
জান্মাণ সরকারকে ও অবিকল মেইবপ পরাধীনতায় ভূগিতে হইতেছে। 
জান্দাণ গবর্মেন্টের প্রত্যেক সরকারী বহি, প্রত্যক হিসাব-নিকাশের 
খাতা, প্রত্যেক ভায্নেরী যেকোনো মুহূর্তে ইংরেজ বা ফরাসী কর্মচারী 
তলব করিবার অধিকারী । ] 
:. জার্খ্াণ গবর্ষেন্ট আমদানি-রপ্তানির মাসিক ক্ট্যাটিটটিক্স্‌ বা 
তথ্য তালিকা ছাপাইয়া থাকে। এই তালিকা পাঠ করিয়। ফরাসী 
কর্ারীরা বলিতেছেন :--“জার্াণ রিপার্লিক সকল তথ্য সত্য ভাবে 
প্রকাশ করেন নাই ৮”. জার্দ্মাণ কর্ধচারীদ্িগকে মিথ্যাবাদী, শঠ ও 
প্রবঞ্চব রলিয়া ফরাসী কাগজে গালাগাপি.করা হইতেছে ৮... 


ছুনিয়ার জান্মাণ-সমন্া 8৭ 


ফরাসীরা প্রায়ই বলিয়া থাকে-_“জার্মাণর৷ আছে স্থখে; ফরাসী 
জাতি কষ্টে দিন কাটাইতেছে।” তাহার উত্তরে জার্খাণ কাগজওয়ালারা 
বলিতেছেন :__“বালিনের বড় বড় থিয়েটারে, রেষ্টরান্টে, কাফেতে, 
হোটেলে এবং দৌকান-ঘরে যে সকল বিলাসী নর-নায়ী দেখা যায়, 
তাহার শতকর। ৭৫ জন বিদেশী । খাঁটি জানান মধ্যবিত্ত লোক আলু, 
ও রুটিমাত্র খাইয়া কালাতিপাত করে ।» 


ইংরেজের খোসামোদ 
(১) 

ইংরেজের খোসামোদ করা প্রত্যেক জান্খাণ কাগজেরই স্বধর্ধম 
দেখিতেছি। ফেকোনো জাম্বাণ সভাসমিতিতেও ইংরেজকে হাতে 
রাখিবার আন্দোলন দেখিতে পাই। একমাত্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে . 
জান্মাণির নর-নারী আজ-কাল “কায়েন মনস! বাঁচা” প্রতিহিংসা 
পুষিতেছে। ইংল্যাগ্ডকে মিত্র বিবেচনা করা জার্মাণ সমাজের প্রায় 
প্রত্যেক জাতেরই সাধারণ লক্ষণ বলা যাইতে পারে । এমন কি, যে 
ছুএকট। বাষীয় দল ইংরেজ-বিরোধী তাহাদের ভিতরও অনেক লোক 
ব্যক্তিগত ভাবে ইংরেজের স্বপক্ষেই মত গড়িত্না তুলিতে দৃঢ় সল্প 

বন্তত» যত দিন পধ্যন্ত রাইন জনপদ বিজেতাদের অধীনে-- 
বিশেষত: ফ্রান্সের তাবে__খাকিবে, তত দিন জান্দাণরা ইংরেজের খোসা- 
মোদ করির| কোনে। মতে জগতে মাথ! খাড়। করিবার চেষ্টা করিবে। « 
ইংল্যাণ্ডের কপাদৃষ্টি ছাড়া জার্াথির প্লান্তঃ পন্থা বি্তেয়নায়।৮ 
যে ইং্যাপ্ডের বিশ্ব-সাত্রজ্য ধংস করিবার জন্য ফোন্‌ টিপ্িট্স্‌ 
জার্মাণিকে, সাধের লড়াই-তরণী উপহার দিয়াছিলেন, যে ইংল্যাপ্ডের 
অতিবৃদ্ধি সহিতে না! পারিয়া গোটা! জার্শাণি একদিন ছুনিয়াখানাকে, 
উত্তম-পুস্তম করিবার জন্য নিঃশকে এবং সশব্দে শক্তি সঞ্চয় করিতিচিল, 


ম্৮ পরাজিত জার্মাণি 


সেই ইত্যাপ্ডেরই চরণ-সেবা করিয়া কম-সেকম পনর বংসর কাল 
জার্মাণি জীবন ধারণ করিতে বাধ্য । 

দলে-দলে বিলাতের লোক জাম্মাণির ভিন্ন-ভিন্ন শহরে আসিতেছে । 
পর্যাটকদিগকে  জান্মাণ-সমাজের সর্বত্র পরিচিত করিয়া দেওয়। 
হইভেছে। জার্মান কাগজে ইংরেজি-সাহিত্য সন্ধে স্থবিস্তৃত আলোচনা 
ছাপা হইতেছে । ইংরেজের খাতির ঘেখানে-সেখানে চোখে পড়ে। 

(২) 
বিলাতী ধনবিজ্ঞানবিদেরা' অনেকেই জার্ম্মাণির বন্ধু সাজিয়াছেন। 
| জার্শাণিকে গুনরায় ছুনিয়ার বাজারে-বাজারে কেনা-বেচা করিবার 

স্থযোগ দিবার জন্ত বহু ইংরেজ পণ্ডিত তুমুল আন্দোলন চালাইতেছেন। 
ঠুহারা জান্দাণ মার্কের দর আন্তর্জাতিক টাকার বাঁজারে বাড়াইয় 
দিতে সচেষ্ট । 

হুল্যাপ্ডের আম্টার্ডাম শহরে অবাধ-বাণিজ্য-সঙ্ঘের এক সত, 
বসিয়াছিল। তাহাতে এক ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন-__“লড়াইয়ের 
ক্ষতিপূরণের বাবদ জাম্মীণির নিকট টাকা চাওয়া বেয়াকুবি। ইহাতে 
জান্মাণির আর্থিক অবস্থা দিনদিন অধোগতির দিকে যাইতেছে । 

এমার্কের দর এত কম ফে, জার্ম্মাণরা এখন আর বিলাতী মাঁল 
খরিদ করিতে পারে না। অতএব লড়াইয়ের দেনাপাওন! তামাদি 
বিবেচন! না করিলে ছুনিয়ায় শাস্তি স্থাপিত হইবে না।” এ 

এই সকল মত প্রচার করিবার জন্ত ধাহারা উঠিয়/পড়িয়া 
লাগিয়াছেন-_তাহাদের ভিতর অনেকেই অবাধ-বাণিজ্যপন্থী । অর্থাৎ 
অবাধবাণিজ্য মতের পশ্চাতে কাজ করিতেছে বিলাতী ব্যবসায়ীদের 
স্বার্থ। জগতের অধিকাংশ তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত মতগুলা এই 
ধরণের কোনো না কোনো স্বর্থের দ্বারা গঠিত হয়। 


পঞ্চম অধ্যায়. 
জার্মাণি ১৯২২ 
কান সন্মেলন 


বিগত নবেম্বর মাসে ওয়াশিংটন সম্মেলনের সম-সমকালে যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে জাশ্মাণির সদ্ধি কাগজে-কলমে সহি হইয়াছে । ছুই : দেশে 
প্রতিনিধি-বিনিময়ের ব্যবস্থা হইতেছে । ১ জাঙ্ছয়ারি (১৯২২) 
বালিনে বিদেশী রাষ্ট্রদূতের জাশ্বাণ রিপারিকের প্রেসিডেন্ট এবার্টের 
সঙ্গে এক জোটে আসিয়া! মোলাকাৎ করিলেন । মুখপাত্র ছিলেন 
রোমান ক্যাথলিক্‌ সমাজের কর্তা পোপের প্রতিনিধি। 

ক্ান্সের কান নগরে এক আন্তজ্জাতিক বৈঠক বসিল। সেখানে 
ভাম্মাণ-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বরূপ রাটেনাও হাজির হইবার একৃতিয়ার? 
পাইরাছেন। অধিকন্তু সাব্যস্ত হইল, ইতালীর জেনোআ নগরে যে. 
বিপুল আিক সম্মেলন বসিবে, সেই সভায় দরবারী কায়দায় -জার্মাণি, 
এবং অষ্টরিা, হাঙ্গারি, বুলগেরিয়া, আর রুশিয়াও নিমস্ত্রিত । 
পরাজিত জান্মাণি আর বেশী দিন-জগতে 'এক-ঘর্যে” থাকিবে না। 

জাশ্মাণিকে জাতে তুলিবার জন্য ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স দায়ে 
পড়িয়াছেন। ইংল্যাণ্ডে প্রায় আঠারো লাখ মজুর বেকার বসিয়া 
আছে। এই মজুরদ্দিগকে বৃটিশ গবর্মেন্ট প্রতিদিন টাক! সাহায্য 
করিতে আইনতঃ বাধ্য । এই খরচের পরিষাণ এত বেশী যে, ত্রিশ 
বংসর ধরি! ইংল্যাওড জার্মমাণির নিকট ক্ষতিপূরণের জন্ত যত টাকা 
পাইবে, তাহাতেও এখনকীল ৭ নি 


১০০ প্রাজিত জাশ্মাণি 


অপর দিকে ফ্রান্সের ছুরবস্থাও অসীম! ফরাসী ফ্যাক্টরিতে যে 
সমুদয় মাল উৎপন্ন হয়, সেই সমুদয় মাল জার্ত্মাণি না কিনিলে, 
ফ্রান্সের উদ্ধীর নাই। অথচ জা্াণ মাক এত নামিয়া গিয়াছে যে, 
জার্ম্মাণির পক্ষে ফরাসী মাল খরিদ করা অসাধ্য। কাজেই ফ্রান্সে আর 
ফ্যাক্টরিতে কাজ চনিতেছে না । ফরাসী মজুরের! বেকার | 
* কিন্ত ফ্রান্দে বেকারের সংখ্যা কাগজেকলমে বেশী দেখা যায় না 
কেন? ফরাসী-সমাজে বেশী লোকে বেকার থাকিলে শীদ্রই ফ্রান্দে 
গন্দর' দেখা দ্িবে। সেই বিপ্লবের ভয়ে ফর পী-গবর্মেন্ট দশ লাখ 
লোককে পণ্টনে চাকুরি দিপা ভরণপোষণ করিতেছেন । 


জার্মীন থিয়েটার 


জার্মানির খিয়েটারে-থিয়েটারে সঙ্গীতের মারফ২ “অতীত গৌরব- 
বাহিনী বাণী” প্রচারিত হইতেছে। ষে সকল নাটকে পুরাঁণা জাম্মান 
. ন্রনারীর বীরত্ব দেখিতে পীওয়। যায়ঃ বালিন এবং অন্যান্য শহরের 
্ঙ্গালয়ের কর্মকর্তীরা প্রায়ই সেই সমুদ্ায়ের পালা সাজাইয়া থাকেন। 
স্বাধীনতা, স্বাতন, ব্যক্তিত্ব, বনু ইত্যাদি দুটাইয়া তুলিবার দিকে 
ম্যানেজারদের লক্ষ্য দেখিতে পাই । 
এই প্রকার নাটকে প্রাীন জাম্মাণির বীরপুরুষগণের কীন্তি ও 
কৃতিত্ব গ্রকটিত হর । আর এক প্রকার নাটকে নেপোলিয়ান ইত্যাদি 
হথেচ্ছাচারী “সয়তান”-নরপতির পতন দেখানো হয়। দাতে। ইত্যাদি 
ফরাসী বিপ্লুবনায়কগণের জীবনের তারিফ করিবার উদ্দেন্টে কতকগুল! 
অভিনয় চলিতেছে। অথিকন্ত, জান্মাণির মোটাংমোট। এতিহাসিক 
ঘটনাগুলাও রঙ্গমচে ফুটাইয়া তোলা হইতেছে । 


০1২৩ আঁনলিত হিযটারের পালাশুল। জান্নাণ 


জাম্নীণি ১৯২২ ১৪১ 


আমোদ-প্রমোদ্দের ভবন বিবেচনা ন। করিয়া, একপ্রকার দর্শন- 
বা ধন্ম-গৃহ বল! চলে। | 

এখানে কোনো রাত্রে প্রাচীন শ্রীক নাটক অভিনীত হয়। 
তাহাতে জার্্বাণরা “দিব” এশ্বরিক শক্তি ইত্যাদি অতি্মানব 
ক্ষমতার সংস্পর্শে আসিতে পাঁয়। বাধা-বিস্ব ও বেদনার দরিয়ায় 
গলান করিয়া দর্শকমগ্ুলী চিত্ত দুঢ় করিতে অভ্যন্ত হইতেছে । 

গেটের 'ফাউষ্ট”. চিরকালই জার্খাণদের আদরের বস্ত। 
ফাউষ্টে'র গপ্জাগণ্ডা নয়া সংস্করণ যখন-তখন বাহির হইতেছে । আজও 
জাম্মাণ নরনারী গ্যেটের পাল! দেখিয়া মানব-জীবনে অসৎ প্রবৃত্তির 
দাম যাচাই করিয়া লইতেছে। 

শক্তি সংগ্রামের শক্তি_হুশক্কি__কুশক্তি_-এক কথায় শক্তি- 


যোগ ফেষে চরিত্রে পূরামাত্রায় পরিস্ুট, সেই সব চরিত্র পরাজিত 


জাশ্বাণির রঙ্গমঞ্ধে, সর্বাদাই হাজির হইয়া থাকে। শেক্সপীয়ারের 
শক্তিধরগণ-_লিয়ার, সীজার, ম্যাকবেখ, ক্লিওপেট্রা ইত্যাদিও- জার্খীণ 
খিয়েটারে প্রায়ই দেখা দিতেছে । ও 

ইবসেন, ্রগবার্গ ইত্যাদি স্কাপ্ডিনাভিয় নাট্যকারের রচনা জান্মার্ষ" 
সমাজে খুব চলে! এই সকল রচনায় জার্্াণরা সাধারণতঃ মানক 
চিত্তের স্বাধীনতা এবং সময়ে সময়ে সমাজবিদ্বোহী ভাবুকতার স্বাদ 
পাইয়া! থাকে । 

বল! বাহুল্য, বিদেশী নাট্যকারের রচনাই হউক, অথবা বিদেশী 
সমাজের চরিত্রাঙ্কনই হউক, জান্খ্াণরা সবই জার্খাণ ভাষায় পাঁয়। 
খিয়েটারে গোট। ছুনিয়া আসিয়া হাজির হয়_মার ভারতের ঠাকুর” 
পথ্যন্ত। সবই আসে অবশ্য খাটি আপনার জন ভাবে বিদেশী 
“অতিথি, মাত্র রূপে নর | ভাম্মীণরা চিরকালই এই ধরণে পবাহির”কে 
“বরে, ঠাঁই দিয় আসিতেছে | উতীঁতি ভীর্দাি ১৯ ৭. 


ঙ 


পা পরাজিত জান্াণি 


ভাঙ্িঙ্সী যায় নাই,_বরং নিরেট ভিত্তির উপর দীড়াইয়া মজবুদই 
হইয়াছে। 


জান্মাণ মজুরদের "ম্বরাজ'-বিধি পি 


বোলশেভিকদের ধনসাম্য” মত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে কবে, 
তাহা কেহই জানে না। কিন্তু জার্ীণির মজুর-সম্প্রনার এখনই, অর্থাৎ, 
এুজেঁআ ধনিক মহাজনদের আমলেই,_অনেক আর্থিক অধিকার 
ভোগ করিতেছে ।, 

১৯১৮ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে জান্মীণির মন্তুর ও মহাজন 
| সদায় একত্র মিলিয়া এক পরিষৎ গঠন করিয়াছেন । সেই পরিষৎ 
। পরিশ্রম-সংক্রান্ত সকল নিয়ম জারি করিয়। থাকেন। 

এই পরিশ্রম-পরিষদের বিধানে শ্রমীদের এক্তিরার ধনীদের 

একৃতিয়ারেরই সমান। প্রত্যেক ক্যাক্টরির কাজ এক-একটা সমিতির 
. অধীনে পরিচালিত হয়। সেই সকল সমিতিতে মজুর এবং ধনী উভদ্ব 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকে;-গুণতিতে তাহারা সমানও বটে । 
মজুরের ভোট-সংখ্যা ধনীদের ভোট-সংখ্যারই সমান। কাজেই বল! 
যাইতে পারে, পরাজিত জান্মীণির আবহাওরায় ইতিমধ্যেই “মজুর- 
স্বরাজ” অনেকট। অগ্রসর হইয়াছে। 

পরিশ্রম-পরিষনর প্রবন্তিত মজ্র-স্বরাজগুলা জান্নাণ রিপাব্রিক 

কর্তৃক আইন-সঙ্গত ঠতিষ্ঠান বলিয়া ্বীরুত হইঘাছে। সমগ্র জার্দাণির 
জন্য এক বিপুল পরিষৎ স্থাপিত হইল। এই “ফেডার্যাল” বা সর্ব- 
জার্মাণ পরিষদেও মজুরের ক্ষমতা ধনীদের ক্ষমতার সমান । কৃষি, 
শিল্প, বাণিজ্য-_আর্থিক জীবনের কোনো বিভাগই এই ফেভার্যাল 


জান্মীণি ১৯২২. ১০ 


রাইন-জাম্মাণদের গোলামী 


জার্মাণির রাইন-প্রদেশ আমিষ্টিসের সময় হইতে বিজেতাদের 
অবীনে শাসিত হইতেছে । এই অঞ্চলে আর বুটিশ-শাসিত ভারতে + 
এক প্রর্কার কোনো গ্রভেদ নাই বল! যাইতে পারে । 

এই পরাধীন জান্দাণিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাধিবার জন্ত ইংরেজ 
এখানে ৪*** ফৌজ রাখিয়াছেন। আমেরিকার ফৌজ সংখ্যা] 
১২,০০০ | বেলজিয়ামের ফৌজ থাটিতেছে ১৫,০০০ ফ্রান্সের 
ফৌজ সংখ্যা ৮৫,০০*| ফরাসী পন্টনের ভিতর ২০০০০ আল্‌- 
জিরিয়ান, টুনিসবাসী, মরক্কান, মাডাগাস্কার দ্বীপের লোক এবং 
আনামী,__অর্থাৎ আফ্রিকান এবং এশিয়ান,_দেখিতে পাঁওয়। যায়। 

রাইনজনপদের জার্ম্মাণদিগকে অন্তরহীন করা ত হইয়াছেই,_ 
তাহাদের বড় বড় হোটেল, থিয়েটার, সিনেমা, টেনিস খেলার মাঠ, 
ইস্কুল এবং বসতবাড়ীও বিজেতাদের হুকুমে বিদেশী ফৌজের আরামের 
জন্ত ব্যবন্ৃত হইতেছে । 

ডিস্সেলডকর্ণ শহরের পাঠশালাগুলা বিদেশী পণ্টনের বারাকে 
পরিণত হইয়াছে। হ্বীজবাডেন শহরেও প্রত্যেক দশটার ভিতর 
নাতট। ইস্কুলে বিজেতাদের পণ্টন অথবা আফিস অবস্থিত । অয়স- 
কি3৫েন নামক এক ক্ষুদ্র শহরে ১৪,৫০০ জান্দাণের বাঁস। এই 
শহরের লোকেরা প্রায় ৩,০০০ সৈন্যকে ঘর ছাড়িয়া দিতে খ্রাধ্য 
হইয়াছে। টু 
জান্মাণরা নিজ নিজ খবরের কাগজে স্বাধীনভাবে কোনো খবর 
ছাপিতে পারে না। বিজেতার? তাহাদের নিজ নিজ হুকুম ছাপিবার 


জন্ত বড় বড় জগত্প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্রকে বাধ্য করিয়া থাকে 
৬০৪ কস সির জিন... লার্ন্র রা িনিরারানি 


১০৪ পরাজিস্তু জান্মাণি 


জার্শাণির ভিতর আসিতে দেওয়া হয় না। এই অঞ্চলের জার্মাণরা 
স্বাধীনভাবে গান পর্য্যন্ত গাহিতে পারে না। সভানমিতি কর! অথবা! 
র্রনৈতিক আলোচনায় যোগ দেওয়া কাহাকে বলে জার্্মাণরা ভুলিয়া 
গিয়াছে । উঠিয্র বপিতে বিদেশী শাসনকর্তীদের হুকুম তামিল না 
করিয়া জান্নাণদের উপায় নাই। বড় বড় শহরের পুরাণা জীর্মাণ 
কর্মচারীর! বিনা বিচারে বরখাস্ত হইতেছে । কোনে৷ ব্যক্তিই বিদেশী 
শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহস করে না! 


ইংল্যাণ্ড ও জান্্াণি 
(7:১5) 

লয়েড জঙ্জ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন-__“অনেক ইংরেজ জার্মাণির 
- বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছেন যে, জার্দাণদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের 
টাকা আদায় করিবার দরকার নাই। আমি এই মতের খপ্পূর্ণ 
বিরোধী । যুদ্ধে যে সকল ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য জান্মীণি দায়ী । 
জার্মাণর। স্বেচ্ছায় ইরূপ পাপ কাধ্য করিয়াছে । সেই পাপের ফল 

জান্মাণিকে ভূগিতেই হইবে 1” 
এই কারণে ফ্রান্দ এবং বেলজিয়াম ফে-ষে বিষয়ে জান্মাণিকে জব্দ 
করিতে চাহেন ইংল্যগুও সেই সেই বিষয়ে মিত্ররাষ্্রদের সঙ্গে এক- 
মত। জার্্াণির সামরিক শক্তি বিশ পঁচিশ বৎসরের জন্য সমূলে 
ধ্বংস করা৷ এবং জার্মাণনের শিল্পকারখানাগুলাকে খানিকটা ঠুঁটী করা 
এই ছুই কাজে ইংরেজ মন্ত্রিপ্রধান বারপর নাই অগ্রসর । এই জন্যই 
শিল্পপ্রধান সিলেশিয়' প্রদেশ জান্দাণদের অধিকার হইতে কাড়ি 
লইয়া পোল্যান্ডের হাতে দেওয়া হইয়াছে । এই জঙ্াই রাইন জনপদে 


সিডি এরা ররর ন্যাপের ররর. ০ মূ জেনান, 


জাম্মাস্ি ১৯২২ ১৯৫ 


এদিকে ইংল্যণ্ডে লয়েড জঙ্জঞের বিরুদ্ধে গ্রে দল পাকাইভেছেন। 
গ্রে প্রধান সচিব হইবার চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু জার্াণি সম্বন্ধে , 
গ্রের নীতি লয়েড জঙ্ঞের নীতিরই মাসতৃত ভাই । গ্রে ইং. 
সঙ্গে ফ্রান্সের একটা দীর্ঘকালব্যাপী বন্ধুত্বের পক্ষপাতী । ইংল্য 
আর ফ্রান্স মিলিয়৷ যাহাতে জান্মাণিকে শিল্পে ও সমরে কাবু করির্তে 
পারে, তাহার জন্য গ্রে মাথ! ঘাযাইয়া থাকেন। যুদ্ধের সময়ে গ্রে 
ছিলেন বিলাতী পর-রাষ্ট্রসচিব 1 না 

ইংল্যগ্ডের রাষ্্ী ও সামগ্রিক নীতি খোলাখুলি জার্মাণির বিরুদ্ধে 
যাইতেছে ' তাহা সত্বেও জাম্মাণ সমাজের অনেক লোককে আজকাল 
ইংরেজ জাতির বন্ধু দেখিতেছি। ইহার! বিবেচনা করে যে, ইংরেজেরা 
জাম্বাণির হিতৈষী। ইংরেজের বিরুদ্ধেই যে জার্মাণরা লড়িয়াছিল 
এবং ইৎরেজের নৌবলে এবং উপনিবেশিক ক্ষমতায় অর্থাৎ বুটিশ 
সাআজ্যের দরুণই যে জার্ম্াণির সর্বনাশ হইয়াছে__-একথা বহু জার্মীথ, 
নরনারী ছুই তিন বংসরের ভিতর ভুলি গিয়াছে । 

(২) ্ 

এই অদ্ভুত চরিত্রপরিবর্তনের কারণ কি? প্রথমতঃ, বৃটিশ” 
সাআাজ্যের শিল্প, বাণিজা, জাহাজ এবং উপনিবেশ বিপুল। এই 
গুলার সাহাষ্য ন! পাইলে জার্দ্মাণি কোনো দিনই জগতে খাড়া হইতে 
পারিবে না। এই জন্ত ইংরেজের পায়ে তেল দেওয়া এবং ইংরেজের- 
খোসামোদ করা বিচক্ষণ জাম্মীণরা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য বিব্চেনা 
করিতেছে। ইংরেজেরা জার্মানিকে বন্ধু বলুক বা না বলুক, জার্ম্মাণরা 
গায়ে পড়িয়। ইংরেজের খোসামোদ করিবেই করিবে 1 ৪ আর্য 
হইবার কোনো কারণ দেখি না। 

তীয় কখা,_ইংলাগ্ড যেমন ফ্রান্সে ও জার্মানিতে শক্রতা 
বাধাইতে সর্বদা সচেষ্ট, জার্মাণিও সেইরপ ফ্রান্সে ও ইংলাঁডে শত্রুতা 
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সুটি করিতে প্রাণপণ করিতেছে । ইহা মামুলি কৌটিল্-নীতি। 
কোনে। ছুই বড় দেশে বন্ধুত্ব থাকা কোন বড় ভৃতীয় দেশের স্বার্থ নয় । 
জাশ্াণি জানে ফ্রান্স কোনো মতেই জাশ্মাণির মিত্র হইতে পারে না। 
ফ্রান্স জান্্াণির সংলগ্ন দেশ। রাইন জনপদ লইয়৷ ফ্রান্দে জাম্মাণিতে 
হাজার বংসর ধরিয়া ঝগড়! চলিতেছে । কাজেই ফরাসীতে আর 
ইরেজে ঝগড়া অথবা, আড়াআড়ি কায়েম করিয়া রাখা জান্মীণির প্রবল 
্বার্থ। এই জন্তই জাম্বাণরা ইংরেদকে তোয়াজ করিতে ছুটিয়াছে,_ 
ইংরেজ যদিও জাম্মাণকে বিশেষ সম্মান করিতেছে ন।। 

তৃতীয় কথা,_-আজকাল ইংল্যগ্ডের আর্থিক অবস্থা! খানিকটা 
শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। মিশর এবং ভারতবর্ষের বয়কট ও 
স্বদেশী আন্দৌলন ইংরেজ সওদাগরকে বিশেষ কাবু করিয়াছে । শহরে 
শহরে আজকীল ইংরেজ মজুর বেকার বসিয়া আছে। অধিকম্ত, 
বিলাতী পাউগ্ডের দর ইংরেজের পক্ষে যারপরনাই অনিষ্টকারক। 
তাহাতে ইংরেজের ব্যবসা একদম মার। যাইবার সম্ভাবনা । বিলাতী 
মজ্জুর-সমস্ত। এবং পাউগু-সমস্ত! অর্থাৎ শিল্প সমস্যা এবং বাণিজ্য-সমস্াঁ_ 
দুইই ইংরেজকে চিন্তিত করিয়। তুলিয়াছে। এই দুই সমস্যার কিনা- 
রায় আসিতে হইলে ইংরেজকে এমন কতকগুলা কাজ করিতে হইবে 
যাহাতে জাম্মীণের অনেক স্থবিধা ও লাভ হ্য়। ইংরেজ নিজের 
স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য দায়ে পড়িয়। জান্মীণির স্বপক্ষে এক 
আর্থিক নীতি অবলম্বন করিতেছেন । এই জন্যই জানম্মাণরা ইংরেজকে 
জান্মাণ-বন্ধুূপে প্রশংসা করিতেছে । ইতালীর জেনোআনগরে যে 
আন্তজ্জীতিক সম্মেলন বসিবে তাহাতে যোল আনা ইংরেজের লাভ । 
অথচ তাহাতে জাম্মাণের কথক্চিং উপকার হইবে আশ। করা! যায়। 
কাজেই ইংরেজের নীতিকে প্রশংসা কর! জানম্মাণির পক্ষে অতি 
স্ভিবিক । 
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শিল্প-সঙ্ঘের বিরাট বপু 


জান্মাণিতে শিল্পকারখানার প্রভাব এক নব্য আকারে দেখা 
দিতেছে। ছোট ছোট ক্যাক্টরির মালিকেরা দল বাঁধিয়া বড় বড় 
ফ্যাক্টরি-সঙ্ঘ গড়িতেছে। এই ধরণের বৃহদাকার শিল্প-পরিষৎ বা 
ব্যবসায়-মগ্ডলীকে করা, বলে । 

জাম্বাণ সমাজে যুদ্ধের সময় পথ্যন্ত বাট জাতীয় যৌথ কার- 
বার অল্প পরিমাণে ছিল। জাশ্বাণরা সাধারণতঃ ছোট ছোট 
্ব্থ-প্রধান ব্যক্তিগত কারবার পছন্দ করিত। কিন্ত সম্প্রতি নান। 
কারণে জাম্মাণ ব্যাপারীরা দল বাধা সরু করিয়াছে । জার্দদাণ 
কারখানাগুলার সঙ্ঘগড়ার ঝোৌক দেখিয়া ইংল্যও, আমেরিকা ও 
ফ্রান্সের ধনী মহাজনের! ভীত হইয়া উঠিতেছে । 

এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে জাম্াণ রাষ্ট্র এক্ষণে নির্বািত। 
জান্মাণির অধীনে আজ কাল কোনে। উপনিবেশ শাসিত ও শোষিত 
হইতেছে না। কাজেই 'কুদ্রত্তি মাল” সন্ধে জাম্মাণিকে এখন 
অন্তান্ত দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। অধিকন্ত রাইন প্রদেশ 
এবং সিলেশিয়া--এই ছুই অঞ্চলে জাম্মীথির কোনে! এক্তিয়ার 
নাই। তাহার ফলে এই সকল স্থানের শিল্পসম্পদ জার্খাণদের 
হাতছাড়া হইয়াছে । এই অবস্থায় জাম্মাণ মহাজনর। ঘরোআ। কামড় 
কামড়ি বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি? ইহারা! 
বুঝিয়াছে যে, ক্ষুদ্র দলাদলি ছাড়িয়। বিপুল সঙ্ঘ গড়ির। ন! তুলিলে 
জান্মাণ সমাজ টিকিতে পারিবে না । 

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্তক। -ভাাই 
সন্ধির সর্ত অনুসারে জার্মাণি প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিপূরণের জন্ত দায়ী । 
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হারে নয়! নয়া ট্যাক্স বসাইয়া জান্মাণি টাকা তুলিতেছে। বলা 
বাহুল্য, এই ট্যাক্সের চাপ প্রধানতঃ শিক্পী, মহাজন, ব্যবসায়ী এক 
কথায় ধনী-স্প্রদায়ের ঘাড়ে পড়িতেছে। ছোট খাটে! কারখানার 
মালিকেরা এত বেশী খাজনা দিতে অসমর্থ । সকলে একত্রভাবে, 
কোম্পানী খাড়া করিলে ব্যবসায়ে লাভ বেশী হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
গবর্ষেন্টকে বেশী খাজনা দিবার ক্ষমতাও জন্মে । তাই দায়ে পড়িয়া 
জার্মবাণর। ট্রাষ্ট গড়িতে বাধ্য হইয়াছে । 

একটা দৃষ্টান্ত সর্বদাই চোখে পড়িতেছে। ভার্সাই-কাণ্ডের পর 
হইতে জান্দাণিতে কয়লার খুব টানাটানি । কিন্তু প্রত্যেক কার- 
খানায়ই কয়লার দরকার । কাজেই সকল ফ্যাক্টরীর মালিকই কয়লার 
বাজারে নিজ নিজ স্থবিধা টুড়িতে লাগিরা যাঁষ। স্থযোগ বুঝিয় কয়লার 
খনির মালিকেরাও আপোষে আড়াআড় স্থরু করে। ছুই চার 
মাসের ভিতরই, এই দূর কাকির কুফল দেখা যায়। শেষ পথ্যন্ত 
সকলেই বুঝিয়াছে যে, খার্দের মালিকেরা একদল বাধিলে এবং 
কারখানার মালিকের আরেক দল বীধিলে ছুই দলে অতি সহজে 
দরদস্তর চলিতে পারিবে । বিপুলবিস্তৃত সঙ্ঘের অনেক সুবিধা । 
ঝগড়াঝাটি কম হয়, অনেক বাজে খরচ বীচিয়্া যায়। শম্তায় মাল 
বাজারে হাজির কর| চলে, এদিকে কোম্পানীর লাভও বৃদ্ধি পায়। 

শস্তায় মাল বাজারে হাজির করিতে না পারিলে জাম্মাণি অন্তান্ত, 
দেশের সঙ্গে শিক্প-সংগ্রামে হারিয়া যাইবে । বৃহদাকার কারথান। 
ছাড়। শস্তায় মাল তৈয়ারী হইতে পারে না। ইহা! অতি মামুলি 
কথা । কাজেই জানার আজকাল কুদরত্তি মাল হইতে সরু করিয়া 
ফ্যাক্টরীতে মাল তৈয়ারী- করা এবং জাহাজে চাপাইয়। দক্ষিণ আমে- 


রিকার গল্লীশহরে পৌছানো পর্য্যন্ত সবই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সঙ্ঘের তাকে 
ঘাটি নিস) লাশ পল ৬০লাত ও আশহাবিজ্াার পাম 
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ন্ 

জার্্মাণির সঙ্গে শিল্পের বাজারে টক্কর দেওয়া যারপরনাই কঠিন হইবে ॥ 

তড়িতের কারবারে ট্রাষ্ট গড়িয়! উঠিরাছে। চিনির কারখানায়, 
রাসায়নিক ফ্যাক্টরীতে, লোহালকড়ের ব্যবসায়ে,_সর্বত্রই দেখিতেছি 
বিপুল সঙ্ঘ। 

ভারতের সঙ্গে জান্মীণির গ্রন্থ-বিনিময় 
(১) 

জাশ্বাণরা! আজকাল বিদেশী কেতাব খরিদ করিতে অসমর্থ । “ 
ভারতবর্ষে এক টাকায় পাওয়া যায় ৫০৬০ মার্ক। কাজেই ছুই 
টাকা বা আড়াই টাকা দামের বই কিনেতে হইলে জার্দ্বাণ মার্ক 
দিতে হয় ১২* বা১৫০। এত দামে বই কিনিয়া বিষ্যাচচ্চা করা * 
ক্রোড়পতিদের শোভা পাঁ়। ছুনিয়ার সর্বত্রই পঞ্ডিতের। গরীর বা 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। জার্মাণ অধ্যাপকেরা সাধারণত অল্প বেতনে 
শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। বেশী দামে কেতাব কেনা কাজেই ইহাদের 
পক্ষে অসাধ্য | রস 

অনেক জান্মাণ পণ্ডিত ছুঃখ করিয়া বনিয়াছেন,-_“মহাশয় 
জাম্মীণিতে অন্নকষ্ট, বন্তকষ্ট, কয়লা-কষ্ট, ঘর-কষ্ট ত সকলেই চোখে 
দেখিতেছেন। কিন্তু আমাদের কেতাব-কষ্ট অন্ঠান্ত কষ্ট অপেক্ষা কম 
শোচনীয় নয়। কেতাবের ছুভিক্ষে জাম্বাণ পণ্ডিতসংসার বড়ই বিব্রত 
হইয়া পড়িয়াছে।” 

ভারতবর্ষে প্রকাশিত বহু গ্রন্থ ও পত্রিকা জাশ্নাণ প্ডিতগণের 
কাজে লাগে। ইহারা ভারতীয় লেখকগণের রচনাবলী পড়িবার 
জন্য যারপরনাই উতস্ৃক। কিন্তু পয়স! দিয়া ভারতীয় কেতাব কিনিবার 
ক্ষমতা জার্মাণির নাই। ৪, 8 

একট প্রস্তার উঠিয়াছে। জার্খাণ পণ্ডিতেরা তাহাদের লিখিত" 
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জাম্বাণ বই ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণের নিকট পাঠাইতে চাহেন ! এই 
জান্মাণ বইএর ব্দলে ইহারা ভারতসন্তানের প্রণীত গ্রন্থাদি পাইতে 
ইচ্ছা করেন। গ্রন্থবিনিময়ের প্রস্তাব ভারতবর্ষের জননায়কগণ পছন্দ 
করিবেন নাকি? এই বিষয়ে কাধ্য আরম্ভ করিবার জন্য বালিনের 
প্রসিদ্ধ ষ্্যাট্স্বিব্রিওটেক” অর্থাৎ ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী নামক, 
গ্রস্থশালীর কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করা চলিতে পারে। 
(২) 

জাম্মাণরা ভারতবর্ষ হইতে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর গ্রন্থ চাহেন ? 
সংস্কৃত, প্রাক, আরবী, ফার্সী ইত্যাদি ভাষায় লিখিত পুরাণ অথব| 
নৃতন যেকোন গ্রন্থ ইহাদের কাজে লাগিবে। হিন্দী, উদ্দু বাংলা, 
মারাঠী, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু, উড়িয়া ইত্যাদি ভাষায় লিখিত 
মধ্যযুগের সাহিত্য ইহীরা বার্দ দিবেন না। আর এই সকল ভাষায় 
বর্তমানকালে যে সমুদয় এতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক বা অন্যবিধ গ্রন্থ রচিত 
হইতেছে সেই সমূদায়গ্রন্থও জাম্মীণ পণ্ডিতের সংগ্রহ করিতে চেষ্টত । 
অধিকন্ত, ইংরেজী ভাষায় ভারতসন্তানেরা যে সমুদয় রচন। প্রকাশ 
করিতেছেন সেগুলাও জাম্মাণি পাইতে ইচ্ছা করে। 

প্রয়াগের হিন্দী সাহিত্য-সশ্মেলন অথব। কাশীর নাগরী-প্রচারিণী- 
সভা! যে সমূদয় পত্রিকা বাঁ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সে সমুদয় জার্্াণির 
প্রাচ্য বিগ্ভাপরিষদের” সভ্যেরা আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। 
সেইরূপ, মারাঠী-সাহিত্য-পরিষৎ, গগুজরাতী-দাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষৎ ইত্যাদি 'জ্ঞানমগ্ডলে'র পত্রিক ও গ্রন্থাবলী ইহার! 
স্বকীয় গ্রস্থশালায় রাখিতে ইচ্ছা করেন । 

বালিন বিশ্ববিষ্ঞালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক অথবা আরবী অধ্যাপকের 
নিকট পত্র লিখিলে জার্মীণির অভাব সবদ্ধে সকল কথা জানা যাইবে ॥ 


চিক পিল রাসগর লা রী রা কিতা রর না 
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বিনিময় স্বরূপ পাইতে ইচ্ছা করেন তাহাও স্পষ্ট করিয়া লিখিলে শী্রই 
কাধ্যারস্ত হইতে পারিবে । 


ভারতবর্ষের কোনো এক বা ছুই স্থানে-যথা বোঙ্কাই, মাজ্রাজ, 
কাশী, কলিকাতা ইত্যাদি__সাহিত্য-পরিষদ্‌ বা অন্ত কোনো 'জ্ঞাইঈ- 
গুন" সকল প্রকার কেতাব সংগ্রহের কেন্্ হইবে । জার্খমাণি হইতে 


পাঠানো হইবে । ৃ 

অপর দিকে জার্াণির কেন্দ্র থাকিবে বালিন। ভারতীয় কৈল্্ 
হইতে কেতাব আসিয়া পৌছিবে বালিনে। পরে বালিন হইতে 
জান্মাণির শহরে শহরে পণ্ডিতগণের দরকার অনুসারে হিন্দী, 
বাংলা, উদ্দিং ইংরেজি ইত্যাদি ভাষায় রচিত ভারতীয় সাহিত্য 
বিতরিত হইবে। 

এই আয়োজনে আমদানি-রপ্তানির খরচ কম হইবার সম্ভাবনা । 
ভারতের পণ্ডিতগণ শীঘ্রই জার্খমাণির পণ্ডতিতগণের সঙ্গে বিদ্ভার আদান- 
প্রদান সুরু করিতে অগ্রসর হউন। জাম্বাণ ভাষায় ও সাহিত্যে 
হপপ্ডিত না হইলে যুবক-ভারত বর্তমান জগতে জীবিত থাকিতে 
গারিবে না। ্ 
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ভারতবর্ষের নানা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও স্ত্াসিক কাগজে এই গ্রন্থ 
বিনিময় সন্ধে চিঠি ঝাড়। গেল। দেখা যাউক, ভারতের সাড়া ধা ওয়! 
যায় কিনা । 


স্তাক্সনি প্রদেশ 


জান্মাণির স্তাক্সনি প্রদেশকে শিল্প হিসাবে ভারতবর্ধের গুজরাতের . 
সঙ্গে তূলন। করিতে পাঁরি। এই অঞ্চলে তুলার স্তা, চরকা এবং 
কাপড় বুনার কলকারখা। গুন্তিতে অনেক । এখানকার ্বপ্রসিদ্ 
শিল্পবহুল কারখানায় ভরা নগরের নাম কেম্নিট্‌স। এই শহরকে 
বলিব আহম্দাবাদ অথবা ম্যাঞ্চেষ্টার অথব1 ওসাকা। 

স্তাক্সনি প্রদেশে আজকাল প্রার দেড়হাজার স্ৃতার কারখানার 
কাজ চলিতেছে । এই সমুদায় ফ্যাক্টরিতে পচিশ লাখ চরকু” 
খাঁটিতেছে। কুতা কাটা হয় প্রায় চারিশত ফ্যাক্টরিতে. আর কাপড় 
বুনা হয় প্রায় নয়শত কারখানার। কমসে কম ষাট হাজার মজুর 
এই সকল সুতার কলে কাঁজ করিয়া থাকে। 

' কেঁচ্নিটস্‌ শহরের ভিতর এবং ইহার আশে পাশে বহসংখ্যক 
“ কারখানা চলিতেছে । পাচটা৷ বড় ঝড় কলে সর্বসমেত পাঁচলাখ 
চরকা! খারটিয়া থাকে । অন্যান্ত শহরে জগংপ্রসিদ্ধ ফ্যাক্টরি দেখিতে 
পাঁওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাক্টরিতে ভিন্র ভিন্ন মাল তৈয়ারি কর! 
ঠ্য়। কোথাও মোজা, কোথাও ফিতা, কৌথাও 'পরদা, কোথাও 
-খান কাপড় ইত্যাদি । বেলজিয়াম এবং সইট্ম্তারল্যাপ্ডের সুক্ষ সুতার 
কারবারের সঙ্গে টক্কর দিয়া স্তাক্মনির অনেক ফ্যাক্টরি বিদেশে নী 
কিনিয়। আসিতেছে। ভারতীয় বেপারীরা স্তাক্সনির কারখানায় 
কারখানায় দর যাচাই করিলে হয়ত লাভ উঠাইতে পারিবেন। 
কেম্নিট্স্কে জান্মীণির আহ্মদাবাদ বলিতেছি! কিন্ত কেম্নিট্স্‌ 
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নেক বিষয়ে আহ্মদাক্জীদ হইতে পৃথক্‌। আহ্মদাবাদে কাপড় ও 
হৃতোর্লকল আছে সত্য. কিন্তু এই সকল বয়ন-কারখানার জন্য কল- 
কা যস্ত্রহাতিয়ার আহমদাবাদে তৈয়ারি হর না। কেম্নিটূসে 
কাপড়ের কলের জন্য কল যন্ত্রও ততয়ারি হয়। এই ধরণের এঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পের ফ্যাক্টরি কেম্নিটসে অনেক | এখানে সর্বদাই নয়া নয়া উন্নত 
ধরণের যন্ত্র কায়েম হইতেছে । এই সকল নর। যন্ত্রের সাহায্যে শস্তায় 

" এবং অল্প সময়ে স্থতা কাটা এবং কাপড় বুনা সাবিত হইতেছে । যর 
তৈয়ারি কৃরিবার কারখান। ন! থাকিলে কেনুনিটসের তীতীরা সহন্ধে 
ছনিরায জীশ্মাণ বস্ত্র দাড় করাইতে পারিত না। কেম্নিটসে আনিলে 
হিন্দুস্থানের শিল্পী, এক্সিনিরার এবং ব্যবসাদারের। অনেক নৃতন দিকে 
মাথা খেলাইতে এবং টাকা খাটাইতে শিথিবেন। ? 


মেলা ও ব্যবসায় 

রুশিয়ার সঙ্গে জান্মাণির কারবার ক্রমে জাকির উঠিতেছে। 
ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যেনিগসবার্গ বন্দরে একট। জান্মাণ মেল! বসিয়াছিল । 
এই বন্দর বাল্টিক সাগরের কুলে অবস্থিত জার্সাণির আউকীম . 
উত্তর-পূর্ব কিনারায়,_রুশিরার প্রায় লাগাও। প্রায় ছুই হার 
কোম্পানী এই মেলার দাল পাঠাইয়াছে। বিদেশ খরিদ্দারের সংখ্যা 
কম নয়। কাপড় চোপড়, চামড়ার জিনিষ, আসবাব পত্র, লোহা 
পড়, বান্নাবাড়ির সরঞ্জাম, চীনামা্টির বাসন, রাসায়নিক তরব্য,হ 
খহ্যুতের বন্্, কাগজ, খেলনা, টেবিল চেয়ার ইত্যাদি কোন দ্রব্যই 
' খই :মেলায় বাদ পড়ে নাই। 

লাইপতসিগ শহরে জাম্বাধদের শি্পমেলা সুরু হইয়াছে। এই 
মেলার ভারতীয় এপ্রিনিয়ারিংবিদ্ভার ছাত্রেরা নান! তথ্য সংগ্রহ * 
করিবার সুযোগ পাইতেছেন। 4 * 

৬ 
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বালিনের “হিনদুস্থান-পরিষংণ করেক মাস ধরিয়া জাম্মাণ ব্যবসায়ী 
দের সঙ্গে ভীরতীর বেপারীদের সংযোগ সাধনে সাহাধ্য করিতেছেন । 
ভারতবর্ষের অনেক ব্যবসাদার এই পরিষদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিয়। 
নানা সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন । ভারতীয় পর্যটক মাত্রেই 
বান্সিনে আদিলে এই পরিষদের সাহাঘ্য গ্রহণ করিয়া খাকেন। 

দক্ষিণ জার্ম্মাণির ব্যাভেরিয়। প্রদেশের প্রধান নগর মিউনিক। 
এই শহরের সুকুমার শিল্প বিষরক ব্যবসায় ইয়োরোপে নামজাদ।। 
ধাতুনিশ্মিত বাসনকোসন, আসবাবপত্র" রেকাবি, বাতিদান ইত্যাদি 
নানাবিধ নিত্যপ্ররোজনীয় জিনিষের উপর স্থন্দর সুন্মর নক্স। করার 
কার্যে মিউনিকের কারিগরেরা নামজাদা । অধিকন্ত এই শহরে 
পুরাণ! শিল্পের নিদর্শন্সমূহের কেনাবেচা খুব বেশী হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কর্ণেলিউস নামক জাশ্মাণির 
এক অতি প্রসিদ্ধ চিত্রকর এই নগরের “রাজ-শিল্পী” ছিলেন। বস্ততঃ 
ব্যাভেরিয়ার নরপতি লুডভিক কর্ণেলিউদকে জনগণের এবং 
আকাডেদীর শিক্প-গুরুর পর্দে বসাইয়াছিলেন। সেই রাজার আমলে 
মিউনিকে বাস্ত 'এবং স্থাপত্যশিল্পও ঘারপর নাই উৎকর্ষ লাভ 
করে। পরবর্তী যুগে জোসেক স্রীলার ছিলেন “রাজশিল্পী” 
তাহার বশ ছড়াইয়া পড়িরাছিল জদূর রুশিরার রাঁজ-দরবার পথ্যন্ত। 

মিউনিকে আগামী মে সাসে বিরাট শিল্প-্রদর্শনী খোল! হইবে । 
হাটি বাজার মেল। বসানো জান্মাপদের এক মামুলি বীতি। এক 
কথায় বলিব, জাম্মণিতে বৎসরে গণ্ডাগঞ্জা “হরিহর ছত্রের মেলা” 
বসিয়। থাকে । 


জান্্মাণ বিগ্ভালয়ে বিদেশীর দান 


রা টি রারারারন্য নালা রর লন ০৮ 


জান্বাণি ১৯২২ ১১৫ 


ছিলেন। এই অঙ্গে জাসানীর! জার্াণিকে বিশ লাখ মার্কের এক দান 
দিয়াছেন। এই টাকার জুদ হইতে বৈজ্ঞানিক খোঁজের জন্ত জার্ম্দাণ 
ছাত্র প্রতিপালিত হইবে । এক লাখ মার্ক দেওয়া হইয়াছে লোক- 
শিক্ষায় সাহায্য করিবার জন্য । বালিন বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্রভাগারে 
আসিয়াছে বিশ হাজার মার্ক । 

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা দেশ হইতে জানা নরনারীগণ 
জাম্মাণির বিভিন্ন বিশ্ববিষ্তালয়ে নিয়মিতন্ূপে চাদ! পাঠাইয়া থাকেন। 
এই টাকায় ছাত্রদের খাওয়া দাওয়ার খরচে সাহাষ্য করা হয়। 


নয়া জাশ্্মাণির পররাষ্ট্রনীতি 
(১) 

ইংরেজকে জার্াণর! আজকাল পরম খিত্র বিবেচন। করিতেছে। 
কাজেই ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনে! মত অথবা সংবাদ কোনো জার্ম্বাণ 
কাগজে এক প্রকার দেখিতে পাই না বলিলেই চলে । জার্খাদের 
চিন্তায় তাহাদের একমাত্র শক্র ফ্ান্স। ফরাসী জাতিকে পাঁচ সাত 
বৎসরের ভিতর খাল করিবার মতলব ছাড়। জাম্মাণ সাজে আর কোঁন 
লক্ষ্য নাই। ইংরেজ-্রীতি এবং করাসী-বিদ্বেষ এই দুই কথাই আজ 
কানকার জাম্মাণ পররাষ্ট্রনীতির গোড়ার কথ! । 

মিশরে, আরালরীণ্ডে ভারতবর্ষে রূটশ সাত্রাজ্যের বিরুদ্ধে জাতীর 
স্বরাজ ও স্বানীনতার আন্দোলন চলিতেছে । এই সকল খবর কিছু 
কিছু অনেক জাশ্াণ কাগজেই ছাপা হয়। কিন্তু এই সব বিপ্লবের 
কথায় জন্দাণরা! কান দিতে প্রস্তুত নয়। '্ায়চে আল্গেমাইনে 
খসাইটু্ নামক টনিক পত্র ছাড়া অন্ত কোনে! কাগজে এই সকল 
বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ বাহির হয় না। রম 

বলটশ সামাজোর ক্ষমতা! কমিয়া গেলে জান্মাণির ক্ষতি হইবে এই 


ন্ 
১১৬ পরাজিত জান্বমাণি ্ 


ধরণের মত বহু জাম্মাণ রাষ্ট্রনায়ক পোষণ করিয়া থাকেন । বালিনের 
ক্লাবে ক্লাবে এবং সংবাদ-পত্রে এই মত ছড়ানো হইঘ্াছে। বালিনের 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপকেরা অনেকেই বুটিশ সাম্রাজ্যের দীঘারু কামনা 
করিয়া থাকেন। ভারতীয় স্বরাজের কথ। শুনিয়া, মহাম্ম! গান্ধীর 
নেগোলিযানীর পবর পাইয়া, আলি-চিত্তরঞজন-লাজপতের অপূর্ব স্বার্থ 
ভ্যাগের ও কর্শতৎপরতার কাহিনী জানিতে পারিয়া উচ্চপদস্থ জাম্মাণর। 
ভীত হইর। উঠিয়াছেন। মিশর ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশ স্বাধীনতা 
লাভ করিলে বৃটিশ জাতি দুর্বল হইয়া পড়িবে । এই ভাবিয়া” জাশ্মাণ 
জননাপকগণের অনেকেই দুঃখিত 
(২) 

এবাট-ও ভিট-শাপিত বর্তমান জাম্মাণ গবর্সেন্ট প্রায় আগাগোড়! 
ইংরেজ-ভন্ত । ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ জান্ীণির কাগজে 
বাহাতে ছাপ। না হর দেদিকে এ গবর্মেন্টের বিশেষ দৃষটি। 

জার্মাণিতে, বলা বাহুল্য, অনেকগুল! রা্থীয় দল আছে। কোনো 
কোনে! দল ভিউ গবমেন্টের বিকুন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্ত এই 
বিগঙ্গীয় দলের ভিতরেও ছোট ছোট অনেক সমিতি আছে ফাহারা 
ঘোরতর ইংরেজ-প্রেমিক | | 

এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, ্যয়েচ নাটসিওনাল? 
€ জাতীয়তাপন্থী ) দল মোটের উপর ইৎরেজবিরোধী । কিন্তু এই দলের 
লোকেরাও খোলাখুলি ইংরেজের বিরুদ্ধে সংবাদ ছাপে নী এবং মত 
প্রকাশ করে না। অধিকন্ত এই দলের ভিতরই বহু নামজাদ। লোক 
ইংরেজের স্বপক্ষে জার্দাণির মত:গড়িয়া তুলিতেছে। রি 

সহজে বুঝিয়। রাখা উচিত যে, এশিয়াবাসীদের বিতোহ নিবারণ 
. করিবার জন্ত প্রয়োজন হইলে বৃটিশ নাত্রাজ্য জার্মমাণির সাহায্য পাইবে। 


রী রি জাশ্বাণি ১৯২২ ১৯৭ 


করিয়া”, ইংরেজের সেবা করিয়া, ইংরেজের উপনিবেশ সমূহের সঙ্গে 
বাণিজ্য পাতাইবাঁর জন্য জান্মাণরা ভারত ও মিশরকে ইংরেজের 
চিরগোলাধ দেখিতে গ্রস্ত আছে। জান্বাণিতে ভারত ও মিশরের, 
স্বরাজআন্দোলনের স্বপক্ষে কোনে। বড় আন্দোলন টিকিবে না। 

রাইণ প্রদেশের উপর ফ্রান্সের একতিয়ার থাকিবার কথা পনর 
বখসর। যতদিন জাম্মাণির এই সমুদ্ধিসম্পন্ন জনপদ ফরাসীদের তাবে ূ 
থাকিবে ততদিন পরবান্ত জার্াণরা ইংরেজের শরণাপন্ন বিপদগ্রস্ত ুঃস্থ ? 
বন্ধুভাবে চলিতে বাধ্য! ইংরেজকে খুসী ন। রাখিলে জাশ্বাণির উদ্ধার 
নাই। জার্মাণ স্বদেশসেবকেরা এই কথা মে মর্ে বুঝিয়াছে। 

(৩) চা 

অক জাম্মাণ বিশ্বাপ করে যে, ইংরেজের অন্গ্রহে ইহারা 
তাহাদের আফ্রিকাস্থিত উপনিবেশগ্ুলা ফিরাইয়া পাইবে । অধিকন্ত 
ইংরেজের অগ্গ্রহে ইহারা জগতের সকল দেশে ক্রমশঃ যাওয়াআসার 
এবং বাবসারের স্থযোগ লাভ করিতে পারিবে । রে 

বিশেষত, বর্তমান ক্ষেত্রে টাকার বাজার লইর! জাশ্মীণি ইংরেজের 
নিকট অনেক উপকার লাভ করিবে সন্দেহ নাই! জেনোআতে যে 
সম্মেলন বঙ্গিবে তাহাতে জা্মাণ মার্কের দাম বাড়াইবার বিশেষ চেষ্টা 
করা হইবে । কারণ ইহাতে ইংরেজের স্বার্থ পুরা মাত্রার বিদ্যমান 7 
জাম্মাণ মার্কের দাম বাড়িলে জান্মীণরা বিলাতী মাল কিনিতে 
পারিবে! তাহ। হইলে ইংল্যগডের মজুর-সমস্ত। অনেকটা সহজ 
হইয়া আসিবে । 

জান্মাণির প্রায় সকল দল এবং সকল জননাঁয়ক ( কমিউনিষ্ট ছাড়। ) 
পূরাপূরি ফ্রান্সের বিপক্ষে চলিতেছে এবং চলিবে । এই অবস্থায় 
ইংল্যগ্ডকে শত্রু বিবেচনা করিলে জার্তবাণির কোনো লাভ হইবে-না | 
বরং ইংরেজ যদি জাম্াণির আসল বন্ধু না হইর! মৌখিক বদুত্ব মাত্ও 


১১৮ পরাজিত জাম্মাণি 


দেখায় তাহাতেও জার্বাণির লাভ আছে। কাজেই বুটিশ সাম্রাজ্যের 
শক্র বা বিরোধী জাতিপুণ্ধের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ কর। জান্দাণ 
নরনারীর স্বার্থ নয় । 

বিগত যুদ্ধে বুটিশ সাত্াজ্যই জাম্মাণির সর্বপ্রধান এবং একমাত্র 
শক্র ছিল। এই কথা ধাহারা ভারতে আজও স্মরণে আনিতেছেন, 
তাহারা সমসামঘ়্িক ঘটন। বুঝিতে একদম অসমর্থ। ১৯১৪ সালের 
.পুরাণা ইতিহাস ভুলিয়া ১৯২২ সালের নয়। আবহীওয়াক়্ বাচিতে 
চেষ্টা করা কর্তব্য! ] 


জাম্মীণির সংবাদপত্র 


জাম্মবণিতে সর্বসমেত প্রার ছুই হাজার সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। 
অবশ্ত নান! মুনির নান। মত। কোনো কোনে! কাগজের কাট্তি 
মাত্র এক হাঁজার। কোনো কোনোটার কাট্তি পরার আড়াই লাখ। 

বাইন জনপদের এক ছোট শহরে গাত্র ছয় হাজার নরনীরীর 
বাস। কিন্তু সেখানে প্রতিদিন পাঁচটা স্বতন্ত্র কাগজ বাহির হয়। 
জার্্মাণিতে দলাদলি এতই বেশী 

বাঁলিনের সর্ববিখ্যাত কাগজের নাম টাঁগেরাট” | এইটার 
কাট্তি প্রায় আড়াই লাখ। স্বত্বাধিকারী এবং পরিচালক ইত্যাদি 
মকলেই ইহুদি । এই কাগজে ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ের স্বার্থ প্রচার করা 
হয়। রাষ্ট্রনীতিতে টাগেরাট গণতান্ত্রিক অর্থাৎ রিপারিকপন্থী 
বর্তমান গবর্মেন্ট এই কাগজের প্রিয় । 

ঠিক এই আদর্শেরই রাজতন্ত্রবিরোবী এবং ইহুদি-পরিচালিত আর 
একট। দৈনিক জান্বাণির বাহিরেও স্থপ্রসিদ্ধ। এইটা ফ্রাঙ্থুর্টার 
. ৎসাইটুঙ, নামে ক্রাঙ্কুর্ট শহর হইতে প্রকাশিত হয়। ক্রাঙ্ফুট 
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শোশ্ালিষ্টপস্থীদের কাগজের নাম “ফোরভ্যর্সস । এইটার কাটুতি 
প্রার ছুই লাখ। এই দলেও ইহুদিদের প্রাধান্য বেশী। 
ইছদি-জাস্দাণদের উপর ্রী্টান-জার্ম্বাণরা বড় চটা,-_বিদ্তা, চিকিৎসা” 
সঙ্গীত, শিল্প, ব্যবসায় এবং সংবাদপত্র ইত্যাদি জীবনের নানা বিভাগে 
ইহুদিরা আগে আগে চলে বলিয়।। গ্রষ্টান-পরিচালিত কোনো জাম্বাণ 
সংবাদপত্রের কাটুতি এক লাখের বেশী নর়। অধিকন্ধ খাঁটি গ্ীষ্টান- 
জার্্াপদের ভিতর খুব কম লোকই গণতান্ত্রিক বা রিপারিক-পন্থী।  $. 
'জান্মাণরা? প্রায় সকলেই রাজভক্ত । ইহীর। বর্তমান রিপারিকের 
শাসন পছন্দ করে না। কাইজারকে ফিরাইয়1 পাইতে ইহারা সচেষ্ট 
অন্ততঃ পক্ষে রিপারিকের স্থানে রাজতন্ত্র পুনরায় কায়েম করিবার জন্ত 
ইহাদের আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতেছে, যদিও খোলাখুলি নয় । 
ক্যেলনের 'সাইট্ঙ* এবং বালিনের «সাইটুঙ' ইত্যাদি কাগজের সর 
এইরূপ । এই সকল কাগজের কাঁট্তি প্রত্যেকটার প্রার পঞ্চাশ হাজার । 


ওবার্-ওমার্গাওয়ের স্রীষ্-লীলা 


জান্মাণির ব্যাভেরিয়। প্রদেশের ওবার্‌-ওমার্গাও পল্লী ছুনিয়ার 
ীষ্টান মহলে স্কপ্রসিদ্ধ। এই পল্লীতে বীষ্ত গ্রীষ্টের আত্ম-বলিদানের 
ঘটনাবলী নাটকের আকারে দেখানে! হইরা থাকে। এই উৎসব 
দেখিবার জন্য এই বৎসর কম-সে-কম দশ লাখ লোক জগতের সকল দেশ 

- হইতে আসিতেছে । রন 
ভারতের রামলীল! মহরম ভরত-বিলাপ অগ্মা্মী ইত্যাদি সংক্রান্ত 
উৎসবের কথা মনে রাখিলে ওবার-ওঘার্গাওয়ের ্রী্ট-তিথি বুঝিতে পারা 
যাইবে । প্রত্যেক দশ বংসরে একবার করিয়া এই আন্তজ্জাতিক 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে। মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত 


1 ব্রা য়র 
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প্রধানতঃ খোলা মাঠে শ্রীষ্টলীলা দেখানো হয়। গান বাজনাঁ 
কথোপকথন দস্তর মতনই থাকে । বেশভূষ। ইত্যাদি যথাসম্ভব সাবেক 
কালের জেরুজেলেম দেশীয় রীতিতে কায়েম করা হয়! কোনো কোনো 
পর্ধিবার আডাই শ' বৎসর ধরিয়া বশত সাজিবার লোক দিয়া আসিতেছে, 
-কোনো পরিবার হইতে সেপ্টপিটার সাজিবার লোক এযাবৎকাল 
আসিয়াছে, ইত্যাদি 
॥ দর্শকেরা লীলা দেখিয়। যারপর নাই মুগ্ধ রোমাঞ্চিত এবং ভদ্ভিগ্ত 
ইয়। হিন্দুমাত্রেই জান্মাণদের অনুষ্ঠিত খ্রীষ্টোৎ্সব দেখিলে শ্রীষ্টান 
নরনারীর হৃদয়ে হিম্দুত্ব দেখিতে পারিবেন । 


ভাগ্নারের অপের! 


বালিনে আজকাল ভাগ্নারের “অপের।” গীত হইতেছে (মে 
১৯২২)। থিয়েটারে লোক উপস্থিত হয় অনেক। ভাগ্ার পুরাণা 
জাশ্াণির গল্প কথা লইয়া সঙ্গীত-নাটক রচন। করিয়াছিলেন । তীহার 
'জীগফ্রিড' চরিত্রে ভারতবাসীরা কিয়ংপরিমাণে “কুমার-সম্তবে'র 
পাল। অনুমান করিতে পারেন। বন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে প্ররুতির 
' আওয়াজগ্ুলাকে রূপ প্রদান করিয়। ভাগ্রার অমর হইয়াছেন । 


জান্মাণ সমাজে নবীনের ভয় 


জাম্মাণির ধনী বাবসায়ীদের চিত্তে ভয় ঢুকিয়াছে। ইহারা 
ধোল্শেভিক্‌ মতের ক্রমিক প্রসার বৃদ্ধি দেখিয়া আতফাইয়া 
উঠিতেছেন। কয়েকজন. প্রকাণ্ড প্রকাঁগড ফ্যাক্টরীর মালিকের সঙ্গে 
সুস্প্রতি কথাবার্তা হইয়াছে । ইহাদের কারখানায় পাচ শত, সাত শত, 
হাজার অথবা আরো বেশী লোক কাজ করে ।, 


$ 


বত, জার্াণি ১৯২২ ১২১ 


কোনো কোনো মালিক বলিতেছেন,_-“আমরা আমাদের মোটর 
কারে চড়িয়া আমাদের নিজ ফ্যাক্টরী দুয়ারে যীইতে সাহস করি না! 
মজুরের। আমাদের সম্পত্তি বা বিলাসের লক্ষণগুলি দেখিলে আমাদের 
উপর চটির বিরক্ত হয় । তাহাদিগকে খুলী রাখিবার জন্য ফ্যাক্টরীর 
ফটক হইতে কিছু দূরে সদর রাস্তার উপর মোটর গাড়ী রাখিয়া! পরে 
পায়ে হাটিয়া আমরা কারখানার আসিয়া উপস্থিত হই।» অর্থাৎ 
মজুরেরাই আজকাল মনিবদিগকে শাসন করিতেছে । 

জার্খাণ বিজ্ঞানবীর আইনষ্টাইন আজ নয়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের: 
ছারা জগৎকে বিস্মিত করিতেছেন ছুনিয়! ভরিয়া! আজ ভীহাকে 
গুরুরপে পূজা করা হইতেছে কিন্তু জার্াণ সমাজের ভিতর এমন. 
অনেক মহল আছে যেখানে আইনষ্টাইনকে মানব-শক্র, সমাজপ্রোহী, % 
শয়তানরূপে ঘোরতর নিন্দা করা হইয়া থাকে । কোনে! কোনো 
বনিয়াদি ঘরের জার্াণ জননায়ক বলিতেছেন £__“এতদিন জগ সঙধন্ধে 
যে সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া জানা ছিল, সেইগুলাকে 
উপ্টাইয়! দিয়া আইনষ্টাইন এক বিপ্নব স্থুরু করিতে চাহে। এই জন্ত 
আমর। আইন্টাইনকে পছন্দ করি না। একটা নতুন-কিছুর প্রবর্তন 
আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয় ।” 

গতানুগতিক ভাবে পুরাণ। পথে থাকিবার অভ্যাস একমাত্র হিস 

জাতিরই বিশেষত্ব নর। নর! ইয়োরোপে নয়া বিজ্ঞানের বিরোধী, . 

পরিবর্তন মাত্রের শ্র, পুরাতন তঙ্বের উপাসক এবং সমাঞ্চ-সংস্কারের 
যম হাজার হাজার নরনা্ী দেখা যায়। 

কয়েক শত বংসর পূর্বের যে পণ্ডিত প্রচ্যর করিয়াছিল যে “পৃথিবী . 
ঘুরিতেছে, সুধ্য ঘুরে না” তাহার অশেষ ছুর্গাতি ঘটিয়াছিল। আজ, 
সেইন্বপ আইনষ্টাইনের ছুর্গতি কোনে! কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা. যায়$ 
চিকিৎসা বিদ্যার রাজ্যেও ইয়োরোগীয়েরা নৃতন চিকিংসাগ্জ- বিরক্ষ, 


১২২ পরাজিত জাশ্মীণি 


বহুকাল খডগহস্ত ছিলনা, কুসংস্কার ইয়োরোপেও খুব জবর ভাবেই 


লি 
দেখ দিয়াছে । মাঃ র্‌ 


ভারতীয় ছাত্র 


জাশ্মাথিতে ছুই চার জন করির! ভারতসন্তান প্রারই আসিরা 
উপস্থিত হইতেছেন। ধাহার। ছাত্রভাবে উচ্চশিঙ্গালাভের জন্য 
আনিতেছেন তাহাদিগকে ঘরভাড়। ও খাওয়াদাওয়ার জন্য মাসে প্রায় 
ছয় হাজার মার্ক গরচ করিতে হয় । 

দেশে বসির! টীকা ভাঙ্গাইয়! মার্ক খরিদ করিলে অনেক ক্ষতি হয়। 
টাক! ভাঙ্গাইর। পাউণ্ড খরিদ করিয়া! পরে *জান্াণিতে আসিয়া মার্ক, 
কেনাই ঘুক্তিসঙ্গত। ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কে টাকার বদলে মার্ক চাহিলে 
অনেক পরিমাণ বাট! দিতে হয় । কিন্তু জাম্মাণিতে পাউগু ভাঙ্গাইতে, 
গেলে অনেক সময় লাভবান্‌ হইবার সম্ভাবন। আছে। 

জান্বীণিতে পৌছিবার পর প্রথম ছয় মাস কোনো! বিদ্যায় বিশেষ 
অগ্রসর হইবার আশ] কর! অন্যায় । এই ছয় মাস প্রতিদিন চার পাচ 
ঘন্টা করির। জাশ্বাণ ভাষ। দল করিতে চেষ্টা! কর। বাঞ্ছনীয় । ছয় 
মাসের চেষ্টার জান্াণ ভাষায় বতখানি একতির়ার জন্মে তাহাতে পরে 
কোন মতে কাজ চালানে! বাইতে পারে । ভাম্বাণ অতি কঠিন ভাষা। 
কম সময়ে কম মেহনতে জান্নাণে পাণ্তিত্য অজ্জন কর। অসম্ভব । 

জার্াণির ফ্যাক্টরীতে ভারতবাসীর শিখিবার অনেক বিগ্ভা আছে। 
সেইসব শিখিবার জন্য ভারত-সন্তানকে মেহনত করিতেই হইবে । 
চার পাচ বংসরকাল ন! কাটাইলে কোনো ভারতীয় এম্‌ এ, 
এম্‌ এমসি জাম্মাণির কারখানা! বা সমাজ হইতে যথোচিত লাভ 
উঠাইতে পারিবেন না। এইজন্য উপযুক্তরূপে টাকা খরচ করিবার 
ব্যবস্থাও চাই । 


জার্মীণি ১৯২২ - ১২৩ 
জান্দাণ জাতির হা 


_ জাম্বাণির জমিদার বংশীয় অথব। ধনী ব্যবসার পরিবারের নর- 
নারীরা ছুঃণ করিয়া বলিতেছেন :-_-“মহাঁশয়! আমরা আর বাচিয়া 
থাকিতে চাহি না। ১৯১৪--১৯১৮ সালের পূর্বে আমরা বে জাম্মাণ 
সমাজ দেখিয়াছি, সেই জাম্মাণির আজ ঘে দুরবস্থা তাহা ব্যক্ত করা! 
আমাদের অসাধ্য । আমর! বিসমার্কের সেই গৌরব-যুগকেই চিনি । 
বর্তমানের শোচনীয় দশ! আমাদিগকে আব-ম্র! করিয়া রাখিয়াছে।” 

বস্থতঃ এই কারণে ভদ্রঘরের প্রতিপত্তিশালী স্ত্ী-পুরুষেরা আজকাল 
বিদেশী লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে নারাজ । লজ্জা, ছুঃখ” 
নৈরাশ্ত এবং দারিত্য এই সব জার্মাণ সমাজকে এত কাবু করিয়া রঃ 
ফেলিয়াছে বে, বিদেশীদের সঙ্গে আন্মীয়ত। কর। একদম উঠিয়া! 
গিয়াছে। “সামাজিক নামক কোনে। বন্ত জান্মাণিতে আর. নাই 
বলিলেই চলে । অবশ্য ইহুদি-জাম্মাণদের কথ৷ স্বত্ব । চন 

কোনো ক্ষোনো জান্মাণ মহিল! বলিতেছেন :__“ইচ্ছ। হয় জার্মানি 
পরিত্যাগ করিয়। কোনো দূর বিদেশে যাইর়া বাস করি । আমার স্বামী 
পিত৷ এবং পুত্রকন্যারা সোনার জার্দ্াণিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। .৮ন, 
কি আমার পৌতপোত্রীরা ইহুদি-শাসিত ইংরেজ-ফরাসীর গোলাম 
জাম্মাণির আবহাওয়ায় বাস করিবে ?” 

উল্টা গাহিয়। জাম্মাণ যুবক বলিতেছে__“ছিঃ মা! নৈরাহ্তে অধীর 
হইও না। বিদেশে যাইয়া অজ্ঞাত বাস করা অপেক্ষা স্বদেশের উন্নতির 
জন্য খাটিয়া ্বদেশে প্রাণত্যাগ করা শ্রে়ঃ। তোমার পৌত্রপৌত্রীরা " 
শিখিবে একমাত্র জপমন্্_-সে হইতেছে ইংরেজবিদ্বেষ আর ফরাসী- 
বিদ্বে। জাশম্মাণিকে আবার “সকল দেশের সেরা” করিয়। ছাড়িবে। 
কিছুকাল ধৈর্য ধর 1» 


১২৪ পরাজিত জাশ্বাণি 
নয়া জাশ্মাশির ভাবভঙ্গী 


খেলাধূলা, শারীরিক ব্যায়াদ ও কসরত জান্দাণিতে অতিশর প্রবল- 
রূপে দেখা দিয়াছে! সাতারকাটা, দৌড়, হকি, টেনিস, নৌচালম, 
কুস্তী, পালোানী ইত্যাদি সকল দিকেই আবাল-বুদ্ধ-বনিতার ঝোক 
দেখিতেছি। স্বাস্থ্যোক্সতি এবং শ্ভিবৃদ্ধি জাম্মাণ সমাজে আজকাল এক 
নয়া ধশ্ম বলির বিবেচিত হইতেছে । 

বালিনে এক প্রদর্শনী খোল। হইন্াছে । এই মেলায় খেলা-পূল।, 
ক্রীড়া-কৌতৃক ইত্যাদি সঙ্বন্ধীয় সকল প্রকার আসবাব দেখান হইতেছে। 
এই সব আসবাব প্রস্কত করিবার জন্য বহুবিধ জাম্মাণ কারখানা 
চলিতেছে । জান্মাণর। শারীরিক ব্যায়াম সম্বন্ধীয় আসবাব পত্রের 
ব্যবসায়ে অনেক দিনই বিশেৰ প্রসিদ্ধ ! 

_ দারিস্রযের দরুণ উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তশরেণীর জান্দাণর। ক্রমশঃ অনৃশ্ 
হইয়। পড়িতেছে। তাহাদের স্থানে উঠিতেছে মুর টাষী ইত্যাদি 
শ্রমজীবীর!। জার্মাণিতে আজকাল ঝি চাকর পাও যায় না। বলা! 
বাছুলা, শ্রমজীবীদের ভিতর 'সভ্যতা-ভব্যতা" ইত্যাদির অভাব । কিন্তু 
ইহারা টাকা রোজকার'করে অনেক, কাজেই আছে জুখে। জগতের 
সর্বত্রই এই উপায়ে আথিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়াছ্ছে। শ্রেণী- 
বিপ্লবের নান! লঙ্গণ জাম্মাণ সমাজে বেশ স্পট ! 

রাইন জনপদ ও ভারতের স্বদেশী আন্দোলন 
(5 
ভারত সন্তানের! জান্মাণিতে বেড়াইতে আসিতেছেন ৷ জান্মাণির 
শিল্প-প্রধান নগরগুলি দেখ। বহু মোসাঁফিরেরই মতলব । রাইন জনপদের 
প্রসিদ্ধ কারখানা সমূহ দেখিয়া আসিয়া কয়েকজন ভারতীয় বেপারী 
বালিনে উপস্থিত হইয়াচ্ছেন। 





জাম্বীণি ১৯২২ ১২৫ 


পট চি 

ইলেকটিক্যাল এক্সিনিঘার বীরেস্্রনাথ দাশগুপ্ত করেকদিন হইল্স 
রাইন অঞ্চল ঘুরিয়। আসিয়াছেন। বালসিনে ইনি 'ইপ্ডোইযোরোপা , 
: ট্রেডিং কোম্পানী নামক আমদানী-রপ্তানী অফিনের পরিচালক । * 
জাম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন জেলার বড় বড় ফ্যাক্টরীর সঙ্গে ইহার কারবার 
চলে। 

বীরেন বলিতেছেন ₹-“ভারতবর্ধ হইতে যে পরিমাণ তিশি 
জান্মাণিতে আমদানি কর। হর, তাহার প্রায় সমন্তটাই রাইন অঞ্চলের 
কারখানায় কাছে লাগে! মোটের উপর দেড়কোটি টীকা দামের 
তিশি প্রতিবংসর রাইন প্রদেশে বিক্রী হর। এই ব্যবসার সকল 
লভ্যাংশই বিদেশীর পকেটে আসে । কোনে! ভারত-সন্তানের হাতে 
এই ব্যবসার কোনে! হিস্সাই নাই ।” 

ভারতবা'দীরতপক্ষে এই কথাটা বিশেষ করিয়। দেখিবার বিষ 
ভারতবর্ষ হইতে নান! প্রকার তৈলবীজ লাঙ্গ মাঙ্গানিজ এবং অন্ঠান্ত 
কষিজাত ও খনিজ 'কুদ্রন্তি'নাল রাইন অঞ্চলে রপ্তানি হয়। এই 
বাণিজ্যের খানিক হিস্স। ভারতী বেপারীদের কজায় আসা বাছনীয় 
নয় কি? ভারতের যে সকল জননায়ক দেশী চালাইবার ভার 
নইর়াছেন বহির্বাণিজ্যের এই বিভাগটা তাহাদের বিশেষরূপে তদবির 
করা কর্তব্য । 

(২) 

রাইন দরিয়ার ছুইধারের প্রত্যেক পল্পী ও শহরই বাম্পচালিত 
অথবা বিছ্যুং-চালিত ফ্যাক্টরিতে সর্বদা মসগুল রহিয়াছে । এই ধরণের 
এক পন্নীগ্রামে বীরেন দাশগ্তপ্ত একটা চরকার কারখানা দেখিয়াছেন 1 
এই চরকাটা ভারতবর্ষে কাজে লাগ্রিতে পারে। ইহা দেখিতে এক 
অতি সাধারণ সেলাইয়ের কলের মতন। হাতে এবং পায়ে চালানো 
খায়। ভারতের যে কোন কুটারে এইট! ব্যবহার করা যাইতে পারে 


১২৬ পরাজিত জান্মাণি 


বলিয়া বিশ্বাস হয় । রুমেণিয়। বুলগেরিয়। তুকী ইত্যাদি দেশে এই 
চরকায় সুতা কার্ট হইত । ইহার দাম বেশী নয়।” 

ভারতবর্ষে আজকাল নানা প্রকার জিনিষ তৈয়ারি করিবার দিকে 
চেষ্টা দেখা যাইতেছে । বীরেনের বিবেচনায় “রাইন জনপদের জেলায় 
জেলায় ভারতীয় কারিগরদের অনেক কিছু শিখিবার আছে । জুতার 
ফিতা, কাপড়ের পাড়, রেশমের স্থৃত! ইত্যাদি বন্ত তৈয়ার করিবার কল 
এই সব অঞ্চলে তৈয়ারী হয়। ভারতীয় পর্যটকদিগের পক্ষে সেই 
সব কল-কম্ভ। দেখিবার স্ুষোগ জুট! কঠিন নয় 1” 

রাইন জনপদের এদ্সেন শহর লোহালকড়ের যন্ত্রপাতির জন্ 
প্রসিন্ধ। এই কেন্দ্রে শিল্প বিজ্ঞান বিষরক প্রদর্শনী প্রায়ই অনুষ্টিত 
হইনা থাকে। ফ্যাক্টরী বা ঘরবাড়ী হইতে থে সমুদয় বস্ত অব্যবহাধ্য 
অথব। অনীবশ্তক বলিয়া ফেলিয়া! দেওয়া হর, সেই সমুদয় কাজে 
লাগাইবার জন্য অনেক প্রকার শিল্প আছে। সেই সকল শিল্পের, 
প্রদর্শনী এস্সেনে কয়েকদিন হইল অন্ু্ঠিত হইয়াছিল । 

আজকালকার দিনে ইস্কুলে, পাঠশালায়, বিদ্তাপীঠে আলোক চিত্রের 
ব্যবহার কর! নেহাৎ দরকারী! সিনেমা, ম্যাজিকলন ইত্যাদি 
তয়ারী করিবার কল এবং অন্যান্য শিক্ষা-সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি এস্সেনের 
নান। কারখানায় প্রস্তুত করা হর। এই শহরে বেড়াইতে আসিলে 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্পদক্ষেরা অনেক নয়া জ্ঞান লাভ করিতে 
পারিবেন । 





(৩) 
রাইন জনপদের বার্মেন শহরে সুতা কাটার কল তৈয়ারী করিবার 
অনেকগুলি ফ্যাক্টরী আছে। এখান হইতে অমৃতসরের কারখানায় 
কল রপ্থানি কর! হই! থাকে | তাঁতের কাঁরবারও এই কেন্দে অনেক 
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রেশমের ফিতা ও স্থৃতা তৈয়ারী করিবার জ্ত সু্টীনেক প্রকার যন্ত্র 
আবশ্ঠক হয়। ফ্রান্সের লিঅ শহুরর রেশম ব্যবসায়ীর! বামের 
হইতে সকল প্রকার কল কজা আমদানি করে। পরে লিঅ হইতে 
রেশমী ফিতা ইত্যাদি বন্ত ভারতবর্ষে রপ্তানি হয়। বামেন শহরের 
যন্ত্রপাতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্েও চালান হইয়া থাকে । 

এল্বাফেন্ডি শহরও বস্ত্র তৈয়ারী করিবার কারখানার জন্য বিখ্যাত । 
জুতার ফিত। প্রস্তত-করিতে যেসব কল কাজে লাগে, সেই সব কল 
আমেরিকা ও ফ্রান্সের বেপারীরা এই কেন্দ্র হইতে আমদানি 
করিয়৷ থাকে। 

চিঠিপত্রের জন্ত এন্ভেলপ তৈনবারী করিতে যে সমুদয় যস্্ দরকার, 
হয় সেই সব যন্ত্রের ফ্যাক্টরীও এল্বাফেন্ড শহরে একাধিক আছে। 

মোটের উপর, বীরেন বলিতেছেন :__“ভারতীয় স্বদেশী আন্দো- 
লনকে সফ করিনা তু্সিবার জন্য বহুসংখ্যক শিশ্পজ্ঞ এবং বিজ্ঞান-সেবক 
ভারত-সন্তানকে রাইন জনপদে আসিয়। বসবাস করিতে হইবে। 
জাম্মাণ ভাষা শিখিতে ছর মাস বা এক বৎসর লাগে । তাহার পর 
অন্ততঃ তিন বংসর কাল এই অঞ্চলের পল্লীতে ভ্রমণ করিলে উচ্চশিক্ষিত 
ভারতবাসী শ্বদেশের অন্য বহুবিধ শিল্প-কৌশল সঙ্গে লইয়া যাইতে, 
পারিবেন ।৮ 


খেলাধুল।য় যুবক জার্ন্মাণি 


সেদিন বালিনে এক জবরদস্ত ফুটবল ম্যাচ হইয়। গেল। ভূংস্বূর্গ 
এবং হানূর্গ শহরের ছুই নামজাদা দলে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। 
চার ঘণ্টা ধরিয়া ছুইদলে ধ্বস্তাধন্তি চলিল। কিন্তু তথাপি শেষ 
গধ্যন্ত একদল অপর দলকে হারাইতে পারিল না। খেলোয়াড় এবং 


১২৮ পরাজিত জার্মাণি রি 


এবং ধৈধ্য রক্ষা করার পরীক্ষা হইল মাত্র। জান্দাণ সমাজে এই 
কুটব্গ-প্রতিযোগিতার কথা সর্বত্র আলোচিত হইতেছে । 
জার্াণু! খেলাধূলার দিকে খুব বেশী মনোযোগী | হকি, রাগবি 
বল, টেনিস্‌ এবং গল্ক, এই চারপ্রকার খেলার ব্যবস্থা! জার্খাণির প্রার 
প্রত্যেক পল্লীতেই দেখিতেছি। অধিকন্ত গো! জাম্মীণির উত্তর, 
দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সকল অঞ্চলের খেলোয়াড়ের! মাঝে মাঝে প্রতি- 
যোগিতার অনুষ্ঠান করির। থাকে । বালিনে এই ধরণের নিখিল- 
জার্দাণ-প্রতিযোগিতার আয়োজন আছে। এই আয়োজনকে 
“অলিম্পিয়াড বলে। 
বাল্লিনের অলিম্পিয়াডে সকল প্রকার শারীরিক কছরতের পরীক্ষা 
চগিয়। থাকে । সাতার কাটা, নৌকা চাঁলানে। ইত্যাদিও বাদ পড়ে 
না। ঘুসাখুসি, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, জিম্নাষ্টিক্স্‌ এবং অন্যান্ত 
' খেলার উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে । দৌড়াদৌড়ি, লাফানো, কুন্তী, 
মনধযুদ্ধ এবং এই ধরণের অন্যান্য ব্যায়াম জাশ্বাণির মাঠে ঘাঠে 
আল্রকাল স্থপ্রচলিত। এগুল! 'মুগেগু-বভেগ্ুঙ বা! যৌবন-আন্দোলনেরই 
আনুষঙ্গিক সন্দেহ নাই । 
অধিকন্তু মোটরকারের দৌড়-প্রতিঘোগিতা! বেশ চলিতেছে। 
অপরদিকে বাই-দাইকেল চালাইবার পরিশ্রমেও বছ. নরনারীর 
পরস্পর পরীক্ষ। দেখিতে পাই । এক কথার “শরীরমাদ্যং খলু বর্ম 
মাধনম্‌” এই মন্ অনুসারে জান্মাণির আবাল-ুদ্ববনিত! জীবন গঠন 
করিতেছে । 
কাইজারি আমলে একুশ বৎসরের যুবার! সামরিক জীবনযাপন 
করিতে বাধ্য ছিল। এখন রিপাব্রিকের আমলে, ভাইয়ের -ধাকায় 
সেনিয়ম আর নাই। কাজেই সম্রশিক্ষার ঠীইয়ে দড়াইতেছে 
খ্লোধুল।। 


জাম্মীণি ১৯২২ ২২৯ | 
বালিনে রুশশিল্প 


কুশিয়ার এক ধনী জমিদার-পত্বী কয়েক বৎসর ধরিয়া বালিনে 
বসবাস করিতেছেন । ইনি রুশ জাতীয় নরনারীকে অন্র-সংস্থানের পথ 
দেখাইবার জন্ত এই শহরে একটা! শিল্প-্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়াছেন। 

কুশিয়া হইতে পলাইয়া আসিয়া হাজারি হাজার লোক জাম্দাণিতে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বালিন এই দের বল পলাতকদের এক 
অতি বিশাল কেন্দ্র। বল! বাহুল্য, ইহাদের অনেকরই অন্ন-বস্ত্ের অভাব 
যথেষ্ট । এই সকল বিপন্ন নরনারীর সাহায্য করাই জমিদা'র-পত্তীর 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেস্ঠ। 

এই শি্প-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অনেক লোকের অন্ন-সংস্থান সাধিত * 
হইতেছে। অধিকন্ত জার্মাণিতে একটা নয়া শিল্প প্রবর্তিত হইয়! 
যাইতেছে । কুশিয়ার কিষাণরা স্বদেশে যে ধরণের জ্বকুমার শিল্প 
ব্যবহার করিয়? থাকে, তাহাতে : যথেষ্ট কারিগরি এবং কায়দা দেখা 
যা়। যুদ্ধের পূর্বে ইয়োরোপীয়েরা বিশেষত; জান্মাণরা সেই সমুদয়. 
বস্তর সমাদর করিত। 

_ বৈঠকখানা সাজাইবার জন্য, খানাঘরের আসবাবপত্রের জন্য) 
বারান্নার পরদার জন্য নানাপ্রকার সৌবীন জিনিষ রুশ কিষাণের! 
্রস্তত করিয়া থাকে । এইগুলা ইয়োরোপের বাজারে বাজারে বিক্রীও 
হয় বিস্তর। কিন্তু এক্ষণে খাস রুশ মুনুকে এই শিল্পের রেওয়াজ 
খুব কম। কুশিয়া হইতে এই সকল মাল অন্য কোন: দেশে আমদানি. 
করা! সম্ভব নয়। ্ 

কাজেই জার্মাণরা স্বদেশেই এক্ষণে রুশ-শিল্পের বাজার বসাইয়াছে। 
জার্মাপির ঘরে ঘরে নিত্য-ব্যবহাধ্য দ্রব্যের ভিতর রুশ কিষাণদের , 
হাতের তৈয়ারী মাল সৌন্দর্য বিতরণ করিতেছে অধিকস্ত. জানা 
৯ 


১৩০ পরাজিত জার্মানি 


হইতে এই রুশ শিল্প ইয্্রোরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায়ও 
রপ্তানি ইইতেছে। 

অর্থাৎ জান্মাণিই এক্ষণে রুশ সভ্যতার এবং রুশ উৎকর্ষের এক মন্ত 
সংরক্ষক। জাশ্মাণিতে আপিলে কুশিয়াকে স্পর্শ করা অতি সহজ। 
রুশ সাহিত্যের কাট্তি জান্মাণিতে গ্রচুর। রুশ সাহিত্যের জার্মাণ 
অন্থবাদও প্রচুর। রুশ ভাষার একাধিক দৈনিক কাগজও বালিনে 
সম্পাদিত হইয়। থাকে । রুশ হোটেল, রুশ দোকান, রুশ থিয়েটার, 
ইত্যাদিও দিন দিন গুন্তিতে বাড়িয়। যাইতেছে । 


জার্ম্মীণির মহিলা সমাজ 
(১) 

জার্মানির মহিলারা, আমেরিকার মহিলাদের সমান ছুনিয়ার 
বাজারে নাম করিতে পারে নাই। কিন্তু জান্মাণ নারীসমাজ কোনো 
হিসাবেই পশ্চাৎপদ নয়। বাপ্সিনের বহু ভঙ্গ পরিবারেই তাহার 
পরিচয় পাইতেছি। 

মধ্যবিত্ত জান্মাণ ঘরের নারীরা সকলেই প্রায় সুশিক্ষিত । বিশ্ব 
বিষ্যার্পয়ের উপাধি অনেক মহিলারই নাই সত্য, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য, 
কলা, দর্শন ইত্যাদি বিভাগের গ্রন্থ পাঠ করিবার এবং সমালোচনা 
করিবার ক্ষমতা অনেকেরই দেখিয়াছি । অধিকম্ত সঙ্গীতে ওস্তাদ 
. নারী জার্তাণির বোধ হয় প্রত্যেক ভদ্রঘরেই লক্ষ্য করা যায়। কেহ বা! 
কণঠসঙ্গীতে কেহ বা যন্ত্রঙ্গীতে আবার কেহ বা ছুই সঙ্গীতেই পারদর্শী । 
একটা বিশেষ কথ! এই যে, এই সমুদয় বিশ্া থাকা সত্তেও জান্্াণ মহিলা 
ভারতীয় মহিলাদের মতনই গৃহস্থালীকে নারীজাতির স্বধন্দ বিবেচনা 
করিতে অভ্যন্ত। 


জান্মাণি ১৯২২ পা ১৩১ 


আজকাল জার্মাণির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঝেঁকেরা বিদেশীয় নরনারীর 
সঙ্গে লেনদেন বা সৌজন্য শিষ্টাচার গছন্দ করে না। প্রা প্রত্যেক 
পরিবারেই অর্থকষ্ট অত্যধিক । একটি বিলাতী পাউণ্ডে আজ পাওয়া 
যাইতেছে প্রায় ২৫০০ মার্ক, একটি মাকিন ডলারে প্রায় ৬৫০ মার্ক । 
কাজেই বিদেশীরা জার্মাণিতে নবাবী চালে জীবন যাপন করিতেছে । 
কিন্ত জার্্নাণির নরনারীরা ছইবেলা টেবিলে বসিয়! পূরা পেট খাইতে 
পায় না। এই অবস্থায় ইহারা বিদেশীয় বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
ঘরে আনিতে চাহে না। নিজ পারিবারিক দৈন্য ও ছুঃখ বিদেশীয়দিগকে 
দেখাইতে জার্শাণরা কৃষ্ঠিত হইবে ইহাতে আশ্চধ্য কি? 
এই কারণে ভারতীয় ছাত্র, পর্যাটক অথবা ব্যবসায়ীর1 জার্াণির' 
খাটি গৃহস্থালী এবং সামাজিক জীবন বুঝিবার সুযোগ পাইতেছে না। 
কেবল মাত্র বাহিরের ইট, কাঠ, দোকানের আসবাবপত্র, 
রেষ্টরাষ্ট, হোটেল, নাচঘরের বিলাস ইত্যাদি দেখিয়। সন্তষ্ট থাকিতে 
বাধ্য। তবে যখনই কোন ভারত-সন্তান বিশেষ বন্ধুত্বের খাতিকে, 
কোনো জাম্মাণ পরিবারে প্রবেশ করিতে পাইয়াছে, তখনই সে জার্াথ 
নরনারীর হুমাজ্জিত রুচি এবং নত্রতা ও উদারতা দেখিয়া সন্তষ্ হইয়াছে। 


(২) 
ছান্মাণির স্শিক্ষিতা এবং বিছুষী মহিলারা গৃহস্থালীকেই স্বর 
বিবেচনা করে বটে, কিন্ত তাহা! সত্বেও ইহাদের ভিতর স্বদেশের 
নানাবিধ লোকহিতকর কাজে যোগদান করার উৎসাহ এবং কর্মতৎ- 
পরতাও লক্ষ্য করিতেছি। আমেরিকায় যতগুলা মহিলাসমিতি আছে 
জান্দাণিতে বোধ হয় গুন্তিতে তাহা অপেক্ষা কম মহিলা-সমিতি নাই। 
ইতিমধ্যে কয়েকজন নাভীর ২টি ১. 


৯৩২ পরাজিত জার্মমাণি 
কথাবার্তা হইয়াছে । কয়েকটা মহিলা-সূমিতির ক্রি সঙ্গে এবং মহিলা 
লেক ও লেখিকার সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছি। 
জান্মাণিতে প্রধানতঃ তিনপ্রকার মহিলাপরিষং আছে। প্রথম” 
নিখিল জান্মাণ মহিলা-পরিষৎ। - দ্বিতীয়,__জার্দাণ জাতির অধিকার 
রঙ্ষাকারিণী পরিষদের মহিলা বিভাগ ॥ তৃতীয় জার্্াণ সীমান্ত 
প্রদেশের মহিলা-পরিষৎ । প্রত্যেক পরিষদের উদ্দেশ্য এবং কাধ্য- 
তালিকা বিভিন্ন । 
জান্বাণির বিভিন্ন নগরে এবং পল্লীতে মহিলাদের ছোটোখাটো! 
অসংখ্য সমিতি আছে । কোনে! সমিতির উদ্দেশ্ঠ সাহিত্য-চর্চা, কোনো ” 
সমিতির উদ্দেশ্য সমাজ-সেবা, কোনে। সমিতির উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় অধিকার 
দাবী করা। কোনো সমিতি একমাত্র ক্যাথলিক ধর্্মাবলহ্বদের স্বার্থ 
রক্ষায় ব্যাপৃত, কোনো! সমিতি অন্য কোনো, ধন্মীবলম্বীদের সেবায় 
নিরত। কোনো! সমিতি বিজ্ঞানসেবী বা পত্রিকাঁসম্পাদকদের ক্লাব- 
শপ । সকল প্রকার মহিলা-সমিতি একত্রে কাজ করিবার জন্যও এক 
সমগ্র জান্মমাণিবাগী নারী-কংগ্রেস কায়েম করিয়াছে । সেই কংগ্রেসের 
নাম্‌ 'বুণু ভ্যয়চার ফ্রাওর়েন-ফারাইনে” অর্থাৎ নিখিল জার্মাশ 
মহিলা-পরিষৎ। 
এই পরিষদের সভানেত্রী শ্রীঘুক্ত মারিয়ানা ভেবার। ইনি রাইন 
জনপদের সন্নিকটে হায়ডেলব্যর্গ শহরে বাস করেন ।' ইহাকে জাম্মাণিতে 
দার্শনিক লেখকগণের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে সম্মান করা৷ 
হইয়৷ থাকে । 





(৩) 

দ্বিতীয় পরিষদের নাম 'ড্যয়চার শুটস্ববুণ্ড* অর্থাৎ জার্মাপি-রক্ষা 
ক্বারিণী পরিষৎ। এই পরিষদের এক বিভাগে নারীজাতির অধিকার 
ওদ্মত্ব রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। 


জান্মাণি ১৯২২ ১৩ত 


যুদ্ধের পর জাম্দাণির নানা বিপদ্‌ উপস্থিত হইয়াছে। 
চেকোঙ্সোভাকিয়া, পোল্যা্ড রাইন জনপদ, রুমেণিয়া, জুগোক্সোভিয়া 
ইত্যাদি নানাদেশে বহুসংখ্যক জার্ম্াণ নরনারী পরাধীন? হইয়া 
পড়িরাছে। এই সকল পরাধীন জার্খাণদের বার্থ রক্ষা করিবার জন্ত 
বালিন শহরে এক বড় পরিষং কায়েম করা হইয়াছে । পরাধীন 
জার্মাণদের জন্য "স্বরাজ" স্বার়ত শাসন, আত্মনির্বাচন ইত্যাদি দাবী 
কর। এই পরিষদের উদ্দেস্। বলা বাহুল্য, জাম্মাণ সাম্রাজ্য যতদিন 
টিকিয়াছিল ততদিন এই ধরণের “স্বরাজ আন্দোলন জান্মাণ সমাজে 
দরকার হয় নাই। তখন জান্মীণির বিরুদ্ধেই পোল, চেক ইত্যাদি 
জাতি স্বরাজ আনৃন্দালন চালাইত। কালের কি বিচিত্র গতি! 

জাশ্মাণির তৃতীয় প্রকার মহিলা-পরিষং জার্মাণসীমান্ত প্রদেশের 
মহিলা-সমাজের অনুষ্ঠান । আজকাল ক্যেল্ন শহর ইংরেজ, ফরাসী 
ও বেলজিয়ানদের তাবে শাসিত হইতেছে। ড্যান্তসিগ শহর (বাণ্টিক 
সাগরের উপকূলে ) জার্খাণির হাতছাড়া । পোল্যাণ্, 'ফান্দ 
ইংল্যাণ্ডের তাবে এই শহর চলিতেছে। অস্থিয়ার ভিয়েনা শহরের 
ছুদশা কাহারও অজানা নাই। এই সকল দেশের- জার্দাণ মহিলারা! 
কেন্দ্রে মিতি স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের সমবেত কর্মকেন্ত্ 
খপ বালিনে এক বু গঠিত হইয়াছে বুঝা যাইতেছে এই 
পরিষদ্ও জার্খাণ সমাজের দুঃখ দে ছুর্গীতির এক সাক্ষী । 


বালিনে এশিয়ান 


সেরুজেলেম প্রদেশের মুসলমানেরা বিলাতী মাল রয়কট র্জু 
করিয়াছে বহিফার চলিতেছে দ্রতবেগে । জেরুজেলেমের কয়েকজন 
প্রসিদ্ধ জননায়ক ব্যবসা উপলক্ষে জার্মানিতে আসিয়াছেন। ইহীরাঞ 
জান্মাণ সওদাগরের সঙ্গে কারবার বাড়াইবার আয়োজন করিতেছেন?র 


১৩৪ পরাজিত জান্মাণি 


মিশরের মুমলমান নেতার ভারতীয় স্বদেশ-সেবকগণকে বলিতেছেন 
“ভারতবর্ষের পরাধীনতাই এশিয়ার পরাবীনতার কারণ । এশিয়া" 
বাসীর ছুর্দশার জন্য ভারত-সন্তানেরাই দায়ী । এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিবার জন্য ভারতবর্ষ কি করিতেছে ?” 

আন্মিণিয়া পারস্ত ও রুশিয়ার মধ্যবর্তী জনপদে আজেরবেজান 
নামক দেশে আজকাল রিপার্িক ব। গণতন্ত্র শাসন চলিতেছে । এই 
রাষ্ট্রের কায়েম হইয়াছে যুদ্ধের ফলে । আজেরবেজানের একজন নায়ক 
বাঞ্সিনের এক সভায় বক্তৃতা করিলেন । শুনিলাম,_“আজেরবেজানের 
ইস্কল-পাঠশালায় নারীজাতির কৃতিত্ব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। 
রমণীর রাষ্ট্রীয় আন্দৌলনেও যোগ দিতে স্থুরু করিয়াছে” 

বারিনের আফগান রাষ্ট্রদূত ?গুর্বান? উৎসবে বহুলোক নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন । বড় হোটেলে জনতা হইগ্াছিল। উচ্চপদস্থ জাম্মাণ 
পুরুষ ও মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। এশিয়ার হিন্দু ও মুদলমান 
জাতীয় অনেক নরনারী নিমান্তরত হইয়াছিলেন। পাশী, ফরাসী, 
আরবী, জাম্মাণ ইত্যাদি ভাষায় বন্তৃত! হইল । দশ বার বসর বয়সের 
আফগান বালকের! স্বদেশী আফগান পোষাকে জাতীয় গীত গাহিল। 





ওবার-আমার-গা ওয়ে হিন্দুমহিল। 


ওবার-আমার-গাও পল্লীর বীশুলীলা দেখিবার জন্য এক ভারতীয় 
মহিলা জান্মাণিতে আসিয়াছিলেন। ইনি ইন্দৌরের শ্রীমতী ইন্দিরা 
ভাগবৎ | ওবার-আমার-গাও হইতে ইনি সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
শ্রীমতী ইন্দিরা বলিতেছেন,__“ওবার-আমার-গাও পল্লীতে এক 
সুত্রধরের ঘরে আমি অতিথি ছিলাম । সেই বাড়ীতে নরওয়ে, সুইডেন, 
আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের আরও কয়েকজন পুরুষ নারী 
রাত্রিযাপন করিয়াছেন । তীহাদের সঙ্গে একত্র খুষ্টজীবনের চরম 


চু 


জান্মাণি ১৯২২ ১৩৫ 


অবস্থা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। সকলেই এই অভিনয় দেখিয়া 
যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছি 1» 
প্রায় ছয় হাজীর লোক একসঙ্গে অভিনয় দেখিতে পারে । ইন্দিরা! 
ধে ছতারের ঘরে অতিথি ছিলেন, তিনি এক নামজাদ! অভিনেতা । 
পল্লীর অন্তান্ত কিষাণ, মেষপালক এবং মঙ্জুরেরা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের 
অভিনয় করিয়া থাকে । 
_. ইন্দিরা বলিতেছেন,_-“এই পলীর দরিক্ত লোকজনকে পয়সার 
লোভ দেখাইয়। কোনো কাজ.করানো যায় না। ইহারা খুষ্টলীলার জন্ 
'যে অভিনয় করিতেছে তাহ! যামুলি অভিনয় মাত্র নয়। প্রতিদিনকার 
জীবনে প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্মে ইহার খাঁটি 
খুষ্ট ধর্মের নিয়ম পালন করিয়া থাকে । এই সকল লোকের সংস্পর্শে 
আসিলে যথার্থ ভগবন্তক্ত সত্যপ্রিয় সরলপ্রাণ নরনারীর সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়। ইহাদের চেহারার ভিতর দিয়াও সরলতা, সংযম এবং সত্য- 
প্রিয়তা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে বোধ হইতেছিল। এই হিসাবে ওবার 
আমার-গাওর মতন পল্লী জগতে আর একট! আছে কিনা সন্দেহ।” 


“মার্কশ্বিপ্নবঃ 


গত সপ্তাহে জার্মাণির টাকার বাজারে এক বিপ্লব ঘটয়। গিয়াছে। 
কয়েকমাস ধরিয়া এক বিলাতী পাউণ্ডে এক হাজার ব! দেড় হাজার 
মার্ক, পাওয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একদিন চার হাজারে আসিয়া 
'ঠেকিল। তাহার পরের দিনই ছর হাজার, ছুই দিনের ভিতর সাড়ে 
আট হীজার। তাহার পর একদিন সকালে এগারটার সময় ব্যাস্ক 
পাড়ায় হৈ চৈ ঈলিয়াছিল এক পাউণ্ডে দশ হাজার মার্ক, । 

টাকার বাজারের সঙ্গে সঙ্গেই জিনিষপত্রের দর রাতারাতি বাড়িয়া 


বলিল) ৬ এ ০ 2 


১৩৬ পরাজিত জানম্মাণি 


অথবা এমন কি হাজার মার্কে পাউগ্ড ভাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা আজ 
জার্মাণিতে বসিয়া হাহাকার করিতেছে । : তাহাদের প্রতিদিনকার 
খরচ কুলাইয়! উঠা এখন অসম্ভব। যে ব্যক্তি আড়াইশ পাউগ্ডে 
একলাখ মার্ক কিনিয়াছিল আজ তাহার মার্কের দাম মাত্র দশ বার 
পাউওড। ঘরভাড়া, জিনিষপত্রের দাঁম, পোষাকের দর, সবই বাড়িয়াছে 
পাঁচ ছয় গুণ। 

বলা বাহুল্য, বিপদে পড়িযাছে জান্মাণ নরনারীরা। ইহাদের ত 
আর বিদেশী টাকা আমদানি হয় না। অথচ চড়া দরে জীবন নির্ববাহ 
করিতে হয়। রোজ রোজ মার্কের পতন দেখিয়া গৃহস্থেরা দিশেহার। 
হইয়া পড়িতেছে। কোনো পরিবারই. ঘরে অথবা ব্যাঙ্কে আর মার্ক, 
পুঁজি করিয়া রাখিতে চাহে না। সকলেই ছুটিয়াছে দোকানের দিকে 
.মাল কিনিয়া আনিতে। 

এই সপ্তাহে দেখিতেছি বালিনে ছোট বড় মাঝারি সকল 
দোকানেরই মাল উজাড় হইয়া গেল। প্রত্যেক দোকানেই লোকের 
ভিড়। কোন দোকানেই আর. মাল দেখা যায় না। যে যেমন 
পারিতেছে ঘরে আনিয়া সওদী মভুত রাখিতেছে। সকলেই ভাবিতেছে, 
- কাগজের মার্ক ঘরে রাখা, অপেক্ষা মালপত্র জমাইয়া রাখা 
বুদ্ধিমানের কাধ্য । 

বড় বড় ফ্যাক্টরির মলিকেরাও সকল প্রকার কুদ্রতি মাল কিনিয়া 
ফেলিতেছে। সকলেই মার্ক যেন তেন প্রকারেণ বেচিয়া ফেলিতেছে। 
বিনিময়-ভবনে বস্তা বস্তা মার্ক পড়িয়া রহিতেছে। দেশী বিদেশী পর্যটক 
ব্যবসাদার সকলেই মার্ক ফিরাইয়া দিতেছে । সকলেই পাঁউও অথবা 
ডলার চাহিতেছে। অথবা-সকলেই মাল খরিদ করিতেছে। কাঁজেই 
'স্ুঙগে সঙ্গে পাউও্ড ডলার এবং মালের দামও যারপরনাই ফুলিয়া' 





'জাশ্মাণি ১৯২২ ১৩ 


লাইপতসিগের প্সিংহ-পরিবারঃ 


লাইপংসিগ শহরের পশুশালায় জীবজন্ত বিষয়ক বিদ্যা সন্ধে অতি 
উচ্চ অঙ্গের পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে । এই পশুশালার অধ্যাপক 
যুক্ত গেবিং জার্দাণির একজন প্রসিদ্ধ জুঅলজিষ্ট বা জীবতন্ববিৎ ॥ 
গেবিংএর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অস্থসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভারতীয় 
যুবকেরা পশ্ুবিগ্যায় অনেক কৃতিত্ব অঞ্জন করিতে পারিবেন । 

সিংহ-শাবকের লালনপালনে গেবিং জগতে একজন প্রধান ওস্তাদ ।. 
লাইপংসিগের পশুশাল! হইতে পৃথিবীর নানা দেশের বিজ্ঞানবিদেরা 
তাদের -নিজ নিজ জুঅলজিক্যাল বাগিচার জন্য সিংহ খরিদ করিয়া। 
লইয়। গিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে গেবিংএর পোষা সিংহের বদলে অন্ত, 
দেশের পশুতব্ববিদের! তাহাদের নিজের হাতে গড়া অন্ত কোনো 
জানোয়ার দিয়াছেন । জগতের পশুশালায় পশুশালায় এইরূপ বিনিময় 
অহরহ চলিয়া থাকে। চে 

সিংহ-পুষিবার কায়দা! উদ্ভাবন করিবার জন্য গেবিং বহু বৎসর, 
মেহনং করিয়াছেন। আফ্রিকা দেশের বনে জঙ্গলে ইনি এই নিমিত্ত, 
ছয়বার পর্যটন করিয়া আসিয়াছেন। লাইপৎসিগের পশুশালায় দেখা 
যায় যে, গেবিং তাহার সিংহ সিংহী ও সিংহশীবকগুলাকে পোষা কুকুর 
বিড়ালের মত আদর করেন। সিংহ-পরিবারও গেবিং এবং গ্রেবিং 
পত্বীকে জনক-জননীর মতন ভালবাসে । 

ভারতবর্ষে অনেক শিক্ষিত ও ধনী লোকের জীবজন্ব পুষিবার. ও. 
কিনিবার সখ আছে। তীহারা ইচ্ছা করিলে লাইপংদিগ হইতে গেবিং- 
এর 'শিক্ষিত' জানোয়ার খরিদ করিতে পারেন । অথবা! ভারতবর্ষ হইতে 
তাহারা হাতী বাঘ বাঁ অন্ত কোনো জীবজন্তর বাচ্চা লাইপৎসিগেক্ 
গশুশালায় পাঠাইয়! তাহার বদলে অন্ত কোনে! পণ্ড লইতে পারেন ।.... 


১৩৮ পরাজিত জান্মাণি 


আর ধাহারা ভারতে পশু-বিজ্ঞানের চচ্চা করিতেছেন, তাহার? 
জান্মাণিতে বেড়াইতে আপিলে গেবিংএর সংস্পর্শে নানা বিস্ময়বিজড়িত 
আবিষ্কারের কাহিনী শুনিতে পাইবেন। পশু-বিদ্যায় নয়! নয়া আবিফার 
সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করা ধাহারা জীবনের লক্ষ্য বিবেচনা 
করিতেছেন, সেই সকল ভারতীয় যুবকের পক্ষে লাইপংসিগের পশুশাল! 
এক উৎকৃষ্ট পরীক্ষায় । 

যুবক ভারতের জীবন নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসরে প্রসার লাভ 
করিতেছে । ভরত-সন্তান একসঙ্গে বহুবিধ কর্মক্ষেত্রে চিত্র সমর্পণ 
করিয়াছে । কিন্তু পশুবিদ্ভার বিভাগে মাত্র ছুই চারিজন শিক্ষিত 
ভারতবানীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আশা করা! 
যায়, ভারতীয় ধনী ও জ্ঞানী লোকেরা এই বিগ্ভার রাজ্যে শীত্রই নান! 
প্রকার কীত্তিলাভ করিয়া ছুনিয়ায় ভারতের ইজ্জদ বাড়াইতে চেষ্টা 
করিবেন। ভারতের চিত্রকর, ভাঙ্কর ইত্যাদি স্থকুমার-শিল্পীরাও 
পশুজীবন সম্বন্ধে চচ্চা করিতে সুরু করিলে হিন্দুস্থানের নব্য সভ্যতায় 
এক নৃতন উৎকর্ণ ও আনন্দ কষ্ট হইতে পারিবে । 





মধ্যবিত্তের দুরবস্থা 


মধ্যবিস্ত জাম্মীণ পরিবারের আর্থিক অবস্থা যারপরনাই শোচনীয় । 
ইহার ফলে তাহাদের চিন্তে অবসাদ আসিয়াছে । উচ্চ অঙ্গের জীবন 
বা সৌজন্য শিষ্টাচার ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দিবার স্থযোগ আজকাল 
ইহাদের নেহাৎ কম। 

এক সঙ্ধান্ত জাঙ্খদাণ মহিলা বলিতেছেন,_-“যৌবনে আমি ফরাসী, 
ইভালিয়ান, রুষ ও ইরেজি ভাষা শিখিতেছিলাম। সঙ্গীতের জন্য 
আমার শিক্ষক ছিল। আমার ভ্মী চিত্রকর । স্থকুমার শিল্পে ইহার 


০ ১০৮ 4 ০০ ০০8, 


টি জান্মাণি ১৯২২ ১৩৯ 


বলা বাহুল্য, বী চাকরেরও আমাদের অভাব ছিল না». এইকপ 
বলিতে বলিতে মহিল! কাদিতে স্থরু করিয়। দিলেন। 

পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, “এখন আমাদের কি 
অবস্থা? আমরা বিদেশী লোকদের জন্য বসত-বাড়ী খুলিয়া 
রাখিয়াছি। তাহাদের সেবা করা আমদের একমাত্র কাধ্যে পরিণত 
হইয্াছে। ইহাঁদিগকে ঘরে জাগা দিয়া যে টাকা রোজগার করিতেছি, 
সেই টাকা ন। পাইলে আমর। সংসার চালাইতে অসমর্থ । কাজেই এই 
সকল লোকের মজ্জিমাফিক আমরা উঠিতেছি বসিতেছি। এক 
মূহর্ডও আমরা স্বাধীন নই। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বদেশসেবা, 
সামাজিকতা সবই ভুলিয়া গিয়াছি। আর এই সব বিদেশী লোকের, 
অধিকাংশই চোর, জোচ্ছোর, বাটপাড়, বদমার়েস। বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব 
এই ধরণের লোকজনের ছায়া দাড়ানো পথ্ন্ত আমর! নিন্দনীয় 
বিবেচন। করিতাম |” 

বাস্তবিক পক্ষে বাজিনের প্রায় প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবারই আজ 
বিদেশী অতির্থদের ঝী চাকর স্বরূপ জীবনযাপন করিতেছে। 


ভারতীয় পধ্যটক 


(১) 
বিদেশীরা কয়েক বৎসর ধরিয়। যুবক-ভারতের এক নয়৷ স্বভাব 
লক্ষ্য করিতেছে! ভারতবাসীকে বিদেশীরা ঘির-কুনো” অথবা 
কৃপমতুক বলিয়া জানিত। তাহাদের ধারণ! ছিল যে, হে চ মধু 
বিন্দেত কিমর্থং পর্ধতং ব্রজেৎ ?”-_এই ত্র ভারত-সন্তানের মজ্জাগত | 
কিন্তু আজকাল বিদেশীদের এই মত ক্রমশ; লুপ্ত হইতেছে । কারণ 
বিদেশে ভারতীয় নরনারীকে এখন নানা কর্ক্ষেত্রে দেখা যায়। 


সে ২. 
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পূর্বে ভারতবাসীরা “বিদেশ” বলিলে প্রধানতঃ ইয়োরোপকেই 
বুঝিত। আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুল! ভারতসম্তানের 
চিন্তার বহিভূর্ত থাকিত। আবার ইয়োরোপ শব্দও আমরা 
একমাত্র ইংল্যগুকেই বুঝিতাম। 

এইরূপ কঙ্কীর্ঘতা ভারতবাসীর চিত্ত হইতে এক্ষণে দূরীভূত 
হইয়াছে। ভারতীয় পর্যটক আজকাল জাপানে তুরস্কে মরকোয় ভ্রম্ণ 
করিতেছেন । নরওয়ে, সুইডেন, কুশিয়া, স্পেন, গ্রীস ভারতবাসীর 
পরধ্যটন-তালিকায় ঠাই পাইতেছে। উত্তর আমেরিকার ত কথাই 
নাই, ব্রেজিল, চিলি, আর্জের্টিনা ইত্যাদি জনপদেও ভারতীয় নরনারীর 
মোসাফিরি চলিতেছে । 

আর এক কথা। এতদিন ভারতের যাহারা বিদেশে আসিতেন 
তাহারা প্রধানত; লেখাপড়া শিখিবার জন্য আসিতেন। সাহিত্যই 
হউক, আইনই হউক, চিকিৎসাই হউক, এঞ্রিনিয়ারিংই হউক,-_- 
কোনো না কোনো বিগ্যালাভের উদ্দেশ্ঠে শিক্ষার্থীরা বিদেশগামী 
হইতেন। বিদেশী ইস্কুল-কলেজের আবহাওয়াই তীহাদের প্রবাস- 
জীবনের বিশেষত্ব ছিল। ইস্কুল-মাষ্টার এবং তাহাদের পরিবার ছাড়! 
ভারতীয় প্রবাসীদের পক্ষে বিদেশী সমাজের অন্য কোনো অংশ সহজে 
নজরে পড়িত কি ন৷ সন্দেহ । 

আজকাল পরীক্ষায় পাশ -করা এবং ডিগ্রিলাভ করাই ভারতীয় 
প্রবাসীদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। “দেশ দেখা” ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় 
লোকের সর্জে আলাপ পরিচয় করা, নানা শ্রেণীর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের 
সংস্পর্শে আস! অথবা বিদেশে ভারতবাসীর জন্য কর্মক্ষেত্র টিয়া বাহির 
করা-এই সব আজকালকার পর্যটকদের অনেকেরই লক্ষ্য। প্রত্যেক 
বিদেশী সমাজের জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, ধর্ম-ভেদ ইত্যাদি সামাজিক 
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: আগেকার দিনের ভারতীয় পর্ধ্যটকেরা বালিন, প্যারিস, রোম 
ইত্যাদি শহ্বগুলার বাড়ীঘর বোধ হয় অনেকটা! রাস্তা হইতে দেখিয়াই 
স্ত্ট থাকিতেন। আজকাল ভারত-ম্তানেরা! মিউজিয়াম, চিত্রশালা, 
্রন্থালয় ইত্যাদির ভিতর ত প্রবেশ করেনই; অধিক্ত কেহ কেহ 
ডিরেক্টার অথবা বিভাগীর ওন্তাদগণের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইয়! ভাব- 
বিনিময় পর্যন্ত করিতে প্রয়াসী। ল্যাবরেটরীতে, শিল্পভবনে, 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে সর্বত্রই ছুএকজন ভারতীয় মোসাঁফির. নামজাদা 
পরিচালকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সহ্বন্ধে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
ছুনিয়ার কর্শাবীর এবং চিন্তাবীরগণ এক্ষণে যুবক-ভারতের ধারণায় 
নেহাৎ অতি-মায অপূর্ব-কিছু বিবেচিত হয় না। 

নয়া নয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্ত বহু ভাঁরত-সন্তান আজকাল 
বিদেশে বেড়াইতে আসিতেছে । যুবক-ভারতের জীবন এই উপায়ে 
প্রসারে বাড়িক্া। যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ধপ্রণালীতে এবং 
চিনতপ্রণালীতেও গভীরতা সৃষ্ট হইতেছে। ভারতবাসীর নিত্য- 
নৈমিত্তিক গৃহস্থালী তাহার ফলে বৃহত্তর এবং গভীরতর হ্ইয়া 
উঠিতেছে। 





| (২) 

বিগত দেড় দুই বৎসরে (১৯২০২২) এক জার্মাণিতেই অন্ততঃ 
এক হাজার ভারতীয় নরনারী যাওয়া আসা করিয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে আসল ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশই পধ্যটক, 
মোসাফির | ধাহার! খাটি ছাত্রছাত্রী, তাহাদেরও অনেকেই প্রধানতঃ 
জার্াণি দেখিবার জন্যই জার্মাণিতে আসিয়াছেন। ৃ 

ব্যবসার উপলক্ষ্যে অনেকেই জাম্াণির নানা জেলায় বেড়াইয় 
গিয়াছেন। শিল্পকারখানা, দেখিয়াছেন বহু লোক। কেহ কেহ, 
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হইয়! কাজ শিখিতেছেন অনেকে । আর বাণিজ্য সম্বন্ধ পাতাইয়াছেনও 
বিস্তর বেপারী । 
_.. জান্মাণরা দেখিতেছে এক নতুন দৃশ্ত। লড়াইয়ের পূর্বের জার্মাণরাই 
» ভারতবর্ষে হাঁজির হইয়া! ভারতবাসীর সঙ্গে কারবার খুলিত। আজকাল 
ভারভ-সন্তান স্বয়ং উদ্যোগী হইয়! জাম্মাণির নগরে-নগরে পল্লীতে-পল্লীতে 
নিজ নিজ মতলব হাসিল করিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই বুঝিতেছে, 
ভারতবর্ষ সত্যসত্যই জাগিয়াছে। 
(৩) 

জান্মাণির বড় বড় হাসপাভালে ভারতীয় চিকিৎসকের দেখিবার 
শুনিবার অনেক জিনিষ আছে। সেই দিকে ভারতবাসীর নজর. 
পড়িয়াছেও। 

বোস্বাই গ্রান্ট কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মারাঠা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত, 
নাদ্গির বালিনে এবং অন্তান্য নগরে অঙ্কদন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন।' 
ইনি অস্থিবিদ্ঞায় বিশেষজ্ঞ । এই বিদ্যাবিষয়ক নানা প্রকার যন্ত্রপাতি, 
খরিদ করাও ইহার জান্মাণি-দ্রমণের এক উদ্দেশ্ত ছিল। পাঞ্াবের! 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভাল্লা মহাশয়ও এই উদ্দেস্তে জার্দ্দাণি 
আসিয়াছিলেন। 

শিশুপালন, শিশু-চিকিৎসা, জনসাধারণের স্বাস্থ্রক্ষা ইত্যাদি 
বিষয়ক লোকহিতকর কাজের জন্য ইয়োরোপের সকল দেশেই বহুবিধ 
প্রতিষ্ঠান আছে। বূড়োদার ডাক্তার শ্রীযুক্ত মস্ত মেহতা এবং 
জিবরাজ মেহতা ফ্রান্দে এবং জাশ্মাণিতে এই অকল প্রতিষ্ঠান দেখিয়া- 
ছেন। ছবি, ছাপা, পুস্তিকা, পত্রিকা ইত্যাদি নানাবিধ জ্ব্য সংগ্রহ. 
ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ইহারা ছুই জনেই গুজরাতী ৷ 

কলিকাভার ভাক্তার শ্রীযুক্ত হেমেস্্নাথ ঘোষ : এবং অসূল্যচক্্ 


বির যর স্কবান সর ন্ত 
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চালাইয়াছেন। পরে সেই লাইনেই আরও বেশী কাজ করিবার জন 
একজন বালিনের কক ইন্ট্টিটউটের এবং অপর জন ফির্থোভ, 
হাসপাতালের অভিজ্ঞতা লাত করিয়াছেন। জার্মমাণিতে ইহার! ণসিরাষ” 
ইত্যাদি "রস তৈয়ারি করিবার যন্ত্রপাতি খরিদ করিতে প্রয়াসী । 
এই উদ্দেস্টে জার্ম্মাণির নানা কেন্দ্রে উষণ প্রস্থত করিবার কারখানা 
পরিদর্শনও ইহাদের জার্খমানি-প্রবাসের অন্তর্গত । 
(৪ ) 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ 
ইয়োরোপে প্রেরিত হইয়াছিলেন শিল্প-কারখানার পরিচালনা সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করিবার জন্য । ইনি নিজে পদার্থবিস্তায় পত্ডিত, আলোক- 
বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। বিলাতী বৈজ্ঞানিকপত্রে ইহার মৌলিক অঙ্থ-- , 
সদ্ধানের ফল একাধিক ছাপা হইয়াছে। 

ভারতবর্ষের নান! প্রদেশের কলকারখানা এবং শিল্প-বিকাশেষ 
অবস্থা ইহার জানা আছে। ইংল্যণ্ডে, ফ্রান্সে এবং জান্মাণিতে বৎসর 
দেড় ছুই কাটাইয়া ফণীবাবু নবীনতম ফ্যাক্টরিগুলার ধরণধার়ণ 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লোহালকড়, ধাতুর খনি, কাচের কাজ- 
ইত্যাদি বিভিন্ন দিকেই ইহার দৃষ্টি ছিল। 

শরীুক্ত বাণেশ্বর দাস ফলিত রসায়নের নানা বিভাগে ওস্তাদ । 
যু্াষ্ট্ররে এডিসন কোম্পানী ইত্যাদি নামজাদা কোম্পানীর 
অধীনে ইনি কয়েক বংসর ধরিয়া প্রধান রাসায়নিকের কাজ 
করিয়াছেন। জার্মাণির হাস্র্গ, ব্রেমেন, ল্যিবেক ইত্যাদি শহরের 
অনেক রসায়নঘটত ফ্যাক্টরিতে মাল অর্ডার দেওয়া এবং মাল প্রস্তুত 
করিবার প্রণালী তদারক করা আজকাল ইহার প্রধান কাজ। 

মৌলিক গবেষণায়ও বাখেশ্বরের হাত আছে। খাস্চদ্রব্যের ভিতরকাঁর 


ক 


ভিটামিন” শক্তি সম্বন্ধে অহপন্ধানের ফলে উনি লিন ___ ও 
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উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার পরীক্ষালন্ধ ফলগুল। আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ 
রাসায়নিক শ্রীযুক্ত এলিসের. ভিটামিন বিষয়ক গ্রহে স্থান পাইয়াছে। 

. গোআলিয়র হইতে আিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত দ্বীনেশ চন্দ্র মজুমদার । 
ইনি এই রাজ্যের পটারি কারখানার ডিরেক্টার। স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রথম যুগে ইনি জাপানে যাইয়া “চীনে বাসন, তৈয়ারী করিতে 
শিখিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বিগ্যায় নয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্ত 
জান্মীণির ফ্যাক্টরিতে কিছুকাল কাটাইয়! দেশে ফিরিয়াছেন। 

ইহাদের কেহই ডিগ্রি পাইবার জন্য চেষ্টা করেন নাই। এই 
ধরণের.আরও ভারত-সম্তান জান্দাণির নানা কেন্দ্রে নানা কাজে লিপ্ত 
আছেন। যুন্তপ্রদেশের আর বিহার অঞ্চলের লোক বোধ হয় একজনও 
নাই। মান্রাজ ও দক্ষিণভারতের লোক ছএক জন আসিতে স্থরু 
করিয়াছেন। 

. (81:7২ 

মহাঁরাষ্ট্গ্রদেশের আউ--ষ্টেট নবীন ভারতের এক অতি উন্নত এবং 
বদ্ধিষু, রাজ্য। এই রাজ্যের আয় মাত্র সাড়ে তিন লাখ টাকা এবং. 
'লোক-সংখ্যা! মাত্র সত্তর হাজার । কিন্তু শিল্প ও শিক্ষার বিস্তার সাধন 
করিয়া এই রাজ্যের নরপতি ভার্ত্বর্ষে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইতে- 
ছেন। ভারতবর্ষে বোধ হয় আউধ রাজ্য সাতারার সন্পিকটে:। 

এই ষ্টেটের শিক্ষা ও শিল্পবিভাগের মনত শ্রঘুক্ত ইনামদার 
ইয়োরোপে এচলিত নিম্ন শিক্ষার ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতে আগিয়া- 
ছিলেন। ডেন্মার্কের যুটলাও দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ দেখিয়া 
ইনামদার বিশেষ উপরুত, হইয়াছেন । কিষাণ ও কারিগরদের পুত্র- 
কন্তাদের শিক্ষার ভার এই বিগ্যাপীঠের উপর রহিয়াছে । : ডেস্মার্কের 
শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত আপেল এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক | . * - 

১ হল্যাও বং জান্মাণির নানা পল্লী এবং নগর--দেখাও ইনামদারের 
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উদ্দেন্ট ছিল। বড় বড় ফ্যাক্টরি অথবা বিশ্ববিদ্তালয়ের উচ্চতর 
সংস্পর্শে আসা ইহার মতলব ছিল না। “লোকশিক্ষা এবং কুদস 
নগরের কুটিরশিল্প এবং পলী-ককষির ব্যবস্থা ইত্যাদি বুঝিবার দিকেই 
তাহার ঝেণক ছিল বেশী! 

আউ'ধ-রাজ সরকারী সাহায্য দান করিয়া কাচের এবং লোহার 
কারখান! কায়েম করিয়াছেন। ইয়োরোগীয় চিত্রশিল্প বিষয়ক নানা! 
রস্থ ই্রেট-লাইব্রেরির জন্য খরিদ করা হইয়াছে। পুরাণা ভারতের 
হৃকুমার শিল্প এইখানে সযত্বে রক্ষিত হইতেছে । 

প্রতিবংসর আউণধে পশু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইরা থাকে । তড়িতের 
আলো গোটা নগরে বসানো হইয়াছে। ফ্যাক্টিরী-মহাল্লাটাকে একটা? 
নব্য স্বাস্থাকর শহরে পরিণত করিয়া রেট আধুনিকতার এক নয়া পরিচয় 
দিতেছে। 

রাজার নাম অীধুক্ত ভবন রাও। ইনি নিজে গায়ক। প্রতিবংদর 
ইনি কীর্তনমেলায় জনগণের সঙ্গে একতান গাহিয়। থাকেন । চিত্রশিল্পেও . 
ইহার হাত আছে। রামারণ-বঞ্িত দৃশ্তাবলীর ছবি অশকিয়। ইনি 
রাজবাড়ীর মন্দির অলঙ্ভত করিয়াছেন। [ও 

পুন! শহরে ভাগ্ারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট” নামে 
এক পরিষৎ আছে। এই পরিষদের ধন-ভাগারে আউশ্ধরাজ অর্থ 
সাহাষ্য করিয়া থাকেন। ভারতে এবং ইয়োরোপেও আজকাল প্রচারিত 
'ষে, মহাভারতের এক নয়! সথবিচারিত সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্থা 
এই পরিষৎ খাটিতেছেন। সেই প্রয়াসে ভবন রাও অগ্রণী। 

কি নয়া জ্ঞান বিজ্ঞান, কি আধুনিক,শিক্ষা, কি পুরাণা শিল্প-সাহিত্য 
নকল দিকেই আউ- ষ্টেট এক সঙ্গে দৃষ্টি দিয়াছে। গ্যেটের আমলে. 
ভাইমার রেট যেক্ূপ জীবন-কেন্্ ছিল, আজ বোশ্বাই অঞ্চলে 
আউ'ধ সেইবূপ। 
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১৪৩ - পরাজিত জান্মীণি 
হ (৬). 

্তা্মাণি হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য ভারতীয় মহিলারাও 
এদেশে আসিয়াছেন। বিলাতী বিশ্ববিদ্তালয়ের ছুটির সময়ে অনেক 
ছাত্রী জার্দাণিতে কাটাইয়া যান। কেহ কেহ পরীক্ষায় ডিগ্রি পাইবার 
পর জান্মাণিতে কিছুকাল বসবাস করিয়াছেন। পার্শী, বাঙালী ও 
মারাঠা,--প্রধানত: এই তিনজাতীয় বিদুষীকে জান্মাপ-সমাজে দেখা 
গিয়াছে । 

বিরার, প্রদেশের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী দ্বারকাবাই ভালচন্দ্র বালিনে 
শিশুশিক্ষালয়ের কাধ্যপ্রণালী দেখিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন ৮ 
খুগেগুহাইম্, ( যৌবন-ভবন ) নামক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় দরিদ্র 
পরিবারদের সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যই প্রধানভাবে কর্তৃপক্ষের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে । বিদ্ভাগীঠ আগাগোড়া প্রায় সরকারী খরচেই 
চালানো হয়। 

পেষ্টালোট্সি-ফ্র্যেবেল হাউস নামক পাঠশালায় ছয় বংসরের ছোট 
শিশুদের জন্য ব্যবস্থা আছে। কিগুরগার্টেন প্রণালীর শিক্ষপ্িতী 
তৈয়ারী করাও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত । ' দ্বারকাবাই এই সকল 
গ্রতিষ্ঠানে ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক কথা উপলব্ধি করিয়াছেন। 

জার্মানির পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা বুঝিবার স্থযোগ 
পাইয়াছেন ইন্দোরের রাজকুমারী শ্রীমতী ইন্দিরা 'ভাগবৎ। বালিন, 
লাইৎপ্জিগ, স্ি্বার্গ, মিউনিক, ভিয়েনা, কোলোন ইত্যাদি নানা শহরে 
ইনি ভ্রমণ করিয়াছেন। “দেশ দেখাই” ইহার উদ্দেস্ত ছিল। কোন 
কোন শহরে জার্দাণ পরিবারে বসবাস করিয়া ইনি জার্ম্াণ নরনারীর 
আভ্ান্তুরিক কথা অনেক বুঝিতে পারিয়াছেন। ওরার-ওমার্গাও নামক 
-পল্ীতে বীশ্ত-লীলা বিষয়ক সঙ্গীত-নাট্য দেখিয়া ইন্দিরা খ্রীষ্টান সমাজের 
ভক্তিধারাও স্পর্শ করিয়াছেন । 
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ভারতের উচ্চশিক্ষায় খিয়েটার এবং নাট্যকলা একদম বাদ ভীড়ে 
কাজেই বিদেশে আসিয়া কোন ভারতস্তান রঙ্গালয়ের শিল্প বুঝে না, 
বুবিতে চেষ্টাও করে না । ৃ 

কিন্তু কলিকাতার শ্রীযুক্ত সহিদ হুহাবদ্ি অক্সফোর্ডে স্তিগ্রি 
গাইবার পর কুশিয়ার মক্ষো নগরে বিয়েটার পরিচালনার বিগ্ভায় হাতে 
খড়ি দিয়াছেন । সতানিস্লাব্সকি নামক গ্রসিদ্ধ রুশ ওন্ভাদ ইহার গুরু 
ছিলেন। এক্ষণে তীহার সইকারী-ম্যানেজার - (রেজিন্তর )রপে 
সুহ্বাবদ্দি বুল্গেরিয়া, চেকোঙ্পোভাকিয়া, জান্দাণি, নরওয়ে, সুইডেন 
ইত্যাদি দেশে থিয়েটার দেখাইয়া বেড়াইতেছেন। যুবক-ভাঁরককের 
পক্ষে এ এক নতুন জীবন। রুশ, ফরাসী এবং জার্াণ ভাষায় 
স্বাবঙ্গির দখল আছে। 

শ্রীযৃত দিলীপকুমার রায় আসিয়াছিলেন সঙ্গীত শিক্ষা করিতে। 
পিয়ানো বাজানো এবং গলাসাধা,_এই ছই দিকে ইনি জাশ্দাণি 'এবং 
ইতালীতে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছেন । বিলাতী কেস্বিজের 
ইনি গ্রাজুয়েট,_-অক্কের লাইনে । ফরাসী ভাষায়ও ইহার দখল আছে। 
ইয়োরোগীয় সঙ্গীত কঠিন শিল্প । অতি সহজে অথবা কম সময়ে এবং 
বুড়া বয়সে ভারতসন্তানের পক্ষে সে শিল্প তাবে আন! অসম্ভব । 

রুশ জাতীয় নরনারীর জীবন, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে দিলীপকুমার 
অঙ্থরাগী হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। সাম্য, মৈত্রী, আন্তজ্জাতিকতা 
ইত্যাদি আদর্শের চিন্তাধারা পশ্চিমা মুন্গুকের কোনো কোনো দলে 
আজকাল কমবেশী দেখা যায়। সেই ধারাটা ইহার প্রাণ স্পর্শ 
করিয়াছে। ফরাসী রমশীরলশ, ইংরেজ বার্ট,ও রাসেল ইত্যা্দি-লেখক 
এই অভিনব জগতের প্রতিনিধি । ৭ 

ইয়োরোপীয় নারী-জীবন সন্ধে ভারত-সন্তানের জ্ঞান মেহাৎ কম? 

সক 
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দিলীপকুমার এই দিকটায়ও নজর দিয়াছেন। অধিকন্ত ইছদি স্ত্রী 
পুরুষকেও ইনি বন্ধুরূপে চিনিয়াছেন। ইহুদিরা অবশ্ ইয়োরোপীয়ান- 
দের চিন্তায় সমাজিক" হিসাবে “অ্পৃষ্ঠ, “পেরিয়া? । 

এই ধরণের বন্ুপ্রকীর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলে যুবক ভারতের 
চিন্তামগুল বনুত্ের দিকে অগ্রসর হইতেছে । 

(৮) 

জান্মাণির ন্গরে-নগরে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রেসিডেট শ্রীযুক্ত 
স্তর আশুতোষ চৌধুরীর সবিশেষ অভ্যর্থনা হইয়াছিল। জার্মাণ 
সমাছ্ধের নানা মহলে এই চৌধুরী-সংবর্ধনার ফলে ভারতীয় শিক্ষা ও 
শিল্পের বর্তমান অবস্থা জার্মীণিতে প্রচারিত হইয়াছে । 

জা্াণির সংবাদপত্রে বিদেশী মেসোফিরদের ছবি বড় একটা দেখা 
যায় না। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের ছবি ছাপা হইয়াছে একাধিক বার । 
তাহা ছাড়া বহু কাগজেই ইহার পর্ধ্যটন-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 

'কাইজার ভিল্হেল্ম ইন্ট্রুটের, জগত্প্রসিদ্ধ রাসায়নিক 
যুক্ত হাবার বলিয়াছেন_-“ভারতবর্ষের কোন কথা জার্মীণিতে 
জানিবার উপায় নাই। তাহার ব্যবস্থা করা ভারতবাসীর কর্তব্য» 
'রাইথস্‌ ফার্বাণড ড্যর ভ্যয়েচন ইতুস্রা' নামক ফ্যাক্টিরি-সজ্বের কর্তার! 
চৌধুরীর সঙ্গে ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে সুদীর্ঘ 
আলোচনা করিয়াছেন। বড় বড় এঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক এবং 
পণ্ডিতের সঙ্গেও ইহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। বাগিনের শিক্ষী- 
সচিব কালবেকার ইহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া টেক্নিক্যাল বিভাগের 
নামজাদা! লোক জনের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিয়াছেন । 

লাইপৎসিগ এবং বালিনের বিপুল ' শিল্প-সঙ্জের মালিক ও পরি- 
“চালকগণ ভারতীয় ছাত্রগণের জন্য সুযোগ কারেম করিতে প্রতিশ্রুত 
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লোহালনড়ের কারখানায় চৌধুরী যহাশর শিল্পশিক্ষার্থীদের পথ 
খুজিয়। পাইয়াছেন। জার্ম্াণরা ভারত-ম্তানকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার 
সাহাধ্য করিতে প্রস্তত”_এই অভিজ্ঞতা লাভ ইহার পক্ষে অশেষ 
উৎসাহের কারণ হইয়াছে । 

ইনি বহুবার বিলাতে যাওয়া-আসা করিয়াছেন । জার্খমাণিতে এই 
প্রথম । বিলাত ছাড়াও যে বিদেশ আছে, আর সেই সকল বিদেশেও 
থে বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্ের বিকাশ হইয়া থাকে, এই জ্ঞান প্রবীণ 
ভারতবাসীদের একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। চৌধুরী মহাশয় 
বিদ্ধ ঝ্যসে এই জ্ঞান অঞ্জন করিয়া বোধ হয় এক নব-জীবন লাভ 
করিয়া থাকিবেন। প্রবীণ জননায়কগণের এইরূপ নব-জীবন লাভ 
যুবক ভারতের জীবন-সপন্দনেরই অন্যতম লক্ষণ) 


(৯) 


এক মারাঠ। যুবক মাধবরাও যাধব বিলাতে খ্যাঞচে্টার গ্রামার স্কুল" 
নামক প্রসিদ্ধ বিগ্ভালয়ে মাষ্টারি করিয়াছেন। ইংরেজ ছাত্রদিগকে 
ইনি পড়াইতেন জার্খাণ এবং ফরাসী | অষ্বিয়ার গেটে স্বরূপ নাট্যকার 
খ্রিলপাত্পার সঙ্গন্ধে যাব একজন বিশেষজ্ঞ। 

ইনি বিলাতী বযস্কাউট আন্দোলনের অস্তহুক্তি স্কাউট-আাষ্টার । 
পচিশ ত্রিশ জন ইংরেজ স্কাউটদের দলপতিরূপে ইনি ফ্রান্সের নানা 
অঞ্চলে ফরাসী এবং বেলজিয়ান ও মাকিন স্কাউটদের সংস্পর্শে আসিয়া- 
ছেন। কেছি,জের ছু'একজন ইংরেজ গ্রাজুয়েট ইহার অধীনে হুকুম 
তামিল করিয়াছে। যুবক ভারতের জীবনে এ এক বিচিত্র ঘটনা । 

যাধব জার্মাণির বড় বড় শিক্ষা ও শিল্প-কেন্দ্রে মোসাফিরি 
করিয়াছেন। ভারতবাসীর সঙ্গে জাশ্বাণদের সাহিতা-বিজ্ভীন-র্শন 


5 পরাজিত জাশ্মাণি 


পশ্ডিতগণের সঙ্গে মৌলাকাৎ করিয়াছেন । পরে ইহার তত্বাবধানে 
বোধ হয় পুনায় এই উদ্দেস্তে এক কর্শ-কেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । 


জার্শীণ আইনে নারীজাতি 


জার্্মাণিতে এতদিন কোন স্ত্রীলোক উকিল, ভ্যাটর্ণি বা জজ হইতে 
পারিত না। সম্প্রতি নয়া এক আইন জারি হইয়াছে । এখন হইতে 
জান্মাণ মহিলারা জজিয়তি করিতে পারিবেন, ওকালতি করিতে 
পারিবেন এবং আইন সম্পকিত সকল দলিলপত্রের সাক্ষী হইতে 
পারিবেন । 

জার্মাণ নারীদের এইরূপ ক্ষমতা ভোগ করার বিরুদ্ধে নাঁনীকথ! 
উঠিয়াছিল। অনেক জাম্মাণ চিকিৎসক বলিয়াছিলেন--“্ীজাতি 
এই ধরণের পুরুযোচিত কাজের উপযুক্ত নয়। স্ত্রীলোকের শরীর ও 
চিত্ত পুরুষের দেহ ও মন হইতে স্বত্ত্ব ।” কিন্তু উপ্টা পক্ষ বলিয়াছেন-_ 
“তাহা হইলে লড়াইয়ের সময়ে জগতের নারী জাতি ঠিক পুরুষের মতন 
পুরুষের কাজ করিয়াছিল কি করিয়া ?” 


অধাপক কেইন্সের জান্মাণ-গ্রীতি 


ইংল্যগ্ডের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেইন্‌স্‌ ভাই সন্ধির বিরুদ্ধে 
আর একখানা কেতাঁব লিখিয়াছেন। এই কেতাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে 
এবং জার্মীণির স্বপক্ষে মতগ্রচার করা হইয়াছে। কেইন্সের মত 
ছুনিয়ার রাষ্ট্রমপ্ুলে স্থপরিচিত। বিশ্বাবাসী কেইন্স্কে দ্য ধন্য” 
করিয়া প্রশংসা করিতেছে । সকলেই বলিতেছে__“আহা, ইংরেজ 


রাত বাহারি তরি বর 


জান্দাণি ১৯২২ ৯৫১ 


মিত্রও নন। তিনি আগা-গোড়া কট্টর ব্বদেশ, | তিনি তাহার ছুই, 
কেতাবে একমাত্র কথা প্রচার করিয়াছেন । সেই কথার সারমন্খ্ন £₹- 
“জগতে ইংলাগ্ডের বাণিজ্য বিস্তার ।৮. ছনিয়াঘ় বৃটিশ বাণিজ্য এবং 
সাত্রাজ্যকে যখোচিত স্থির ভিত্তির উপর দাড় করাইবার জন্তই কেইন্স্‌ 
জার্মাণির বন্ধু সাজিয়াছেন এবং ভাসণই সন্ধি রদ করিবার জন্ত 
আন্দোলন চালাইতেছেন। ইনি ইংরেজ জাতিকে সর্বদা শিখাইতেছেন 
চাচা, আপন কীচ1 1 

কেইন্স্‌ বলিতেছেন__“্ধরা যাউক যেন ভারাইয়ের শর্ত অনুসারে 
জান্াণি ইংল্যগুকে কোটি কোটি সোনার মোহর বুঝাইয়া দিবে। 
কিন্ত এই টাকা পাইয়াও ইংলাগ্ডের লাভ আছে কি? বিলকুল নাই4 
ইহাতে ইংরেজ জাতের আগা-গোড়া লোকসান দেখিতেছি।” 

সকল লোকে এই লোকসানট। বুঝিতে পারিতেছে না। তাহা- 
দিগকে কেইন্স্‌ বুঝাইতেছেন--“জাম্দাণি ইংল্যগুকে সোনার টাকা 
দিবে কোথা হইতে? এই টাকা আসিবে জার্মানির বহির্রবাণিজোর 
আয় হইতে। তাহা হইলে জার্াণ মাল বিদেশে রপ্তানি করিতে 
হইবে। জার্দমাণ মালের রপ্তানি বিদেশে বাড়িতে থাকিলে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের বেপারীদের বাজার ইংরেজের হাত হইতে জার্মাণদের হাতে 
আপিয়া পড়িবে। ইহাই ইংল্যগ্ডের পক্ষে যার-পর-নাই শোচনীয় অবস্থা 
সেই ছুরবস্থা এড়াইবার জন্য ইংল্যগুকে এক নয়া পথে চলিতে হইবে 
সেই নয়া গথের নাম ভাই সন্ধি ভাঙ্গিয়া ফেলা ।» 

এই ধরণের যুক্তি দেখাইয়া কেইন্স্‌ বলিতেছেন-_“জাশ্মাণির 
নিকট হইতে ইংল্যও যত টাকা পাইবে, সেই সব টাকা তামাদি 
বিবেচনা করাই ইংরেজ জাতের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাধ্য ।” ভারতবাসী 
কেইন্সের ধড়িবাঁজি বুঝিতে পারিবেম কি ? .. 


১৫২ পরাজিত জানম্মাণি 
জন্মীণির শিল্প-মেল। 

জার্ম্মাণিতে শিল্পমেলা লাগিয়াই আছে। এই সেদিন লাইপৎসিগে, 
ব্রেসলাওয়ে, ফ্রাঙ্ফোর্টে বিপুল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। শীত্ুই 
অন্যান্য শহরে নানা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে । 

মিউনিক শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য সন্বন্ধীর মেলা বসিবে। এই 
মেল! চলিবে তিন মাঁস ধরিয়া । গোট1 জাম্মাণির শিল্প, উদ্যোগ থ্ধান্ধা? 
মিউনিকে প্রদর্শিত হইবে । 

রাইন প্রদেশের শিল্প-নগর ভ্যিস্সেল'ডোর্চে এক মেলা বপিবে। 
সেখানে নগর-শাসন সম্পকিত সকল প্রকার অনুষ্ঠান দেখানো হইবে । 
রাস্তা ঘাট পরিফার করিবার কল-যন্ত্র এবং কার্ধয-প্রণালী এই প্রদর্শনীর 
প্রধান জিনিষ । 

ড্রেস্ডেন শহরে যে মেলা বসিবে তাহাতে জান্মাণির সকল প্রকার 
মাটি দেখানে। হইবে । কোন্‌ মাটি ব্যবহার করিয়া কোন্‌ কোন্‌ 
বাসন প্রস্তত করা যায়, তাহার আলোচনা করাই এই প্রদর্শনীর 
উদ্দেশ্ট ৷ রাসায়নিক ওস্তাদরা এই প্রদর্শনীতে অনেক নয়! জিনিষ 
শিখিতে পারিবেন । 

জার্মীণ সাহিত্যের নয়া ক্লাসিক 
হাউপ উমান 

জাম্মাণ সাহিত্যের গ্যেটে এবং শিলার ভারতবর্ষে সুপরিচিত । 
কিন্তু এসব সাহিত্য ১৮৩০ সালের আগেকার কথা। অর্থাৎ এই-সফল 
কাব্য-নাট্য-উপন্যাসে জার্মাণির সত্য যুগের” বাণী শুনিতে পাই ॥ 


*এইগুলিকে বলে জান্মাণ ক্লাসিক” । 
নী তা+ল_”না] ভার্দ্াণ সাঁতিাা-বীনবির আমা 24 
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কি? বোধ হয় হাউপ্্মানের নাম ভারতে অপরিচিত নয় । ইহার 
“ভেবার” ( তাতী ) নামক নাট্য জগং্প্রগিন্ধ। রচনায় ঝণশজ আছে? 
১৮৯২ সালের লেখা। বর্তমান জগৎ, বর্তমান সমাজ, সমসাময়িক 
সওয়াল__এই সবই কবিবরের নাট্যে প্রধান স্থান পাইয়াছ্ছে। “রোজে 
রা, নামক নাটকে সিলেশিয়! জেলার এক কিষাঁণ-কণ্তার “সামাজিক 
সমতা আলোচিত দেখিতে পাই । হাউপট্মানের বয়স যাট পার 
হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমগ্র জার্মানি ভরিয়া উৎসব অনুষিত 
হইয়াছিল । 


নীইশে 


আর একজন জীর্ণ সাহিত্যসেবীর নাম লড়াইরনের যুগে ভারতে 
হপ্রতিষ্টি হইয়াছিল । শক্তি-যোগের প্রচারক নীই্‌শে (১৮৪৪-১৯০০) 
ছিলেন সন্দর্ভলেখক | ইহাকে জোর-জবরদন্তি করিয়। “কবি অথবা 
দার্শনিক বলা হয়। কিন্তু ছুঃখবাদী দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের 
রচনার মতন নীট্শের রচনাও জাম্মীণ গপ্ভ সাহিত্যের এক অপূর্ব 
সম্পদ্‌। স্টাইল" বা লিখিবার কায়দার জন্য ছুই জনই জার্খ্াখিতে 
বহুকাল বাঁচিয়া যাইবেন। নীট্‌শের “আল্জ, "রাখ ৎসারাধুষটর 
( জরখুন্বের বাণী ) জার্্মাণ ভাষার এক ক্লাসিকরূপে ভারবর্ষেও সুপরিচিত 
থাকিবে। আজকাল এটা অবশ্ত ইংরেজি তঙ্জমায় মাত্র জান! আছে। 
কিন্তু মূল জান্মাণ গ্রন্থটার দিকেও শীঘ্রই ঝেশক পড়িবে । 


শ্রিলপাৎসাঁর 


জাম্মাণ-ভাষা আমাদের জানা ছিলনা। কাজেই এতদিন 


নিযার্ন 


ঢ. 
১৫৪ পরাজিত জার্মানি” 
সঙ্গে পরিচয় সাধিত হইত। কিন্ত বিশাল জান্বাণ এবং অন্্িয়ান 
সাহিত্যের অতি সামান্য অংশই ইংরেজিতে অনৃদিত। 
অস্রয়ার গ্যেটে-্বরূপ কবিবর গ্রিল্পা্পার এই কারণে আজও 
উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় সমাজে অপরিচিত। . ইহার গল্পগুল। অস্্িয়ার 
জান্মাণ সাহিত্যের রত্ববিশেষ। 'ভ্যর আর্মে স্পীলুমান, নামক 
আখ্যা়িকায় প্রিল্-পাৎপার এক দরিদ্র সঙ্গীত-শিল্পীর কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করিরাছেন। গ্রীক এবং রোমান কথাবন্ত লইয়া তাহার 
কতকগ্তলা নাটক রচিত। 
জার্মানি ও অষ্িয়ায় বহুকাল ধরির। রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক আড়া- 
আড়ি চলিয়াছিল বলিয়া গ্রিল্পাৎপার্কে 'জার্শাণ সাহিত্যে ঠাই 
*তওয়া হইত না। এইজ্বপ বিদ্বেষ বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজ-মাকিনেও 
দেখা গিয়াছে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যকে ইংরেজি” 
সাহিত্যের আসরে ঠাই দেওয়! বৃটিশ জাতির অভিপ্রেত নয় । 
লিলিয়েনক্রোন্‌ 


ভাষার দখল থাকিলে এতদিনে ভারতবাসী লিলিয়েনক্রোন্কে 
€১৮৪৪-১৯০৯) আপনার করিয়া ফেলিতে পারিত। কবিহিসাবে 
জাম্মাণরা ইহাকে বর্তমান জান্মাণির সর্ঘশ্রেষ্ঠ বিবেচন! করিয়া থাকে । 
শব্দলালিত্য উহার কাব্যের বিশেষত্ব নয়। সৌজাস্থজি জোরের 
সহিত স্পষ্ট কথা বলিয়া! ফেল! লিলিয়েনক্রোনের স্বভাব। হয়ত কালে 
ইনি জার্মমাণির ছইটম্যান্-রূপে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইতে পারিবেন । 
শক্তিপূজার যুগে ইহার তলব পড়া অতি স্বাভাবিক । 


নিবেলুউগাথ! 
_ নিবেলও -গাথা জার্দ্মাণ “পরাণ সাহিত্যের নিজন্ব। এই গাথায় 


_জান্মানি ১৯২২ ১৪৫ 


_ আমলের জীবনরূপে আদর করিয়া থাকে । তখন জার্খাণির লোকেরা 
প্রকৃতিপূজক দেবদেবীপু্জক শক্তিসাধক নরনারীর আদর্শ প্রচারিত, ; 
করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহা শ্রীষ্ধর্খের অভ্যুদয়ের অনেক যুগ 
পূর্বেকার কথা । 

উনবিংশ াতান্দীর জার্দাণ সাহিত্যে সেই 'প্রাগ-ইতিহাসিক* 
যুগের “খাটি স্বদেশী জার্্মাণ আদর্শের আলোচনা প্রবলভাবে দেখা 

- দেয়। প্রাচীন প্রীতি, ইতিহাস-নি্ঠা ইত্যাদি ধরণ-ধারণ রোমান্টিক 

সাহিত্য-শিল্পের এক বিশেষ লক্ষণ । 


ভাগ্নার ক 
নিবেলুউদিগের বীরত্বকাহিনী সঙ্গীত-নাট্যে প্রচার করিবার ভান 

- লইয়াছিলেন ভাগ্নার (১৮১৩-৮৩ )।  নাট্যকারের জীগ্ ফ্রী, 
€ “বিজিগীযু, ) চরিত্র জাশ্মাণ সাহিত্যে অমরতা লাভ কবিবে। 
যাহারা অপেরায় বসিয়া গানগুলি শুনিবার সুযোগ পাইবেন না! ভীহার। 
কাব্যহিসাবে ভাগ্নারের রচনাগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন । 4 


হেবেবল 


এই-সকল গাথাই আর-এক সাহিত্য-বীরের রচনায় বিশেষ স্থান 
পাইয়াছে। তাহার নাম হেব্বেল (১৮১৩-৬৩ )। কাব্য-সাহিত্যে 
লিলিয়েনক্রোনের যে ঠাই, নাট্য-দাহিত্যে জান্খমাণরা হেব্বেলকে সেই 
ঠাই দিয়া থাকে । অর্থাৎ গ্যেটে-শিলারের পরবর্তী যুগে এই ছই কৰি 
জার্শাণির ছুই নয়া ক্লাসিক? । 


জ্রাইটাগ ও ফোন্টানে 
৮.) ১০৩০১০৮ ০২ 48০০৭০০ নন্ 


১৫৬ পরাজিত জাম্মাণি 


সন্ধান পাইতেছি। কিন্তু ইহাদিগকে জান্দাণির বাহিরে কেহ জানে 
না। একজনের নাম ফ্রাইটাগ ( ১৮১৬-৯৫ ),» অপর জনের নাম 
ফোন্টানে (১৮১৯৯৮)। ফ্রাইটাগকে জার্াণ সাহিত্যের ডিকেন্স্‌ 
বলা যাইতে পারে । জান্দীণির সমাজ-কথা নানা চরিত্রের ও ঘটনার 
ভিতর দিক্লা বর্ণনা করিয়া যাওয়া ইহার রচনার বিশেষত্ব। উদ্দীপনা, 
উচ্ছাস, রোমার্টিকতা, ভাবুকতা ইত্যাদির ধার ইনি ধারেন না। 
ভাষা প্রাপ্চল ও চিত্তাকর্ষক। জানম্মাণে হাতেখড়ি হইরার পরই 
ফ্রাইটাগের গল্পগুচ্ছ ধরা যাইতে পারে । 

কোনে গল্পে আছে ব্যবসামীর ধরণ-ধারণ বিবৃত। কোন 'গল্লে 
পণ্ডিত লোক্নের জীবন-কথা আলোচিত দেখিতে পাই । 'জোল 
উও্ত হাবেন? (অর্থাৎ দেনা-পীওনা ) গল্প বেশ সরস। 

ফ্রাইটাগের “আনেন? (বা পূর্বপুরুষ ) নামক গল্প-ধারায় জার্দা 
নর-নারীর যুগ-পরম্পরা বিবৃত হইয়্াছে। গ্রন্থ পাছ-সাত খণ্ডে 
বিভক্ত । এই কেন্তাবে গ্রন্থকার তীহার স্বজাতিকে, তাহাদের 
' স্বদেশী আদর্শ পুরুষানুক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।, বিলাতী 
কালণইলের “হিরোওয়ার্শিপত বা বীরপুজার ধর্শা ফরাইটাগের' গল্প" 
সাহিত্যে ৃদ্তি পাইয়াছে। 

ফোন্টানের আখ্যায়িকা উপন্তাসগুলি আর ফ্রাইটাগ-পন্থী অর্থাৎ 
বস্তনিষ্ঠ। উদ্দীপনা-উন্মাদনার ছড়াছড়ি এই সাহিত্যে নাই। ইনি 
ত্রমণকাহিনীও লিখিয়াছেন । নটযসমালোচনায়, চিঠিসাহিত্যে এবং 
আত্মকাহিনীর সাহিত্যেও ফোন্টানের কলম চলিয়াছে। 

বালিনের অনতিদূর উত্তরে মেখলেনবুর্গ জেলার প্রার্কতিক 
আবেষ্টনে জান্্াণরা শ্রীক্মশফর করিতে ভালবাসে । এই অঞ্চলের 
এসাগরদীফিগুলা! ফোন্টানে সথললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া! গিয়াছেন । 
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মেখলেনবৃর্গ প্রদেশ প্রায় তাই। ফোন্টানের গগ্ রচনা হদগুলাঁকে 
এই ইজ্জদ দিয়াছে । 


ট্রিফউাঁর 


জার্্মাণ সাহিত্োর নয়া কলাসিকগুলির ভিতরও নানা রসেরই স্বাদ 
পাওয়া যায়। প্রক্কতি-পুজা*র ভক্তিরসটা বাদ পড়ে নাই। 

প্রকৃতির বাণী-_পাহাড়ের বাণী__বন-উপবনের বাণী জার্্মাণ 
শিল্পে গ্রচুর। বস্ত্তঃ জার্ম্াণ নরনারী নিজেকে খোল! মাঠের ভক্ত. 
্রকুতিসেবক দল্ীপ্রিয়রূপে, বর্ণনা করিতে ভালবাসে। ইহাদের 
বিবেচনায় ইহাদের সমান প্রককতি-নিষ্ জাতি দুনিয়ায় আর নাই। 

এই দাবী পরখ করিবার মতলবে ' ভারতবাসী ট্টিফটারের রচনা! 
নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে পারেন॥ ইহার “হোখ্ভাল্ডঃ (পাহাড়ী 
বন) নামক গল্পে এই ধরণের অনেক কিছু পাওয়া যাইবে 


কাল্” গ্রীলার 


কিন্তু এই হিসাবে বোধ হয় জগতের এক শ্রেষ্ঠ কবি ব্যাভে- 
রিয়ার কাল্*্টালার (১৮৪২-৮৫ )। ব্যাভেরিয়ার পাহাড়ী পল্লীর 
কিষাণ মেষপালকেরা যে উপভাষায় কথ বলে সেই উপভাবায় গান 
রচনা করিয়া হীলার অশেষ যশ লাভ করিয়াছিলেন। 

তাহা ছাড়া সাহিত্যের ভাষায়ও বহু উচ্চ শ্রেণীর কবিতা ইহার 
স্টিশক্তির পরিচয় দিতেছে । সরল স্থললিত জান্মণ কবিতা উপভোগ 
করিবার জন্য চ্রীলারের রচনা খাটিতে হইবে। জীবনের আদর্শে, 
রচনার আদর্শে ইহাকে হাইনে-শিলার ইত্যাদির সমকক্ষ অথবা এক? 
গোষীতুক্ত বলা যাইতে পারে। হাইনের প্রভাব ই্ীলার-কাব্যে 


১৬৬ পরজিত জার্্াণি 
অনেকষ। ইহার “ভিন্টার-ইভিল' (শীতের গান) জার্খাণদের মুখে 
-১ মুখে চলিতেছে । 

কাল” স্টীর্লারের গণ্য-সাহিত্যে পল্লী-মাহাত্ম্য ও কিষাণ-মাহাত্ম্য 
লেখকের নিবিড় “ভক্কিযোগেরং সাক্ষ্য দিতেছে। প্রক্কৃতি-পরায়ণতা» 
পর্বত-প্রভাব ইত্যাদির ছাপ এই সাহিত্যবীরের জীবনে ও রচনায় বিশেষ 
পরিস্ফুট । ম্বাধীনতা এবং জনসাধারণ স্টালারের পরম প্রিয় বন্ত ছিল। 

তখনকার দিনে প্রুশিয়ার এবং ব্যাভেরিয়ায় আড়াআড়ি আর 
পরস্পর-হিংসা যার-পর-নাই প্রবল ছিল । ব্যাভেরিয়াকে 'জার্খমাণ সমাজে? 
প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেস্টে প্রপাগাগ্ডার অর্থাৎ প্রচার-কাধ্যের দরকার 
হইত। এই কাজে প্রপাগাণ্ডিষ্ট ছিলেন স্টীলার। ব্যাভেরিয়ার সমাজ, 
সভ্যতা, শিল্প ইত্যাদি বস্ত উত্তর-জান্বাণিতে স্থপরিচিত করিবার জন্য 
সটীলার বন্তৃতা করিয়াছেন এবং প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেইগুলি 'হোথ- 
লাগুস্‌ বিল্ডার' বা পর্বতত-চিত্র নামে একত্র প্রচারিত । এই-সকল লেখায় 
ব্যাভেরিয়ার গৌরব-কথা অত্ভি সহজ জান্মাণে জানিতে পারা যায়। 

হোফেনস্ঠাল * 

পাহাড়ী গীতাবলীর, প্রণেতাহিসাবে জাম্মাণির ফ্রিফটার এবং 
স্টালারের মতন অন্রিয়ার. হোফেন্সঠাল্‌ এবং পিখলার্ও জার্মাণ 
সাহিত্যের ক্লাসিক। এই ছুই অষ্্িয়ান লেখকই টিরোলের লোক। 
₹, বলা বাহুল্য, টিরোলের প্রত্যেক কবি এবং গল্পলেখকই আল্প স্‌- 
প্রেমিক, গ্ররুৃতি-পুজক, বন-ভক্ত । হোফেন্স্ঠালের গল্পে টিরোলের 
পল্লীগুলি জান্মাণ সমাজে অমর হইয়। রহিয়াছে । 


পিখ.লার 


পরিখলার (১৮১৯-১৯০০ ) ছিলেন ট্রলারের মতন স্বাধীনতার 
কবি, জনসাধারণের কবি। জার্াণ-ভাষী যে কোন জনপদের জন্য, 


জান্মাণি ১৯২. ৯৫৯ 


নড়াই করিষার উদ্দেস্ ইনি সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। বুড-টিরোল্ত 
(যুবক টিরোল) নামক সঙ্ঘ কায়েম করিয়া পিখলার আল্পস্‌ পাহাড়ের” 
জান্মাণ সমাজে “বৃহত্তর জার্্মাণি'র রাজপথ তৈয়ারি করিতে গ্রবৃত্ত, 
ইন। আজ কালকার জান্মাণিতে এবং অ্িয়ায় বিস্মার্ক-পন্থী 'ড্যয়েচ 
নাটসিওনাল, দল যে রাষ্ত্রীয মত পোষণ করিয়া থাকে, ছ্ীলার এবং 
পিখলার উভয়েই সেই মতের প্রচারক ছিলেন৷ 

পিখলারের কাব্য 'নার্কট্রাইনে, নামে প্রচারিত। ীলারের 
ভিন্টার ইডিল, (শীতের গান) অথব! 'হোথ্লাগুস্ললীভার” 
(পাহাড়ী গান) ইত্যাদির অঙ্গে এই-সকল কবিতা প্রকৃতি-প্রেমিকের 
সমাদর পাইবার যোগ্য । পিখ্লারের ঘস্গ মাইনার- সাইট” 
নামক জীবন-স্বৃতি বিষয়ক গগ্ধ-রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর জার্বাণ. 
(অগ্রিয়ান ) জীবন-প্রথা-চিত্রিত রহিয়াছে। 

্রীলার ছিলেন এঁতিহাসিক গ্রন্থশীলার রক্ষক তাহার পিতা, 
জোসেফ ট্টালার জার্মাণির এক অতি প্রসিদ্ধ চিত্রকর । ব্যাভেরিয়ার : 
রাজ-দরবারে ইনি : ছিলেন সরকারী শিল্পী। রাজরাজড়াদের ছবি 
আকিবার জন্ত ইহার ডাক পড়ি়াছিল সুদূর কুশিয়ায়ও। ইহার 
অশকা গ্যেটে চিত্র নামজাদ।। পিখলার ছিলেন চিকিৎসক, উদ্ভিদ- 
বিজ্ঞানের সেবক, ভূতাত্বিক। পিখ্লারকে টিরোলের স্বদেশ-সেবক 
মাত্রেই আজও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে । 


জীমেন্স-শুকার্ট তড়িতের কারখান! 


বালিনে যে সকল ভারতবাসী বেড়াইতে আসিয়াছে তাহাদের . 
অনেকেই জীমেন্দশুকার্ট কোম্পানীর তড়িতের কারখানার নাম, 
শুনিয়াছে। কেহ কেহ কারখানার কোনো কোনো বিভাগ 


১৬০ পরাজিত জান্দাণি 
দেখিবার হুযৌগও পাইয়াছে। বর্তমানে ছু একজন্‌ ভারতীয় 
.এঞ্জিনিয়ার এই কারখানায় কাঁজ করিতেছেন । 
". বিছ্যুতের সাহায্যে যেসব শিল্প ও ব্যবস! চলে, তাহার সকলগুলাই 
এই কারখানার সামিল। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, অটোমোবিল, 
আলোক, ভাইনামে। ইত্যাদি কোনো। বিভাগের যন্ত্রপাতি তৈয়ার 
করাই এখখনে বাঁদ পড়ে না! কারথানার বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে 
সর্বসমেত প্রায়, পঞ্চাশ হাজার নরনারী | 

মন্ত মস্ত ইমারত,-অনেকগুলা,__কারখানার্‌ সম্পত্তি, বলাই 
বাছুল্য। বাপ্িনের যে অঞ্চলে জীমেন্সের ফ্যাক্টরি সমূহ অবস্থিত 
সেই অঞ্চলকে জীমেন্নষ্টাট বা! জীমেন্ব-নগর বলে । 

জীমেন্স শুকার্ট কোম্পানীর মজুরদের মধ্যে বহু সংখ্যক কান! 
খোঁড়া হাতভাঙ্গ। লোক দৈখিতে পাওয়া ঘায়। অথচ ইহারা সকলেই 
অন্যান্ত সুস্থ সবল মানুষের মৃতই কাঁজ কম্ম করে। ইহাদিগকে 
কর্মক্ষম করিয়া তুলিবার দিকে কোম্পানীর বিশেব দৃষ্টি 1 

(২) 

লড়াইয়ের ফলে জগতের সর্ধত্র বু লোকের অঙ্গহানি হইয়াছে। 
কেহ দেখিতে পায় না, কেহ হাটিতে পারে না, কেহ হাতে ধরিতে পারে 
না। এই সকল লোকের জীবন ধারণ করিবার উপায় আবিফার 
. করিবার জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা পণ্ডিত গব্ষণ। করিতে- 
.ছেন। জীমেন্সনগরের এক্ষিনিয়ারের! জার্্মাণ মজুরদের জন্ত যে 
সকল পথ বাহির করিয়াছেন, সেগুল। লোৌকহিতবিধায়ক অনুষ্ঠানের 
মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য । 

আহত লোকজনকে সকল প্রকারে পুনরায় কর্মক্ষম করিয়া 
তোলাকে ইংরাজিতে বলে 'রি-এডুকেশন? । জীমেন্স কারখানার 
পুনর্জীবনপ্রাপ্ত মঞ্গুরেরা অতিশয় জটিল যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে। 


জান্মীণি ১৯২২ ১৬১ 


কৌনে। কোনে। মজুর এক সঙ্গে ছুইটা বস্ত্রের সেবা করিয়া থাকে। 
সক্মতন মাপজোকের কাজেও ইহাদিগকে দায়িত্ব দেওরা হয়? অধিকন্তু 
কাটা টাছা পালিশ কর! ইত্যাদি মামুলি হাতের কাজে ইহীরা ত 
বাহাল হইর| থাকেই । 
বর্তমানে ৭৭ জন অন্ধ মজুর এই সকল ক্যাক্টরিতে কাজ করিতেছে। 
ঘোটের উপর ১৮* জন জীমেন্স-কারধানায় পুনজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। 
এই সংখ্যার অপ্ষেক এক্ষণে নি নিজ পলী-শহরে পুরাণা কাজ 
সামলাইতেছে। হাতি পাভাঙ্গ! অন্ধের সংখ্যা ইহাদের ভিতর অনেক 
ছিল। এগ্রিনিরার শ্রীধুক্ত পাপস্‌ এই সকল হতভাগ্য লোকের 
পুনজীবনলাভের ভস্ত প্রাণপণ দর লইরাছেন। 
- 1,২৩2) 
জীমে-ুকার্ট কোম্পানীর কারখানাপ্। নিজেই অতি বৃহৎ 
এই বৃহ্ধরার কারখানার স্দে আর এক বৃহদাকার কারখানার যোগ 
আাছে। তাহার নাম জীমেন্স উও্ত হাল্সক্ষে। এই কোম্পানীর নামও 
ভারতে সুবিদিত। জীমেন্স উপ্ত হাল্স্কের যন্ত্রপাতি জগতের সকল 
বিজ্ঞানশালায় এবং ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোটের উপর 
এই ছুই জীমেন্দ কোম্পানীতে এক লাখ মন্ত্র ও এপ্ষিনিয়ার কাজ করে। 
সম্্রতি_ লড়াইয়ের পর-_জার্দাণির প্রত্যেক কারবারে বিপুল 
সঙ্ঘ গড়িরা উঠিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন নগরের বিদ্যুতের কাঁরবারগুলাঁও 
এক দন বীধিরাছে। জীমেন্দকারখানাগুলার সঙ্গে ক্রোরপতি* 
রিরেসের . অনীনস্থ গেল্জেনকিখেন এবং অন্ান্ত শহরের কারখান। 
সম্মিলিত হইয়াছে । এই বিশাল প্রা (পরিষহ ) আঁশী বৎসরের জন্ত 
চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরম্পর আড়াআড়ি কমাইয়া বিদেশী 
বিদ্যুত-্্রাষ্টের সঙ্গে টক্কর দেওয়া এই চুক্তির উদ্দেন্ত । রুর অঞ্চলের, 


জান্দাণি ১৯২২ ১৬৩ 


ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ব্যান্ষগুলাকে নিজের সাষিল করিয়া 
লওয়া ১৯০২ সাল হইতে এই ব্যাঙ্কের ঝোক দেখা যাইতেছে। 

১৯০৩ জাল হইতে 'ডস্ড্নার বাহও এই পথ্রে পথিক । 

(২) 

ব্যাকষগুনার আকার বাড়িয়া যাইবার ফলে জার্দাণির সকল প্রকার 
কুষি শিল্প ও ব্যবসা টাকার বাজারে বিশেষ সাহায্য পাইতেছে। 
প্রত্যেক বড় ব্যান্কই রুর অঞ্চলের লোহ! ও কয়লার কারখানায় হাত পা 
ছড়াইয়া বসিয়া আছে। সিলেশিয়ার লোহা এবং কয়লার ফ্যাকটরি- 
গুলাও প্রত্যেক ব্যাক্কেরই তাঁবে রহিয়াছে । পু 

হানোভার প্রদেশে কৃষির জন্য সার তৈয়ার হয়। ব্যাঙ্ষগুলা 
এই সারের ব্যবসায় সাহায্য করিতেছে। স্যাক্সনি প্রদেশে 
জান্মাণদের কারখানা অনেক। থাস্ত্রব্যের ফ্যাক্টরিও স্যাক্সনির 
এক বিশেষত্ব। ব্যান্ষের সাফাব্য এই সকল দিকেও যথেষ্ট । রাইন 
দরিয়ার উপর মাল-যাতায়াতের ব্যবস। বিপুল। সেই ব্যবসায়ও 
ব্যাক্ষগুলার হিস্তা! অনেক । 

জান্মাণির আর্থিক ক্রমবিকাশের একটা কথ ভারতবাসীর বিশেষ 
মনোযোগের বিষয়। ১৮৭* সালে যখন জান্মীণ সাত্রাজ্য গঠিত হয়, 
তখন ব্যাঙ্ষগুলা অতি সামান্ অবস্থায় ছিল। সেই সময়ে ছয়টা সর্ব 
শ্রধান ব্যাঙ্কের সমবেত তহবিল ১৬২,৮০০১০০০ মার্কের বেশী ছিল 
শা। এক মার্কের দাম প্রার বার আনা। 

ব্যা্ষগুলা পচিশ বংসরেও বশী ফুলিয়! উঠিতে পারে নাই। ১৮৯৫ 
সনের পূর্বে পর্যন্ত জান্মবাণির টাকার বাজারে কোনো চটকদার 
ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু তাহার পরবর্তী দশ বৎসরে জাশ্মাণির 
ব্যান আশ্চ্জ্ষক রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। ১৮৯৫ হইতে ১৯০ 
সনের ভিতর জাঙ্ণি বর্তমানের-বিপুল সঙ্ঘ-্থষটির হুত্রপাত করিয়াছে। 


১৬৪ পরাজিত জাশ্মাণি 


ভাক্কর-শিলে জান্মাণ 


(১) 

দেবদেবীর প্রতিঘা গড়া ছাঁড়া বর্তমান ভারতে ভাস্কর-শিল্পের 
পরিচয় একদম পাই না বলিলেই চলে । আজকাল করেকজন মারাঠা 
এবং বাঙালী শিল্পী ভাঙ্কধ্যে হাত দেখাইতে সরু করিয়াছেন মাত্র । 

এমন কি মধ্যযুগের ভারতেও মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রের আওতার 
বাহিরে কোনে। স্থপতি তাহার শিল্পক্ষনত! দেখাইয়াছিলেন কি ন। 
সন্দেহ। মহারাষ্টী দেশের মালবার নগরে সম্নাট শিবাজীর এক 
্রস্তরমূত্তি সাবেক কাল হইতেই দাড়াইয়া আছে শুনিয়াছি। কিন্ক 
এই ধরণের কাজে বোধ হর এইটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 

আরও প্রাচীনতর যুগের সাক্ষী স্বরূপ মহারাজ কণিষ্কের মু্তি আজও 
দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরার সরকারী সংগৃহালর়ে অনেকেই এট] 
দেখিয়া থাঁকিবেন। 

ইয়োরোপ ও মাদেরিকার ঘেকৌনো। দেশেই যাই, দেখিতে, 
পাই যে, ভাঙ্কধ্য একমাত্র মন্দির, গিঞ্জ। বা ধম্মগৃহেরই একচেটিয়। 
শিল্প নয়। কিন্তু সেকালে অবশ্য ভারতের মত পশ্চিমে 
এইব্সপই ছিল। ভাক্কর-শিল্পীকে সর্বত্রই ধর্মের বাহন বিবেচনা কর! 
চলিত। একালে প্রত্যেক বড বড় শহরের রাস্তায় বাগিচা পৌরভবনে 
নানা প্রকার মৃদ্তি বিরাছ করিতেছে। এইগুলা গড়িবার জন্য শিল্পীও 
সকল দেশে বিস্তর | 

ুসতিগড়া শিল্পীর একট। সথ মাত্র নয়। ইহা একটা ব্যবসাও বটে । 
ৃন্তি গড়িয়া শিল্পীরা অন্নসংস্থান করিয়। থাকেন। কবি, লেখক, 
'বজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি শ্রেণীর স্থধীদের মতন স্থপতিরাও 
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বর্তমান ভারতের বাগ-বাগিচা, সরকারী বাড়ী, পাঠশালা, 
সংগরহালয় প্রায় সবই বিদেশীর হাতে । কাজেই এইগুলাকে অলঙ্কত 
করিবার জন্য যে-সকল শিল্প আবশ্তক, সবই বিদেশীর! স্বজাভীয় 
ওতাদগণের হাতে গড়াইয়া থাকেন। কি নগর-নিম্মাণ, কি রাস্তা- 
নিশ্মাণ, বর্তমান ভারতের গ্রতোক বাস্ব কা্যেই বিদেশীয় শিল্পী ও 
কারিগরের। একচেটিয়। অধিকার ভোগ করিতেছেন। ভারতী 
দেবদেবী এবং মন্দিরগুলা যদি ভারতবাসীর হাতে না খাকিত, তাহা 
হইলে ধর্মসংক্রান্ত ভাক্কর-শিল্প৪ এতদিনে ভারতীয় শিল্পীর আওত; 
হইতে বাহিরে চলিয়া! যাইত । 
পরাধীনতার ফলে ভারতবাসী যতগ্ুলি ক্ষমতা হারাইয়া বসিয়াছে, 
তাহার ভিতর ভাস্কর্যের শিলপক্ষমতা অন্যতম স্বাধীন দেশে বেড়াইতে 
আসিলে ভারতীয় পর্যাটক মাত্রেই শিল্পের তরফ হইতে স্বদেশের 
দুর্গতি প্রতি পদবিক্ষেপে বুঝিতে পরেন । স্বরাঁজ স্থাপিত না 
হইলে ভারতে স্থপতি-বিগ্ত। উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিবে বলিয়া 
বিশ্বাস হয় ন। এ 
শিল্পের উন্নতি ও প্রসার পয়সা-সাপেক্ষ । গরীব লোকেরা কুঁড়ে 
ঘরে প্রিয়তম বস্তও আনি! মজুদ করিয়া রাখিতে পারে না। নগর- 
পল্লার কর্তারা, পৌরভবনের কর্তারা, সংগ্রহালয়ের কর্তারা সরকারী 
টাকা খরচ করিতে রাজি থাঁকিলেই দেশের পল্লীশহরের শিল্পীর! নিজ 
নিজ ওস্তাদি দেখাইবার জন্ত ঝুঁকিতে পারে। ইয়োরামেরিকায় 
ভাক্ষরশিল্প এইরূপ সরকারী অর্ডারের সাহায্যেই নিজ পায়ের উপর 
দাড়াইতে পারিয়াছে। 
€ ৩) ৭ 
পশ্চিম মুন্গুকের লোকের! জার্খাপূদিগকে মুদ্িশিক্ধে পাকা! কারিগর 


১৬৬ পরাজিত জাঙ্গাণি 
বিবেচনা করে ন1। জান্মাপরা বিজ্ঞানে ওস্তাদ, দর্শনে ওস্তাদ, 
ব্যবসায় ওস্তাদ, লড়াইয়ে ওস্তাদ এবং সঙ্গীতে ওন্তাদ। এই-সকল 
দিকে জার্্াণির খ্যাতি ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্বত্রই রষটিয়াছে। 
কিন্তু স্থকুমার শিল্পের আসরে জানম্মাণ জাতিকে পশ্চিমারা আজও সম্মান 
করে না। পশ্চিমাদের এই বিচার ঘুক্তিসঙ্ষত নয়। কি মধ্যযুগে, 
কি কর্তমানকালে জার্্দাণরা স্থকুমার শিল্পে অনেক উচুদরের সষ্টি সাধন 
করিয়াছে । সেইগুলা কোন হিনাবেই অন্যান্য পশ্চিমা শিল্পের তুলনায় 
খাটো নর। ভারতীয় পর্যটকের! জার্দাণিতে আসিলে ফ্যাক্টরিগুলা 
দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে জান্মাণ স্থাপত্যের সংগ্রহগুলা দেখিতে ভুলিলে 
অনেক বিষয়ে দরিদ্র থাকিয়া যাইবেন। 

ভারল্ভীয় শিল্পীদের সংসারে ইতালীর নাম আছে এবং ফ্রান্সেরও 
নাম আছে। কিন্ত আমাদের বিদেশ-প্রীতি বা "বিদেশী-আন্দোলন”কে 
এই ছুই দেশের স্থকুমার কলায় অথব। প্রাচীন শ্রীসের সৌন্দধ্য-স্টিতেই 
আটক রাখা, ঠিক নয়। রূপের রসে জার্মমার! কোনো দিনই বঞ্চিত 
ছিল না। আজও ইহারা! এই রসে বঞ্চিত নয়--এই ধারণ! ভারতের 
জ্ঞানমগ্ডলে প্রচারিত হওয়া উচিত। 

€৪) 

ফরাসী স্থপতি রগ্যার সমসাময়িক জান্দাণ ওন্তাদের নাম হিল্‌- 
ডেব্রাণ্ড। ১০৯১ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিক শহরে ইহার কাজের এক বড় 
মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে রপ্যার প্রভাব কমিতে 
থাকে! বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জার্খাণির ভাস্করেরা অনেকেই কিছু 
না কিছু হিল্ডেব্রাণ্ডের শিল্প হইতে শক্তি লাভ করিয়াছেন। সাহিত্যে 
হাউপট্মানের যে স্থান, ভাস্কর্য হিল্ভেত্রাণ্ডের সেই স্থান নির্দেশ 
করা যাইতে পারে । 
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এই শহরে “মাক্সিমিলিযান-প্লা্স নায়ক চৌরাস্তার উপর এক ঝারণা 
ঘাছে। ন্যি্ণব্যর্গ ইত্যাদি শহরের মধ্যযুগের ঝরণাগুলি জার্দমাণিতে 
এবং ইয়োরোপে প্রদিদ্ধ। এই পৌর-ঝরণাসমূহ একসপে বাস্তশিল্প 
এবং ভাত্বরশিল্পের কেন্দ্রস্বরূপ। মাক্স্মিলিয়ান প্রাটুসের পৌর- 
ঝপণার আবেষ্টনকে ভাস্কধ্যে অলঙ্কত করিবার ভার হিল্ডেব্রাণ্ডের 
সাতে পড়িয়াছিল। জাশ্দাণর। তাহার হাতে গড়্। বাস্তর তারিফ করিয়া! 
থাকে। ফ্রান্সেও বহু স্থপতি শড়কের চৌমাথায় স্থিত জলের 
ফোয়ারায় যৃত্তি বসাইয় নামজাদা হইয়াছেন । 

ঘরবাড়ী তৈয়ারি করিবার সঙ্গে সঙ্গে যুস্ঠিগড়ার কাজ চালাইতে 
হয়। কাজেই স্থপতির পক্ষে মূর্ধিটার রূপ-কল্পনায় আশেপাশের 
আম্বাব সরঞ্জামগ্ুলা বিশেষভাবেই বুঝিয়। দেখা আবশ্তক। রূপ-রসের 
্থপ্িতে শিল্পীর হাত কিরূপ তাহা এই আবেষ্টনের ও আকাশের 
চত্ুঃপীমার সদ্ধযবহার করিবার কৌশলে ধর। পড়ে। বল! বাহুল্য, 
এই কৌশল সম্বন্ধে নানা স্থপতি নানাপ্রকার বূপ-বৈচিত্র্যের পণ 
বাছিয়। লইয়াছেন। ৃ 

অনেক সমর্ধে খোলামাঠে-_আকাশের তলে-_বাগানে-_অথবা 
শড়কের ধারে মৃত্তি গড়িবার কর্মায়েস আসে। শিল্পীকে তখন 
আবার এক নয়! সমস্তার পড়িতে হয়| মৃত্তিটা খাড়। করিয়া তোলাই 
স্বপতির একমান্র কাজ নয়। রূপের সঙ্গে আকাশের বা আবেষ্টনের 
কি স্ন্ধ তাহা তলাইয়৷ ম্জাইয়া বুঝাই প্রত্যেক ভান্ষকর-শিল্পের 
ওস্তাদপদবাচ্য গুণীর প্রধান কৃতিত্ব । 

এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া হিল্ডেব্রাণ 'ভাস্‌ প্রোব্লেম্‌ 
ভার ফর্ম অর্থাৎ “প-সমস্তাঁ নামক একথানি পুক্তিকা লিখিয়া- 
ছিলেন। ফরাসী ওভ্তাদ রদ্যার চিন্তাও ভাক্ষব-দাহিত্যে আদৃত্ব 


হি সিডি রান 
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বাগিনের নাট্সিওনাল গালারী”্র ময়দানে একটা সিংহমৃত্তি 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইটা গড়িয়াছিলেন গাউল। গত 
বৎসর (১৯২২) এই শিল্পীর মুত্যু হইরাছে। জানোয়ার” গড়িয়? 
তিনি প্রসিদ্ধ 

এক-একটা জানোয়ার আন্গা-আল্গাভাবে গড়িবার দিকে তীর 
ঝেক ছিল বেশী। পশুগুলাকে বন্য ছুর্দান্ত অবস্থায় দেখানে। তাহার 
শিল্পের লক্ষ্য নয়। উন্মাদনা, দৌড়বশপ ইত্যাদির প্রভাব গাউলের 
জানোয়ারে দেখা যায় না। রর 

আবার পশুচিত, জানোরার-্ৃদ্ ইত্যাদি বিশ্লেষণের দিকেও 
গাউল মাথা খেলান নাই। জীবজন্তর যথাসম্ভব প্রাকৃতিক আকৃতি 
রক্ষা করাই ছিল তীহার স্থাপত্যের বিশেষত্ব । জুঅলজি বিদ্যার 
পণ্ডিতেরা গাউলের হাতের সাফাই প্রশংসা করিবেন । জ্যান্ত জানে! 
যার স্থির-বীরভাবে দাড়াইর। আছে,__এই দৃষ্ত প্রস্তর বা ধাতু শিল্পে 
দেখিতে হইলে গাউলের চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিতে হইবে । 

এই হিসাবে তাহার বনঘান্ষ ব1 মানুষ-বানর জীবাটি সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই । এইটাই গাউলের জীবনের শেষ কাজ। 
বাঁগিনে 'আকাডেমী ডার ক্যিন্ষ্টেে ভবনে এই মৃন্তি দেখানো 
হইয়াছিল । দর্শকেরা একট! জ্যান্ত নর-বানরের হাত পা মুখভঙ্গী 
পাথরের শিল্পে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া গাউল 
এইটার জন্য খাটিয়াছিলেন । 

(৬) 

প্যারিসের মতন বালিনেও বে-সরকারী প্রদর্শনী-ভবন অনেক 

াছে। এই-সকল ঘরে শিল্পদ্রব্যের ব্যবসায়ীর! চিত্রকর ও ভাক্করদের 
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ভালা্টহিন্‌, কুলিই ইতাদি নানা কোম্পানীর আশুয়ে এইরূপ 
শিল্প-বাজার বসে। : 

এই-সকল বাজারে ছুই মহিলা“শিল্পীর কাজ দেখা গিয়াছে। ইহারা 
ছুই জনেই নারীমৃদ্ঠি গড়িয়াছেন। মুন্িগুলা সবই ছুঃখ-দারিত্ও যন্ত্রণার 
অভিব্যক্তি। কোনো গড়নেই প্রাণ নাই, শক্তি বা ্বাস্থ্যও নাই। 
চোখমুখের ভিতর দিয়! হাহুতাশ বাহির হইতেছে। কতকগুলা শিশু 
লইয়া এক জননী বিব্রত, সুর্ভিক্ষ এবং নৈরাশ্ঠের আবহাওয়া । আর-এক 
মির লা লঙ্কা যোচ্ড়রানো হাঁতপার আবেষ্টনে অশান্তি উদ্বেগ এবং 
ব্যাধির উৎপীড়ন পরিস্ফুট 

জীবনে আনন্দের অভাব দেখাইবার জন্তও জার্মাণ শিল্পীর। 
বাটালি ধরে! দেখিবামান্র মনে পড়িবে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অনাহার- 
প্রপীড়িত হাশ্তবিহীন মরণ-মা্র-প্রত্যাশী ভারতীয় নরনারীর জীবন। 
এইগুলা কি জার্খাণির বর্তমান রাষ্ীয় টৈন্টের সাক্ষী? না বোল্শেভিক 
বিপ্লবের অশান্তি কল্পন! করিয়! মহিলা স্থপতি উট স্থটি করিয়াছেন? 
... চিত্রশিল্পেও জান্্াণরা এই ধরণের দৈন্য এবং অশান্তিকে ক্বগ 

দিতেছে। 'ড্যরচে কুগুশাও মাসিকে এক সমজদার বলিতেছেন-- 

“এই ধরণের ছুঃখ-কষ্টের মৃ্তিতে রুশ সাহিত্যবীর দক্তয়েবৃস্কির প্রভাব 
বিরাজ করিতেছে ।” 

ভারতীয় দর্শক সহজেই অন্গুমান করিবেন, জার্্াণিতে কোনো 
এক গড়ন-রীতি অথব! শিল্পাদর্শ প্রভাবশালী নয়। এখানকার শিল্প- 
সংসারে একসঙ্গে বহুবিধ রসের, রূপের ও রীতির টি এবং প্রচার 
চলিতেছে । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


আল্লজ পাহাড় 
( অক্টোব্র-ববেস্বর ১৯২২ ) 


ব্যাভেরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল 


ব্যাভেবিয়ার বড় শহর ম্যিন্খেন (মিউনিক )। : বিস্মার্কের 
যুক্তরাষ্-জাশ্মাণসাতজ্য যখন গড়িয়া উঠে নাই সেই যুগে অর্থাৎ 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিউনিককে জার্শাণ সয়াজের এখেন্স 
বলা চলিত। ব্যাভেরিয়ার “বিক্রমার্দিত্যরা, মিউনিকে নবরত্বের 
সভা বসাইয়াছিলেন। ১৮২০ হইতে ১৮৭০ সালের জান্মাণ সভ্যতায় 
মিউনিক ছিল জ্ঞাননেত্র। এই কারণে জার্মাণ শিল্প, সাহিত্য ও 
সভ্যতার কেন্ত্রুরূপে ম্যিন্খেনের ইজ্জৎ,_অনেক 'মাড্ডায়+_এমন কি 
বাপিনের চেয়েও বেশী। মিউন্সিকের পথে অঙ্ইিয়ায় চলিতেছি। - 

সকাল হইয়াছে! রেলে বসিয়া! দেখিতেছি ছুইধারের জমিতে 
শরৎকালের শশ্তকাটার চিহ্ন । কোথাও-কোথাও বলছের বা 
ঘোড়ার লাঙ্গলে ভূমি চষা হইতেছে । সর্বত্র সবুজ পাইনের আবেষ্টন। 
'পাইনকে বোধ হয় সংস্কতে বল! হয় “সরনস্দ্রুম-বর্তমানে হিন্দীনাষ 
“চীড় কা পেড় । পল্লীগ্রামের ঘরগুলার ছাদে লাল ইটের টালি। 
কুঁড়ে ঘর সব ছোট-ছোটি। দেওয়ালগুলা শাদা । 

রেল-যাত্রীদের মধ্যে ইতালিয়ান নর-নারীর ভিড় অনেক। 
জান্মাগ সহ্যাত্রীদের অনেকেই ইতালীয় ভাষায় কথ কহিতে পারে । 
গাড়ীর ভিতরকার আসবাব বেশ আরামদায়ক । রাত্রিকালের 


আল্পস পাহাড় ১৭১ 


শয়ন-কামরা ইয়াক্ষিদের পুলয্যান-কারের : চেয়েও সন্তোষজনক । 
জাম্বাণর! সথে-স্চ্ছন্দে চলা-ফের! করিতে অভ্তান্ত । 

গক্ষ-বলদের গলায় ঘণ্টার আওয়াজ ভারতীয় -পন্ীর কথা যনে 
করাইয়া দিতেছে। ক্ষেতে-ক্ষেতে যিশুপরীষ্টের অথবা "মা-মেরী'র 
অথবা খষি-সাধৃ-সেইপ্টে”র মৃদ্তি খুণ্টার উপর আকা। ঘর-বাড়ীর 
দেওয়ালেও এই সব চেহারা! অস্কিত। 

দক্ষিণ জার্শাণির (ব্যাভেরিয়ার ) লোকেরা ক্যাথলিক মতাকলম্বী 
ষ্থান। এই জনপদের নর-নারী অনেকটা হিন্দুদের যত্রনই মৃষ্ধিপূজার 
অনুষ্ঠান করে। বার মাষে তের পার্বধন, দেবতার “মানত, সাষ্টান্গে 
প্রণাম, উপোস, তীর্থভ্রমণ, কথায়-কথায় মা-মেরীর আরাধনা, কষ্‌সেন্কম 
“বোধিস্ব" স্বরূপ সেই্ট-মহাগ্রভুদের নাম' স্মরথ কর! ক্যাথলিকদের 
নিত্য-কর্ম-পদ্ধতি। অথচ ক্যাথলিকরা বলে, হিন্দুর! কুসংস্কারাছন্, 
মৃদ্ধি পূজক, ধর্মহীন, “হীদেন”) আর হিন্দুমতে ছুনিয়ার অহিন্দু 
সবলোক ত পঞ্ড, স্লেচ্ছ, কদাচারী বটেই! 

ক্রমশঃ অদূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। পাহাড়ী সবুজ পাইন 
আওতায় মাঝেমাঝে 'লালার়মান, লিগেন ও কাষ্রানিয়েন গাছের 
সোগালী বাহার চোখ ছুটে টানিয়া রাখিতেছে। শীত্রই এই সব 
গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িবে । কিন্তু খীতেও পাইনগুলা সবুজই থাকে । 

পাহাড়ের পায়ে-পায়ে রেলপথ। জার্বানির পীমানা পার হইয়া 
অগ্রিয়ার ভিতর প্রবেশ করিলাম। অক্রিয়ার এই জনপদের নাম টিরোন। 


টিরোল 


টিরোল পাহাড়ী দেশ। ষেদিকে তাকাই, সেইদিকেই পাইন- 
ঢাকা পাহাড় দেখিতেছি। কোথাও-কোথাও ক্ষুদ্র জোতম্বতী বহিয়ঃ 
যাইতেছে । আল্লস পর্বতের আবেষটনে রহিয়াছি। 


১৭২ | পরাজিত জার্মানি 


লোকজনের কথাবার্তায় বুঝিতেছি যে, টিরোলবাসীরা জার্মাণ ভাষাই 
ব্যবহার করে। কিন্তু ইহা বুঝিয়া উঠা বোধ হয় জার্মাণদের পক্ষেও 
স্থকঠিন। যুক্তপ্রদেশ বা বিহারের লোকেরা যেহিন্দীতে কথা বলে 
ঠিক সেই হিন্দীতেই হিমালরের নর-নারীর! কথা বলে কি? কুমাযূন- 
গাঢ়ওয়ালের হিন্দী হইতে কাশীপ্রক্নাগের হিন্দী যত ফারাক, টিরোলের 
পাহাড়ী-জান্মীণ হইতে বালিনমিউনিক-ভিয়েনার জান্মাণও তত 
ফারাক । 

“কথ্য” ভাষার কথাই বলিতেছি। কেতাবের ভাষা সর্বত্রই এক 
প্রকার। বাগ্সিনমিউনিক-ভিয়েনার বালক-বালিকার! ইস্কুলে যে সকল 
জার্ম্মাণ বই ব্যবহার করিয়া থাকে, টিরোলের পাঠশালায়-পাঠশালায়ও 
সেই সব বই-ই চলে। এই সঙ্গে মনে রাখা আবশ্বক ষে, মিউনিকে 
অর্থাৎ ব্যাভেরিয়াঁয় যে ভাষার বা৷ উপভাষার রেওআজ সেটা বালিনের 
অর্থাৎ প্রশিয়ার ভাষা বা উপভাষ! হইতে অনেক পৃথক । 
ব্যাভেরিয়ার উপভাষায় গান, গল্প ও ছড়। লিখিয়! মিউনিকের কবি 
কাল'স্টীলার জান্বাণ সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন। ই্ীলার-প্রণীত কাব্য 
এবং গদ্য গ্রস্থ জার্শাণির সর্বত্র আজও স্থপ্রচলিত ৷ 

টিরোল একটা প্রদেশ বা জেলার নাম। এই মুল্লুকের সর্ধপ্রসিদ্ধ 
শহর ইন্স্ক্রক। এই শহরের তিনদিকে ইন্‌ দরিয়া প্রবাহিত। “করুক” 
শব্ধে পুল বুঝায়। ইনের ছুই ধারে শহরটা গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীর 
উপর কতকগুলা পুল আছে, বলাই বাহুল্য । 

 চারিদিকেই পাহাড়ের দেওয়াল । চুড়াগুলি পাচ-ছয় হাজার 
ফিট উচু। কোনো-কোনো শূঙ্গে একটু বরফ দেখা যাইতেছে। অক্টোবর 
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ_-এখনো৷ শীত জমে নাই। নদীর এক পার 
কত আগিল পীঁল গাঁ আভডাউ ভাজার ফিট উশচ পাঁাঁডে যাইবার 
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গাড়ী উঠে আর একটা গাড়ী নামে একই টানার জোরে । পাহাড়ের 
নাম হুঙ্গারবুর্গ । 

পাহাড়গুলার পায়ে ও কোমরে সরন পাইনের বন দেখিতেছি। 
কিন্তু মাথাগুলা সবই একদম স্তাড়া। শুকনা পাথরের চাপ ছাড়া 
আল্পসের ঘাড়ে ও শিরে আর কিছু দেখা যায় ন|। ইন্স্ক্রকের 
বালক-বালিকার। প্রীম্মকালে এই সব পাথরের চূড়ায়-চুড়া় দিনরাত 
কাটাইতে ভালবাসে । 

টিরোলী সাহিত্যে প্রক্কতিপূজ। স্বভাবসিদ্ধ। ইস্থুল-পাঠশালায়ও 
পাহাড়ী কবিতা আওড়াইতে শিখানো! হয়।  ছোট-বড়-মাঝারি 
সকল কবিই পাহাড় সম্বন্ধে কবিতা ও গল্প লিখিয়াছেন। 

আল্পসের অতি উচ্ছদেশের বিষম বিপদ্জনক ঠাইয়ে একপ্রকার 
গাহাড়ী ফুল ফুটে । সেই ফুল লুঠিতে যাওয়া টিরোলী নর-নারীর 
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাজ্ষা। ফুলের নাম এডেলভাইস। দেখিতে তারার 
সতন। শাদা বা ধুসর মখমলের মতন নরম ও মোলায়েম। এইী 
রুলের নিশানাই টিরোলী পল্টনের গৌরব চিহ্ন। সাহস, ধৈর্য, দৃঢ়তা, 
অধ্যবসায় এবং ম্বত্যুকে “কলা দেখানো” ইত্যাদির পরিচয় স্বরূপ 
এডেলভাইস “যুবক টিরোলের" বহু সমিতি কক সমাদৃত হইয়া! থাকে । 


বীর হোফার 


চারিদিকে অত্যুচ্চ পাহাড়, মধ্যে স্থবিস্ৃত সমতল ভূমি। দরিয়ার 
কোথাও ঝোর। বা জলপ্রপাত নাই,_ঠিক এই ধরণের প্রাক্কতিক 
আবেষ্টনে কোনে। বৃহ্দা়তন ভারতীয় নগর আছে কি না জানি না। 
হিমালয়ের আলঘোড়া, নৈনিতাল, শিমলা, দাজ্জিলিং ইত্যাদি শহর 
এইরূপ নয়।+৯ কারণ, এইগুলা সবই খাঁটি "পাহাড়ী শহর” । এক্‌ 


নিট ুন্্র্ররারার লন ডং 
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কিন্ত ইন্দ্রুক প্রান্ব আগাগোড়াই মগ্মলানেক উপর অবস্থিভ। ইন 
নদী যতথানি এই শহরে দেখিতেছি, সবটাই শোয়! গড়ানো। সবুজ 
ঘংয়ের স্বচ্ছ জলে তেজ পাইতেছি, কিন্ত কোথাও উল্জদ গর্জন ও. 
লাফালাফি নাই? 

ইন্স্ক্রকের লোকের। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বীর নেপোলিফুনকে 
লড়াইয়ে হারাইক্াছিল। সেই বিজয়ের কাহিনী শতাধিক বৎসর 
ধরিয়া টিরোলীদের গৌরব রহিয়াছে । বন্তত, গোটা ইয়োরোপেই 
ভথনকার দিনে টিরোলের পাহাড়ীদের যশ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
কারণ, নেপোলিয়ন টিরোলে ধান্ধ। খাইবার পূর্বে কখনে। কাহারো? 
নিকট পরাজিত হন নাই। 

ষে টিরোল-বীর ইয়োরোপীয়ানদিগকে নেপোলিয়নকে হারাইবার 
পথ দেখাইয়াছেন, কাহার নাম আগ্ডেয়াল হকার । হোফার এক 
লামান্য সরাইওয়াল! চাষীর সন্তান মান ছিলেন। অষ্রয়ার সরকার 
হোফারকে সাহায্য করেন নাই । হোফারের অঙ্গগত শ্বদেশ-ভক্ত “যুবক 
টিরোল, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের পথ রুখিয়াছিল। একমাত্র ভাবুকতার 
দ্বারাই অনেক সময়ে কেল্লা মাত করা যায়। বর্তমান জগতেও ইহা! 
অসম্ভব নয়। 

অল্পকালের ভিতরেই হোফার নেপোলিয়নের হাতে ধরা পড়েন। 
ধরাইয়া দিয়াছিল এক স্বদেশদ্রোহী, অর্থ-পিশাচ টিরোলী অস্থিয়ান 
নেপোলিয়নের বিচারে হোফারের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ইতালীর 
মা্ট,য়া নগরে হোফারকে গুলি করিয় মারা হয়। 

বীর হোফার টিরোলীদের স্বদেশ-সেবার প্রতিযৃত্তিরপে চিরকাল 
পুজা পাইয়া আসিতেছেন। ইন্স্ক্রকের লাগাও অনচ্চ “ব্যর্গইজেল” 
গ্লাহাড়ের মাথায় হোফারের বিরাট মুক্তি প্রতিষ্সিত দেখিলাম। 
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করে, ভখনই ইহার। ব্যর্গ-ইজেলের হোফার-ৃদ্ডির স্ুত্ধীন হ্ঘ। 
হৌফারের নাম ম্বরণ করা ইহাদের 'বন্দেমাতরষ্‌ স্বরূপ । বর্তমান 
ছদশার সময়ে টিরোলের নানা শহরে ও গ্রামে 'আস্ডেয়াস হোফার বুক্ত” 
নামক পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে । অষ্থীয়ার অন্ঠাস্ঠ জেলায়, জন্্রাণিতে. 
এবং আমেরিকায়ও এই পরিষদের শাখা সমিতি কায়েম হইয়াছে 

ছোফারের সমগ্র জীবনলীলা চিত্রশিল্পী ডেস্কেগারের রচনায় অস্কিভ 
রহিয়াছে। ইন্জ্ককের সরকারী সংগ্রহালয়ে এই চিত্রাবলী দেখিতে 
গাওয়া যায়। বংসর ছএক হইল ভেফ্কেগারের মৃত্যু হইয়াছে। ক্ঈগ- 
্ষ্টা হিসাবে এই চিত্রকরের নাম আছে মন্দ নয় । 

ইন্সূক্রক প্রাচীন কালেও প্রসিদ্ধ ছিল। রোমান সমাটেয! 
ইন্স্ক্রক হইতে রোম পথ্যন্ত শড়ক তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। সেই 
রোমান শড়ক আজও পাহাড়ের গায়ে নিরেট রহিয়াছে । হোফারের 
আমলে টিরোল প্রধানত; চাষী, মেষপালক ইত্যাদি জাতীয় নর-নারীর 
সামান্ত জনপদ মাত্র বিবেচিত হইত। আজও ইন্স্কককে জার্দাশরা. 
অপেক্ষাক্কত সাদাসিধে জীবনের কেন্দ্র সমঝিয়া থাকে । বর্তমান যুগের 
ফ্যাকটরি, চিমনি, মোটরগাড়ী ইত্যাদি চোখে পড়িতেছে না । ভারতীয় 
মফণ্ধলের একটা ছোট-খাটো! শহরে আমরা যেধরণের জীবন যাপন 
করি, ইন্স্ক্রকের টিরোলীরাও সেইরূপ উদ্বেগবিহীন, শান্তিপূর্ণ. 
পাড়াগেঁয়ে চালে চলিয়া থাকে । 


ক্যাথলিক শ্রীষ্টানদের জীবনযাত্রা 


দক্ষিণ জার্্াণির গ্রামে গ্রামে ক্যাথলিক ধর্খের আওতা পাইয়াছি। 
সেই আওতা পাইতেছি চরম মাত্রায় ইন্স্ককে। বন্তত, ইনৃস্করক 
রোঁমান ক্যাথলিক সমাজের এক বড় আড্ডা। রোমের ধর্-গুরু পোপ 
এই শহরকে জার্াণ মুললুকের অন্তর্গত সর্বরেঠ ক্যাথলিক কেন্তর বিবেচন্‌ঃ- 
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করিয়া থাকেন। রাইন প্রদেশের ক্যেল্ন্‌শহর আর আল্পস পাহাড়ের 
এই ইন্স্ক্রক জাম্মাণ ভাষা-ভাষীদের সমাজে বিদেশী পৌপের প্রতাপ 
ৰাচাইয়! রাখিয়াছে। 

এই কারণেই উত্তর জীশ্মাণির (প্রশিয়ার ) প্রইষ্ান্ট খ্রগ্থানদের 
হিসাবে ইন্স্ক্রক “কু-সংস্কীরের” বাথান। প্রশিরানদের চিন্তায় টিরোল 
ও অস্তররার অন্তান্ত জনপদ, ব্যাভেরিয়! ও রাইন প্রদেশ সবই জাম্মাণ 
সমাজে অধোগতির ও দুর্বলতার কারণ। তথাকথিত ধর্মের দৌরান্থয 
যেখানে বেশী, বর্তমান জগতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা! ও ক্ষমতার শত্রু সেখানে 
গ্রচুর। রাষ্ট্রীয় উন্নতির পাগ্ডার। এই জন্য “আব্যাত্মিকতা'র পাণ্ডাদিগকে 
চক্ষুশূল জান করিতে অভ্যস্ত । 

ব্যর্গ ইজেল হইতে সমতল ভূমির দিকে নিষ্নে দৃষ্টিপাত করিয়। 
বুঝিলাম, ইন্স্ক্রকের সর্ধত্রই মন্দির, গিজ্জা, মঠ বিরাজ করিতেছে । 
মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি দস্তর মাফিক যথাসময়ে শহরের নর-নারীকে 
তাহাদের নিত্য কর্তব্য জানাইয়া দেয়। কেনো কোনো মঠ বিরাট 
জমিদারীর মালিক । কৌনে। কোনো মঠজমিদীরী এত বড় যে, শহরের 
প্রার চার আনা ইহার তাবে শাসিত হয়। ভারতীয় মঠ, মোহন্ত, 
দেবোত্তর ইত্যাদি ষে বস্ত, টিরোলের “ক্রোষ্টার”জমিদারীও মেই বন্ত। 

কোনে মঠে সন্ত্যাসী পুরোহিতরা জীবন যাপন করেন। ক্যাথলিক 
মতে পুরোহিত মাত্রেই অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য। হিন্দু সমাজে 
ক্যাথলিক সমীজে এইখানে প্রভেদ | কোনো কোনে। মঠ সন্যাসিনীদের 
জন্য গঠিত । ক্যাথলিক ধন্ধের নিয়মে বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদের মত চির- 
কুমারী মঠবাসিনীদের জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা আছে। ক্যাথলিকর! 
স্ত্রীজাতিকে পুরোহিতের কাধ্য করিতে দেয় না। 
« মঠ হইতে লোকালয়ে বাহির হইয়া আসা”এমন কি করেক 
ঘণ্টার জন্যও, নেহাৎ সোজা নয় । যঠের জীবন অতি কঠোর নিয়মে 








ন্যাঙ্সুস পাহাড় ১৭৭ 


শাসিত হয়। শাস্থ-পাঠ, পৃজা, আরাধনা, প্রার্থনা ইত্যাদি এই জীরনের, 
একমাত্র কার্য । কোনো কোনে! মঠে চবরশ ঘণ্টা-ব্যাপী উপাসনা 
প্রার্থনার রেওয়াজ আছে। প্রহরে-প্রহরে. পূজারী অথবা পৃজারিণী, 
ষদল হইয়া থাকে । প্রত্যেক দলে দশজন করিয়া বাহাল হন। এক 
দন পূজা শেষ করিতে না! করিতে, আর এক দল হাজির হইতে বাঁধ্য।, 
্ীষ্টানরা আধ্যাত্মিকতায় বড় কি হিন্দুরা বড়? কেহ কেহ্‌ হয়. ত” 
বলিবেন, এই তুলনায় সময় নষ্ট করাটাই আহাম্মুকি! কিন্ত ধাহার! 
ধমাজ সম্বদ্ধে বিজ্ঞান” রচিতে,__অন্ততঃ বুঝিতে চান; তাহাদের পক্ষে 
রশনটা উঠিবা মাত্রই মাথ। ন! চুলকাইয়া উপায় নাই। কারণ, কোনে! 
একদিকে ঝু"কিরা রায়” দিলে, অন্ঠায় বিচার করিবারই সম্ভাবনা |... 
মঠ, মন্দির, মোহন্ত, দেবোত্রর ইত্যাদির স্থফল-কুফল ভারতেও 
যেমন, টিরোলেও সেইরূপ । কাশী, ষথুরা, পুরীর আবহাওয়ায় যে সকল 
হিন্দুর জীবন গঠিত হইয়াছে, তাহারা ইন্স্কৃকে আসিলে, একট! “নতুন 
কিছু” পাইবে না'। এখানকার সকল কাহিনীই আমাদের সুপরিচিত, 1. 
ইন্স্ক্রক ও 
(১) ৫ 
. লড়াইয়ের কলে অস্ত্িরার দুর্দশা অত্যধিক। অস্রী়া। দেশটাকে 
ভাঙ্যা পাচ-গাচটা না স্বাধীন দেশ কায়েম করা হইয়াছে। ইন্‌স্‌- 
ককের লোকেরও কষ্টের শেষ নাই। বাপিনে, যে জিনিষ কিনিতে 
একশ মার্ক লাগে, ঠিক সেই জিনিষ ইন্স্ককে খরিদ করিতে লাগে, 
সাতশ, ক্রাউন । রি | 
তবে এক মজার কথা। . লক্ষপতি হইবার সাধ জীবনে একবার 
মিটাইয়া লইলাম।. টাকে ছুই চারখানা লাখ কোণের নোট লইয়া 
রগ সুরিকেছি। এক পিঠ হুই পিঠ, তিন পিঠ ঘুরাইয় মৌল” 


১২ 
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দেখিতেছি, আর তলাইয়া-মজাইয়া বুঝিতেছি, সত্যিই লাখ ক্রোণ 
ৰটে! রেষ্টরান্টে খাইতে বসিয়া দেখি, ছুইবেলা এক পেট খাইতেই 
একলাখ. প্রায় উজাড় হইয়া যাক্স। সমস্তায় পড়া গেল। ভ্ররাশিকের 
অঙ্ক কিয়া গলদ্ঘশ্থ হইয়। সাব্যস্ত করিলাম, লাঁখ ক্রোণের দাম পৌণে- 
পাচ ভারতীয় সিকাঁ। হাপ ছাঁড়িয়। বাচিলাম ! 

£ ইন্স্ক্রকে অনেক বিগ্তার্থী ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করে। এক 
যুবকের পঙ্গে আলাপ হইল।. ইনি আইনবিগ্ঠায় "ডক্টর উপাধি 
পাইবেন! এক মঠে ইহীকে বিনা ভাড়ায় ঘর দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু 
ছুইবেলা আহার করিবার জন্য শহরের ভিন্ন-ভিন্ন গৃহস্থের ঘরে ইনি 
অতিথি হইয়া থাকেন। এই ধরণের ছাত্র শহরে অনেক । ইন্স্ক্রক, 
হাজীর হইলেও তীর্ঘক্ষেত্র । কাশীর কথা আবার মনে পড়িতেছে । 

- কতকগুল মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করা গেল। দেখিলাম, অতি. 
সুন্দর. সোনার যুদ্তি অথবা চিত্র। এই সমুদরীয়ের ফটোগ্রাফ লইতে 
গেলে, পুরোহিতের! আসিনা মাথা ফাটাইয়া দিবে। কিন্তু হিন্দু 
মন্দিরাদির অভ্যন্তরে ফটে! তোলায় বাধা দিলে, ত্রাঙ্মণের! পশ্চিমাদের 
নজরে নেহাৎ পৌত্তলিক, অজ্ঞ ও কুসংস্কার-পূর্ণ বিবেচিত হয়! 
অট্রালিকাগুলা অতুল উশ্ধ্যের সাক্ষ্য দিতেছে । 

“মারিয়া থেরেজিয়েন রাস ইন্স্ক্রকের নামজাদা বড় রাস্ত| 
দ্িপ্রহরের সময়ে এই শড়কে বিশ্ব-বিদ্ভালয়ের ছাত্রের দলে-দলে মিছিল 
করিয়া পায়চারি করে। ভিন্নভিন্ন দলের ভিন্নভিঙ্ন টুপি ও গ্রোঠীচিহ্ন ॥ 
এই বৎসর না কি বিশ্ববিগ্ভালয়ে প্রায় হাজার রি ছাত্র। শহরের 
লোক-সংখ্য। সত্তর-আশী হাজার । 

4 

ইন্স্ক্রকে লোকের বস্তি বেশী নয়। কিন্তু এখানে উচ্চ অঙ্গের, 

সাহিত্য, শিল্প ও শিক্ষার কেন্দ্রের সংখ্যা গুণ তিতে অনেক ? 
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বাঘশাহী আমলে সমাট্‌ বাহাছুর মাঝে মাঝে ইন্স্ক্রকে আগিয়া 
বাষ করিতেন। কাজেই নগরের এক ধারে 'হোফবুরগ” বা প্রাসাদ-নগন্ধ 
দেখিতেছি। প্রাসাদের বাগিচা নয়নরঞক বটে। সন্মুখেই থিয়েটার । 
শহরের অন্ান্ত মহাল্লায় আরও দু'একটা রঙ্ষালয় আছে। সেই সব 
মঞ্চে প্রধানত; টিরোলীদের পল্লী-নাট্য অভিনীত হয়। টিরোলী 
পোষাক এবং টিরোলী উপভাষার ব্যবহার সেথায় অনিবাধ্য। 

মিউজিয়ামটা এই ক্ষৃত্ব নগরের এক গৌরব। অন্ততপক্ষে 
ডেক্রেগারের আকা আগ্ডেয়াস - হোফারের জীবন-ঘটিত দৃশ্তাবলী 
দেখিবার জন্য পর্যটক মাত্রেই এই সংগ্রহালয়ে উপস্থিত হয়। এই চিন্র- 
শিল্পী হ্বদেশকে সুকুমার শিল্পে যেরূপ খুটিনাটি সহ অমর করিয়াছেন, 
জগতের অন্য কোনো চিত্রকর সেরূপ করিয়াছেন বলিয়৷ জান! যায় 
নাই.। ইন্স্ক্রকের ব্যবসায়-কলেজে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যা বিতরণ করা 
হইয়া থাকে। চিত্র, সঙ্গীত, রদ্ধন ইত্যাদি শিখাইবার জন্থও নানা! 
বি্ভাপীঠ আছে। 

মারিয়া থেরেজিয়েন ট্রাসে'র ছুইবারকার বাড়ী-ঘরগুলা কথক্চিখ 
পুরাণ! আমলের কথা মনে করাইয়া দেয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছ্নতা সর্বত্রই 
লক্ষ্য করিতেছি,__নয়! অঞ্চলে ত বটেই । রেষ্রা্ট, কাফে ইত্যাদির 
অভাব নাই। পাত্রী, পুরোহিত, সম্যাসী, মোহম্তদের সঙ্গে গলি- 
ধোচের মোড়ে যেখানে-সেখানে দেখা হয়। শহরের যে কোনও 
ইয়ে দাড়াইলেই অতত্চ পর্বত শৃঙ্গের ঢেউ নজরে আসে। 

পার্বত্য পথে কয়েক মাইল হাটিয়া একটা পুরাণা লিসা (ছৃর্গ ) 
দেখিয়া আসিলাম। নাম পিস আত্মাসণ | প্রায় নয় শত বং্সর পূর্বে 
এই শঈস প্রথম তৈয়ারী হয়। দুর্গের এক অংশে লড়াইয়ের অ্রশসত্ের 
সংগ্রহ দেখিলাম । সবগুলাই মাদ্ধাতার আমলের জিনিষ। সপুদশ-- 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্, কিরীচ, তলোয়ার, বন্দুক দেখিয়া 'প্রাগৈতি- 
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হাসিক? যুগটার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়! রুতকগুলা রোমান 
শড়কের'কিনারায় গাঁথা দূরত্বজ্ঞাপক পাথরের খুঁটাও-এক স্থানে দেখিতে 
গাওয়া গেল। গ্রিস আত্রাসে'র সংগ্রহ অস্্িয়ায় বিখ্যাত । 

. ইন্স্ক্রকের হোফ-কি9৫ে বা রাজ-মন্দিরকেও এক প্রকার মিউজিয়াম 
বলা চলে।. এখানে পুরাণ! রাঁজ-রাজড়াদের সমাধি আছে।. তাহাদের 
ধাতুমুর্িগুলা প্রধান জুষ্টব্য। খানিকটা প্যারিসের নিকটবর্তী পাদেনি 
গল্পীর গথিক মন্দিরের আবহাওয়! পাঁওয়। গেল। 

চিমনীর ঝৌয়। ইন্স্ক্রকে একদম নাই । দুই দিককার পাহাড়ের 
দেওয়ালের ভিতর শহর অবস্থিত। সমতল ক্ষেত্র বিস্তারে বোধ হয় 
কোথাও এক মাইলের বেশী হইবে ন1। 
(৩) 
_ সেনাপতি হট্স্ডর্ক বলিতেছেন £-“টিরোল, বন্ততঃ লমগ্র 
অষ্ঠরিপলাই জাম্মীণির সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে, অস্রিয্নার জাম্মাণদের ভবিষ্যৎ 
অদ্ধকারময় থাকিবে ।”  হট্স্ডর্ফ ছিলেন কাইজারি আমলে 
অস্্রিয়ানদের, হিগ্েনবুর্গ বা! লুডেনডর্ফ। 
টিরোলে চাষআবাদ অতি সামান্য দেখিতেছি। ভাত খাওয়া; 
এখানকার কোথাও-কোথাও অভ্যাস। চাউল আসে এশিয়। হইতে_ হয় 
ত” খানিকটা ভারত হইতেও। ভুট্টার ক্ষেতই অনেক ঠাইয়ে চোখে 
পুড়িয়াছে। সাধারণ শাকশভী ছাড়া প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যই নয়া 
অস্থিয়াকে ইতালী হইতে অথব। জাম্মীণি হইতে-আমদীনি করিতে হয়। 
বাদশাহী অগ্তিরার যে-ষে অঞ্চলে চাষ-বাঁস চলিত, তাহার প্রায়-সমস্তটাই 
এক্ষণে ভিন্নভিনন স্বাধীন দেশের অন্তর্গত। খাওয়াঁপরার সমস্তাই নয়া; 
অগ্িরার প্রায় এক মাত্র সমস্তা। .. চর 
«-. এক বিলাতী পাঁউণ্ডে পাওয়া যাইতেছে. প্রায় তিন লাখ ত্রিশ হাজার: 
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মু্রাসমস্তার মীমাংসা হইবে না । অথচ ভাসাইয়ের সন্ধির বিধানে 
অষ্িয়ার চতুঃসীষা এত সঙ্কীর্ণ যে, এদেশের শিল্প-ুযোগ নিতান্ত কম। 
আর দেশ-বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা! চলিবে কোথা হইতে? বিদেশে 
পাঠাইবার উপযোগী কোনও মাল স্বদেশে উৎপন্ন হইলে তা! টি 


অষ্টিয়ান্‌ ইতালিয়ান সমস্ত! 


অধ্বীরার উপর ইতালীর জুলুম লাগিয়াই আছে। দক্ষিণ টিরোলের 
অর্ধিকাংশই ইতালীর অবীন হইয়াছে । এই জনপদের শতকরা নবাই 
রন লৌক জান্বাণ ভাষায় কথা কহে। মাত্র দশজন ইতালীয় ভাষ! 
ব্যবহার করে। তাহা সক্বেও ভাস'ই সন্ধির কর্তারা দক্ষিণ টিরোলকে 
ইতালীর হাতে সপিয়া দিয়াছে। ইতালীকে জার্মাণির বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে নামাইবার জন্ত ইংলাপ্ডের-রাষট্ধরম্ধরেরা ইতালীয় ডিপ্লোম্যাট- 
গণের সঙ্গে দক্ষিণ টিরোল সমন্ধে এইরূপই একটা গুপ্ত সমঝৌত। 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই পরাধীন টিরোলের কাহিনী প্রতিদিনই 
'ইন্স্ককার নাখ্রিথটেন” কাগজে পড়িতেছি। “আগ্ডয়াস 
হোফার বুণ্ডের, ্বদেশ-সেবকগণ দক্ষিণ টিরোলের স্বাধীনতা | 
আনিতে সচেষ্ট। এই জন্য এই বুণ্ডের গন্ধ মাত্র পাইলে ইতালিয়ানরা' 
তেলে-বেগুনে জলিয়। উঠে। 

দক্ষিণ টিরোলের এক বড় শহরের নাম বোৎসেন। অতি সৌনার্য্য- 
ময় গোলাপী গিরির আভা-মগুলে এই নগরের অবস্থান। অধিক্ত' 
অঞ্চলট! “্ধন-ধা্টি-পুষ্পে ভরা” | এতদিন ধরিয়া একজন জার্তাণের 
হাতে এই নগরের শাসনভার ছিল। ইতালিয়ানরা জোর-জবরদস্তি 
করিয়া বুড়া বিচক্ষণ জার্্াণকে বরখাস্ত করিয়াছে । তাহার স্থানে 
বসিয়াছে এক ইতালিয়ান । + 

এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় বর্ণহীন চামডাওয়াল! জাতিরা স্থানীয় 
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নর-নারীর উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছে । ইহা ছুনিয়ার সর্ধ্রই 
জানা কথা। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, সাদা চামড়াওয়ালা গ্রীষ্টান 

- জাতি ইয়োরোগের বুকের উপর সাদ চামড়াওয়ালা অন্য এক খ্রীষ্টান 
স্থুভ্য স্থশিক্ষিত এবং অনেকট? গুরু-স্থানীয় জাতির উপর অবিকল 
সেইরূপ অত্যাচার করিতেছে । .'মনিবে-গোলামে সম্বন্ধ দুনিয়ার সর্বত্রই 
এক । পরাধীনতার বাজারে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ধশ্মভেদ, শিক্ষাভেদ 
নাই। জগতের সকল স্বাধীনতাহীন জাতিই তাহাদের প্রহজাতির 
নিকট এই প্রকার লাঞ্ছনা সহিয়া থাকে । 


ইতালীর 'ফাশিস্তঃ দল 


.. ইতালীতে এক নয়া আন্দোলন দেখা দিয়াছে। ইয়োরোপে খন 
লড়াই থামে, তখন ইতালীয় সমাজে ছোট, বড়, মাঝারি কতকগুল৷ 
“ফাশি” অর্থাৎ সমিতি বা দল ছিল। এই ফাশিসমূহের সাহায্য 
পাইয়াই কবি-সেনাপতি দানুন্তসিও জুগোন্াভিয়ায় ফিউমে বন্দরের 
উপর. হামলা করিতে উৎসাহী হন। কয়েক বৎসরের ভিতর ফাশি- 
ওয়ালারা প্রবল শক্তিতে পরিণত হইয়াছে । ফাশিস্ত দিগকে সংক্ষেপে 
র্যাশন্তালিষ্ট ভলাটিয়ার বলিতে পারি । 

ফিউমেতে যে কাণ্ড স্থরু হইয়াছিল, সেই কাণ্ড ফাশিস্ত রা আঙ্গকাল 
ইতালীর প্রত্যেক সীমান্ত-প্রদেশে চালাইবার ফিকির ঢুঁড়িতেছে। এ 
শক উৎপার্তবিশেষ। ইতালীর প্রসার-বৃদ্ধি ইহাদের মূলমন্ত্র স্বরূপ । 
ইতালীকে 'জননী' বলিয়া সম্বোধন করা ফাশিস্তুদের এক লক্ষণ। 
: টিরোলের ইতালীয় জেলাগুল। ফাশিস্তূদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত! 
আগ্েয়াস হোফার বুগ্ডের সম্যেরা সর্বত্র নিধ্যাতিত হইতেছে। এই 
নিধ্যাতন বহু ক্ষেত্রেই অমানুষিক আকার ধারণ করিয়াছে । কোনো! 
বিদেশী কাগজে সেই সংবাদ প্রকাশ করা .ইতালীর মিত্র .ইংলাও ও 
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ক্রান্দের স্বার্থ নয় ! নীরবে সকল যন্ত্রণা সহ করা আজ দক্ষিণ টিরোলের 
াস্মাণদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইতেছে। রাইন প্রদেশের ফরাম্পী- 
ইংরেজ-শাসনেও জার্মাণদের এরূপ ছুর্গাতি ঘটে নাই। . ৃ 
পরাধীন টিরোলের ছুখে ঘুচাইবার জন্য বাধধিনে, .মিউনিকে এবং 
জান্মাণির অস্তান্ত শহরে কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে । অস্রিয়ার টিরোল- 
সমস্ত! একদিন ইয়োরোপে বড় রকমের আগুন জালাইয়৷ ছাড়িবে। 
আাল্সাসংলোরেণ লইয়া ফরাসীদের হিংসা-পরবৃতি জান্াণদের বিরুদ্ধে 
যতটা জাগিত, দক্ষিণ টিরোলের জেলাগুলা সম্বন্ধে জান্মাণ জাতির 
ইতালি-বিদ্বেষ তাহা অপেক্ষা বেশী জাগিবার কারণ স্বাভাবিক । 
জুগোল্লাভিযার আত্রিয়াতিক জেলাগুলায়ও ফাশিস্তরা . হাত 
বাড়াইতেছে। ইতাপীর বিরুদ্ধে জুগোল্লাভিয়া প্রথম হইতেই ক্ষেপিয়া 
আাছে। এখন আবার কাটার উপর নৃনের ছিট!। ইতালীকে একবার 
একা পাইলে ল্লাভরা ইতালিয়ানদিগরকে বেশ উত্তম-মধাম লাগাই! 
দিবে। ইতালীর সমর-পিপাসা মিটাইবার জন্য যুবক ল্লাভের 'হাত 
সর্হবর করিতেছে । তবে এখনো ইতালীর পশ্চাতে আছেন "াত্ভাত্‌,। 
ইতালিয়ানদের বাড়াবাড়ি দেখিতেছি অন্তত্রও। .. এমন কি 
স্থইট্সাল্ঠাণ্ডের লোকেরাও ফাশিস্তদের উৎপাতে রিব্রত। 'কোঁনো 
“কোনা সুইস ক্যান্টনে ইতালীয় ভাষার ব্যবহার হইয়া থাকে। .এই 
'জেলাগুলাকে ইতালি নিজের পকেটস্থ করিতে উদগ্রীব. কাশিস্ত 
বাহাছুরেরা “জয় ইতালী যায়ী কী জয়? বিয়া সীমানায় আনিয়া 
হাজির । জুইস্‌ গবর্ষেনটকে বাধ্য হইয়া! এই ইতালীয় প্রচেষ্টা বাধা 
দর্দিবার জনা ফৌজ তৈয়ারি রাখিতে হহতেছে। .. তি 





আস্‌ পাহাড়ে পলীজীবন . 
একটা পাহাড়ী পল্লীতে প্রায় আড়াই হাজার ফিট উচু ঠাইফে উচিয়। 
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আসিয়াছি।  পায়দল' নয়, রেলে। ছুইধার কেবল পাইন-ঢাকা_ 
অদূরে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ | প্রায় সর্বত্র দরিয়ার জন-সোতের ডাক। 
আকাশ কখনো-কখনে। সাদা কুয়াশার ঢাকা। 

কোথাওকোথাও ছুএকট। কুমড়ার মৃত ফলের ক্ষেত দেখা গেল। 
চাষ-আবাদের জমিন একপ্রকার নাই বল! চলে । গরু ছাগল গলার ঘন্টা 
বাঁজাইয়। ঘাস খাইতেছে। যে ছুচারটা চষা! জমির টুকর! দেখিলাম” 
- : তাহার সকলগুলায়ই কাটা ভূট্ার স্তপ। 

টিরোলীরা -খোসা-ছাড়ানো ভুট্রাগ্ুলা ঘরের বাহিরে দেওয়ালে 
ঝুলাইয়। রাখে। ভূট্রাগুল। শুকাইবার এই রীতি রেলপথের দুইধারে 
ত দেখিয়াছিই, ইন্স্ক্রক শহরেও চোখে পড়িয়াছে। সাধারণতঃ 
ভুট্টাগুল। হল্দে রংয়ের | কিন্ত তাহার ভিতর লাল ভূট্ট। এমন ভাবে 
সাজানো! থাকে, যাহাতে গ্রীষ্টধর্ের সুপরিচিত “ক্রুশ তৈয়ারি হয়। 
টিরোলের যেখানে-সেখানে ক্রস-তীর্থ প্রতিষ্ঠিত। জাপানী পল্লীপথেও 
সেইরূপ হয় শিল্তে' দেউল না হর বৌদ্ধমুদ্তি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

গ্রামের পোষ্ট-মাষ্টারের ঘরে অতিথি হইয়াছি। .ডাকঘরের এক 
কামরায় আমার ডেরা। প্রত্যেক গ্রীষ্মে এই গ্রামে সত্তর-আশীজন 
বিদেশী পর্যটক স্থাস্থ্যোক্সতির জন্য আসিয়া থাকে ।  সরাই-জাতীয়, 
ঘরবাড়ী পাওয়! যায় । জাম্মাণ ভাষায় গাষ্ট-হোফ” ব। অতিথিশালা 
বলে। হোটেল-রেটরান্টের প্রায় সকল আরামই অতিথিরা এই সকল 
'হাফে' পাইয়া থাকে । জাপানেও সরাইয়ের আরাম আছে। কিন্ত 
চীনে ও ভারতে মোসাফিরি কর! খাঁটি কম্মভোগ। 

গ্রামে লোকজন বোধ হয় গুণতিতে দেড়শ” ব! ছুশ' । কিন্তু একটা 
সরকারী ইস্ছল আছে। ছয় বংসরে পড়িবামাত্র প্রত্যেক শিশু এই ইন্কুলে 
যাইতে বাধ্য । গিঞ্জা ত আছেই । পাড়ার লোকেরা সবাই চাষী বা 


াাপকলিক |) উউলহ্াঁলি ভাটা শীলা স্পাম্মা-বঙ্ষার ভগা বাঙাল, 
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আছেন।. ইহার উপরওয়ালা বড় ভাক্তার মাইল বিশেক দুরের এক 
গ্রামে মোতায়েন । এখানকার ভাকঘর হইতে আশে-পাশের দশ বার 
গ্রামের ডাক জোগানো হয় । রী 

আমার ঘরের দুয়ারে খাঁচার ভিতর মুরগী পোষা হইতেছে। 
পাশের বাড়ীতে গরুর বাখান দেখিতেছি। অনতিদূরে ঘোড়ার 
আস্তাবল। জানালার নিকট দিয়া গঙ্জন করিতে করিতে একটা ঝরণা 
লাফাইয়া পড়িতেছে । রঙ 

পোষ্ট-মাারের পত্ঠী উচ্চশিক্ষিতা মহিলা । রান্না-বাড়ার বিদ্যায় 
গ্যাজুয়েট। রদ্ধন-বিগ্ভালয়ে শিক্ষয়ত্রী ছিলেন । এক এক বেলা এক- 
এক প্রকার নয় টিরোলী রান্না খাওয়া যাইতেছে । ডাকঘরের কাজে. 
স্বামীকে প্রতিদিন ঘণ্টা তিনেক সাহায্য করাও পড়ীর কাজ। এই জন্টঞ্ 
ইনিও বেতন পান। 

টিরোলীদের পারিবারিক গ্রন্থশালায় কবি পিখলার সর্বোচ্চ ঠাই 
পান। ইহার রচনায় নৈসর্গিক কবিত্বের ক্ষমতা পরিষ্ফুট | গল্প এবং 
গান লিখিয়াছেন বিস্তর। রচনাগুলা টিরোলী উপভাষায় নয়, সাধু 
'জান্মাণে। ইনি পাহাড় সম্বন্ধে ভৌগোলিক এবং ভূতাত্বিক গবেষণাও 
করিয়াছেন! 

একজন অস্টীয়ান ইলেক্টি ক্যাল এক্রিনিয়ারের নিকট শুনিলাম, এই 
গ্রামের পাশ দিয়া যে ঝরণা বহিয়া যাইতেছে, সেইটাকে বিছ্াতের 
কাজে লাগাইবার জন্য জার্্াণ, ইতালিয়ান, মার্কিন ও অগ্িয়ান মহা- 
জনেরা মোসাবিদা করিতেছেন । আজ $বালিনের সুপ্রসিদ্ধ জীমেন্স্- 
শুকার্ট তড়িৎফ্যাকটরির এক প্রতিনিবি'আবে্নটা পরিদর্শন করিতে 
আসিয়াছেন। 

টিরোলের নানা পাহাড়ে নানা ধাতুর খনি আছে। এ যাবৎ কুল 
খনিতে কোনে। প্রকার কাজ সুরু করা হর নাই। যুদ্ধের সময় পর্যন্ত 


১৮৬ পরাজিত জার্াণি 


অস্রীয়াাঙ্গারির অন্তান্ত প্রদেশে শিল্পকণ্ম স্বিস্ৃত হইয়াছিঙ্। টিরোল 
ছিল “হাতের পাচ” ম্বরূপ। এক্ষণে সেই সকল শিল্পপ্রবান জনপদ 
অধ্রিযার জানম্মাণদের হাতছাড়া হইয়াছে। কাজেই অষ্রিয়াকে তাহার 
'্যদেশ জেলাগুলা হইতে ধন-সম্পদের নয়া স্থযোগ বাহির করিতে 
হইবে। এই কারণে টিরোলের আল্পস্‌ পাহাড়-শ্রেণীকে শিল্পের তরফ 
হইতে যাচাই করিয়! দেখিবার দিকে ধনবান্‌ ও বৈজ্ঞানিক লোকজনের 
“বেক দেখ! যাইতেছে । 

শ' পাচেক ফিট পাহাড় ভাডিয়া এক পল্লীতে দেখিলাম, প্রায়, সাতশ 
বংসরের পুরাঁণ। এক পাথরের বাড়ীতে লোহার মিশ্থীরা কাজ করিতেছে । 
চতুদিশ শতাব্দীতে এই মোকামেই কর্দমকার-শ্রেণীর পঞ্চায়ৎ বসিত। 
এক্‌ যুবা চিত্রকর নিকটবর্তী ঝরণার কিনারা হইতে বাড়ীটার ছবি 
আঁকিতেছে। খানিক দূরে আর একটা বাড়ী দেখাইয়। প্রদর্শক 
বলিলেন_“এইট। ছিল টিরোলের শেষ জমিদারের গ্রীন্মভবন |” 

আল্পসের পল্লীতে পল্লীতে যেন হিমালয়েরই নান। দৃশ্ত দেখিতেছি। 
শিমলা-আলঘোড়ার লোকের! টিরোলের গিরি-শৃঙ্গে অথবা গিরি-গান্তে 
কোনে! নয়। জন-সমাজ অথব! কোনো! নয়া প্রাক্কৃতিক গড়ন পাইবে না। 
বিশেষতঃ ধাহারা ভারতীয় পাহাড়ের গোয়াঁলা, চাষী, হ্থাগপালক 
ইত্যাদির ধরণ-ধাবণ, আঁদব-কায়দা এবং দৈনিক জীবনের সঙ্গে সুপরিচিত 
তাহার! খ্রী-ভক্ত টিরোলী আল্পসের চুড়ায় ও উপত্যকায় হিন্দু নর- 
নীরীর সংস্কার-কুসংস্কার, এক.কথায় ভারতের সনাতন জীবন-ধারাই 

'অহ্রইঃ স্পর্শ করিবেন । , 


পাহাড়-শ্রীতি 
ৰ € ১) ৃ 
পাহাড়ে উঠা, পাহাড়ে বেড়ানো, পাহাড়ের শির টপ্কাইতে চেষ্টা 
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করা আজকাল ইয়োরামেরিকায় -অতি মামুলি কথা। ভারতেও খই 
খেয়াল অঙ্ে-অল্পে দেখা দিতেছে।. কিন্তু এই সব ঝেশাক জগতে মাত্র 
একশ-দেড়শ' বন্সরের বেশী পুরাণা মাল নয়। বর্তমান জগৎ বাস্তবিকই, 
নকল ক্ষেত্রেই_-নেহাৎ কচি শিশু। 

এত বড় আল্পস পাহাড় ইয়োরোপের বুকের উপর দাড়াইয়৷ আছে। 
কিন্তু কি প্রাচীনকালে, কি মধ্য-যুগে পশ্চিমারা আল্লসের শিখরে-শিখরে 
টো-টো করিতে প্রয়াসী হয় নাই। লড়াইয়ের সময় মাঝেমাঝে কোনে 
দুর্গম পাহাড়ী-পথে ফৌজ চলা-ফিরা করিয়াছে সত্য। কিন্ত বর্তূমানযুগের 
পাহাড়-দেখা” সখ, খেয়াল, বাতিক বা ঝোক নিতান্তই কালকার কথ!। 

ইয়োরোপের কাব্য-সাহিত্য বিশাল। নানা কঠে পশ্চিমার! 
কাগদেবীর আরাধনা করিয়া আসিতেছে । যন্ত-ম্ত দিগগজ মহাঁকৃবি 
ইয়োরোপে জন্মিয়াছেন। কিন্তু ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বে ইয়োরোপের 
কোনো ভাষায় আল্পস সন্ধে কোনো কবিতা লেখা হইয়াছিল কি ন! 
সন্দেহঃ বিশেষ কষ্ট-ক্সন করিয়। প্রত্ততত্বের গবেষণা! স্থরু করিলে হুয় ত* 
বাহির হইবে যে, ইতালীর কবিবর দাত্তে ছুই এক ছত্র ঝাড়িয়াছিলেন। 
ইতালীর চিত্রকর দাভিঞিও বোধ হয় শিল্পে আল্গস সম্বন্ধে এক আধ 
আচড় মারিয়াছিলেন। এ পধ্যন্তই। ১৭১৯ খ্রীষ্টান ছুই ভাই সৃইস 
পর্যটক পাহাড়ে 'বেড়াইতে' আসিয়াছিলেন। তাহাদের ভ্রমণকাহিনী 
“আন্পস নামে কবিতার আকারে জান্মাণ ভাষায় প্রকাশিত । 

ফরাসী সাহিত্যের যুগ-প্রবর্তক রুসো মানব-আীবনকে প্রকুতির দর্শে 
ড়িতে চাহিয়াছিলেন। প্রক্কতির পথে ফিরিবার জন্য আকাজ্কা তীহাঁর ' 
রচনার প্রাণ. রুসোর. খেয়াল পশ্চিমা মুল্ুকে ঘটনা-চক্রে এক 
প্রাপাগাগ্ডায় পরিণত হ্য়। শিক্ষিত -নর-নারীরা রুসোকে বগলদাঝ 
করিয়া পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল।. .স্ই 
প্রপাগাণ্ড, উন্মাদনা, আন্দোলন- বা উৎসাহের ফলে আরুসের শ্রী ও 
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ভূতি লুটিবাঁর জন্য “রোমান্টিক রসরাজেরা ফ্রান্স হইতে, স্থুইট্জার- 
ল্যাণ্ড হইতে, ইতালী হইতে, ইংল্যগু হইতে, জান্মাণি হইতে শিখরে- 
শিখরে- অভিযান পাঠাইয়াছে। মহাকবি গ্যেটেও এই হিড়িকেই 
আল্পসে মোসাফিরি করিয়া গিয়াছেন। তাহার গগ্সাহিতো তাহার 
পরিচয় আছে, “ফাউষ্টেও ঢু'ডিলে পাওয়া যায় । 

পপ্রকতি-পৃজা” ইংরেজি, ফরাসী, মাকিন এবং ইতালীয় সাহিত্যে 

ধক এযুগে আর একট। নতুন-কিছু .নয়। তবে বাড়াবাঁড়ির দিন আর 
নাই। জার্দাণ সাহিত্যে গগ্ভ-লেখক ই্টিফটার জার্ম্মাণির বন-উপবনকে 
আদরের সামগ্রী করিয়া রাখিয়া! গিয়াছেন। ব্যাভেরিয়ার স্টীলার এবং 
এবং পিখ্‌লারও প্রকুতি-পূজার পুরোহিত । 

১৭৮৮ খ্রষ্টাব্ধে জেনীভার সুইস্‌ টবজ্ঞানিক দ' সোস্তির আল্পসের 
উচ্চতম শিখর ডিাইতে সমর্থ হন। মাউন্ট ব্রাঙ্কের নাম পাঠশালায় 
শুনিয়াছি। এই সময় হইতেই আল্স-নেশা, ইয়োরোপে যথার্থ- 
পে দেখা দেয় বলিতে পারি । পরে সেই ঝেোক ইয়োরোপের বাহিরের 
পাহাড়গুলায় আসিয়া! ঠেকে । রকি, আগ্ডিজ, আমাদের হিমালয়, 
আফ্রিকার শৈলশ্রেণী, একে-একে সবই পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক টুনি পাহাঁড়- 
“প্রেমিকদের আওতায় আসিয়। পড়িরাছে। 

গৌরী-শৃঙ্গ আক্রমণের যে প্রয়াস আজ দেখা যাইতেছে, তাহ। এই 
'আল্লিনিস্মুস্” অর্থাৎ,আল্লস-বিজ্ঞানেরই এক শেষ নিদর্শন । ভারতের 
শিমলা-দাজ্জিলিউও পশ্চিমাদের আল্নসে-প্রেমেরই অন্যতম ফল। আর 
আজ যে যুবক-ভারতে পাহাড়ী নেশা মালুম হইতেছে, তাহাও নব্য 
ইয়োরামেকান "আব্যাত্মিকতা'রই জের। বস্ততঃ গোটা যুবক 
এশিয়ার সকল প্রকার প্রাণ-স্পন্দনের অন্তরেই বিদেশী অথব! বিজাতীয় 
দস্তল বিরাজ করিতেছে । - এমন কি প্রাচ্যের স্বদেশী ও স্বরাজ 


নিউ টিন নরক সনির নি. বানর, সরাতে তির রযারতানা নারি গ্রিন নরেন। 
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ইয়োরোপের নানা ভাষার আল্গস সম্বন্ধে পত্রিকা আছে। আন্নস 
লইয়। ইয়োরামেরিকার নামজাদা : চিত্রশিল্পীরা বহুবিধ ছবি 
আশাকিয়াছেন। আল্পস-ভ্রমণ-ঘটিত নানা প্রকার তথ্য ও তব জানিবার 
ছন্য ও জানাইবার জন্য পশ্চিমারা! দেশে-দেশে নান! ক্লাব, 'ফারাইন” 
বা পরিষৎ কায়েম করিয়াছে । শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সবই পাহাড়- 
গুলাকে নর-নারীর ঘরের কোণে আনিরা ধর্রিতেছে। রা 

ফটোগ্রাফের ত অন্তই নাই। বতবার পাহাড়ে-পাহাড়ে অভিযান 
গিয়াছে, ততবারই শত-শত ফটো! লগয়া হইয়াছে। ফটোগুলায় 
প্রকৃতির অসীম রূপগরিম! হাতে হাতে পাকড়াও করিতে পারি। অপর 
দিকে পর্যাটকের সাহস, অধ্যবসায়, শারীরিক শক্তি, মরণাভিযানের 
ভাবুকত| এবং অসাধ্য-সাধন-প্র়াসের সংস্পর্শে আসিয়া চন 
. ফুলিয়া উঠে। - 

ইয়োরামেরিকার লোকেরা হিমালয়ে অভিযান পাঠাইতেছে। 
অরতসন্তান টুপ করিয়। বসিয়া আছে' কেন? ভারতবাসী বর্তমান 
জগতের নয়া-নর! বিজ্ঞানে নয়া-নয়া খেয়ালে একে-একে কিছু-কিছু হাতি 
দেখাইতেছে। পাহাড়-বিজ্ঞানের দিকে যুবক ভারত ঝুঁকিবে নাকি? 

হিমালয়-বিদ্বের নান নিভৃত অঞ্চলে ভারতীয় সাহস, শক্তি ও 
পরিএমের যাচাই হওয়। আবস্তক। খাহার। যুবক-ভারতের ভাবুকত। 
ও আধ্যাত্মিকতার জন্য নয়ানয়। কর্মক্ষেত্র ঢু'ড়িতেছেন, তাহারা 
ভারতীয় শৈল-শ্রেণীর চড়ায়-উপত্যকায় ভারতীয় নর-নারীর নয়া-নয়! 
কর্তব্য-পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হউন । 
.. মান্ধীতার আমলের বান্ধীকিকালিদাস “হিমাচলো নাম 
নগাধিরাজ সদ্ধে যে কাব্য রহ্িয়া গিযাছেন, একমাত্র সেইগুল্! 








রর ব্যারাক 
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তাহাতে আমাদের দারিদ্র্য, অকর্শপ্যতা, আলস্য ও দেউলিয়া অবস্থাই 
প্রমাণিত হইবে । 

বর্তমান ভারতের নর-নারীকে বিদ্ধ্য-হ্মালক্ের ্সতু্তূপে, বরফ- 
সপে, 'লাভা"স্তূপে দিন-রাত কাটাইতে অভ্যন্ত হইতে হইবে। 7খস্তা 
হাতে, শাবল হাতে, বোমা হাতে ;-_গাছ-পাথর চুরমার করিবার জন্ত, 
লুকানো! এশবর্ধ্য খুলিয়া দিবার জন্য, উপনিবেশ গড়িবার জন্য, মানুষের 

- এ্রশী স্িশক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্ত। এই মুদ্তিতেই মধুচ্ছন্দা 

অগস্ত্য বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অমর খধি-কাব্য গড়িয়াছিলেন। 

আর আজও,_এইরূপ পাহাড়ী-জীবনেই যে অভিজ্ঞতা পায়দ! হইবে) 
সেই অভিজ্ঞতার চিত্র-শিল্প, সেই অভিজ্ঞতার স্থাপত্য, সেই অভিজ্ঞতার 
কাব্য বিশ্ব-শক্কির হাটে-বাজারে জাহির করিতে পারিলেই যুবক-ভারত ' 
দুনিয়ার, আসরে পান-ন্ছপারী ও কক্কে পাইবার যোগ্য বিবেচিত, 
হইবে। পাহাড়ের ডাক যুবক-ভারতের সাড়া অপেক্ষা করিতেছে। 


জার্াণ-মষ্রিয়ান রাষ্ট্রীয় ধাত, 


জার্্াণিতে দেখিয়াছি, অস্তরিয়াতেও দেখিতেছি, জান্্মাণরা! সর্বদাই 
বলে;--জার্মীণ জাতের ধাতে রিপাব্রিক বা গণতন্ত্র সহিবে না। আমরা! 
রাজ-ভক্ত জাত,-রাঁজতন্ত্র আমাদের মজ্জাগত। বাঁজ-রাজাড়ার 
শান, ফৌজ-পল্টনের জাক-জমক, পুলিশের এক্তিয়ার ইত্যাদি লুপ্ত 
হইলে জান্মাণরা রসাতলে যাইবে । ইতিমধ্যেই বুঝিতেছেন না, জান্মাণ 
মুলুকে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, যথেচ্ছাচার, মাহ্শ-স্ায় দেখ দিয়াছে?” 

সোশ্ঠালিষ্টরা বিশেষত; ইহুদিরা জান্দাণিতে এবং অস্িক্সাতে শাস্তি 
প্রিয়ত। এবং গণতন্ত্র আনিতেছে। : ইহাদের প্রপাগাণ্ডার ফলে পুরাণা, 
শক্রদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লইবার প্রবৃত্তি জার্ম্মাণ-সমাঞ্জে পুষ্ট হইতে 
পারিতেছে নাঁ। ইহাদের উপর “থাটি স্বদেশী” জান্দাণরা মহা খাসা । 
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অধ্রিয়ান যুবক বলিতেছেন,---“আারে মশায়! সোশ্টালিষউগুলার 
পাল্লায় পড়িয়া জান্দাণ নর-নারী মুস্ড়িয়া রহিয়াছে । ইহারা. বাস্তরিক 
পক্ষে ইংরেজ ও ফরাসীদেরই নৃন-খাওয়া  স্বদেশ-হোহী গুপ্তচর |. 
ইহাদের বিরুদ্ধে আমরা এক্ষণে কিছুই করিতৈছি না। কিছু করিলেই 
অনি আঙ্তাত আসিয়া বাঞ্সিন-মিউনিকের উপর দাক্কা করিবে।, 
যিদেশী ও দেশী শক্রদের অত্যাচার নীরবে হজম করিতে. করিতে 
জার্খবাণরা সংসাহস ও কর্তব্য-জ্ঞান, স্বাভাবিক কর্ম্বতৎপন্রতা, সমাজ- 
সেবার আকাঙ্ষ। ইত্যাদি গুণগুলা' একে-একে খোয়াইয়া বলিতেছে। 
নৈতিক অধোগতির চরম-সীমায় আসিয়া আমর! ঠেকিতেছি।» ইহাকে, 
বলে পরাধীনতার প্রথম যুগ । 

টিরোলের জাতীয় কবি পিখ্লালরের নাম শুনিতে পাইতেছি- 
যেখানে-সেখানে | ইনি উনবিংশ শতাবীর কবি। মারা পড়িরাছেন 
আজ বিশবাইশ, বংসর | কিছু কিছু পাঠ করাও গেল। ;,. 

কামালপাশার জয়-গান চলিতেছে জাশ্মাণ-সমাজে বেশ আন্তরিক, 
ভাবে । লোকেরা বলাবলি করিতেছে-_“ন্বাধীনতা লাভ বন্কৃতা, 
পরামর্শ, কন্ফারেন্পের কাজ নয়। সেই জন্য চাই লড়াই, পণ্টন,. 
প্রাণ দিবার আন্দোলন সেভর্‌ সন্ধি রদ্‌ করাইবার জন্ত গণ্ডা-গণ্ডা 
সভানমিতি ডাকিলে শক্তির অপব্যয় হইত মাত্র। পরস্ত দুই মাসের 
লড়াইয়ের ফলে কাজ হাসিল. হইল অতি সহজে। .কামাল পাশা, 
এশিয়াকে তাহার কর্তব্যের সোজা পথ দেখাইয়া দিয়াছেন ।” 

বাস্তবিক পক্ষ জর্্াণরা নিজেই ক।মাল পাশার সক্লতায় অনেকটা; 
গরম হইয়া উঠিয্বাছে।' আশার রেখ! ও প্রফুল্নতা ইহাদের চিন্তায় দেখা, 
যাইতেছে।.. কামালপাশার পক্ষে যদি সেভর্‌ সন্ধি উন্টাইয়া দেওয়া, 
স্তর হইল, তাহা হইলে জান্মাপদের পক্ষেই বা ভাসাই সন্ধি রদ করা 
স্ব হইবে নাকেন? “অতএব লাগাও ধাককা--যা! থাকে কপ, 
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_-এইকপ ধারণা যুবক জার্দাণি ও যুবকআস্্িরার মহলে-মহলে প্রসার 
লাভ করিতেছে । 


ঞ 


অস্থিয়ায় গিশ্লীপনা 


আল্পসের একাধিক “তাল' দেখা হইল। কখনো রেলে, কখনো 
হাটিয়া। .তাল শব্দে জান্মাণরা নদী বা ঝোরার ছুই-ধারকার পাহাড়ী; 
উপত্যকা বা সমতল-ভূমি বুঝিরা থাকে। ভীমতাল, নৈনিতাল 
ইত্যাদি শব্দের “তাল+-অংশে আমর! বুঝি হ্রদ বা সাগর। কিন্ত 
সাধারণ হিসাবে আল্পসের তালগুলাকে হিমালয়ের তালই ধরিয়া 
লইলাম। ফিললজিষ্ট মহাশয়র। যেন না চটেন ! রা 
পোষ্টমাষ্টারের পত্বী চব্বিশ-ঘণ্টাই খাটিতেছেন। ছোট-ছোট 

. ছুই কন্তা। ও এক শিশু-ুত্রের জননী-রূপে ইহাকে গৃহস্থালী চালাইতে: 
হয়। দিনের অর্দেক অংশ স্বামীর সঙ্গে ইনি ভাকঘরে কেরাণীর কাজ 
করেন। জার্দাণ সমাজে শিক্ষিত৷ মহিলারা যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম 
করেন, তাহা বিশেষ উল্লেযোগ্য । বালিনের বনু ভদ্রঘরের ' আর 

উচুদরের পরিবারেও এইরূপ লক্ষ্য করিয়াছি! 

আতিনামেজে পরিষ্কার করা, রান্নাবাড়ী সমস্ত সামলানো, কাপড় 
কাচা, বাগানের কাজ করা, তাহার উপর তিন শিশুর তদবির করা, 
সবই এক ঘাঁড়ে বহিতে হইতেছে । পোষাক শেলাই ও মেরামত ত 
আছেই । তাহার উপর শীতকালের জন্য নান!প্রকাঁর শাক-জী, ফলন 
মূল, কাচের গ্লাসের ভিতর তাজা ভাবে পুঁজি করিয়! রাখা এক মস্ত 
মেহানং। ) 
রঃ ভি আবার লেখাপড়ায় প্রা নাচেগানে ওস্তাদ । 

উচ্চ শিক্ষায় স্্রীজাতির পরকাল ঝার-ঝরে হয় ন। দেখিতেছি জংযার- 
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হইতেছে। অথচ বয়সে ইনি নেহাত মুরুব্বিও নন। ভারতবর্ষের 
'মেয়ের! ইস্কুল-কলেজের বিদ্ভাকে গৃহস্থালীর শক্র বিবেচনা করেন কি ? 


ইতালীর জুলুম 


দক্ষিণ টিরোল হইতে খবর আসিয়াছে”_-দলেদলে ইতালীয় 
ফাশিস্তর! বোৎসেন নগরে আসিয়া জুলুম করিতেছে । প্রায় দশ 
হাজার ফাশিস্ত, সেখানে মোতায়েন । কাশিস্তরা মুখোসে মাথ! ঢাকিয়! 
বেড়ায়। গায়ে কালো কুর্ভা। কুর্ভার উপর মড়ার মাথার নিশানা 
আকা । কোমরে ছোর!। ফাশিস্তুরা ইতালীর সনাতন গুপ্ত-সমিতির 
সকল ধরণ-ধারণ, আদব-কায়দা, আদর্শ ও লক্ষ্য বজায় রাখিয়া 
চলিতেছে।  ইহার। স্বদেশবংসল, ঘাতভক্ত”  মৃত্যুবরণকারী, 
কর্তব্যনিষ্ঠ ডাকাইতবিশেষ । ৃ 

বিদেশী আন্দোলনের পাক! কারিগরকূপে ইতালিয়ানরা এই 
সকল ডাকাইত-বীরগণের তারিফ করিতেছে। কিন্তু বিদেশী লোক- 
জনের নজরে ইহারা ন্বশংস বর্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। কালো- 
কুর্ধাপরা ফাশিস্তুর! বোৎসেনের জান্তা পরিবারের ভিতর প্রবেশ 
করে। বাড়ীওয়ালা অথবা বাড়ীওয়ালীকে ছোরার ভয় দেখাইয়া 
ঘরের থাগ্ঘ-দ্রব্য ছিনিয়া লয়'। ইস্কুল-পাঠশালা হইতে ইহারা ছাত্র- 
ছাত্রীদিগকে খেদাইয়া দিয়া, সেখানে নিজেদের বস-বাসের আড্ভ! গাড়ে। 

ইতালীর গবর্শেন্ট এই স্ঠাশন্তালিষ্ট ভ্লান্টিয়ারদের উপদ্রব রুখিবার 
কোনো চেষ্টা করিতেছেন না। বরং শুনা যাইতেছে, ফাশিস্তরা 
গবমেন্টের নিকট হইতে জনপ্রতি দৈনিক ত্রিশ লিয়ার আদায় 
করিতেছে। ত্রিশ লিয়ার আজ-কালকার বিনিময়ের বাজারে প্রায় 
পাচ টাকা। দেখিতেছি, গবমেন্ট সবয়ংই ভলাটটিয়ারদের ভয়ে জড়সড় ? 
অথবা ফাশিত্ত,দিগরকে ইতালীর গুপ্ত সেনাবিভাগ বলিব কি? 


১৩ 
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দক্ষিণ টিরোল আজকাল ইতালীর অধীনস্থ এক প্রদেশ মাত্র। 
ইভালীর গবমেন্ট এই অঞ্চলে জোরজবরদস্তি করিয়া ইতালীয় ভাষা 
বসাইতেছে। জার্্াণ ভুলাইয়া দেওয়া হইতেছে। মাতৃভাষা উপিয়া 
ফেলিবার প্রয়াস ইয়োরোপে যেখানে-সেখানে যখন-তখন দেখা 
গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে কখনো বোধ হয় জুলুম জিনিষটা 
এই আকারে প্রকটিত হয় নাই। 

ইভালী হুকুম করিয়াছেন, হোটেলগুলার বিজ্ঞাপনে “'আলবের্গ” 
শব্ধ ব্যবহার করিতে হইবে । “হোটেল” শব্দট। বিদেশী, জান্মাণ! 
বিগ্ভাগীঠে-বিগ্তাপীঠে ইতালীয় রাঁজভক্তির সঙ্গীত মুখস্থ করানো 
হইতেছে। ফাশিস্ত মহাশয়রা মাঝে-মাঝে পাঠশালায় উপস্থিত হইয়া শিশু- 
দিগকে জিজ্ঞাস! করে »_“তুমি ইভালীর জাতীয় গীত গাহিতে পার ?” 
এক শিশু জবাব দিয়াছিল £__“আজ্জে ন11৮  শুন। যাঁয়, তংক্ষণা্ত 
ফাশিস্তের চপেটাঘাতে শিশুর দাত ভাঙিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল । 

একজন বিচক্ষণ জান্মীণ শিক্ষপ্িত্রীকে বিন! বাক্যব্যয়ে ভিসমিস 
করা হইয়াছে । তাহার দোষ,২-তিনি জান্মাণ বালক-বালিকাদিগকে 
ইতালীর ইতিহাস ও সাহিত্য শিখাইতে নারাজ ছিলেন । 





সাক্কট্‌ আন্টনের আবহাওয়ায় 


ইন্-তাল, এট্স্তাল, ত্রিজানা-তাল ইত্যাদি ছাড়াইয়া রোজানা- 
তালে পৌছিয়াছি। আসিরাছি আলব্যর্গ পাহাড়ের পারে। এইখানে 
অস্থিয়ান আল্পসের উচ্চতম রেল-স্টেশন। পল্লীর নাম সাঙ্কট আপ্টন। 
বিলাতী সেইন্ট আর ফরাসী সা মহাপ্রভুর! জাম্মাণদের সাস্কট্‌। 
আন্টন, অন্টনি বা আন্টনিও খধি খ্রীষ্টান শিশুদের “মা মঙ্গলচণ্ডী। 
েলেপিলেদের অস্থখ-বিস্থখ হইলে, ক্যাথলিক নারীরা এই খাষির 
শরণাপন্ন হয় । খধি মহোদয় মা-মেরীর নিকট আজ্জিট। পেশ করিয়। 


আন্নস পাহাড় ১ 


জননীর মুখ রক্ষা করেন। শুনা যায়, অনেক সময়ে না কি সাক্কট্ 
-আস্টনের কাছে মানত করিয়া শ্ীষ্টানর! সৃফললাভও করিয়াছে । 
ীষ্টানদের আপ্টন জাপানী বৌদ্ধদের জিজোদেব। পল্লীটা চার হাজার 
ফিটের চেয়ে কিছু বেশী উচু,__বাংলার কারলিয়া্ডের সমান । 

সাঙ্গ আস্টন যে উপত্যকায় অবস্থিত, সেটা অন্যান উপত্যকার 
চেয়ে প্রশস্ত। চারিধার হইতে পাহাড়গুলা শির খাড়া করিয়া পল্লী 
পধ্যবেক্ষণ করিতেছে । এক প্রকার নয়া পাইন কয়েকদিন ধরিয়। দেখিয়া 
আসিতেছি। জান্মাণে বলে ল্যার্থেন” | ইহার পাতাগুলা শরতে 
লিগুনের মত লাল, গোলাপী বা সোনালী রংয়ে রঞ্জিত হয়। শীতকালেও 
পাতাগুল! গাছেই থাকে । কিন্ত লিখেন, মেপ্‌ল, কাষ্টানিয়েন ইত্যাদির 
পাত লাল হইয়। শীতের প্রারস্তেই ঝরিয়া পড়ে 

সবুজ পাইনের আবেষ্টনে লাল পাইন অপরূপ সৌন্দধ্য বিস্তার 
করিতেছে । ভারতে সাধারণতঃ চির-সবুজ পাইনই নজরে পড়িয়াছে। 
হয় ত কোথা ও-কোথাও বা ল্যার্থেনও দেখ যায়। বসন্তে ও পরীক্মে 
লাল পাইন আবার সবুজ হয়। 

টিরোলীদের একপ্রকার খাস পাহাড়ী স্থুর আছে। তাহার নাম 
“য্যেড্ল্,। অগ্থান্য সাধারণ স্থরের ফাকে-্কাকে য্যেডল্‌ ব্যবস্ৃত হয়। 
শুনায় বিচিত্র, মন্দ নয়। যেন কোনো আওয়াজ এক পাহাড়ের ধাকা! 
খাইয়া অপর এক পাহাড়ে গিয়া ঠেকিতেছে। ধ্বনিটা আবার সেই 
পাহাড়ে পথ না পাইনা তৃতীয় কোনো পাহাঁড়ের আশ্রয় 
মাগিতেছে। আবার সেইখানেও হতাশ হইয়া দিশেহারাভাবে 
পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অথব! গলিখোচে পথ চুঁড়িতেচুঁড়িতে চুপ 
মারিতেছে। প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি পার্বত্য উপত্যকার লহর তুলিতেছে, 
এই দৃশ্ত কানে দেখিতে পারিলে ফ্যেভল শুনা যাইবে । 


১৯৬ পরাজিত জান্মীণি 
ভড়িতের রেল 


সান্কট আন্টন স্টেশনে এক লঙ্কা পাহাড়ী সুড়ঙ্গ সুরু হইয়াছে। 
টানেলটা রেলে ফুড়িয়! বাহির হইতে লাগে যোল মিনিট। গোটা 
আলব্র্গ পাহাড় ভেদ করিয়া যাইতে হয়। জীমেন্স্শুকার্ট কোম্পানীর 
এক অস্রিয়ান এঞ্িনিরারের সঙ্গে এইখানে দেখা হইল। ইনি তড়িতের 
রেলপথ নির্মাণে বাহাল আছেন। এঞ্জিনিয়ার মহাশয় বলিতেছেন ৮ 
“কয়লার ধোয়ায় মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া আসিতেছে । শীঘ্রই 
ইহাদের ছুঃখ ঘুচিবে। অস্ঠিয়ায় আজকাল কয়লার অভাব। রেল- 
কোম্পানী বাধ্য হইয়। সমস্ত পথেই তড়িতের এপ্জিন ব্যবহার করিবার 
ব্যবস্থ। করিতেছে । বিদ্যুতের গাড়ী বঘসর দু-একের ভিতরই আল্প সের 
সর্বত্র চলিতে থাকিবে ।” 

বাম্পে আর তড়িতে হাজার তফাৎ আছে। তাহার ভিতর জন- 
গণের স্বাক্থ্যের তরফ একটা মন্ত বিষয়। বাম্প আনিয়াছিল শিল্প-বিপ্লব্, 
নয়া ধনি-সমাজ, পলী-নগরের বিচিত্র সমাবেশ, অভিনব জাতিভেদ”- 
এক কথায়, “বর্তমান জগত এবং তাহার উপযোগী ধর্ম ও দর্শন। 
বিদ্যুতে আনিবে আর এক বিপ্লব৮কিন্ত কোন্‌ আকারের বিপ্লব ? 
কিরূপ নয়া জগৎ? তাহা “কিউচারিষ্ট বা। ভবিস্তপন্থী সমাজ-বিপ্লবী 
আদর্শবাদীদের ভাবুকতায় একটু-আধটু কল্পনা করা হয় তসম্ভব। 

তবে এশিয়ার ভাবুকদের এখন হইতেই সমবিয়া রাখা আবশ্যক যে, 
সেই ভবিষ্য জগৎ আসিতেছে তথাকথিত ভোগপরায়ণ, আধ্যাত্মিকতা 
হীন, মেটরিয্যালিষ্ট জড়বাদী পশ্চিমাদেরই সাধনার ফলে । ইয়োরামে- 
রিকান জীবনের ক্রমবিকাশে এক নয়া স্তর, এক নয়৷ আদর্শ প্রকটিত 
হইতে চলিয়াছে,_নানারপে নান! ভঙ্গীতে । তাহাতে এশিয়ার 


আল্লস পাহাড় ১৯৭ 


একটা তথাকথিত 'প্রাচ্যামী” আবিষার করিতে বসিলে নিজেকে 
ঠকানো হইবে মাত্র। নয়া ছুনিয়া চলিতেছে প্রায় একমাত্র পশ্চিম' 
আধ্যাত্মিকতার জোরে । এই আধ্যাত্মিকতাকে হাঁজার উপায়ে দখল 
করিয়া তাহার নয়া-নয়া হাজার রূপ খুলিয়া দিতে পারিলেই যুবক এশিয়া 
জগতে টিকিতে পারিবে । 


“পায়দলে” পাহাড় দেখ! 
(১) 


এক বুড়ীর ঘরে অতিথি হইয়াছি। বৃদ্ধার বয়স যা বংসর। ইনি 
একজন নামজাদা শিক্ষযিত্রী। পুরাণা বাদসাহী আমলে ইনি টিরোলের 
শিক্ষাবিভাগে অত্যু্চ সরকারী সম্মান পাইয়াছিলেন। রিপার্রিকের 
আমলে পেন্সন ভোগ করিতেছেন। টিরোলের জনসাধারণ ইহাকে 
“মাসী” বলিয়া ডাকে । ইনি চির-কুমারী, বলেন £_“আমার 
বিবাহ হইয়াছে ভগবানের সঙ্গে 1” 

বুড়ীর আসল নাম প্রায় কেহই জানে না। নিষ্বর্থা ভাবে পেক্সন 
ভোগ করিতে ইনি অনিচ্ছুক। এই জন্ত ঘরে একটা বে-সরকারী বিদ্যাপীঠ 
খুলিয়াছেন। সাঙ্কট আন্টনের রেল-মজুরেরা তাহাদের পুত্র-কন্যাদের 
প্রাথমিক শিক্ষার ভার "মাসীর" হাতে দিয়! নিশি্ত আছে। 

শিশুদের নিকট কয়েকবার “ইন্স্পেক্টর”কূপে দেখা দিলাম। প্রীয় 
পঞ্চাশজন শিশুর জন্য কিপারগার্টেন চলিতেছে । পাঠশালার এক 
ঘরেই আমার ঠাই । - 

আলব্যর্গ পাহাড়ের পিঠের উপর দিয়া হাটিতেছি। সোজা বাধানো. 
শড়ক আছে। বিশেষ কোনো অভিযানের সমস্তায় পড়িতে হইতেছে না। 
যতদূর নজর যায়, দেখিতেছি কেবল পর্বতের লহর। পাহাড়ের বুক 
ও ঘাড়ে সবুজ ও সোনালী পাইনের বন। শিরে তুষারের মৃকুটযালা । 


১৯৮ পরাজিত জার্দাণি 

টিরোলী আল্প সের সর্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি, মাঝেমাঝে একচাল! 
কেঠো ঘর। এই সকল কুঁড়ে ঘরে পর্ধ্যটকেরা বেড়াইতে আসিয়! রান্না 
বাড়া করে। পাহাড়ের এদিক-ওদিক হইতে কাঠ কুড়াইয়। আনিতে 
হয়। প্রীষ্মকালে এই ধরণের কুঁড়েতে বহু লোকই কয়েক ঘন্ট। 
কাটাইয়া যায়। 

একদল পধ্যটক কুঁড়ের কাঠগুল! ব্যবহার করিবার পর পাহাড়ের 
এপাশ-ওপাঁশ হইতে নয়! কাঠ কুড়াইয়। ঘরের ভিতর মজুদ করিয়া 
রাখে। পরবস্তী মৌসাফিরেরা এইরূপ বিনা কষ্টে শুকনা কাঠ পাইতে 
পারে। এই সমবায়-নীতি পাহাড়ী-পঞ্চায়তের রেওয়াজ। খাওয়া- 
দাওয়ার জিনিষ ঘাড়ে বৌচকা-বাধিয়া আন। আল্স্-পধ্যটকদের দস্তর | 

'আল্পেন-ফারাইন” বা পাহাড়-পর্ধযটক-রলাব অথব। পর্ব্বত-সৌন্দধ্য- 
বিধায়িনী সমিতি এই সব কুটার নিম্মাণ ও তদ্বির করেন। পর্যাটকের। 
কখনে! বেশীক্ষণ কুঁড়েতে কাটায় না! সকলেই যার-যার প্রিয় শিখরে 
উঠিবার জন্য ব্যগ্র। কখনোকখনো! স্র্য্যোদয় দেখিবার জন্য রাত 
কাটানো হইয়া থাকে । 

(২০) 

সাঙ্কট আন্টন পল্ভী টুরিষ্টদের স্থপরিচিত। বড়বড় হোটেল 
আছে। ইয়োরামেরিকার সকল দেশ হইতে পর্যটকের আমদানি হয় । 
অন্ততঃ হাজার বিদেশী ঠাই পাইতে পারে । শীতকালেই ট্রিষ্টদের ভিড় 
বেশী। তখন গোটা জনপদ বরফে সাদা হইয়া যায়। পাহাড়ের 
মাথায় তখন শ্লেজ গাড়ীতে বসিয়া! নীচে গড়াইয়া নামা এক প্রধান 
আমোদ । এই খেলাটা বিপজ্জনকও বটে। প্রতি বংসরই দু-এক- 
জনের প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে । 
” আলব্যর্গ পাহাড়ের উপর দিয়া ঘণ্টা-দেড়েক হাটিয়া এক “পাস 
পাইলাম । এই সঙ্কীর্ণ পথ প্রায় ছয় হাজার ফিট উচু। কন্কনে, 
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ঠাণ্ডা হাওয়া বহিচতছে,__বরফের উপর দিয়! মশ্মশ্‌ করিয়া কচ- 
কচাইর। হাটিতেছি! এক পুরাণা মন্দিরে হাজির হইলাম । জনপদের 
নাম সাঙ্কট্‌ ক্রিষ্টোফ। 

মন্দিরে ক্রিষ্টোকে খধির সমাধি আছে। অন্দিরটার ভিতরে 
দেখিলাম, মহাপ্রভুর মৃত্তির হাতে লাঠি। ভাবার্থ -_মোসাফিরের। 
লাঠি হাতে দেশত্রমণে বাহির হইয়া থাকে । লাঠি পর্যটনের চিহ্ন। 
ক্রিষ্টোফ, পর্যটকদের দেবতা ও রক্ষাকর্তা। আপদ্‌-বিপদের সময়ে 
মোলাফিররা “দোহাই ক্রিষ্টোক, অবতার !” বলিয়া আর্তনাদ করিলে, 
ইনি শরণাগতের জন্য ভগবানের নিকট স্থপাঁরিশ পাঠাইয়া থাকেন। 
বঙ্গোপসাগরে চীনা মোসাফির ফাহিয়ানের আর্তনাদ মা'কোআক্মিন 
শুনিয়াছিলেন। 

মান্ধাতার আমলে অর্থাৎ রেলগাঁড়ীর যুগের পূর্বের এই পার্বত্য 
গলিতে যে সকল বেপারী সওদা লইয়া চলাফেরা করিত, তাহাদের 
অনেক সময়ে বরফের চাপে মার। পড়িবার আশঙ্কা ছিল। মুনি-খষি বা 
সাধু-সনন্যাসীরা এইরূপ পথিকদের জন্য একট! আশ্রয়ের ডেরা অথবা! 
সেবাশ্ম কায়েম করিয়াছিলেন । এই ধরণের আতশ্রয়স্থলকে জার্াণে 
বলে 'হোদ্পিট্স্ট। সাক্ষট্‌ ক্রিষ্টোক্‌ হোদ্পিটস্‌ চতুদ্দশ শতাব্ষীতে 
প্রথম গড়! হয় । 

বির্ফানে*র সাধুরা বাঘাকুকুর পুষিতেন। কুকুরের গলায় গরম 
ছুধ, রুটি, মদ, মাংস ইত্যাদি বাধিয়! পার্বত্য পথে ছাড়ি! দেওয়া হইত। 
সুকুরেরা বরফে ঢাঁকাপড়। আধমরা পথিকদিগকে ঢুঁড়িযা' বাহির 
করিত । এই ধরণের কাহিনী স্থইস্‌ বর্ফানের সেইন্ট বার্ণার্ড হোস্পিটস্‌ 
সবস্ধেও শুনা যায়। “শান্তমিদমাশ্রমপদম্” দেখিতেছি ভারতাত্মারই 
একচেটিয়া নয় [ ৃ ্ 

হৌস্পিট্‌সে একটা সরাই আছে। প্রায় ত্রিশজন, অতিথি একসঙ্গে . 
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বসবাঁস করিতে পারে । চারিদিক্‌ বরফ-পড়ায় অন্ধক$র দেখিতেছি। 
ঘরের পাথরের দেওয়ালের ভিতর দ্বিতীয় এক কাঠের দেওয়াল । নেহা 
নিরিবিলি। নিকটে কোনে! গল্পী নাই। পাসে বাহির হইয়া দেখি, 
তুযার-বালুর মরু তৈয়ারি হইয়া রহিয়াছে। অক্টোবর মাসের চতুর্থ 
সপ্তাহ৮_শীত আসিতেছে । 


টিরোলীদের ধরণ-ধারণ 
(১) 
পাইনবনের ভিতর-_অথবা রাস্তার কিনারায় কোথাও-কোথাও 
মন্দিরজাতীয় একচাল! ঘর দেখিতেছি। সেখানে পথিকেরা শ্রীষ্ট, 
মা-মেরী অথবা কোনো সে্টকে পূজা করিবার অবসর পায়। মৃষ্তি 
বিরাজ করিতেছে,_হয় কাঠের গড়া অথবা চিত্রে জীকাঁ। সম্মুখেই 
একটা বাঝ্স। বাক্সের ছেদার ভিতর দক্ষিণা রাখিয়া যাইবার দত্তর 
দেখিতেছি। “ফুল-বেলপাতা” চড়াইবার রেওয়াজও আছে। অন্ততঃ 
“নমো বিষবে” উচ্চীরণ করিয়া হাটিতে-াটিতে হাটু বাকাইয়া মাথা 
নোওয়ানো ক্যাথলিক মাত্রেরই বীতি ! 
বৃষ্টি পড়িতেছে দিনরাতি 1 রাস্তায় অকথ্য কাদ!। পথে গরু চলিয়া- 
চলিয়া মানুষের পক্ষে হাটা অসম্ভব করিয়! তুলিয়াছে। আল্পসের সকল 
পল্লীতেই এই দৃশ্ত। জল-ৃষ্টির দিনে আল্পসে মোসাফিরি করা 
ঝকমারি। তবে আমর! গরুর গাড়ী পাশ-করা লোক। আমাদের 
পথ আটক্‌ কোথায়? 
আমার কুঠুরির এক কোণে হাঁড়ির ভিতর কাগজে ঢাকা ঈষৎ 
হল্দে রংয়ের কি একটা দেখিলাম । “মাসী” বলিলেন,-“এই সামাগ্ধ 
আউসগেলাসেনে বুট্রার বা গলানো। মাথন।” জান্মমাণে ইহাকে শুক 
কথায় বলে শ্াল্থস ৷ রান্নাঘরে খাইতে বলিয়া দেখিতেছি, উননে 
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খোলা চাপাইয়া বুড়ী শ্মাল্থস ঢালিতেছেন। শ্মাল্ংসের সঙ্গে সঙ্গে 
ছাড়া! হইল এক বস্ত। নাম “গ্রীজ+ ওরফে স্থজী ! 

লাফাইয়া উঠিয়া ভাবিলাম, এভদ্দিন পরে ভারতপপ্রসিদ্ধ, ছুনিয়া- 
ছুলভি ঘী আবিষ্কার করিয়াছি। গল্প স্থরু হইয়া গেল। বুঝা গেল. 
টিরোলী আল্পসের প্রত্যেক পল্পী-শহরে ঘী চলিয়া থাকে । মাখনের 
রেওয়াজ পাহাড়ে অতি অল্প। অস্রিয়ার জাশম্মাণ সমাজের অন্যান্য, 
কেন্দেও কম-বেশী ঘী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মিশর, .চীন, জাপান, 
আমেরিকা, ইংল্যও, ফ্রান্স, জান্াণি এই সকল দেশের কোথাও ঘী 
মিলে নাই। ঘীর স্বরূপ বুঝাইতে হইলে এই সকল দেশের লোকের 
সম্মুখে একটা ছোট-থাটো বক্তৃতা করা দরকার হয়। 

ঘীয়ে জী ভাজা হইতেছে । ভাবিতেছি ইয়োরোপ,_-একটা 
নতুন কিছুই বা তৈয়ারি হইতেছে বোধ হয়। রাখামাধব ! 
খাইয়া দেখি, এ যে নিখিল-ভারত-মহামগুলব্যাপী মোহনভোগ বা 
হালুয়া। বিলকুল হালুয়াই বটে। একদিনে ছুইটা বড়-গোছের 
আবিফার সাধিত হইল। কথাবার্তায়, বুঝা যাইতেছে, টিরোলীর। 
হালুয়াকে আল্প.সের “খাঁটি স্বদেশী” স্তর বিবেচনা করিতে অভ্যন্ত। 

টিরোলের লোকেরা এক প্রকার নয়া বাগ্যন্ত্র ব্যবহার করে। 
বালিনের কোনো-কোনে! দোকানে দু'একটা! দেখিয়াছি । নাম 
িসিথার” | আমাদের সেতার নয়! চ্যাপ্টা পাতলা টেবিলের 
মতন কাঠের উপর পয়ন্রিশ ছত্রিশট1 তারের সদাবেশে এই যন্ত্র গঠিত ॥ 
শোয়াইয়া বাজাইতে হয়! 

একজন টিরোলী ওন্তাদের সঙ্গে কথা হইল। বীণাকে প্রচার 
করিলাম খাশ ভারতীক় যন্ত্র ভাবে । তৎক্ষণাৎ ওস্তাদ মহাশয় সঙ্গীতের 
একট! বড় জাশ্মাণ বিশ্বকোষ বাহির করিয়া আনিলেন 1 ইনি বর্ণনিটা 
পড়িতে লাগিলেন। আমি ছোট অক্ষরের নোটটা পড়িয়াই স্তস্তিত 
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হইলাম। লেখা আছে :--«বীণা প্রাচীন মিশরের আবিষার।' মিশর 
হইতে হিন্দুর! এই যন্ত্র আমদানি করিয়। থাকিবে ।» 


সাঙ্কট আন্টনের মাসী 


'মাসী'কে সাঙ্কট আন্টনের লোকেরা খাতির করে খুব। ইহার 
কিগারগার্টেনে বালক-বালিকার৷ প্রতিদিন পাচঘণ্ট! করিয়া! কাটাইয়া 
থাকে। ইস্কুল বসে ছুই বেলা। গান, গল্প, ছবি-দেখা, কাদা-মাটি 
দিয়। অথবা কাগজ ভাজ করিয়া খেলানা তৈয়ারি করা, নান! প্রকার 
আমোদ-জনক চলা-ফেরা করা বুড়ীর শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রাণ স্বরূপ । 

সবচেয়ে ছোট শিশুর বয়স মাত্র ছুই বৎসর । সর্ব জ্যেষ্ঠের বয়স 
পাচ। লিখিতে অথবা বই পড়িতে শিখানো হয়না। 'মাসী” 
বলিলেন £-_“ছয় বংসর বয়সে পড়িবা মাত্র শিশুরা গবর্মেপ্টের সরকারী 
পাঠশালায় ভঙ্তি হইতে বাধ্য । সেই ইস্লে ইহাদের হাতে-খড়ি হইবে। 
আমার পাঠশালায় সদভ্যাস তৈয়ারি করা, বিদ্যা্লনে আনন্দ গজানো, 
ইত্যাদি উপায়ে জীবনের গোড়াপত্তন হইয়া থাকে মাত্র ।”  টিরোলের 
বহু গণামান্য, প্রসিদ্ধ লোক বুড়ীর হাতে মানুষ হইয়াছেন । 

বুড়ীকে গ্রামের লোকেরা মাসিক বেতন দেয় অতি সামান্ত। কিন্ত 
কোনে পরিবার হইতে আসে ফলমূল, কেহ পাঠাইয়া দেয় রুটি-ছুধ- 
মাখন, কেহ দেয় পশম বা কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। মধ্যাহ-ভোজন 
আদে এক হোটেল হইতে । “সিধা” দেওয়ার রীতি পাশ্চাত্য সমাজেও 
চলিত্‌। 

ষাট বংসরের বৃদ্ধাকে যেরূপ কর্মঠ, উৎসাহী, শিশুপ্রিয় এবং কর্তব্য- 
পরাণ দেখিতেছি,-_তাহাতে টিরোলের জন-দাধারণ কেন ইহাকে 


চন ০ সত নস দস নর তা. ফর ররর বারানরারি বারন 


আল্ল পাহাড় ২০৩ 
_আষ্টরয়ায় স্বদেশী আন্দোলন 


মাঝেমাঝে প্রারই বরফ পড়িতেছে । শীত আসে-আসে। কাজেই 
কাব্য-প্রসিদ্ধ “আল্ল-গোলাপ” এ যাত্রায় দেখিতে পাইলাম না। 
'আল্ল-রোজ'কে ইংরাঁজিতে বলে রোডোডেগুন। হিমালয়েও প্রচুর । 

আল্পসের প ও বুক নান! শ্রেণীর পাইনে ঢাক1। তাহার উদ্ধে 
দেখিতে পাই ঝেশপ জাতীয় ছোট-খাটো গাছ-গাছড়া। কোনো 
প্রকার উদ্ভিদ সেখানে আছে কিন। সন্দেহ হইতেছে। বসন্তে ও 
্রীষ্মে তব অঞ্চলেই আল্ল-রোজের লাল বাগান তৈয়ার হয়। পাহাড়ের 
শিরগুলা একদম ন্যাড়া,_শক্ত পাথরের চাপ। নেহাত উচু না হইলে__ 
অর্থাৎ হাজার দশেক ফিট না ছুইলে-__শিখরগুলা গ্রীষ্মে তুষারশুত্র 
দেখার না। 

অগ্রিয়াতে খোলাখুলি ভাবে রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে একটা নয় রাষ্ট্রীয় 
দল গঠিত হইল। এই দলে ইতিমধ্যে ছুই লাখের বেশী মেম্বর দাখিল 
হইয়াছে। ইহার] পুরাণ! হাব বর্ণ বংশকে রাজতক্তে বসাইতে চায় । 

ইন্স্ক্রকে একটা বিপুল '্বদেশী” সভা! হইয়! গেল। ব্যর্গ- 
ইজেলের হোফার মৃষ্ঠির সম্মুধে এক বিরাট জন-সমাগম হইয়াছিল। 
টিরোলের ্বদেশ-রক্ষক* সমিতি এই মিছিলের উদ্যোগকর্তা। প্রায় 
দশ হাজার লোক সশস্ত্রে এই স্বেচ্ছাসেবকের দলে উপস্থিত ছিল । 

এই দলে হাজির ছিল দক্ষিণ জাম্াণি অর্থাৎ ব্যাভেরিয়! জনপদের 
বহু প্রতিনিধি । এমন কি, গোটা জাশ্মাণির "্ৰচ্ছাসেবক-পরিষদে"র 
ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত এশেরিকও আসিয়াছিলেন ! এশেরিক যুবক জার্মীণির 
সমর-প্রাণ। অষ্রিয়। এবং জান্মীণির নরনারী ক্রমেই তাতিয়! উঠিতেছে। 


পল্লী-শি শুর মৃত্যু 
আল্পসের কোনো.পল্লীতে এক শিশুর মৃত্যু: হইল। মুত্যু সন্পিকট 


২০৪ পরাজিত জাম্মাণি 


বুঝিয়া চিকিৎসক মাতাকে বলিলেন :__«“বালিকার হাতে ক্ষুদ্র গৃহ- 
ক্রশটি পরাইয়া দিন।” পরে ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ভখড় হইতে 
তীর্থজল আনিয়া শিশুর কপালে চোখে ও বুকে বুলাইয়া দেওয়া 
হইল। শিশুর 'জীবন-বাতি'ও জালাইয়! রাখা হইল। 

পুরোহিত আসিলেন। -সুত্যুকালে পুরোহিতের আশীর্বাদ না 
পাওয়ার সমান ছুখ ও পাপ কোৌঁনে। ক্যাথলিকের চিন্তায় আর নাই। 
স্তব, প্রার্থনা, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি সবই পুরোহিত কর্তৃক ঘণ্টাখানেক 
ধরিয়া অনুষ্টিত হইল। অনেক পূর্বেই বালিকার বাকৃরোধ ও দৃষ্টি- 
লোপ হইয়াছে। 

শিশুর কাঁনে পুরোহিত উচ্চক্ঠ বলিলেন :_শীগ্রই তুমি মা" 
মেরীর কোলে যাইতেছ। প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমায় সাদরে; 
গ্রহণ করেন।” একবার মাত্র তৎক্ষণাৎ সে চোখ খুলিয়া ঘরের লোক- 
জনের দিকে তাকাইল।. তাহার পরই শ্বাসরোধ । 

জনক-জননী বহুকাল গির্জায় যাওয়া-আসা বদ্ধ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত পুরোহিতের -মন্ত্রপাঠের ফলে শিশু-কন্যা মৃত্যুর মুহুর্তে একবার 
চোথ খুলিয়া চাহিয়াছে, এই ঘটনায় তাহাদের গির্জানভক্তি জাগিয়! 
উঠিল। অন্তান স্বর্গে গেল,-_এই আশ্বাসে এখন ইহাদের চিত্ত অনেকটা! 
দৃঢ় হইল। 

পাড়ায় মাত্র শ' দেড়েক লোক । বাড়ীর লাগাওই গিক্জ। | গিজ্জায় 
ঘণ্টা বাজিতে থাকিল। গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়। সৃত্যু-ৃহে শিশুর 
জন্য প্রার্থনা করিল। শিশুর বয়স মাত্র পাচ বংসর। এই জন্ত বহু 
প্রবীণ-প্রবীণা শিশুর জনক-জননীকে আনন্দ জ্ঞাপন করিতে ক্রটি 
করিল না! 

কচি শিশুর মৃত্যুকে পাড়াগায়ের' লোকেরা--বিশেষত; আল্সের 
ক্যাথলিকরা সাধারণ মানুষের মৃত্যু বিবেচনা! করে না। শিশু ত 
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এঞেল*স্বর্গের জীব৮মরিয়। সে ত স্বর্গে যাইবেই। তাহার স্বর্গ 
যাত্রায় সকলের আনন্দিত হওয়াই উচিত। এইবূপ বুঝিয়৷ বহুদূরের 
উপত্যক! হইতে চাষী, মেব-পালকেরা মৃত-শিশ্তর শব দেখিতে আসে। 
অনেক সময়ে তাহার! মৃত্যুশধ্যার সম্মুখে নাচগান পর্য্যন্ত করে। 
বর্তমান ক্ষেত্রে অতদূর গড়ায় নাই। 

এক প্রতিবেশিনী আসিয়। শব ধোয়াইয়া নতুন পোষাক পরাইতে 
জননীকে সাহায্য করিল। ঘরের ভিতর বিছানা উচু করিয়৷ তাহার , 
উপর শব শোয়াইয়া রাখা হইল। শব ও বিছানা ফুলের মালায় 
সাজানো হইল। ক্রশ হাতেই আছে”_-জপমালাও তাহার সঙ্গে জুড়িয়া 
দেওয়া হইল। বাতি অলিতেছে। শিশুর জন্মের সময় যে মোম- 
বাতিটা জালানো হইয়াছিল, সেই মোমবাতিটাই ৃত্যুর সম-সমকালে 
আবার জালানো হইরাছে। আবেষ্টনটায় মন্দিরের বেদির আকার 
যেন দেখিতেছি। 

সকালে-বিকালে, দুপুর-রাতে দলে-দলে পাড়ার লোক আসিয়! 
মতের জন প্রার্থনা করিল। ইস্কুলের বালক-বালিকার। স্তোত্র আওড়া- 
ইল। গিঞ্জাতেও যথারীতি পল্নীবাসীদের সমবেত ভজন-পৃজন অনুষ্ঠিত 
হইল। চারজন যুবক রাত্রিকালে শবগৃহে পাহারা দিল। ছুপুররাতে 
দলে ভিড়িয়া প্রার্থনা কর! ইহাদের কাজ। অন্থান্ঠ সময় উহারা 
কাটাইল চুরুট খাইয়া, তাস খেলিয়া, আর মদ টানিয়া। “কোজা- 
গরের' ব্যবস্থায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে । 

ছুই রাত এই ধরণে শবের পরিচর্যা চলিবার পর, কেওড়াতলায় 
যাইবার ব্যবস্থা। গ্রামের প্রত্যেক নরনারীই যিছিলে যোগ দিয়াছিল। 
বালক-বালিকারা ফুলে সাজিয়া আসিয়াছিল। স্বর্গের জীবের স্বর্গ- 
যাত্রায় শিশুরা যথাসম্ভব নিষলঙ্ক, নিষ্পাপ, শুত্র পুষ্প-পোষাক পরিধান, 
করে। শোভাযাত্রার পথে এক মুহূর্তও প্রার্থনা থামে নাই । যে- চার 
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যুবা রাত্রিকালে পাহারা! দিয়াছে, তাহারাই ঘাড়ে করিয়া শব বহিয়াছে। 

গিজ্জার দুয়ারে পুরোহিত কেতাব হইতে স্তোত্রপাঠ করিয়া শবের 
বাক্স “শোধন, করিলেন । ধূপধূনার ব্যবহার দেখিলাম | তীর্থজলের 
ছিটা দেওয়াও হইল। কবরের জন্ত গর্ত ইতিপূর্কেই খুড়িয়া! রাখা 
হইয়াছে'। সেই যুবা-চওুষ্টয়ই এই কাঁজের “অধিকারী” । কবর- 
শোধনের পর শব তাহার ভিতর নামাইয়া দেওয়া হইল । তাঁহার পর 
গিজ্জায় উপাসনা,_পরে আবার কবর-শোধন। আগন্তক বুড়াবুডি, 
ছোড়া-ইড়ীরা শিশুর জনক-জননীর চোখের দিকে দেখিতেছে। সকলের 
মুখেই এক প্রশ্ন ৮মাবাপরা কাদিতেছে কি ?? 


শ্রীষ্টীন বিধবার জীবন 


পল্লীগ্রামে সংকার-সমিতি কায়েম করিতে হয় না। পাড়ার 
প্রত্যেক লোক-_খনী, দরিদু, মজুর, বা আপামর সকলেই লোকজনের 
মৃত্যুর সময়ে গৃহস্থের সেবা করিতে বাধ্য। এই সনাতন রীতি আয্পসের 
্রীষ্টানসমাজে যেরূপ দেখিতেছি, বোধ হয় কোনো-না কোনো 
আকারে জগতের সকল ভনপদেই সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এটা গ্ীষ্টানি, মুনলমানি, হিন্দুরানি, প্রাচ্যাষি, পাশ্চাত্যামি নয়। এটা 
পল্লীমাত্রেব স্বধর্্ম | 

শহরের জটিল জীবনে ইয়েরোশিয়ায় তথা ইরোরামেরিকায়”_ 
এইবপ সহযোগিতা ছুলভ | তবে বিংশ শতাবীতেও ধাহারা”_ অন্ততঃ 
কাগজেকলমে, কবিতায়, কেতাব এবং বক্তৃতার কসরতে_- 
পল্লী-সভ্যতা পছন্দ করেন, তীহার। পশ্চিম মুন্লুকের প্রত্যেক দেশেই 
সমবায়পন্থী হামদদ্দিওয়াল! আধ্যাম্মিকতাবহুল গণ্ডা-গণ্ডা পল্লী-স্বরাজ 
*পাইবেন। সেইগুলা! আবিষার করাও যুবক এশিয়ার রিসার্চ-“ভক্টর”- 
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এশিয়ায় একট। কথার প্রচার আছে যে, পশ্চিম দেশের বিধবার 
বিবাহ করে । আইনে এবং সমাজে বিধবাবিবাহ নিন্দিত হয় না।, 
তাহা সত্বেও এত দিন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, খ্ীষ্টান-মুলুকের বহু 
বিধবাই পুনর্র্বার বিবাহ করেন ন!। তাহাদের অনেকেই আবার 
সত স্বমীর স্বৃতিকেই জীবনের একমাত্র সহায় বিবেচন! করিতে অভ্যান্ত |. 
এই সকল বিধবাদের চিত্ত নাডিয়া-চাঁ়িস়া, উন্টাইয়া-পাল্টাইয্া, চুলচেরা 
করিয়া বিশ্লেষণ করিলে, পরীক্ষা-সিদ্ধ চিত্তরিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ হয় 
ত কোনো দিন দেখিতে পাইবেন যে, ভারতের সতীসাধবী বিধবা! 
নারীরা আর এই পশ্চিম বিধবা নারীরা, স্ক-কু'র যে কোনো মাপ- 
কাঠিতে অভিন্ন। 

ইতিমধ্যে একটা বস্ত্র পরখ করা যাউক। একটুকু ভিতর- 
কার কথা জানিতে পারিলেই দেখা যায় যে, মধ্যবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত 
ভদ্রঘরের বিধবার জার্্মাণিতে গৃহস্থালীর এক প্রধান স্তত্ত। পুত্র-কন্তা, 
পৌন্রপৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ইত্যাদির “সেবা” করাই --্রীষ্টান 
বিধবাদের যেন প্রায় একমাত্র কার্য । লেখাপড়ার কাজে, সামাজিক 
লেন-দেনে, রাষ্ট্রনৈতিক প্রপাগাণ্ডায়, অথবা আফিলী জীবনে হিস্স! 
লওয়া ইহাদের কোষ্টীতে লেখা নাই। এই জন্যই নারী-স্বাধীনতা- 
পরিষদের পাাস্থানীয় স্ত্রীপুরুষগণ ইয়োরামেরিকান বিধবানিগকে 
মোটের উপর পরিবারের 'শ্লেভ' অর্থাৎ বীন্দাসী ছাড়া আর কিছু 
বিবেচন। করেন ন!। 

চীন, জাপান ও ভারতের মামুলিপন্থী বিধবারা অন্ত কোনে! কিনৃত- 
কিমাকার জীবন যাপন করে কি? দফায়-দফায় তথ্যগুলার তুলন! 
ক্ষ হউক । সমাজ-বিজ্ঞান-বিগ্বাটা এই ধরণের সমালোচনায় একট? 
নয়া ভিতের উপর দীড়াইতে পারিবে । সেই সকল ভিত আনিনী, 
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ফাশিস্তদের স্বধশ্মন 


নরবে প্রকাশ, ইতালীর ফাঁশিস্তরা টিরোলের দিকে ধাওয়! 
করিতেছে। শুনা যাইতেছে, ইহারা ন! কি অস্রিয়ান কমিউনিষ্ট 
'বোলশেভিকদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র লাইতেছে। শীঘ্ই ইন্স্ক্রকে 
রক্তারক্তির সম্ভাবনা । ব্যর্গইজেলের হোফার-যুস্তি রক্ষা! করিবার জন্য 
যুবক-টিরোল প্রীণ হাতে করিয়া দিনরাত পাহারায় লাগিয়া! গিয়াছে। 
অথচ ফাশিস্ত র। ইতালীতে কমিউনিষ্ট, বোল্শেভিক, সোশ্তালিষ্ট ইত্যাদি 
জাতীয় সকল প্রকার সাম্যবাদী মজুর-দলের যম-বিশেষ। ইহারা 
মজুরদেরকে নিজের দলে আনিতে চায়, কিন্তু রুশ-মতে নয়। রুশরা 
'আন্তজ্জীতিক' | রুশদের চিন্তায় রুশ ধনীর! কষশ নির্ধনদের শক্র। 
কিন্ত বিদেশী নির্দনরা রুশ নিদ্ধনদের যিত্র। অতএব ইহাদের 
খেয়ালে রুশিয়া নামক কোনো! বস্থ নাই। রুশিয়ার মজুর-চাষী 
ইত্যাদি নির্ঘন জীত জগতের যে-কোনে। নির্ধন জাতকে আপনার 
বিবেচনা করিয়া কুশিয়ার এবং ছুনিয়ার গ্নেকোনো ধনী মহাজন 
জাতের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা কপ্ক। এ এক নূতন বেদ। 

কিন্তু ফাশিস্তুরা “্বদেশ' বলিয়া একট! সত্তা স্বীকার করে। 
ইহাদের চিন্তায় ইতালী একটা নিরেট সমষ্টি। ধনী-নির্ঘন, মজুর- 
মহাজন, কিষাণজমিদার ইত্যাদি জাত বা শ্রেণীবিভাগ আছে 
সত্য। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থও বিভিন্ন, সত্য। কিন্তু 
গোটা দেশের কল্যাণ এবং গোটা দেশের অকল্যাণ নামক ছুইটা 
বস্ত ফাশিস্তরা জাতিনির্বিশেষে, রোজগার-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ইতা- 
লিয়ানের নজরে আনিয়া ধরিতেছে। আন্তজ্জাতিকতা ইহাদের 
'চোথে মহাবিষ। ইহারা কট্টর স্বদেশী, ন্যাশনালিষ্ট, ইতালী-জননীর 
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টিরোলী আল্পসের পল্ী-কুটারের সাদা দেওয়ালগুল। ফেকোনো 
লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সঃজ বনের ফীকে-ফাঁকে ধব্‌ত 
ধবে ঘর সব চিত্তাকর্ষক । কিন্ত গিজ্জাঁর গড়নে কোনো বিশেষত্ব 
বা বূপ-লাবণ্য পাইতেছি না। ও 

স্তনিতাম, আলুসের রেলপথের নমুনাই হিমালয়ের রেলপথে 
প্রযুজ হইয়াছে। কিন্ত হিমাঁলয়ে রেলের রাস্তা ধাপেধাপে সিড়ি 
মত উঠিয়াছে। টিরোলে আন্নসের যতখানি দেখিলাম, ততখানিতে 
সেরপ িঁড়ির ধাপ পাইলাম না। এখানে আকা-বাকা--ক্রমশঃ 
উচিয়ে যাওয়। রেলপথ নাই। 

তাহার কারণ, পাহাড়ের মাথায় উঠাই এই জনপদে রেল-এষ্ি- 
নিয়ারদের উদ্দেশ ছিল না। শিমলা-দাঙ্ছিলিডে সেই উদ্দেস্ঠ। 
টিরোলী রেলের উদ্দেস্ঠ অন্তান্ মাষুলি রেলের উদ্দেশ্তেরে অনুরূপ, 
এক স্থান হইতে অন্ত এক দূরবর্তী স্থানে যাওয়া । পথের মধ্যে 
পাহাড় পড়িয়াছে,' বেমন ভারতের বিদ্ধা,-সেইগুলা কোনো মতে 
পার হইতে পারিলেই ,হইল। কাজেই যেখানে-েখানে উচু পথ 
ভাঙিতে হইয়াছে, সেখানে রেলের রাস্থা আস্তেআন্তে গড়াইয়া 
উঠিয়াছে, দেখিতে পাই। 


যুবক টিরোল 


দক্ষিণ টিরোলের এক যুবা চিকিৎসক বলিতেছেন,_-“জাতে 
আমি জাম্মাণ,_চৌদ্পুরুষ আমার জাম্বাণ। অথচ লড়াই হারার 
ফলে এখন আমি ইভালির প্রজা, ইতালিয়ান। কাজেই দেশ- 
ত্যাগী হইয়া যেকোনো মূনুকে প্রবাসী হইতে প্রস্তুত আছি। 
পারশ্ত, আফগানিস্থান, . চীন ইত্যাদি দেশের হাসপাতাল . গড়া 
কাছে চাকুরি টুড়িতেছি।», ১৭ ই 
১৪ 
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যে সকল লোক টাট্ক। “নিজবাসভূমে পরবানী” হইয়াছে, 
তাহার্দের মেজাজ 'থাগী-গোলাম ভারত-সন্তানেরা সহজে বুঝিতে 
[পারিঘে কি? চিত্তপ্রবৃত্িতেও মর্চে ধরে যে! 

ইন্স্ক্রকের একজন প্রসিদ্ধ ইলেক্টিক্যাল ইঞ্িনিয়ারের নিকট: 
শুনিলাম, ইতালিয়ানর! যে-কোনো মুহূর্তে ইন্দ্ক্ূক দখল করিতে 
পাবে] দক্ষিণ টিরৌলের এতখানি আজ ইতালির পকেটস্থ থে 
ইতালিরান সীমানা হইতে ইন্স্ক্রকে আসিতে পথে কোনো বাধাই 
পড়ে না। ইনি অস্্িঘার প্রত্যেক পাহাড়ের খুটিনাট সবিশেষ. 
অবগত আছেন। 

এক আষ্ররয়ান যুবার মত--“ইতালিয়ানরা একদম “ভেতো? 
জাত। লড়াইয়ের ধাভ ইহাদের নাই । বাদশাহী আমলে, অষ্ঠি- 
য়ানদের চেহারা দেখিলেই ইতালিয়ানরা ভয়ে জড়নড় হইত, 
এমন কি, আজও একবার যদি ইহাদিগকে একা পাই, তাহী, 
হইলে ইহাদের লড়াইয়ের সাধ মিটাইয়। ছাড়িব।” 

যুবার সঙ্গে কথাবার্তায়. বুঝ! গেল, অস্রিয্লানরা যুগো্লীভিয়ার 
লোকদিগকে বেশ শক্ত, কর্শক্ষম, সাহসী এবং যুদ্ধনিপুণ বিবেচনা। 
করে। ইহার মতে জাভেদের সঙ্গে লড়াই বাধিলে, যদি ইতালিয়ানরা- 
আতাতের সাহায্য ন। পায়, ইতালিয়ানদের হাড় গুড়া হইয়া 
যাইবে। আর ইতালিয়ানদের অতিবৃদ্ধি এইবার তাহার সর্বনাশের' 
ফারণ হইতে চলিল। 


পাহাড়ের তা 


গাড়ীর ভিতর 'কয়েকজন 'পাহাড়ী” যুবা ৪ স্ত্রীলোক কথা 
বার্থ বলিত্তেছে। বুঝে পাধ্য ক্ষার? ভাষাটা হে জার্্বাণ, তাহাই 
আন্দাজ করা কঠিন। অিকস্ত ইহারা আল্মসের ভিন্ন ভি তালের, 
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বুল লইয়া হাসিঠাষ্টা করিতেছে । ৎসিল্লার তালের লোক, এট্স 
তালের লোক আলব্যর্গের লোককে “বাডাল” বলে। অথচ এক্ক 
তাল হইতে অপর তালে পৌছিতে হাটিয়া লাগে ঘণ্টা কয়েক 
মান্র। - ৃ 
পোষাক-পরিচ্ছদও উপত্যকায়-উপত্যকায় বিভিন্ন । টিরোল ও সথইট্‌- 
সালযাণ্ডের আল্প সপলীর বিভিন্ন পোষাকগুল1 পশ্চিম! নৃতবিদ- 
গণের গবেষণা আক্ষ্ট করিয়াছে । পাহাড়ী ছড়া, পাহাড়ী কচি, 
পাহাড়ী সংস্কার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া টিরোলের অনেক লেখক- 
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। জান্দাণদের ক্যেল্কারকুণ্ডে বিদ্যার মিউজি- 
য়ামে এবং পরিষদে এই সকল অনুসন্ধানের কদর অনেক। 
| টিরোলের সর্বপ্রসিদ্ধ চিত্রশি্পীর নাম ডেফ্রেগার। ইনি প্রত্যেক 
পল্লীর প্রত্যেক দৃশ্য সকুমার শিল্পে স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছেন। 
ঈহার হাতের কাজ ইন্স্ককের মিউজিয়ামে রক্ষিত হইতেছে। 
জার্াণ সমাজে ডেফ্বেগারের শিল্প সমাদৃত হইরা থাকে। . 
পাহাড়ী লোকের! সমুদ্র দেখে নাই। কেমন করিয়া বুঝান 
যায়? বলিলাম--“পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া অগণিত উ“চু-নিচু গিরি- 
শৃঙ্গের লহর দেখিয়াছ? আর সেই সব লইরের কোথাও সবুজ, 
কোথাও নীল, কোথাও সাদা রংএর ল্‌কাচুরি দেখিয়াছ ? সমূজে 
জলের তরল তালগুলা এই সকল নিরেট পাখুরি চেউয়েরই 
ছুড়িলার।” কিন্তু যাহারা সাগরও দেখে নাই, পাহাড়ও দেখে 
নাই, তাহাদিগকে রপ-রংয়ের খেলা বুঝান যায় কি করিয়া? 


ফাশিত্ত বীরের দিগ,বিজয় 


ফাশিল্তুরা ইতালীর মালিক হইতে চদিল। ফ্রোরেন্স, ক্রেমনা, 
পিসা ইত্যাদি বড়বড় শহর ইহাদের হাতে আিয়াছে। রোম 


ত১হ পরাজিত জাম্মীণি 


পযন্ত ইহাদের তীবে। যেখানে যায় সেইখানেই ইহারা আবাপ- 
বৃদ্ববনিতাকে ফাশিস্ত-ধর্থে দীক্ষিত দেখিতে পাইতেছে। সরকারী 
পুলিশ ও কৌজ ইহাদের গতি রুধিতে অসমর্থ। বস্ততঃ অনেকেই 
ইহাদের দলে। শেষ পর্যন্ত ফাশিল্তদের সর্দার শ্রীযুক্ত মুসলিনি 
রাজনিমন্ত্রণে রাজার মোলাকাৎ লাভ করিলেন। ইনি এখন 
.ইতালী-রাষ্ট্রের কর্ণধার ( অক্টোবর ১৯২২ )) ৯২ 

বর্তমান জগতে এই ধরণের ঘরোয়া লড়াই বড় বেশী দেখ! 
যায় নাই। ফাশিস্তদল সশম্্ আন্দোলন টালাইয়া গবর্মেন্টকে 
-শাসাইল এ যে মধ্যযুগের ইতিহাস! অথচ বংসর তিনেক 
আগে ফাশিত্তর! নেহাৎ নগণ্য, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দল মাত্র ছিল। 
মাংসিনিগারিবাল্দির মুগের কার্কানারী আর দাহ্থনৎসিও-মুমলিনির 
যুগের এই 'ফাশিসভ্য মাসতুত ভাই। ইতালীয় সমাজে এই 
ধরণের গুপ্ত ( পরে প্রকাশ্ত ) সমিতির কর্থৃতেই বিপ্লব সাধিত 
হইয়া আসিতেছে । 

মৃুলিনির জীবন-কথাও রগড়ের | ইহাকে বিশ-পচিশ বৎসর 
'পুর্ধে ইতালী এবং সুইট্গালগাণ্ডের পুলিশ 'আনাকিষ্ট অর্থাৎ, গবমেন্ট- 
মাত্রের মুণ্ডতর বলির! জানিত। ১৮৯৮ ্রীষ্টাব্দে ইনি ইতালী ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। তাহার পর তাহাকে সথইট্নালাণ্ডের নানা! নগরে 
কোনমতে কাররেশে পীবন অতিবাহিত করিতে হ্য়। ১৯০৫ সন পথ্যন্ত 
অনেকবার ইহাকে সুইট্সালঠাণ্ডের জেলে-জেলে পচিতে হইয়াছে। 
ইতালীয় গৰমে্টের সরকারী “ছুলিয়া? ইহার বিরুদ্ধে সর্বদাই, প্রচারিত 
ছিল। এদিকে সবই গবর্সেন্টও ইহাকে একাধিকবার কুইট্সাপ্যা 
হইতে বাহির করির। দিরাছিল। জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করির। 
_স্ুলে-বলে-কৌশলে ইনি এদেশ হইতে ওদেশে- অধিকাংশ সময়েই 
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আজ “পার দল” অথবা ডাকাইতের “ফাশি"গুলা সফলতা! লাভ. 
করিরাছে। -ইতালীর সর্বত্র চলিতেছে ফাশি-ধর্শের জয়-জয়কার |, . 
কাজেই ভাকাইতের সগর ফাশি-বীর মুসলিনি সাহেবকে এখন. 
“ফেরার” বলে সাধ্য কার? তাই স্থইস্‌ গবমেন্ট রাতারাতি, বিনা 
বিলঙ্বে, মুসলিনির বিরুদ্ধে যে হুলিয়া বিশ বৎসর ধরিয়া জারি ছিল, 
সেইট। তুলিয়া লইলেন। এখন মুসলিনির সঙ্গে স্থইস্‌ গবমেন্টের 
টেলিগ্রামেটেলিগ্রামে কোলাকুলি চলিতেছে। ৰ 


রেলপথে পুর্বব-আল্লস 
(১) 

সকালে ইন্স্ক্রক ছাডিলাম। উত্তর-পূর্বে যাত্রা করিয়াছি? 
করেক মিনিটের ভিতর পথে পড়িল, ইন-দরিয়ার উপর এক গলী। 
এখানে সাবেক কাল হইতে নূন তৈয়ারি করা হইয়া আসিতেছে।- 
হদের জল শুকাইয়া নৃন প্রস্তুত কর! হয়। নোন। জলে স্নান করিবার. 
ভন্য স্বাস্থযান্বেবীরা এই গ্রামে বেড়াইতে আসে। 

পাহাড়ে পাহাড়ে তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। “মন্দির বিরাজ করিতেছে ।) 
গ্রার চ্পিশ মাইল ধরিয়া ইনের পাশে-পাশে রেল চলিল। মাবে-মাঝে 
পুরাণ ছুর্গের বাড়ীর |. ইন্তাল এবং তসিল্লার তাল ছাড়াইব। 
মাত্র অপূর্ব পাহাড়ী দৃশ্ত নজরে পড়িতেছে। গাড়ী উঠিতেছে গড়াই! 
মোজা, অতএব কষ্টে। বিদ্ধাপর্বত অথবা মহারাষ্ট্রের "্ঘাট”গ্ুল। ভেদ: 
করিয়। যেন চলিতেছি। 

উত্তরে বাভেরিয়ার “কাইজার-গেবিরে (বা রাজ-গিরি)। পাহাড়ের ' 
ল্যাথেন রুমাল! দিউ্মগুল উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়ী 
সুড়ঙ্গ জুটিল গণ্ডা কয়েক। এপাশে ওপাশে চাষবাসের কোনো 
সম্ভাবনা নাই। ছুই-একটা! গরু ছাগল চরিবার ঠাইও নাই ক্বেল, 
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পাহাড়ের পর পাহাজ। উত্তর-জাশম্াণির হারোফার প্রদেশে দেখিয়াছি_- 
সেইরূপ কেবল বনের পর বন অতি হুগগম পথে অস্িযার. এই রেল- 
পথ নির্মিত । 

নূনের ভাটি আর নোন। জলের ন্বানাগার,_এই অঞ্চলের পাহাড়ী 
পল্লীর বিশেষত্ব। ইন্স্ক্রক হইতে প্রায় আশী মাইল আসিবার পর 
টিরোলের সীমানা শেষ হইল। এইখানে পূর্ব-আল্লসের সর্ব্চ্ 
রেলগ্টেশন হোথফিল্ৎসেন অবস্থিত। প্রায় ৩২০* ফিট উচু। টিরোলী 
রেলে পশ্চিম-আল্প সের সর্বোচ্চ খু*টা সাহ্কট্‌ আল্টন | 

(১) 

টিরোল ফুরাইয়াছে_কিন্ত এখনো আল্পস-মগ্ুলেই নামিরা 
চলিতেছি। চারিদিককার দৃশ্ঠগুল। চিত্রকরদিগকে নয়! নয়া রূপ- 
স্থির ইঙ্গিত দিতে পারে । দেখিতেছি আর মনে হইতেছে, 
“আশ্চর্যের কথা! -অ্রিয়ার প্রাকৃতিক গৌরব স্ব্ধে দুনিয়ার লোক 
একপ্রকার অজ্ঞ বলিলেই চলে ।” 

কিন্ত এইখানেই আবার অদ্রিয়ার দুর্দশার খনি। পাহাড়ী ভূমিতে 
লৌন্দধ্য-লাবণ্য উপভোগ করা যায় সত্য; কিন্ত চাষ-আবাদের জমিন ত 
ঢুঁড়িয়া পাইতেছি না৷ কোথাও । এই হিসাবে,ছুই তরফ হইতেই 
অনেকট! জাপানের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। 

প্টাইন গেবিগে ( বা প্রস্তর-গিরি ) নামক পাহাড়-শ্রেণী একদম 
অন্র্থনীমাঃ। অর্থাৎ খাটি পাথরের চাপ ছাড়া এই শৈলে আর কিছু 
মিলে না। নিকটবর্তী পল্লীগুলায় টুরিষ্টদের আনাগোনা যথেষ্ট । 
পাহাড়ে উঠা, বনে-জঙ্গলে ঘুরা, আর নোনা জলে নাওয়া”_কাজ এখানে 
এই তিন। সর্বত্রই সরাই আছে। 

মাইল তিনেক লম্বা একটা! হ্রদ দেখাইল মনোরম । নাম-_ৎসেল, 
এইটা জাগানী হাকোনে হ্রদের মত প্রায় আড়াই হাজার ফিট উ“চু। 
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ভারতীয় ভীমতালও এইরূপ । আশে-পাশের পাহাঁড়গুল! উকি মারিয়! 
জলে নিজের প্রতিবিস্ব দেখিতেছে। 


7 যুবক ভারতের বিদেশ-পরিচয় 
(১) 
আল্পসের আবেষ্টনপ্তসা আজকাল ভারত-সন্তানের অপরিচিত নয়। 
ইতালির পথে, জাশ্মাণির পথে, ভিয়েনার পথে, স্থইটসালঠাণ্ডের পথে, 
-কোনো-না-কোনো পথে এই সকল দৃপ্ত বহু ভারতীয় পর্ধ্টটকের, ' 
চোখে পড়িয়্াছে। আগেকার দিনে কালে-তছে হয় ত 'ছু-একজন 
ভারতসন্তান এই সকল পথে মোসাফিরি করিয়াছেন । - ঘটনাচতক্র 
আজকাল গণ্ডায়-গপ্ডায় ভারতীয় আল্প স-পধ্যটক দেখা যাঁয়। 
অধিকন্তু, এই কয় বৎসর ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে ফরাসী, 
ইতালিয়ান, জান্াণ ও অন্রিয়ান টাকাগুল! নেহাৎ শস্তা । কাজেই 
ভারতীয় ব্যবসাদার, উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক, ছাত্র, রিসার্চ স্কলার; 
নী এবং পুরুষ-_ডঙ্জনে-ডজনে ইয়োরোপ দেখিতেছেন। এবারকার ্রীক্স- 
কালে বোধ হয় পাচশ' ভারতীয় মোসাফির একবার করিয়া, বিলে 
ছঁ মারিয়া গিয়াছেন। “বৃহত্তর ভারতে”র দিকে আত জোরের 
সহিতই বহিতেছে। ৃ 
- এইরূপে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সাক্ষাংসক্ধন্ধে ভারত-সন্তানের ঘনিষ্টতর 
পরিচয় লাভ ভারতের পক্ষে মঙ্গলের কথা । কিন্তু এই সুত্রে দু'একটা 
জনরব রটিয়াছে। বিদেশী, ফরাসী, মাকিন, ইতালিয়ান, জাম্মীণ-- 
নরনারীদের সঙ্গে এই সকল ভারতীয় পধ্যটকের মধ্যে কাহারো 
কাহারো মোলাকাৎ হইয়াছে। অনেকেই নাকি বিদেশীদের সম্থুথে 
নিজের ইজ্জদ বঙায় রাখিয়। কথাবার্ড। চালাইতে পারেন. নাই । কেহ 
ব্যবসায়ের স্বার্থে, কেহ কেনো ব্য্তিবিশেষের অঙ্গগ্রহ লাভের-স্বার্থের 
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কেহ পয়সা রোজগারের স্বার্থে, কেহ আর কিছুর স্বার্থে নিজেকে 
পশ্চিমাদের নিকট খেলো”, নীচাশয়, অথব। 'ছোটি লোক", কিবা 
পর-নিন্দাকারী, খোসামোদপ্রিয় এবং স্বদেশত্রোহী অপ্রমান করিয়া 
ছাড়িয়াছেন। ভবিস্বাতের পর্যটকগণ একটু সতর্ক ভাবে চলিলে, দেশের 
সম্ান ত” বাড়িবেই, নিজের ও আত্মবৃদ্ধি হইবে । 
(২) 

ভারতে সাদা-চামড়াওয়ালা লোকজনের সংস্পর্শে আস। আমাদের 
অভ্যাস নয়। কাজেই ইয়োরামেরিকায় আসিয়। আমরা অনেকট। “কাচ” 
কাছ করিব, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আ্যাপ্রেটিসি ব! শিক্ষানবিশী 
করা সকল ক্ষেত্রেই দরকার হয়। নিজস্ব, ব্যক্তিত্ব, স্বাবীনতা, দেশের 
ইজ্জদ ও জাতির সক্মান বিশ্বের আসরে রক্ষ! করিয়! ঈলার কারবারেও. 
খানিকটা পাকিয়। উঠা আবগ্তক। বিদেশী লোকেরা ভারত-সন্তানের 
গোলামী স্বভাব ও হাতবোড করিবার অভ্যাস ভারতের বাহিরেও 
লক্ষ্য করিয়। মনে-মনে বেশ হাসিতেছে। 

বিদেশের নর-নারী ভারত-সন্তানের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়। গোটা 
ভারতের অবস্থা! বুকুক বা না বুক, সেই ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রটা 
বেশ সহজেই পাকড়াও করিফণা ফেলে । তোমার-আমার সঙ্গে কোনে। 
শোক যখন কথা বলে, তপন তোমার-আমার চোন্-পুরুষের এবং 
জ্ঞাতিকুটুদ্বের খবর লইতে তাহারা ব্যতিবান্ত হয় না। সকলেই 
তোমাকে-আমাকে বাজাইরা দেখিতেছে”_তুমিআমি ব্যক্তি হিসাবে 
মাঙগষ কি মেষ, তোমার-আমার আস্মসক্মান জ্ঞান আছে কতখানি । 

যেন তেন প্রকারেণ একটা সদা, একটা কলকজা, একটা চাপরাশ, 
একটা প্রশংসা, একটা চিঠি বা কতকগুলা ঠিকানা। বোচকায় কাধিয়া 
লইয়া দেশে ফিরিলেই স্বদেশকে বৃহত্তর করা সম্ভব নয়। শির খাড়া 
করিয়া, মানুষের সঙ্গে মানষের মত সমানভাবে হাতাহাতি করিয় 
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ডুই ঘা খাইয়া! এবং ছুই ঘা খারিয়া, পশ্চিমাদের ুন্ধুকে চলা-ফেরা 
করিবার ক্ষমতা যুবক ভারতে এখনো বেশী দেখ! দেয় নাই। এই 
কথাটাও আমাদের জানিয়া রাখ আবশ্তক | . “বৃহত্তর ভারতে”র কেহ 
কেন্তু সাদা-চামড়াওয়ালা নামজাদা লোকের সঙ্গে “আম্তা আম্তা” না 
করিরা “আজ্তে ষো হুকুম” না! বলিয়া, ভারত-মাতাকে বেয়াকুৰ 
প্রমাণিত না করিয়া, কথা বলিতে অভ্যস্ত হইতেছে। 


সালওসাক তালের দৃশ্য-গৌরব 
(১) 

সেল ইদের পর সাল২সাক দরিয়ার পাশে পাশে রেল ছুটিয়া 
নামিতেছে ৷ দেখিতেছি কেবল সুড়ঙ্গ ও পার্বত্য পাস, আর শুনিতেছি 
মাত্র খোরার ঝর্ঝর। পাহাড়ী দরিরাগুল। প্রায় কোথাও শোওয়। নদী 
নর! ইন্জ্ক্রকের নিকট অবশ্য ইন অনেকট| সমতলে গড়াইয়া চলে। 

এক-একটা৷ বিশ্ময়জনক দৃশ্ঠ ছাড়াইর়া যাইতেছি, আর ভাবিতেছি, 
বোধ হয় ইহার পর ইহার জুড়িদার আন কিছু জুটিবে না। কিন্তু 
পরক্ষণেই আর একটা! নয়া সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনে আসিয়া পড়িতেছি ! 
আল্পসের গরিম। জীবনে ভূলিবার জিনিষ নর। 

বিশফস্হাফেন পল্লীর নিকট উচ্চ শির খাড়া দেখিলাম হোফকোনিগ। 

এইট। “এভিগন্জে গেবি9গের” ( অর্থাৎ চির তুষার শৈল-মালার ) সর্কোচ্চ 
শিখর। প্রায় দশ হাজার কিট উ চু। কুয়াশার ফাকে-ফাকে প্রস্তরময় 
পাহাড়ের মাথায় বরফের পৌছ দেখিলাম । 


(২) 


গাড়ীতে গল্প চলিতেছে জান্মীগ মার্ক স্ধন্ধে ৷ ঘণ্টায়-ঘন্টায় মার্ক 
নামিয়া আসিতেছে। পাউণ্ডে পনর হাজার বিশ হাজার । অর্থাৎ এক 


২১৮ পরাজিত জাশ্মাশি 


টাকায় বারশ'র চেরেও বেশী। লড়াইরের পূর্বে এক মার্কের দাম 
ছিল মাত্র বার আন।। 

অপর দিকে সকলেই পড়িত্রেছে ফাশিস্তূদের রাতারাতি রাজ্য 
লাভের কথা । কালো! কুর্তা পরিয়া ইতভালীর ভক্রঘরের মেয়েরাও নাকি 
ফাশিস্তুদলের সঙ্গে ভিড়িয়! যাইতেছে । 

এক জান্মাণ সংবাদনাতা খবর -পাঠাইয়াছেন,__ ফাশিস্তরা অতি 
উচ্চ আদর্শ লইয়। কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে । ইহার যুবক ইতাঁলিকে 
্বার্থত্যাগী, কর্তব্য-পরায়ণ, সংযমী ও স্বধন্্মনিষ্ঠ করিছ্াা তুলিতে চায়। 
প্রাচীন রোমের যুগে ইতালীতে যে সকল দেশ-হিতকর অনুষ্ঠান প্রচলিত 
ছিল, সেইগুল্াা পুনরায় প্রবত্তিত করা হইতেছে। 

মাংসিনির আমলেও ঠিক এই ধরণেই মধ্য যুগের দান্তে এবং 
আদি যুগের ভাঙঞ্জিলের আদর্শ ইতালির স্বদেশ-সেবক-মহলে প্রচারিত 
হইয়াছিল। 

(৩) 

সাল্ৎসাক তালই চলিতেছে । এখনো সমতল ভূমি দেখিতেছি 
না। লুরেগ পাস নামক পার্বত্য পথের দৃশ্ত বহুকাল মনে থাকিবে । 
বিকালে সাত ঘণ্টায় সাল্ৎসবূর্গ শহরে পৌছিলাম। এই শহরটা অষ্ট্রিয়ার 
নামজাদা” ইন্সক্রকের চেয়ে ছোট । দেখিবার শুনিবার অনেক 
বস্তই আছে! চারি দিককার আবেষ্টন মনৌরম। ব্যাভেরিয়া 
ও অষ্টিয়ার সীনানার সম্গিকটে এই শহর অবস্থিত । 


আ্ট্রয়ার সমতল৷ ভূমি 


এইখানে আন্ুস পাহাড় হইতে বিদায় লইলাম বলিতে পারি। 
. ক্রমশঃ মমতল রুধিযোগ্য ভূমি চোখে পড়িল! প্রায় আশী মাইল 
পরে. পড়িল লিন্ত্স শহর ! লিৎন্স ভানিউবের ধারে । এই নদীর 


আল্পস পাহাড় *. ২১৯ 
জান্াণ নাম ডোনাও। ইতিমধ্যে সোডা আযাসিড ইত্যাদি তৈয়ার 
করিবার ছোট খাট ছু" একটা কারখানা চোখে গড়িয়াছে। 

সাল্ৎসবৃর্গ লিন্ত্স ইত্যাদি শহরে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইমারৎ 
অ্প-বিস্তর আছে। কিন্ত রেলপথে কোথাও নয়া জীবনে চটকদার 
কোনো লক্ষণ পাইলাম না। এ্ধ্য ধন-সম্পদ ইত্যাদির নিশান! 
এক প্রকার বিরল। 

রাজি দশটার সময় চোদ্দ ঘণ্টায় হ্বীন শহরে পৌছিলাম। এই 
শহরকে আমর! জানি ভিয়েনা বলিয়।। ফরাসীরা বলে ভিয়েন। 
বাদশাহী শহর বটে । 


সপ্তম অধ্যায় 
ভিয়বেনায় 
€ নবেশ্বর ১৯২২ ) 
অদ্িয়ার পরিণাম 
(১) | 
ভিয়েনা! শহরটা অনেকট। প্যারিসের মতন; এখানে বাপিন বা! 
অন্তান্ত জাম্মাণ শহরের বাস্ত-রীতি দেখিতেছি না। বড় বড় 
ইনারতগুলার গড়নে ফরাসী কায়দা প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। 
বাদশাহী আমলে এই শহর সত্যসত্যই ইয়োরোপের একটা দিল্লী বা 
লক্ষৌ-বিশেষ ছিল । প্রাসাদ, মিউজিয়াম, গিষ্জা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি 
ভবনের জাঁকজমক অতুযুচ্চ সুকুমার শিল্পের পরিচয় দিতেছে। রশ্বধ্য 
ও ধনসম্পদের বহু চিহ্ৃও স্চত্রই চোখে পড়িতেছে। 
বর্তমানে ভিম্নেনার মতন শোচনীয় অবস্থা বোধ হয় কোনে 
ইয়োরোগীয় নগরেরই নয়। অস্রিক্জা দেশটার অস্তিত্বই লুপ্ত হইবার 
সম্তাবনা। জেনেভার "লীগ অব নেশ্তন্পের তদ্বিরে আগ্রিয়ার 
ধনসম্প্তি ও খাজাপ্রিখানা পরিচালন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে । কিন্ত 
কোনো প্রকার স্থাত্বী বন্দোবস্ত এখনে। কায়েম হয় নাই । যদি কায়েম 
হয়, তাহা হইলে অস্তিয়ান রিপাব্লিকের শাপনভার একজন বিদেশী 
কন্মকর্তার হাঁতে দেওয়া হইবে । সেই কর্মকর্তার উপরওয়াল। থাকিবেন 
আবার ইংরেজ। প্রবল পরাক্রান্ত অষ্রিয়ান সাত্াজ্যের এই পরিণাম ! 
(২) 
এদিকে ইতালির “পপল” কাগজের জান্াণ তঞ্জমায় পড়িতেছি, 


সি নি রেল: ০ উনি 2 রর সি টনিক তে. গাবল ০. রাজন রা কমু 
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থাকিতে অসমর্থ। এই দেশকে পার্শবর্তী দেশগুলার ভিতর ভাগ্গ- 
বাটোয়ার। করিলে ক্রমে শাসন প্রবর্তিত হইতে পারিবে ।» 

শুনা যাইতেছে,_-চেকোল্পোভাকিয়ার প্রধান মন্ত্র ইতিমধ্যে 
ইতালিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে একটা গুপ্ত পরামর্শ করিয়াছেন। সেই 
পরামর্শে অস্রিরাকে ছুই টুকরা করিবার কথা উঠিয়াছে। উত্তর ও পূর্ব 
টকর! থাকিবে চেকোঙ্পোভাকিয়ার প্রভাব-মগ্ডলে । দক্ষিণ ও পশ্চিম 
মণ্ডল অর্থাৎ গোটা টিরোল এবং অন্ান্ঠ পাহাড়ী জনপদ ইতালির 
প্রভাব-মণ্ডলে আসিবে । 
_.. এই ধরণের 'প্রভাব-ঘগুল' চীনের রাজ্যশাসনে বিদেশী শক্তির 
ভোগ করিয়া আসিতেছে । প্রভাব-মগ্ুলকে পরাধীন মুন্ধুক বিবেচনা 
করাই যুক্তিসঙ্গত। - 


শিল্প-বাণিজো অষ্রিয়া 
(১) 

রাষ্্নৈতিক পারতারায় অন্রীয়। আজকাল চিৎ হ্ইয়! পড়িয়াছে বটে। 
কিন্ত অগ্রর়ানদের ফ্যা্টরি-সম্পদ্‌ আজও নিন্দনীয় নয়। ঝড়তি পড়তি 
যাকিছ এই দিকে আষ্িরান মুন্নকের কপালে রহিয়া গিয়াছে সেগুলির 
কিন্মৎ খুব বেশী। 

লড়াই খতম হইবার পর হইতে বংসর বংসর ভিয়েনায় দুইবার 
করিয়। মেস্‌সে বা মেল। বসিতেছে। এই মেলায় দুনিয়ার সকল জাতিরই 
হাট বাজার চিয়। থাকে । বিপুল সৌধের ভিতর বিশ্বমেলার 
আয়োজন কর! ইর। মেস্সে সংক্রান্ত অনেক কথ! আফিসের এক বড 
বাবুর নিকট শুনা গেল । তারা 

অষ্য়ার শিল্পকর্শ জান্মাণ কাজের সঙ্গে চিরকালই টক্কর দিরাছে। 
বভ অস্িরান মাল ভারত ভীর্ীণ তি 7৯৮৭ ১২০১ 2৮২ ০২+ 





7 ২২২ পরাজিত জান্মীণি 


ছিল। লোহালক্কর, যন্ত্রপাতি, কলকভ্ভা, কাচ, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, 
চামড়ার জিনিষ ইত্যাদি বহু দিকে অ্িয়ান কারখানাগুল! ইযোরামেরি- 
কায় স্প্রসি্ধ। নেই সব মাল যোগাইবার ক্ষমতা অস্রিয়ার আজও 
আছে। ভিয়েনার বিশ্বমেলার তাহাই জোরের সহিত প্রচারিত. করা 
হইতেছে। 
(২) 

ভীনার বান্ক ফারাইন' নামক ব্যাঙ -সজ্ঘের বাড়ীট। দেখিবা মাত্র 
বালিনের 'ড্যয়চে ব্যাঙ্কই যেন দেখিতেছি বোধ হইল। ভিতরে 
এলাহি কারখান । এক বিভাগের ছুই একজন কর্তার সঙ্গে *াঁলোচন। 
করা গরেল। শুনিলাম £--“আর ছুই তিন বংসরের ভিতর ভিয়েনা 
পুনরায় তাহার পুরাপা বাণিজাকীর্তি ও শিল্প-যশ অধিকার করিতে সম্্থ 
হইবে। প্রত্যেক 'মেস্সে'তেই অগ্রিয়ান জীবনের পুনর্গঠনের নয়া নয়। 
পরিচয় দিতেছে । 

কি ইয়োরোপে কি এশিয়ায়, মেলা ছিল মধ্যযুগের নওদা কেনা- 
বেচার প্রধান প্রতিষ্ঠান। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাশ্চাত্য 
জগতে মেলার আদর আবার বাড়িয়াছে। জাম্মাণরা 'আর অস্্রিয়ানর! 
মেলার কদর খুব বেশী করে । 

ডানিউৰ ৰা ডোন:ও দরিয়ার ঘাটে ঘাটে বিপুল বন্দরের চিহ্ব 
দেখিতেছি। দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপের প্রায় দশ আনা বাণিজ্য 
ভোনাওয়ের বুকে ভাসিয়া ভিয়েনায় আসিয়া ঠেকে । চেকোলোভাকিয়া 
হাঙ্গারি, রুমেণিয়া, পোল্যাপ্ড জান্মাণি সকল দেশেরই রুধির ভোনাওয়ে, 
প্রবাহিত। 

ভিয়েনার সঙ্গে ভারতবাসীর লেনদেন বাড়িলে গোটা মধ্য- 
ইয়োপ্লোপের সর্ধক্রই ভারত-সন্তানের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকিবে। 
চোফোলোভাকিয়া ইত্যাদি দেশের সঙ্গে কারবার চাঁলাইবার জন্ত, 





ভিয়েলায় ২৪ 


ভারতবাসীকে বিলাতের মারফ২ অথব! আম্দীণির মারফং কথাবার্ত! 
চালাইবার দরকার নাই । ভারতসম্তভান সোজান্জি ভিয়েনার ব্যাঙ্কগুলা, 
অথবা ফ্যাক্টরি এবং ফ্যাক্টরির আফিসগুলা স্পর্শ করিলেই সুফল 
লান্ড করিতে পারিবেন । 


(৩) 


মাবেক কালের অ্রয়া-াঙ্গারি টুকর! টুকরা হ্ইয়৷ গিয়াছে। 
কাজেই বাদশাহী গৌরব ভিয়েনার ভাগ্যে আর নাই। কিন্ত 
মধ্যইয়োরোপের সর্দবৃহৎ বাণিজ্য-কেন্্র হিসাবে নবীন অগ্রিয়ান 
রিপারিকের রাষ্ট্রকেন্র আজও ছুনিয়ার ব্যবসামী মহলে স্বপ্রতিিক্ত। 

শহরের বড় বড় ব্যাঙ্ষগুলা মিলিয়! একখান! ব্যবসা-বাণিজোর 
সাপ্তাহিক চালাইতেছেন | কাগজটার নাম 'বেরিষ্ে আউস ডেন নয়েন 
্াটেন”। নিয়া দেশগুলার খবর, কয়েক সংখ্য! পড়িঘা বাণ্টিকসাগর 
হইতে কষ্কসাগর, ঈজিয়ান সাগর আর আদ্রিরাতিক সাগর পর্য্যন্ত 
ভূগণ্ডের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, মুদ্রা, রাজস্ব ইত্যাদির লহিত পরিচিত হওয়া! 
গেল। নয়া দেশ গড়িয়া তুলিতে কতখানি 'কাঠখড়' খরচ হয়, ভাা 
বুঝিবার জন্ত ভিয়েনার ব্যাক্ষপাড়ায় ছু” চার জন ওন্তাদের জঙ্গে 
কথাবার্তা ফওয়] মন্দ নয়। 

মরা হাতী লাখ টাকা! আজ কালকার অস্রিয়ায় লোফ-সংখ্য। মাত্র 
বাট লাখ। অর্থাৎ বাংলা দেশের চার পাচটা জেলায় ন্তগুল! লোক খাস, 
করে গোটা! অষ্রিয়ান রিপার্রিকে তাহার চেয়ে.বেনী নরনারী বাস করে 
না। কিন্ত এই “কয়টা লোকেই প্রায় ৭০০০ কাখানার মালিক + 
কার্খানাগুলা গুনতিতে বাড়িয়া যাইতেছেও। একমাত্র যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারি করিবার জন্তই ২০ ফ্যাক্টরি আছে।. সেইগুলায় মজুর 
খাটে -৩০১৭৯০| | ্ 
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অস্ট্রিয়ার আর্থিক সমস্ত! 
(১) 

এক যুব রাসায়নিক ফটোগ্রাফির ব্যবসা করেন। ইনি বলিতে 
ছেন :_-অস্ত্িরান রিপার্রিক ভিয়েনার আসেনালটা ভাঙিয়া ফেলতে 
বাধ্য হইয়াছে । বিজেতা'র। এইবধপ কড়ারেই সন্ধি করিয়াছেন । লড়াইয়ের 
সময়ে এইটাই ছিল অগ্্রিয়ার কামান বারুদ ইত্যাদির কারখান!। 

বহু সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত রাসায়নিক ও এঞ্ষিনিয়ার অস্থিরা় 
আজকাল বেকার । আর্সেনালে ইহাদের কাজ ছিল। লড়াইয়ের 
শিল্প আর নাই। কিন্তু শান্তির শিল্পে অতগুলা বিজ্ঞানসেবীর নক্রি 
ভুটা সহজে সম্ভব নয়। কাজেই মধ্যবিত্তের অন্ন-সমস্তা ভারতের মতন 
অস্টরিয়ায়ও খুব কঠোররূপে দেখা দিয়াছে । 

. 'আসেনাল'টা ভাঙিয়! ফেলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ঠাইয়ে 
গড়িয়া! তোলা হইয়াছে গ্যষ্টার-রাইথিশে ভের্কে ( অস্ট্িরান কারখানা )। 
রুষিশিল্প-সম্পকিত সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, কলকজা, লোহালক্কড 
এইখানে প্রস্থৃত হইতেছে । এই কারখানার মালই সুইস্‌ এবং জার্মীণ 
মালের বিরুদ্ধে বিদেশী বাজারে লড়িতে সুরু করিয়াছে । 

বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, ল্যাবরেটারির সরপ্াম ইত্যাদি যেসকল বস্তে 
হুন্দর হাত সাফাই এবং উচ্চ অঙ্গের পারিপাট্য . দরকার, সেই সকল দিকে 
অষ্ট্িান কারিগরদের খ্যাতি আছে অনেক দিন ধরিয়াই। সেই খ্যাত্তি 
দুনিয়ার সমঝদার মহলে আবার রটিগা যাইতেছে । মাত্র বাট লাগ 
লোকের দেশ বলিয়া! অগ্রিরাকে ভারতে তুচ্ছ করা আহাম্মুকি। 

- . (২) 

'নয়ে ফাইরে প্রেস্সে নামক দৈনিক কাঁগজট! বালিনের “টাগেরাটি? 

"অথবা ্রা্গফুর্টের “দাইটুঙ' ইত্যাদি দরের কাগজের সমকক্ষ ।.-ব্যাঞ্ধ ও 
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ফ্যাক্টরির বিষয়ক তথ্যের তরফ হইতে বালিনের '্যয়চে আলগে 
মাইনে ২সাইটুঙষ্টা ভিরেনার এই দৈনিককে হারাইতে পারিবে না। 

সংবাদে, সমালোচনায় এবং প্রবন্ধে রোজই কিছুনা কিছু অস্রিয়্ার 
বিরুদ্ধে নয়া দেশগুলার বাণিজ্য-নিয়মের- পরিচয় পাইতেছি। 
. চেকোন্নাভাকিয়া, পোল্যা্ড জুগোজাভিয়। ইত্যাদি প্রত্যেক দেশেই 
অ্থিয়ান মালের উপর কড়া হারে শুক্ধ বসানো হইতেছে । ইতালিতেও 
“দেশী, আন্দোলনের প্রকোপ খুব বেশী। অস্ঠি়ান ফ্যাক্টরি- 
গুলাকে কৃপোকষ! করিয়া মারিবার জন্য এই সকল দেশের গবর্ষেন্ট 
নয়া নয়া বাণিজ্য-বিধি কায়েম করিতেছেন। বিদেশে মাল রপ্তানি 
কর! অগ্িয়ার পক্ষে আজ নেহাত কষ্টসাধ্য । . 

তাহার উপর, জার্মবাণিতে মার্ক প্রতিদিনই দরে নামিতেছে। 
অগ্রিয়ান ক্রাউন জান্াণ মুত্ার তুলনায় খুব মাগ্‌গি। জার্শাণদের 
মাল অষ্থিয়ার বাজারে অতি শস্তায় চলা সম্ভব! বিদেশেও অ্্িরান 
মাল জার্মাণির মালের সঙ্গে দরে টক্কর দিতে অসমর্থ । কাঁজেই 
বহির্ধাণিজ্যে অস্ীয়া যারপরনাই ভুগিতেছে। 0: 

সকল দিক হইতেই অ্রিয়ার উপর ঘোরতর আধথিক সমস্ত! আসিয়া! 
জুটিয়াছে। তামার তারের এক কারখান। দেখিতে গিয়া মালিকের 
সঙ্গে সথছুঃখের অনেক কথা হইল। ছেলে গুলেরা লেখা পড়া শিখিয়া! 
"মান্য" হইয়াছে । বাপ এখনো কারখানায়ই হাতে পায়ে খাটিয়া 
মজুরি করে। আলগা মুর বহালও দেখিলাম । সন্ধ্যার পর গাঁন- 
বাজনা শুন। গেল! ভিরেনার প্রত্যেক 'পরিবারেই সঙ্গীত-গুরু 
্রাউসের গৎ নরনারীর কণ্ঠ ও বন নিয়ন্ত্রিত করে। 


বিলাসপুরী 


কাগজে-কলমে, ্রাটিটিকসের তথ্য তালিকায় আর লোক-জনের' 
১৫ 
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সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বুঝিতেছি বটে»--অস্বিয়ানরা কয়েক বংসর 
ধরিয়া দারিত্র্য ভোগ করিতেছে । কিন্ত ভারতীয় দারিপ্যের মাপকাঠি 
এদেশে চালাইবার দরকার হয় না। 
আমাদের কৃষক মজুর বী চাকর ইত্যাদির দৈন্য ছুনিয়ার সব-সে 
সেরা । বোধ হয় এক চীনারা আমাদিগকে এই বিষয়ে হারাইতে 
পার়ে। এমন কি, ভারতীয় মধ্যবিত্তের তথাকথিত ভত্রলোকের 
অবস্থা কিরূপ? বসতবাড়ীর ছুরবস্থা, তালি দেওয়া জীঁমা, ছেড়া 
জুতা, ময়ল। খুতি,--মোটের উপর এই দৃশ্ঠ যে কোনো লোকের নজরে 
পড়ে। ভিয়েনীর রাস্তাঘাটে এসব দারিজ্র্য মালুম হয় ন।। 
বিকাল বেলায় গ্রাবেন চৌরান্তায় লোকের সারি দেখিতেছি। 
পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য যৎপরোনাস্তি। সড়কের ছুই ধারকার 
দৌকান ঘরগুন্পা বহমূল্য ভ্রব্যের মিউজিয়াম-বিশেষ। শোটেন বিউ, 
নানক ব্যাঙ্ক পাড়ার বড় রাস্তায় ইশ্বর ছাড়া আর কিছু নজরে আসে 
না। সন্ধ্যাকালে ক্যের্টটনার রিঙের হোটেল-কাফেগুল! গুলজার । এই 
গেল খোদ শহরের ভিতরকার দৃশ্ত । 
শহরের অন্দর মহল ছাড়াইয়া একটুকু বাহিয়ের দিকে পায়চারী 
করিতে গেলেই সড়কগুলায় ধন-দৌলতের ছাপ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে 
পাই। এরিউ” সড়কগুলায় যে-দকল সড়ক আসিয়া ঠেকিয়াছে, 
সেগুলার গ্রাসাদতুপ্য ভবনে দৌকান-গৌরব চোখ ঝল্সিয়া দিতেছে । 
“মারিয়া হিল্ষষ্টাসে'র এশ্বধধ্য ভুলিবার নয়। 
দোকানগুলাঘঘ, রেষ্টরাপ্টে, হোটেলে লোকের হুড়াহুড়ি কম কি? 
ইহাদের অধিকাংশই খাটি স্বদেশী অগ্রিয়ান। বিদেশী পর্যটকের অষীয়ায় 
আজ কাল বেশী নাই। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে ভিয়েনা বিদেশী- 
* প্রাবিত নগর নয়। খাওয়া-থাকার খরচপত্র খুব বাড়িয়া! গিয়াছে! 
বিদেশীদের চলা ফেরার উপর ট্যাক্স বসানোও হইস্বীছে । অতএক 
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বলিতে হইবে ভিয়েনা আজও পূর্ব্বেকার মতনই অস্রিয়ানদের বিলাস- 
নগরই রহিয়াছে। 


বাস্তগৌরবে ভিয়েনা 


“রিঙঃ সড়কপ্তলা ভিয়েনার অন্যতম বিশেষত্ব । সাবেককালে 
এইগানে .ছিল ছুর্গের দেওয়াল। আজকাল তাহার ঠাইয়ে 
দেখিতেছি,_ভিতরকা'র শহর ঘিরিয়া রহিয়াছে গোলাকার রাজপথ । 
ভিতরকার শহরের ছুর্গ বা রাজপ্রাসাদ আর প্রাসাদের বাগিচ। 
ভিয়েনাবাসীর দর্পের বস্ত। পালরামেন্ট-ভবন, অপেরা, সুকুমার শিল্পের 

মিউজিয়াম ইত্যাদি ইমারত সমূহে অঞ্চলটা গম্গম্‌ করিতেছে। টা 
_.. শহরের এই অন্দর মহলেই 'ষ্টেফান্স্‌ কি3৫েঁ অহচ্চ শিখর আকাশে 
: তুলিয়া গথিক রীতির পরাকা্ঠা দেখাইতেছে । কোলোনের “ডোম” 
: দেখিবার পূর এমন মন্দির আর চোখে পড়ে নাই। মন্দিরের 
ভিতরকার খিলানগুলা জীকজমকপূর্ণ। 

বাস্তরীতির সাহায্যে মানব-চিত্তে অধ্যায্্ের জিজ্ঞাসা অথবা “অনন্ত . 

পিপাসা, জাগাইবার পক্ষে এই সকল ডোম যারপরনাই প্রভাবশীল। 
কি ভিতর কি বাহির ছুইই অপূর্ব্ব বিস্ময় ও সৌন্দধ্য বোধের জম্ম 
দিতেছে । চতুর্দশ শতাবীতে মন্দির গড়া স্থুরু হয়। উনবিংশ 
শতাব্বীর মাঝামাবি বাস্ত রচনা খতম হইয়াছে। 

মন্দিরের ভিতর বহুসংখ্যক স্থাপত্য রক্ষিত হইতেছে। মৃষ্তিগুলায় 

একমাত্র কর্ধ-কখাই প্রচারিত হইতেছে এমন নয়। অস্রিয়ান সান্ত্াজ্যের 
মানা গৌরবপুর্থ ইতিহাস-কথা এই সকল পাথরের খোদাই হইতে 
* বাহির হইয়া আসিতেছে। | 
তুককার! ছি্ন সপ্তদশ শতাবীতে ইয়োরোপের রিপুল রাক্ট্শক্কি।, 
ভিয়েনা দুইবার তুর্কাদের দখলে আনে । ১৬৮৩ গ্রীহটাবে অস্িয়ানরা 
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ভিয়েনা! হইতে তুকীঁদিগকে খেদাইয়া দিতে সমর্থ হয়। সেই বিজয়- 
কাহিনী স্টেফান্স্‌ কিখ্খের অন্যতম মন্মর-কথ!। ৃ 
ভিয়েনার সরকারী দপ্তরখানাগুলার বাহির যেমন জাকালে! 
ভিতরও তেমনি চিত্তাকর্ষক । এই হিসাবে বালিনে-ভিয়েনীয় সমানে- 
সমানে টক্কর চলিতে পারে। কাচের চিত্রশিল্প ডোমের মতন এই 
সকল কাঁ্ধ্যালয়েরও গৌরব সন্দেহ নাই। নয়া রাটহাউস বা টাউন 
হল গথিক বাস্তরীতি অনুসারে গড়া; দূর হইতে বারান্দার খিলান- 
গুলা দেখিলে বোধ হইবে যেন পাথরে ফিলিগ্রি বা জালি বুনা 
হইয়াছে । ইয়োরোপের "টাউন হুলগুলা নগরশাসনের আফিম। 
বিশ্ববি্ভালয়ের প্রাসাদ দেখিয়া ও পুলকিত হইতে হয়। রেনেনাসের 
গড়ন এই সৌধের নির্মাণে কায়েম কর1 হইয়াছে। বাড়ীটার বয়স 
পথগশ বংসর হইবে। ভিয্েনায় যা-কিছু দেখিতেছি তার অনেকই 
পঞ্চাশ-বাটু বংসরের কীন্ঠি। পুরাণা ঘরবাড়ী বড় একটা চোখে পড়ে না। 


অষ্ট্রয়ানদের মেজাজ 
(১) 

একজন ডাক্তারের সঙ্গে ভিয়েনার গলিঘোচ দেখা যাইতেছে। 
ইহাকে সম্প্রতি ভিয্েনাসমাজের গাইড বাছিয়া৷ লইয়াছি। ডাক্তার 
বাবু পরীক্ষায় ডিগ্রি পাইবার পর কয়েক বংসর ধরিয়া হাসপাতালে 
কাজ শিখিতেছেন। নাক-কান-গলার চিকিৎসায় ইনি বিশেষজ্ঞ । 

ডোনাওয়ের ধারে বাগান । সড়কের বাড়ীগুল! মনোরম । খানিকটা 
প্যারিসের সেইননৃষ্ঠ মনে পড়িবে। তবে ডোনাও সেইনের তিনচার 
গুণ চওড়া। তা ছাড়া ভোনাওয়ের অপর পারে ভিয়েনার কোনো 
অংশ অবস্থিত নয় । কিন্তু সেইন প্যারিসের মধ্যবর্তা নাড়ী-বিশেষ । 
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প্রথমেই মনে আনিতে হইবে। ডাক্তারবাবু বলিতেছেন ১. 
“জার্শাণির দৌরাক্র্ে অষ্বিয়ার কোনো লোক বিশ্বসাহিত্যে নামজাদা 
হইতে পারে নাই । অধিকন্ত ছুনিয়ার লোকে অস্রিয়ার বিজ্ঞানবীর, 
শিল্পকীর, সঙ্গীতগ্তরু, সাহিত্যরথী ইত্যাদি শ্রেণীর সুবীগণুকে সোজা" 
স্থজি জার্মমাণ বলিয়া জানে |” 

শ্রিল্পাৎ্পারের কোনো কোনো নাটকের দৃষ্ঠগুল। মন্্রে খোদিত 
দেখিলাম ফোক্ষস্গার্টেন নামক বাগানের এক স্ত্তি-সৌধে। 
কবিবরের মৃত্তি উপবিষ্ট ভাবে গড়া । রাটহাসের এক গরকো্ে 
প্রিশপাত্প্ারকে স্মরণ করা ঘায়। 

(২) 

এক মধ্যবিত্ত পরিবারে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। ছুএকজন 
বাহিরের লোকও অতিথি। এক যুবা জার্্মাণি হইতে ফিরিয়া আসন! 
জান্মাণ চরিত্র বর্ণনা করিতেছে । শুনিলাম *_-অস্রিয়ানদের পক্ষে 
জাম্মাণদের সঙ্গে লেনদেন চালানো অসম্ভব। বার্সিনের লোকেরা 
একদম কাঠ বা পাথরের মতন নীরস। প্রশিয়ানদের চিত্তে কোনে 
প্রকার হৃদয়বত্ত! টু'ড়িয়া পাই নাই। বড় জোর মিউনিকে অঙ্বিয়ানরা 
লোকজনকে আপনার বলিয়! চিনিতে পারে। ব্যাভেরিয়ার নরনারী 
হৃদয়শীল। সুকুমার শিল্পের দরদ হাসিঠাট্টা, রংতামাসার আনন্দ 
ব্যাভেরিয়ান সমাজে আছে। কিন্তু বালিনে যে কয়দিন আমি ছিলাম, 
সে কয়দিন যেন একটা জেলখানার কয়েদিরূপে জীবন ধারণ করিয়াছি ।% 
গান-বাজনায় ওস্তাদ শুনিতেছি ভিয়েনার নরনারী সকলেই । 
খাওয়ানদাওয়ার পর কোনে! মেয়ে বাজাইল বেহালা, কেহ গিটার । 
নিমস্ত্রিতির এক জন বাজাইল পিয়োনো। 'ভীন, ডু ষ্টাটু ভ্যর লীভার” 
€ ভিয়েনা, তুই গানের শহর ) এই গানটা লইয়াই মভতলিশ সরু ঈলি+ 
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ক্রাইস্লার আর নুরের শ্ষ্টা ্রাউস এই দুই জন আজকাল অদ্রিয়ান 
সঙ্গীত-মুলুকের রাজা । 

একজন বলিলেন £--ষ্টাউসের বয়স যখন চোদ্দ পনর বংসর, 
জার্ম্মাণিতে তখন ভাগ্নার অপেরা সঙ্গীতে ভবিষ্যনিষ্ঠা চালাইতেছিলেন । 
ভাগ্রারের নাম-ডাকও খুব বেশী । কিন্তু বালক ষ্ট্রাউস্‌ ভাগ্নারের রচনা 
গুলাকে একদম অস্থুর বা বেস্ুর রূপে নিন্দা করিত] “টি টান” শুনিয়া 
্রাউস্‌ ভাগ্নারের নবীন সঙ্গীতকে অকথ্য কথায় গালাগালি করিয়াছিল । 
ট্রাউসের মতে “ভিগফ্রিড১ও ছিল একদম তাল-মান-লয়ের শ্রাদ্ধ-বিশেষ । 

পরবত্তী কালে কিন্ত ট্রাউস ভাগ্নার স্বন্ধে মত বদলাইয়ছেন। 
একবার দুইবার তিনবার দশবার এক একটা পালা শুনিবার পর 
ভাগ্নারের কৃতিত্ব ট্রাউসের কানে ও ম্রমে পশিয়াছে। সঙ্গীতের 
জগতে ভাগ্নার যে কি বিপ্লব ঘটাইয়াছেন এই তথ্য হইতেই আন্দাজ 
কর।চলে। এমন কি ট্রাউসকেও কষ্টকল্পনা কারয়। ভাগ্নারের ওন্তাদি 
বুঝিয়া উঠিতে হইয়াছে। 


মুসলমান-বিভীষিক। 


অস্রিয়ানরা অধিকাংশই ক্যাথলিক । এই পরিবারেও মা মেরীর 
প্রভাব বেশ দেখিতেছি। পুত্রকম্তাদের সঙ্গে এশিয়ার কথা উঠিল । 
ইহারা এশিয়া বলিলে বুঝে তুকাঁ। এশিয়ার লোক আর মু্লমান 
ইহাদের চিন্তায় একার্থক। 

শুনিলাম;-_“ছেলে বেলায় ইস্থুলে আমরা কি অদ্ভূত কথাই ন! 
শিখিয়াছি? ত্রীষ্টান জগত্টা তুকাঁর গ্রাস করিয়া ফেলিবে। শেষের 
সেই দিন শ্রীষ্টান নরনারীরা মুসলমানদের অত্যাচারে প্রাণ দিতে বাধ্য 
হইবে । ইস্পামের নির্যাতন সহিয়াও আমরা গ্রীষ্টভক্ত থাকিতে যেন 


ভিয়েনায় ২৩১ 


ছড়িয়া মারিবে, হাজার রকমের অত্যাচার আমাদের নরীনের উজ 
ঘটতে থাকিবে । তাহা সত্বেও যেন আমরা গ্রীষ্টানি বর্জন করিতে 
না ঝুঁকি। এই ছিল মুসলমান জগৎ, তুকীঁ অথবা এশিয়া সম্বন্ধে 
আমাদের একমাত্র শিক্ষণীয় বস্ত 1” 

সেকালের বাংলায় “বর্গ এল দেশে" ষে চিজ, বুঝিতেছি,--অষ্ট্রিযার 
তুককাঁ-বিভীষিকাও যেন অনেকটা সেই চিজ। অস্ীয়ানরা ভিয়েনা 
অনত্বিদূরে যে লড়াই করিয়। তুকীকে পরাস্ত করিয়াছিল, সেই লড়াইয়ের 
ইতিহাস এদেশের নরনারী ভুলিতে পারে নাই । ভিয়েনা ছিল তখনকার 
দিনে তুরস্কের নীমানা। আজ সে তুকাঁও নাই, সে অশ্রিয়াও নাই। 

তুরস্ক হটিতে হটিতে তিনশ, বঙসরে ইয়োরোপের কোণে ভাস্ি। 
'ঠেকিয়াছে। অস্রিয়া হইতে বহুদূরে আজ তুকাঁ ও ইসলাম। কিন্ত 
ফুসলমান-বিদ্বেষ গরীষ্টান নরনারীর হৃদয়ে শিকড় গাড়িয়া রহিয়াছে। 
প্রাচীন রোমের নেরোকে খ্ীষ্টানরা যে চোখে দেখিতে অভ্যন্ত, অস্্িয়ায় 
মুসলমান জাতিকে সেই চোখে দেখাই দস্তর। রাষ্ট্রনীতি আগাগোড়া 
সবই ব্দলাইয়! গিয়াছে। কিন্তু পরজাতি-বিদ্বেষ মানুষের রক্তের 
অধ্যে ঘর করিয়া ফেলিয়ুছে । 


ভিয়েনার দাবী 


ভিয্লেনাকে দ্বিতীয় প্যারিস বলিয়াছি। বাস্তগৌরবে ডোনোওয়ের 
এই নগর সেইন-দরিয়ার উপরকার নগরেরই সমকক্ষ সন্দেহ নাই। 
কিন্ত পরিষ্ণার-পরিচ্ছন্নতা হিসাবে এই শহর প্যারিসকে কাণা করিয়া! দেয় 
অনে হইতেছে। যে-সকল ভারতসন্তান জার্দ্মাণজাতির গৌরব চাখিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহার! বালিনে যাইবেনই বলা বাহুল্য । কিন্তু 
ভিয়েনায়ও তাহাদিগের পক্ষে কিছুদিন আড্ডা গাড়া আবশ্তক। প্র 

ভিয়েনার সঙ্গীত, স্থকুষার শিল্প, রঙ্গমঞ্চ প্রাসাদ__সবই ভিতরে- 


২৩২ পরাজিত জাম্মীণি 


বাহিরে জার্মাণ কুণ্টরের অত্যুত্কষ্ট নিদর্শন । অধিকন্ত শিক্ষা এবং 
বিজ্ঞানের তরফ হইতে ভিয়েনা ইয়োরামেরিকায়. অতি প্রসিদ্ধ। 
ভিয়েনার চিকিৎসা-বিগ্ভালয় পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শ্রেণীর যশ পাইয়া 
আসিতেছে । কি পদার্থ-বিজ্ঞান, কি চিকিৎসা-বিজ্ঞান, কি সমাজ- 
বিজ্ঞান সকল বিভাগের গবেষণায়ই ভিয়েনার পত্রিকাগুলা অন্গসন্ধিৎস্থ 
মাত্রের পক্ষে মূল্যবান্‌। 

ভিয়েনায় ধাহারা কোনো উপলক্ষ্যে কিছু সয় কাটাইবেন, তাহারা 
জান্মাণ সভ্যতার কেন্ত্স্থলে থাকিবার সকল স্থযোগই পাইবেন 
বিবেচনা করি। অন্রিয়া রাষ্ট্রীয় হিসাবে নেহাৎ নগণ্য বটে, কিন্তু 
ভিয়েনাকে কোন মতেই এ“মফঃম্বল” বিবেচনা করা চলে না। 
সেকালের মতন একাঁলেও ভিয়েনার দাবী সর্ধথা সম্মানঘোগ্য ) 
ভারতীয় মোসাফিরেরা বালিনের মায়ায় ভিয়েনাকে ভুলিলে অনেক, 
পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। ঢু 


অষ্টম অধ্যায় 
ব্যাভেরিয়ায় মোসাফিরি 
জান্মাণির মফংম্থল 


জাম্্াণদের শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য ও সমাজের সহিত পরিচিত 
হইবার জন্য ভারতীয় পর্যটকগণ দলে দলে জান্বাণিতে ও অস্রিয়ায় 
বেড়াইতে আসিতেছেন। এই সকল পর্যটকের মধ্যে ব্যবসায়ী, 
এজিনিয়ার, চিকিৎসক, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক ও উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্র 
গ্রতৃতি নানা শ্রেণীর ভারত-সন্তানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 

বালিন অথবা ভিয্পেন৷ দেখিলেই জান্মাণ সভ্যতা ও সমাজ দেখা 
হয়না। এই সকল অতি-বিশাল শহরে জান্দাণ নর-নারীর প্রকৃত 
জীবনধারা বুঝিয়া উঠা যারপরনাই কঠিন। জার্মাণ জাতিকে 
. ব্ধার্থরপে বুঝিতে হইলে জার্মানি ও অস্রিয়ার মফঃস্বলে কিছুকাল 
কাটানে। প্রয়োজন । 


পাস্সাও 

(১7) 
ব্যাভেরিয়া প্রদেশের সীমান্তে একটা ছোট শহর আছে। সেইটা 
 পার'হইয়া অস্িয়ায় যাইতে হয়। শহরের নাম পাস্সাও। ইহার. 
লোকসংখ্যা বিশ হাজারের অধিক হইবে না। এই স্থানে ইন নদীর 
বিস্তার খুব অধিক, কিন্তু ডোনাও বা ভানিউব নিতান্ত সঙীর্ণ। ছুই 
নদীর সঙগম্থলে আর একটি ক্র জোতম্বতী আসিয়া মিশিয়াছে। এই 


২৩৪ পরাজিত জাশম্মাণি 


'" নদীর জল কিকিৎ কৃষ্ণাভ, অধিকন্তু ডানিউবের সবুজ জলে ইনের 


ধুসর জল মিশিয়াছে। ছুই পার্খে অনুচ্চ পর্ধবতরেণী। 

এই স্থরম্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনে পাস্সাও অবস্থিত। রোমান 
ক্যাথলিক খ্ীষ্টানদিগের মন্দির, মঠ, মোহাস্ত এই স্থানে প্রতাপশালী । 
ভারতবর্ষে, চীনে ও জাপানে সকল সৌন্দধ্যময় জনপদেই তীর্থক্ষেত্র 
ও ধর্মমকেন্দ্র দেখা যায়। জাশ্মাণির গ্রীষ্টানরাও সেইরূপ প্রাকৃতিক 
সৌন্দধ্যের প্রায় প্রত্যেক লীলাস্থলেই ধর্ের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
করিয়াছেন । 

পল্লীগ্রামের কৃষকরা আজও পুরাতন কালের লাঙ্গল ও অন্যান্ত 
যন্ত্রই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। জাম্মাণিতে রাসায়নিক সার 
ব্যবহায় করিয়া! জমির উৎপাদিক শক্তি বাড়ানে। হইয়া থাকে । প্রা্থ 
সকল কৃষিক্ষেজেই সারের ব্যবহার প্রচলিত। 

(২) 

পাস্সাওয়ের “রা হাউসে অথাৎ নগর-শাস্কের কার্যালয়ে একটি 
মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা আছে। বাড়ীট? বহুকালের পুরাতন । 
'গ্রহালয়ে এই জনপদের নানাপ্রকার পুরাতন দ্ুব্য রক্ষিত। & 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জান্ীণির পল্লীবাসীরা৷ জমিদার, নবাব বা! 
নরপতিদিগের নিকট হইতে-কিরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহার 
সাক্ষিন্বরূপ একখানি লিপি সংগ্রহশালায় বিদ্যমান। এই লিপির সঙ্গে 
ঘঙ্গিণভারতের প্রাচীন তামিল-জনগণের . স্বরাজ-প্রথা তুলনা করা 
চলে। 

জার্াণির পুরাতন পান্দী, বজরা প্রভৃতি দেখিলেও মধ্যযুগের 
ভারতের কথা মনে পড়ে। গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, রন্বনশালার 
সরঞধাম, দোকানদারীর অনুষ্ঠান, ধান, গম প্রভৃতি মাপিবার পাত্র ও 
ওজন করিবার বাটখার1 এ সকল বিষয়েও নব্য ইয়োরোপের পন্জীজীবন 


ব্যাতেরিয়ার মোসাফিরি ২৩৫ 


ভারতীয় পন্মীজীবন হইতে বিভিন্নর্ূপ ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে 
ইয়োরোপের বড় বড় ,শহরে চিরকাল যে সব নৃতন বিলাস, নৃত্ধন 
আরামের সরঞ্জাম দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুল1 ৫০1৭৫1১০ বৎসর 
পূর্বে ইয়োরোপে ছিলই না। এই শত বৎসরের পরিবর্তন বা 
উন্নতি ও বিপ্রবপুল! বাঁদ দিলে হিন্দুসভ্যতায় ও প্রতীচ্য সভাতায় 
বিশেষ প্রভেদ খু'জিয়া পাওয়া যাইবে ন!। 
পাস্লাওর সংগ্রহশালার মত মিউজিয়ম জার্দ্াণির প্রায় প্রত্যেক 
' ছোট শহরে বা পল্লীতে আছে। এই মিউজিয়মগ্ডলার মধ্যে 
অর্ধঘণ্টাকাল ঘাপন করিলেও ভারতীয় পধ্যটকগণ অনেক জান লাভ 
: করিতে পারিবেন। জান্মাণির ঘরের কথ, জান্বাণদের নারী-জীবন, 
জান্াগ-সমাজের পারিবারিক অবস্থা, জাম্মাণ-চাষীদিগ্রের ধরণ-ধারণ, 
'জার্মাণজাতির আধ্যাত্মিকতা, ধর্শজ্ঞান ও কুসংস্কার_-এই সকল না 
 বুঝিলে জান্মীণিকে বুঝা হয় না। এই সকল বুঝিবার একমাত্র বা 
প্রধান উপায়-_জার্মাণির ছোট ছোট মিউজিয়মণ্ুলি দেখা । 
বালিন শহরে এই ধরণের একটি মিউজিয়ম আছে। সাধারণতঃ 
'্যটকর! এই মিউজিয়মের নাম পথ্যন্ত জানেন না। ইহাকে '্যয়চে্‌ 
'ফোলকৃস মুজেউম, বলে। এই সংগ্রহশালার মধ্যে জার্মীণির প্রত্যেক 
জিলার অশন-বসনের রীতি, বিবাহ-প্রথা, ধর্্-কণ্ম, চাষবাসের বৈশিষ্টয-_ 
এক কথায় জার্মাণ-গৃহস্থালীর খুটিনাটি সবই চ্কুর সম্মুখে প্রতিভাত 
হয়। যে সকল ভারতীয় পর্যটক নৃতত্ব ও সমাক্জ-বিজ্ঞান আলোচনা! 
করিতে প্রবৃত্ত, তাহাদিগের পক্ষে এই সংগ্রহশালা বিশেষ মূল্যবান্‌। 


শ্থির্ণবার্গ 


ব্যাভেরিয়ার মধ্যস্থলে স্তি্ণবয্গ প্রসিদ্ধ শহর । মিউনিকের পরেই 
ইহার স্থান নির্ীত হইতে পারে । আজকাল এই শহরে প্রায় পাঁচ লক্ষ 


২৩৬ পরাজিত জার্্মাণি 


নর-নারীর বাস। নানা প্রকার শিল্পকারখানার চিমনীর ধৃমে শহরটি 
সর্বদাই কেমন মলিন বোধ হয়। দেখিলে বিলাতের লীডস্‌ কিংবা, 
আমেরিকার পিটস্বার্গ বা ক্লিভপ্যা্ড শহরের কথা মনে গড়ে। 
রাস্তাগুলা ঝর্ুঝরে পরিক্ষার । 

ভারতবর্ষে ফেবার কোম্পানীর পেন্সিল বিখ্যাত। সেই কোম্পানীর 
কারখানা এই শহরে । অবশ্ঠ পেন্সিল প্রস্তত করাই এ শহরের একমাত্র 
বা প্রধান কারখানা নহে। বেপারী, ব্যবসাদার, এপ্রিনিয়ার, 
রাসায়নিক প্রভৃতি শ্রেণীর প্রত্যেক ভারতবাসীর একবার হ্ভির্ব্যর্গ 
দেখিলে ভাল হয় । 

জার্মাণির কারিগরের ইয়োরোপের ও আমেরিকার সকল দেশের 
ছেলেদের খেলানা যোগাইয়া থাকে। স্ভির্ণব্যর্গ সেই খেলানা-শিল্লের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্্র। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংল্যণ্ডের ও আমেরিকার 
বালক-বালিকারা ন্ির্ব্যর্গের খেলান! পাইত না বলিয়া কান্নাকাটি: 
করিয়াছে । 

মধাযুগের জান্দমাণ-সভ্যতায় স্চির্ণব্যর্গ অতি প্রসিদ্ধ স্থান অধিকার" 
করিতেছে। অন্যুন ত্রিশটি গিঞ্জা শহরে বিদ্যমান এবং সেগুলির 
গঠন-রীতিও যারপরনাই চিত্তাকর্ক। এই শহরের সাধারণ, 
বসতবাটগুলির গঠনে একটণ বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। ন্ির্ণব্যর্গের 
বাস্ত-রীতি জার্দাণির অন্যান্ত শহরের বাস্করীতি হইতে স্বতন্ত্র 
আরকিটেক্ট বা বাস্তশিল্পীরা ন্চরণব্যর্গ শহরে এক নৃতন গৃহ-নিশ্বাণ-কৌশল 
দেখিয়া ুপ্ধ হইবেন। 'বাঁড়ীর ছাদগুল। খাঁড়া ও উচ্চকোণগুল। 
অতিশয় তীক্ষ 

স্থিণব্যর্গের বাজারের চারিদিকের বাড়ীগুল1 বহু চিত্রে স্থকুমারশিল্প- 
€প্রমিকগণের নিকট স্থপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। এই শহরের ফোয়ারা 


ব্যাভেরিয়ার মোসাফিরি ২৩৭ 


কারুকাধ্য জগতে অদ্বিতীয় । শহরের চারিদিকের প্রাচীর ও প্রাচীরের 
পার্বস্থ খালে দিল্লীর যত ভারতীয় শহরের কায়দা দেখিতে পাওয়া! যায়। 
চারিদিকে রক্তাভ প্রস্তরের ব্যবহার-বাহুল্য লক্ষিত হয়! 'গথিকঃ 
গড়নরীতির ছড়াছড়ি। 


শিল্পগুর ভ্যিরের 


প্রাচীন ভারতে এক প্রকার স্থকুমার শিল্প কোন দিন প্রতিষ্ঠালাত 
করে নাই। ইংরেজীতে তাহাকে এচিং বলে । তামার পাতের উপর 
লোহীর স্থচে ক্ষোদাই করিয়! চিত্র আক। হয়। পরে কালির সাহায্যে 
কাগজের উপর তাহার ছাপ লওয়া হয়। কাগজের উপর যে ছাপ 
উঠে, তাহা দেখিলে মনে হয়, যেন শিপ স্থক্ষ তুলি বা কলম দিয়া চিত্র 
অন্বিত করিয়াছেন । 

এই শিল্পের এক জন প্রসিদ্ধ ওল্তাদ হ্িরণব্যর্গে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। তীহার নাম-__আল্ব্ে্ট ভিরের। শহরের কেল্লা ক 
রাজবাড়ীর অনতিদূরে ড্যিরেরের বাসভবন। তিনি যে ঘরে কাষ 
করিতেন এবং যে ঘরে খাওয়া-দাওয়া করিতেন, সবই পাচ শত বংসর 
ধরিয়া সযত্বে রক্ষিত হইতেছে! ইরোরোপের ও আমেরিকার 
শিল্পীদিগের পক্ষে ড্যিরেরের বাস্তভিট। তীর্থক্ষেত্র । কয়েকটি ঘরে 
তাহার অঙ্কিত চিত্র ও এচিং সাজনো রহিয়াছে । 

ভ্যিরেরের শিল্পে চিডিরার নক্সা দেখিতে পাই। ঘরবাড়ীর চিত্র 
অনেক । শহর, পল্লী, ছুর্গ ইত্যাদিও আছে। লোকজনের মুত্তি বাদ পড়ে 
নাই । বাইবেলসংক্রান্ত ধর্মচিত্র ত আছেই । জার্মাণিতে ও অষ্রিয়ায় 
ধর্ষোপদেশের জন্য যেসব কেতাব প্রচলিত আছে, সেই সকলে ড্যিরেরের 
এচিংএর সাহায্যে বাইবেলের গল্প বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এইী জ্স্ত 
জান্মাণ- সমাজে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকট ড্যিরের সুপরিচিত 1 


২৬৮ পরাজিত জাম্মাণ 


স্থির্ব্যর্গ আর -একজন জার্দাণ স্থবীর জন্মস্থান বলিয়া পরিচিত ) 
তাহার নাম হান্স সান্স। তিনি ব্যবসায়ে মুচি ছিলেন; কিন্ত 
করিরপে যশোলাভ করেন সাক্ম বহু গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। 
"আজও জার্মাণি ও অষ্ররীয়ার বালক-বালিকার1 সেই সকল গল্প জননীর 
নিকট ব। পাঠশালায় শিখিয়া থাকে । সাক্স ও ভ্যিরের সমসাময়িক ।. 
ইহারা একটা ঝেষ্টরান্ট-ভোজনশালায় আসিয়া খাওয়া-দাওয়া ও 
খোসগল্প করিতেন। সেই ভোজনশালা আজও পুরাতন কায়দায় 
চলিতেছে । তাহার উনন ভারতবর্ষের উননের মত খোলা । অর্থাৎ 
ধুম বাহিরে লইয়া যাইবার জন্ত চিমনি নাই । কাজেই ঘরের ভিতর, 
ছাদ ধূমমলিল। 


'পল্লীগ্রামে'র জ্ঞান-মগ্ডল 


স্ি্বযর্গের অল্প দুরে-_রেলে প্রায় এক ঘণ্টার পথে আরঙাঙ্গেন 
নামক একট! পপল্লীগ্রাম” বা ছোট শহর অবস্থিত। এই পলীগ্রামে 
একটা বিশ্ববিগ্তালয় আছে। ব্যাভেরিয়া গ্রদেশে অর্থাৎ গোটা দক্ষিণ 
জান্দাণিতে মাত্র ছুইটি বিশ্ববিচ্ঠালয়-_-একটি মিউনিক শহরে আর. 
' একটি আর্লাঙ্গেন গ্রামে । 

জান্মাণ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কথা উঠিলেই একটা বিষয় সর্ববদী মনে রাখ! 
দরকার । বালিন, মিউনিক ও লাইপতসিগ ছাড়া জার্াণির আর সব 
বিশ্ববিদ্ভালরই ছোট ছোট শহবে, এমন কি, পল্লী গ্রামে অবস্থিত । আর্‌- 
লাঙ্গেন একটা নগণ্য পল্তীগ্রাম। এই গ্রামের নাম উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি 
ব্যতীত আর কেহ জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তুৎপবৃর্গ 
এইকপ ছোট শহর | য়েনা এই ধরণেরই একটি নগণ্য নগর। অথচ 
এই সকল গ্রাম ও ক্ষুত্র শহরের বিশ্ববিস্ভালমুসমূহই জান্মাণির দর্শন- 


ব্যাভেরিয়ায় মোসাফিরি ২৩ 


সকল জনপদের বিষ্তাপীঠ হইতে জার্দ্মাণির জ্বানমগ্ডল জগতে সভ্যতা 
বিকীর্ণ করিতেছে। জার্মাপ-সমাজের জগিখ্যাত দার্শনিক, এতিহাসিক 
ও বিজ্ঞানাচাধ্যগণ এই সকল কেন্দেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছেন । 
এই কারণে জার্ম্াণির পল্ীগ্রামগ্ুলির দিকে ভারতীয় পর্ধাটকদিগের' 
দৃষ্টিপাত প্রয়োজন । অবশ্ত, পল্লী শব্দে নেহাৎ ভারতীয় পাড়া-গীঁ। 
বুঝিতে হইবে না। 


ইয়োরোপের নির্ধযাতন-যন্্ 


্িব্যর্গের কেন্পায় ব্যাভেরিয়ার রাজ! অনেক সময়ে বসবাস 
করিয়াছেন। রিপাবলিক ব! গণতন্ত্র প্রতিঠিত হইবার কয় বংসর 
পূর্বেও এই দেশের শেষ নরপতি স্টিবযর্গের 'বৃর্গ বা ছুর্গে কয়েক 
রাজি কাটাইয়া গিয়াছেন। জান্মাণ নাও এই ছুর্গে সময় কাটাইয়া- 
ছেন। ছুর্গাভ্যন্তরস্থ ঘরগুলি আড়ম্বববহীন--আরাম বা বিলাসের আসবাব, 
একেবারেই নাই । , 

দুর্গের একাংশে কতকগুলি ঘরে এক অদ্ভুত সংগ্রহ দেখিলাম, 
ঘরগুলার নাম “ফোল্টার-কাম্মার, “ব! নির্ধ্যাতন-ভবন | কয়েদী বা. 
আসামীদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দিবার জন্য নানা! প্রকার যন্ত্র উত্তাবিত 
হইয়াছিল । সে সকল এই জেলখানায় সংগৃহীত রহিয়াছে। এ সমন্ধে 
একখানি প্রকাণ্ড সতিত্ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। দোঁকানদাররা রুটা-. 
মাংশ বা আর কোন জ্ব্য বিক্রয় করিবার মধ ওজনে জুয়াচুরি 
করিলে মধ্যযুগের ইয়োরোপে তাহাদের জন্ত বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা. 
ছিল। তাহাদিগকে পাল্লার একদিকে ঝুলাইয়৷ জলে চুবানো হইত। 
যে ওজনে যত চুয়ি করিয্বাছে, ঠিক ততটা ভার ভাহার ঘাড়ে বাখিয়া 
বেওয়া হইত। এইকসপ শাস্তির যন্ত্র এই কারাগারে দেখা যায়। 
- শহরে ও পল্লীগ্রামে রমণীনিগের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত কলবপ্রিয়া,. 


২৪৭ | পরাজিত জান্মীণি 
তাহাদের ছুর্গতির সীমা ছিল না। হাতে ও গলায় বেড়ী দিয়া 
তাহাদিগকে রাস্তায় ছাড়িয়া দেওয়! হইত। এই অবস্থায় তাহারা 
লোকেরু উপহাস ও নিন্দা সহ করিত। 

মাতলামী. করিয়া অথবা বাত্রিকালে ডাকাইতি করির। যাহারা 
শান্তিপ্রিয় গৃহস্থদের উত্যক্ত করিত, তাহাদিগকে সাজ! দিবার জন্য এক- 
প্রকার প্রকাণ্ড গলবন্ধ উদ্ভাবিত হইয়াছিল । সেই গলবন্ধ গলায় পরিসন। 
কয়েদীদিগকে রাস্তার হাটিতে হইত। রাস্তার লোকের! আসিয়। 
গলবন্ধটা চরকার মত ঘুরাইত এবং তাহাতে কয়েদীর শরীর ক্ষতবিক্ষত 
হইয়। যাইত। ইহা! আমাদের দেশের "হাটে হাড়ি ভাঙ্গা” অপেক্ষ। 
ভীষণ। তারই মাসতুতো ভাই আর কি! 

নানাপ্রকার জানোয়ারের মুখোস পরাইয়! কয়েদীদিগকে রাস্তায় 
হাটাইয়! লইয়। যাওয়া হইত। সড়কের নরনারী, বালকবালিকা তাহা 
দিগকে লইয়! যার যেরূপ খুসী হীসি-ঠাট্টা করিত। বলা বাহুল্য, ইহাতে 
সামাজিক নির্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ক্লেশভোগও যথেষ্ট হইত । 


লৌহময়ী যুবতী ৃত্তি 


এই সব শান্তির সঙ্গে দৈহিক যন্ত্রণা অল্পবিস্তর জড়িত থাকিত। আর 
কতকগুলি দণ্ডের যন্ত্র দেখিলে বীভৎস ও অমান্গুষিক নিষ্ঠুরতার কল্পনা 
করিয়া শিহরিয়। উঠিতে হয়। চিমট! দিয়া জিহ্বা টানিয়। আনা 
চক্ষুতে ছিদ্র করিয়! দেওয়া, উলঙ্গ করিয়। কন্টকপূর্ণ কাষ্টের বাঁ লৌহের 
বাক গড়াগড়ি দেওয়ানো__-এ সব আদালতের দণ্ড ছিল। 

আর একরূপ শীস্তির উল্লেখ করিব। একটি প্রকাণ্ড শৃন্যগর্ভ 
লৌহম়ী যুবতী ৃষ্তির দ্বার খুলিয়া তাহার ভিতর কয়েদীকে দাড় করান 
হইত। তাহার পর দ্বার বন্ধ করা৷ হইত। মৃত্তির মধ্যে বহু কীলক 
এমন ভাবে সজ্জিত থাকিত যে, দ্বার রুদ্ধ করিবামাত্র সেগুলি কয়েদীর : 
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চছ। মুখ, গলা, বঙ্গ, উদর ইত্যাদি ছিত্ব করিয়া দিত। এই উপায়ে 
অনেক কয়েদীকে অহ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইয়াছে ' 

ইয়োরামেরিকার পত্ডিতেরা ভারতবর্ষ, চীন, পারস্ত প্রভৃতি দেশের, 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিচারপ্রণালী ও দণ্তব্যবস্থার আলোচনাপ্রসঙ্গে 
বলিয়া থাকেন, এসিয়ার জাতিসমূহ বর্বরোচিত অমান্থধিক দণুগ্রদানে 
অভ্যতন্ত ছিল। ভারতবর্ষের আর এসিয়ার অন্যান্ট দেশের সমাজবিজ্ঞান 
বিদ্যার অঙ্কশীলনকারীরা স্ভির্যর্গের এই নিরধ্যতন-গৃহ সম্বন্ধে গবেষণা 
করিলে সহজে জগদ্বাসীকে . বুঝাইতে পারেন যে, পশ্চিম মুন্তুকের 
খীষ্টান সমাজেও মধ্যযুগে যে সব দণব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সে সব 
নিষ্্রতায় অনেক প্রাচ্পদ্ধতিকে পরাভূত করিতে পারে । এই 
নিধ্যাতন-গৃহে যে সকল নির্ধ্যাতনবন্ত্র দেখিলাম, তাহার অনেকগুলি 
শতবর্ষ পূর্বেও ইয়োরোপে ব্যবহৃত ছিল । 


ন্যির্ণব্যগ-মাহাজ্য 


িব্যর্গের অনেক বাড়ীই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর বাসভবন 
বলিয়। বিখ্যাত। ত্রয়োদশ ও চতুদ্শ শতাব্দীর অনেক বাস্ত এখনও 
বিদ্যমীন-__সেকালের সৌধে ও গিঞ্জীয় গথিক স্থাঁপত্যরীতি গুলজার । 

 কাঠস্ষোদাইয়ের শিল্প ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে প্রচলিত। 
কিন্তু ক্ষোদাই-করা কাঠের উপর চাপ দিয়া যে ছবি হয়, সেই চিত্রশিল্প 
ভারতে প্রচলিত ছিল না। “এচিং ও “উডকাট* ছুই-ই ভারতে বিদেশ 
হইতে আমদানী-করা শিল্প । এই ছুই ছুই শিল্পের জন্যই স্ঠিরণবযর্গ 
বিধ্যাত। ষ্টোস নামক শিল্পী ড্যিরেরের আমলের লোক। তাহার 
হাতের বহু চিত্র গিজ্জায়-গিজ্জায় দেখিতে পাওয়া যায় 

সিবযর্গের একজন অধিবাসী পকেট-ঘড়ী আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 
আর একজন হ্ির্ণব্যবাপী লোহার তার প্রস্তুত করিয়া জান্মাণিতে 


১৬ ] 
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বিখ্যাত হয়েন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যিনি সর্বপ্রথম ভূমগুলের' 
"গ্লোব বা গোলক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিও এই শহরের লোক 
এই সকল আবিষ্ষারকের মৃত্ঠি শহরের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত 

্থির্ণব্যর্গের গগার্মানিষে মুজেযুম” বিদেশীর অবশ্ঠ-ষ্টব্য ) 
সেকালের ও একালের জার্মাগ-সভ্যতার নানা উপকরণ এই সংগ্রহশালায় 
রক্ষিত হইতেছে । এই ধরণের জাম্মাণ মিউজিয়ম জান্মাণির অন্য কোন 
শহরে আছে কিনা সন্দেহ । বালিনে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ সম্বন্ধে 
নানরূপ সংগ্রহশালা আছে; কিন্তু কেবল জার্শাণি-সন্ন্ধীয় কোন, 
মিউজিয়ম জার্াণিতে, বোধ হয়, আর কোথাও নাই । 


জার্দাণির সুকুমার শিল্প 


গার্ধানিষে সুজেযুমের” বিপুল সংগ্রহ দেখিতে দর্শকদিগের অনেক: 
সময় লীগে । ছুই একটি বিভাগে প্রদশিত বস্তু সম্বন্ধে সামান্য কিছু, 
উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইব । 

জাম্মীণ ভাকঙ্করদিগের হাতের কাজ জগতের কোন নগরের 
মিউজিয়মে প্রার একরূপ নাই। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সংগ্রহালয়ে 
পুরাতন গ্রীসের পর প্রধানত: বর্তমান ফ্রান্সের স্থাপত্য প্রদশিত হয়, 
কিন্ত. গ্চির্ণব্যর্গের এই 'মুজেয়ুমে, ষে স্থাপত্য-সম্পদ দেখিলাম, তাহা! 
বাস্তবিকই জগতের শিল্পীদিগের নিকট আদৃত হইবার ফোগ্য। এ, 
হিনাবে বালিনের “কাইজার ফ্রিডরিষ মুজেযুম*ও ভুষ্টব্য। 

নিউইয়র্ক, গুন, প্যারিস প্রভৃতি শহরের সংগ্রহালয় দেখিলে" 
জার্শাণ চিত্রশিল্প সন্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মে । কেন না সে সব চিত্রশালায়. 
ইতালীয়, ওলন্দাজ ও ফরাসী শিল্পীদিগের চিত্র ব্যতীত অন্ত কোন. 
দেশীয় শিলীদিগের চিত্র বেশী দৃষ্টি আকুষ্ট করে না। ্িরণব্যর্গের, এই 
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আর এক কথা। সাধারণতঃ ফটোগ্রাফে জার্খাণ চিত্রের ও 
ভাস্কর্যের যে সকল প্রতিরুতি পাওয়া যায়, সে সকলের ভিতর তেজ ও 
পরাক্রমের পরিচয় থাকিলেও সৌনর্য ও লাবণ্যের কমনীয়তা লক্ষিত 
হয় না। কিন্তু জার্মাণ-শিল্পের ওন্তাদরা এ সকল স্থটি করিতেও অসমর্থ 
ছিলেন না। ্ভি্ণব্যর্গে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

এই কথাগুলি মনে রর শিল্প-রসিকরা একটা! নৃতন শিল্পজগতের 
সন্ধান, পাইবেন। বালিনের 'নাটসিওনাল গালারী”তে উনংবিশ 
শতাব্দীর জার্মাণ চিত্রশিল্প দেখিলেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইবে। 

্ি্ণব্্গের সংগ্রহালয়ে একটি কাঠের ম্যাডোনা (মাতৃমুস্তি) 
দেখাইয়া ডিরেক্টর হাম্পে বলিলেন, “এইট! জার্খবাণ শিল্পের একটি 
উত্ষ্ট নিদর্শন বলিয়া! বিখ্যাত।” কাষ্ট-ভাঙ্র্ধযে মধ্যুগের জার্খাণ- 
শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। বাপ্সিনের 'কাইজার 
ফিডরিষ মুজেযুমে” তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

িরণব্যগের মুজেমুমে” ভ্যিরেরের অঙ্কিত যে কাল+ড্যর গ্রোসে 
চিত্র দেখিলাম, সংগ্রহশালার পক্ষে তাহা যে অত্যন্ত মূল্যবান্ঃ তাহা 
বেশ বুঝা যাইতেছে । 





নবম অধ্যায় 
গ্যেটে-শিলারের কর্ম্মভূমি 
ট্যিরিলেন প্রদেশ 


প্রুশিয়াকে এক কথায় উত্তর-জান্মীণি বল! হয়। এই হিসাবে দক্ষিণ- 
জার্মাণি বলিলে সহজে ব্যাভেরিয়া বুঝি। এই দুয়ের মাঝামাঝি 
ট্যিরিঙ্গেন ( টুরিঙ্গিয়! ) প্রদেশ । এ এক পাহাড়ী মুল্গুক। ট্যিরিদ্দেনের 
রন্ভূমি ও পাহাড় সন্বন্ধে ভারতে ও পাঠশালায় কিছু কিছু, অস্ততঃ পক্ষে 
নামত; জান। হইয়া থাকে । 

জার্মাণদের চিন্তায় ট্যিরিঙ্গেনের বন-পাহাড় স্বাস্থ্যকর জন্পদ হিসাবে 
সৃল্যবান্। প্রুশিয়ার লোকেরা গরমের ছুটিতে এই প্রদেশের পল্লীতে 
পল্লীতে শক্তি ও সৌন্দধ্যের আরাধনা করিতে অভ্যন্ত। 

অঞ্চলটাকে পাহাড়ী ভূমি না বলিয়া উচ্চ সমতল টেব্ল্ল্যাও 
বলাই যেন যুক্তিসঙ্ঘত। উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের মাঝামাঝি 
'ডেক্কান প্রদেশের কথা মনে পড়িতেছে। তবে এখানে ওখানে ছোট- 
খাটো পাহাড়ের শিরও নজরে পড়ে । 

ট্যিরিঙ্গেন অঞ্চল একমাত্র জার্্মাণ জাতির গৌরবকেন্ত্র নয়। 
ছুলিয়ার সকল দেশেই ট্যিরিঙ্গেন প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । 
কবিবর গ্েটে আর শিলার তাহাদের জীবনের প্রধান ভাগ এই 
্রদেশেই কাটাইয়াছিলেন। সাহিত্য-রসিকদের নিকট গ্যেটে-শিলারের 


4১ নি সি রসিদ. রা উনারা বা রারারিরিলার 


গ্োটেনশিলারের কশ্বভৃমি 5৪৫ 
ভারতে গ্যেটে-কথা 


গ্যেটে আর শিলারের নাম ভারতে সুপরিচিত বটে। কিন্ত 
; গ্যেটে ও শিলারের কোনো রচনা কোনো! ভারতীয় ভাষায় পাওয়া 
: যায় কিনা সন্দেহ। আমাদের ধাহারা এই দুই সাহিত্য-বীরের কথা 
আলোচনা করিয়! থাকেন, তাহাদের প্রায় সকলেই একমাত্র ইংরেজি 
তমার দাস। জার্ম্মাণ ভাষায় পণ্ডিত হইবার পর কয়জন ভারতবাসী 
গোটে-সাহিত্যে এবং শিলার-কাব্যে ডুব দিয়াছেন জানি না। আর, 
বাংলা বা হিন্দী সাহিতো গ্যেটেশিলার আজও বোধ হয় দুইটা: 
লোকের নাম মাত্র। যুবক ভারত এই লচ্জা হইতে মুক্তি পাইবার 
চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইবে না কি? | 
কয়েক বসরের ভিতরই গোটের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। 
সে সময়ে জাশ্মাণন্বা মহা ঘট। করিয়া গ্যেটেতিথি পালন করিবে নিশ্চয় । 
জগতের ছোট বড় “সভ্য” দেশ হইতে জার্াণ জাতির নিকট গোটে- 
অর্্য আসিবে। ভারতসন্তানকি তখন বলিবেন £_“বড়ই ছুঃখের- 
কথা, আমরা আজও কোনো স্বদেশী ভাষায় গোটের এক কীচ্চাও পাই 
না?” যুবক ভারত, তখন তোমরা তোমাদের জার্্মাণ বন্ধুদের নিকট 
মুখ দেখাইতে পারিবে কি? 


ভাইমারের জ্ঞান-মগ্ডুল 


জার্শাণ “কুণ্টুর” বলিলে যে সাহিত্য, সভ্যতা, দর্শন ও শিল্প 
সাধারণতঃ পণ্ডিত মহলে আলোচিত হয়, তাহার জন্মকাল ১৭৮০ হইতে 
১৮৩৭ পর্যান্ত পঞ্চাশ বৎসর । সেই পঞ্চাশ বংসরের জার্তবাণ-কীন্তি এই. 
ট্যিরিঙ্গেনের এক নগণ্য নগরে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। নাম তাহার 
ভাইমার। 


২৪৬ পরাজিত জান্াণি 


ভাইমারের এক মামুলি নবাব, জমিদার বা রাজা কার্ল আউগ্ষ্ট 
ভারতীয় বিক্রমাদিত্যের মতন এক 'নবরত্র কায়েম করিয়াছিলেন । 
এই জান্মাণ বিক্রমাদিত্য তখনকার দিনের সর্ধপ্রসিদ্ধ কবি, নাটককার, 
দার্শনিক, এতিহাসিক, চিত্রকর, বাস্তশিল্পী, সঙ্গীতাচার্্য ইত্যাদি 
স্থধীকে বৃত্তি দিয়া “সংরক্ষণ করিতেন । কোনো! শ্রেণীর পণ্ডিত বাদ 
পড়িত না। 

এই নবরত্বের জ্ঞানমগ্ডলে জার্ম্মাণি এক অপূর্ব আন্দোলন লাভ 
করে। ছুনিয়ার পঙ্ডিতেরা তাহাকে “রোমাট্টিক বা ভাবুকতার 
আন্দোলন বলিয়া! থাকেন। ভাইমারের ফোয়ারায়ই উনবিংশ শতাব্দীর 
এই বিপুল চিন্তাধারা ইয়োরোপের সমাজকে প্লাবিত করিবার পথে 
ছুটিতে থাকে । ভাইমারের কল্যাণেই পাশ্চাত্য নরনারী একটা বড় 
'গোছের “নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ ভোগ করিতে সমর্থ হয় 

কাজেই ভাইমার ভারতবাসীর পক্ষেও সমাদূত হইবারই কথা। 
ভাইমারে এক সঙ্গে জার্মাণ কুণ্টরের গোড়াটা আর বর্তমান জগতের 
ষ্ল প্রজবণ__ছুইই হাতে হাতে পাকড়াও করা সম্ভব! বিশ্বশক্তির 
উপাসকেরা ভাইমার-তীর্থে ধতিহাসিক আনন্দ পাইবেনই পাইবেন। 
বহু ভারতীয় পর্ধযটকই ইতিপূর্বে ভাইমারে গঙ্গান্সান, করিয়া গিয়া 
খাকিবেন। 


নাট্যকার শিলার 


ভাইমারের লাগাও একট! ছোট শহরের নাম যেনা । রেলে 
তফাৎ মাত্র পয়তালিশ মিনিট । সেই নবরত্বের যুগে য়েনীও প্রসিদ্ধ 
ছিল। গ্যেটের ভাষায় য়েনা ছিল “নেষ্টখেন, বা ছোট্র একখানা নীড়- 
বিশেষ । সহজে বলা যাউক য়েন! ছিল ভাইমারের মফস্বল । এই 


গ্যেটে-শিলারের কর্শভূমি ২০৪৭ 


খাশ য়েনায় আর আশেপাশের গায়ে গায়ে গ্যেটে-শিলার যুগের 
স্বতিচি দেখিতেছি। কোন্‌ কোন্‌ ঘরে, কোন্‌ কোন্‌ বাগানে, 
'কোন্‌ কোন্‌ দরিয়ার কোণে, 'কোন্‌ টেবিলে বসিয়া কোন্‌ লেখক - 
কোন্‌ রচনাটা তৈয়ারি করিয়াছিলেন, ভাইমার-রেনার বন্ধুরা সেসব 
দেখাইতেছেন। এই ধরণের বীরপৃজায় বাস্তভিটাতত্বের সকল 
অন্ুষ্ঠানই আছে। জার্দাণিতে যাহা দেখিতেছি ফ্রান্সে, ইংল্যণ্ডে, 
এমন কি আমেরিকায়ও তাহা দেখিয়াছি। ভারতবাপীর নিকটও 'এই 
সব কায়দা অজানাকিছু নয়। 
আজকালকার মালিকের! অবশ্য ঘরগুলাকে বিশেষ কোনো সম্মানযোগ্য: 
চিজ বিবেচনা! করে না। কোনো বাড়ীতে প্রবেশ করাই দুর্ঘট। তবে 
কোনো কোনো মালিক বিদেশী পর্ধ্টটকের ইজ্জদ রক্ষা করিতে রাজি। 
রেনায় শিলারের আবহাওয়া পাইতেছি দস্তর মতন । 'শিলার-টিশ্‌ঃ 
নামে শিলারের টেবিল রক্ষিত হইতেছে । খোলা-কলারওয়ালা জামা 
পরিয়া এই টেবিলে বসিলেই অবশ্ঠ গল্গলিয়। কবিতা বাহির হয় না! 
শিলারকে প্রধানতঃ নাট্যকাররূপে ইজ্জদ দেওয়া হয়। গীতি- 
কবিতায়ও শিলারের হাত সরসভাবে খেলিত। তবে নাটকগুলাই, 
তাহার প্রধান কীন্তি সন্দেহ নাই। “ভিল্হেল্ম. টেল” নাটক গল্পাকারে 
ভারতীয় পাঠশালায়ও স্থবিদিত। স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল শিলারের; 
প্রত্যেক নাটক রচনায় ধুয়া” বা 'মুদ্দা,। | 
কোনো নাটকের কথাবস্্ স্থইস্, কোনো নাটক স্পেনের ঘটন। 
লইয়! লিখিত! এক নাটকের রসদ জোগাইয়াছে স্কটল্যাও। ফরাসী, 
বীরাঙ্গনার কীন্তিও শিলারের প্রাণকে তাতাইয়া তুলিয়াছিল। মধ্যযুগ 
আর পুরাণা কথা লইয়া ঘাটাঘাটি করা শিলার-সাহিত্যের বিশেষত্ব. 
প্রাচীনের প্রতি অন্থরাগ রোমার্টিকতার অন্যতম লক্ষণ। এই সক্ল- 
তরফ হইতে বাংলার ছিজেন্্রলাল বিংশ শতাব্দীর শিলার । 


২৪৮ প্রবাজিত জান্মীণি 


জি 

আমাদের “শকুস্তলা”র ধীচে শিলার 'থালিকা” নাটক রচনা করেন । 
ভাইমারের যুগে গ্যেটেবষগুল কালিদাসের 'শকন্তলা লইয়া তুমুল 
লাফালাফি করিত গোটে “শকুস্তলা-ময়* হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবিদের 
ত কথাই নাই, দার্শনিকরাও ভারতবর্ষের নামে ভূমানন্দ অস্থুভব করিত । 
জার্খাণ কুণ্টরের গোড়াটা, জাম্মাণ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ, ইয়োরোগীয় 
জীবনের রোমান্টিক বিপ্লব, বর্তমান জগতের জন্মকথা,_-এই সব 

, লইন্ভা যে কোনো পণ্ডিতই ঘাটাঘাটি করুন না কেন, তীহাকে ভাইনে' 

বীয়ে পাঁয়তারা! করিতে করিতে একবার না৷ একবার গ্প্ত ভারতের 
সাত্রাজ্য-মগ্ুলকে সেলাম ঠ.কিতেই হইবে । 


য়েনা 


যেনা নেহাৎ ছোট শহর,_বড় রকমের একটা পল্লী বলা যাউক । 
আজ-কাল লাখ লাখ লোকের বস্তি না দেখিলে কোনো! জীবনকেন্ত্রকে 
সহজে শহর বলিতে ইচ্ছা হয় না। ছুনিয়ায় হাটিতে হাটিতে নজর 
বড় হইয়া গিয়াছে! ভাইমার বোধ হয় য়েনার চেয়েও ছোট। 
লোক-সংখ্যা প্রত্যেকটায়ই ত্রিশ চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি? 

বুর্শ-কেলার” নামক সেকেলে ছুর্গের নীচের তলায় অবস্থিত 
রেষ্টরান্টে খাইতে না গেলে য়েনা দেখা হয় নাঁ। এই ধরণের 
“কেলারঃ জাতীয় ভোজনাঁলয় জার্শাণির বোধ হয় প্রত্যেক শহরেই 
আছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের! জার্মাণিতে এই সকল ব্যবস্থাকে 
“ব্যি্গালিখঃ (বা “গ্রেরস্থু"স্থলভ) বলিতে অভ্যত্ত। তবে নীচের তলায় 
খানিকটা আধ্যাত্মিক অন্ধকারময় আবহাওয়ায় বসিয়া পেটপূজ1 করা 
অনেকের পক্ষে রোধ হয় একবারের বেশী পোষায় না। দেশ দেখিতে 
আসা গিয়াছে যখন, তখন সবই করা চাই। এই নীতি বৃহ 
বুর্গকেলারকে বাদ দেওয়া চলে না। 


গ্যেটে-শিলারের কর্মভূমি 


যে হোটেলে আড্ডা গাঁড়া গিয়াছে তাহার নাম '্যয়চেস হাউস 
বা জান্্াণ ভবন। এটাও “ব্যিগালিখই বটে। মধ্যবিত গৃহস্থ 
ধরণের লোক বলিলে যে জীব বুঝা যায়, সেই জীবের আনাগোনা, 
এখানে বেশী। 

ধর্মসংস্কারক লুথারের মৃত্তি এখানকার এক গিজ্জার বিশেষত্ব 
বাড়ী-ঘরের বিশেষত্ব কোথায়ও নজরে পড়ে না। জার্খাণিস্লভ 
'গখিকের? ছায়া এখানে ওখানে লক্ষ্য করিতে হইবে মাত্র । 


জীবতত্ববিৎ হেকেল 


বৎসর কয়েক হইল য়েনার জগছিখ্যাত জীবতত্ববিং হেকেলের 
মৃত্যু হইয়াছে। ইংরেজ ডাক্ুইন আর ফরাসী লাখার্কের মতন জার্মাণ 
হেক্ষেল ক্রমবিকাশতত্বের অন্যতম জন্মদাতা । জাম্মাণির বাহিরে 
হেক্ষেলের নাম-্ডাক যত অন্ত কোনো জার্দ্মাণ দার্শনিক ব! বৈজ্ঞানিকের 
নামঙাক ততটা কিনা বলা কঠিন। এই সকল তুলনা-কাধ্যে জরীপ- 
করার মাপকাঠি লইয়া গোলযোগ উঠিতে পারে । কাজেই এ সম্্ধে, 
বেশী নাড়াচাড়া না করাই সঙ্গত। তবে আমল কথা এই ফে 


তাহার অনেকগুলাই হেকেলের নিকট হইতে ছুরি-করা মাল! 
ঈসতের সকল ভাষায়ই-এমন কি “অসভ্য জাপান” ও চীনের" 
ভাষায়ও এই গ্রন্থের তক্দমা আছে। কে জানে ফোনো ভারতীয় 


২৫০ পরাজিত জাশ্মাণি 


ভাষায় আছে কিনা? বাংলায় বোধ হয় নাই,_বাংলা সাহিত্য ভারতের 
সর্বোচ্চ সাহিত্য কিনা! উর্দুতে থাকা অসম্ভব নয়। শুনিয়াছি 
হিন্দীতে আছে। 


'ড্যয়চেস হাউস-হোটেলের অনতিদূরেই হেকেলের বাড়ী । সেই 
বাড়ীটা এক্ষণে মিউজিয়ামে পরিণত হইয়াছে । পচাশী বৎসর বয়সে 
হেক্কেলের মৃত্যু হয়। মরবার দিন পর্য্যন্ত ইনি কর্শক্ষম ছিলেন। 
টেবিলের উপর শেষ লেখাগুলা সাজানো রহিয়াছে। কলমটাও 
সেই অবস্থায়ই রক্ষিত হইতেছে | 


অশ্যাপক শমিড্‌ হেকেলের এক চেলা। মিউজিয়ামের. কাগজপত্র 
দেখা শুনা করা শ্মিডের কাজ। হেক্কেলের অনেক লেখা এখনও 
অপ্রকাশিত রহিয়াছে । সেই সব সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিবার 
জন্যও শূমিড বাহাল আছেন। 


অনেকেই বোধ হম্ম জানেন না যে, হেকেল একজন অসাধারণ 
চিত্রকর ছিলেন। বৈজ্ঞানিক অভিযান উপলক্ষ্যে হেকেলকে দেশ- 
বিদেশের বনে জঙ্গলে পর্যটন করিতে হইয়াছিল । ভারতবর্ষ ও বাদ 
যার নাই। সেই সকল দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ হেকেল ছবি -'আকিয়া 
ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রায় ছুই হাজার চিত্রের সংগ্রহ দেখিলাম । 
ছবিগ্ুলার ভিতর উত্ভিদ-তত্ব, জীবতব, আকরতন্ব, পাহাড়তত্ব, 
নদনদীতর সবই বৈজ্ঞানিক যাথর্থ্ের সহিত বাচিরা রহিয়াছে । তাহা 
ছাড়া বিভিন্ন অংশগুলাকে সাজাইবার ক্ষমতা এবং নানা বর্ণের 
সাহায্যে বৈচিত্র্যের ভিতর সামগ্রস্ত ফুটাইবার দক্ষতা দেখিতেছি। 
এই হিসাবেই হেক্কেল স্থকুমারশিল্পী । বৈজ্ঞানিক না হইয়! একমাত্র- 
“চিত্রকর ভীবে জীবন কাটাইলেও হেকেল ছুনিরায় বশন্বী হইতে 
পারিতেন বোধ হয়। 


গ্যেটে-শিলারের কর্ভূমি ২১ 
কাল” শুসাইস 


জান্দবাণির নগরে নগরে “ফোল্কস্-বাড' বা সার্ধজনিক ন্বানাগার 
নামক বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। য়েনা়ও দেখিতেছি নিজ নিজ বসত 
বাড়ীতে নাওয়ার ব্যবস্থা করা জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব । নাওয়! 
এই সকল দেশে নিতা-কর্ণ-পদ্ধতির অন্তর্গত নয়। কাঁলেভব্রে,_. 
মাসে একবার বা ছুইবার”_জনসাধারণ ন্নানারামের বিলাস ভোগ 
করিতে অভ্যস্ত । 

য়েনার নাম আজকাল প্রধান ভাবে গ্যেটে-শিলারের স্ৃতিজড়িত 
কি হেকেলের বৈজ্ঞানিক কীন্তিসংশ্লিষ্ট বলা কঠিন। তবে এখানকার 
একটা কীরথানা জগতে অদ্ধিতীয় যশ ভোগ করিয়া! থাকে । এমন কি. 
ভারতের উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও ৎসাইসের কাচ দেখুন বা না 
দেখুন সেই বিষয়ে গল্প শুনিয়া থাকেন। দুরবীণ, অণুবীণ ইত্যাদি 
যন্ত্রের জন্ যে সব কাচ ব্যবহার করা হয়, তাহা তৈয়ারি করিয়াই 
কাল” ৎসাইস প্রসিদ্ধ। কারখানাটা য়েনা শহরের মধ্যস্থানে অবস্থিত। 

কারখানার বাবুদের স্দে আলাপ পরিচয় হইল। প্রায় চার হাজার 
লোক কাজ করে। কয়েক গণ্ডা বিজ্ঞানসেবী এখানকার বিজ্ঞানশালায় 
ইপ্া্িাল রিসার্চ বা শিল্প-গরবেষণার কাজে মোতাম্জেন আছেন। 
পুরাণার বজ্জন আর নয়ার উদ্ভাবন চোপর দিনরাত চলিতেছে । 

য়েনা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিজ্ঞানাধ্যাপক আবে ছিলেন ৎসাইসের 
কারখানার বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠাতা। মজুরদিগকে 
সকলপ্রকারে স্থখী রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আবে জার্াণ সমাজে 
অমর হইয়াছেন। কারখানার পরিচালনায় মজুরদের হাত আছে। 
উচ্চহারে মজুরিও জুটে । মজুর-সমস্ত। লইয়া যে সকল জননায়কঃ 


২৫২ পরাজিত জার্নি 
কাল” ঘসাইস ও আবে-প্রবন্তিত নিয়মগ্তলা খুঁটিয়ী খুঁটিয়া আলোচনা 
করিয়া দেখিতে পারেন। সৌশ্টালিজম, কমিউনিজম ইত্যাদির অনেক 
" গন্ধ এই জগতপ্রসিদ্ধ পুর্জোআ? কারবারের আবহাওয়ায় পাওয়া যাইবে 
তথাপি মজুর-সমস্তা য়েনায়ও দেখা দরিরাছে। বস্ততঃ গোটা 
ট্যিরিঙ্গেন প্রর্দেশটাই জার্দাণির বোল্শোভিক বাখান। এই 
প্রদেশের মজুরের! রুশ-ভাবাপন্ন লেনিন-ভক্ত লোক। কুশিয়াঁর 
সোভিয়েট সরকার জাশ্মীণির এই জেলাগুলাকে রুশ সাত্ীজ্যের 
মফংস্বল বিবেচনা করিতে অভ্যন্ত। গ্যেটে-শিলারের কর্মক্ষেত্র 
আজ ধনসাম্যপন্থী সমাজ-বিপ্লবধন্মী নরনারীর জীবন-কেন্দ্র। ইহারই 
নাম “সাইট্‌-গাইস্+ বা যুগধর্ম ॥ বিংশ শতাবীতে গ্যেটে-শিলার 
মহাঝ্সারা বড় বেশী 'কন্কে? পান না। মজা বটে! 


দার্শনিক অয়কেন 


য়েনা বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক অয়কেন ছুনিয়ার জ্ঞানমগ্ডলে 
স্ুপ্রতিষ্ঠিত। নোবেল প্রাইজ পাওয়। লৌক। অয়কেনের রচনাবলী 
ইংরেজিতে ভারতেও আলোচিত হইয়া থাকে ৷ বুড়া লোক ভাল। 

ভারতবাসী আজকালকার দিনে যখনই অধ্যাক্সতব, আদর্শবাদ, 
ভাবুকতা! ইত্যাদির ফোড়ন ঝাড়েন, তখনই ইহারা হয় জার্মাণ 
অয়কেন, না হয় ইতালিয়ান ক্রচে, না হয় হেগেলপন্থী ইংরেজ: 
ত্রাডলে ইত্যাদির মতগুলা বাংলায় বা অন্ত কোনো স্বদেশী ভাষায় 
তঙ্জমা করিয়। দেন। তবে কথাগুলাকে খাটি স্বদেশী, এবং ভারতীয় 
আবর্শের প্রতিমৃন্তিরূপে প্রচারিত করিবার জন্য ইহারা নিজ রচন! বাঁ 
বন্তৃতার এখানে-সেখানে দেড় লাইন গীতার শ্লোক এবং গোটা আড়াই 
উপনিষদের-শব ছড়াইয়া দিয়া থাকেন। বর্তমান ভারতের খাথার দাম 
কতটুকু খতাইয়া দেখা আবশ্তক। সম্প্রতি থাক সে কথা। 


₹ 


গ্যেটে-শিলান্পের কর্শভূমি ২৫৩ 


অয়কেনের জার্দাণ শিশ্তেরা 'অয়কেন-বুণ্ত বা অয়কেন-পরিষৎ 
কায়েম করিতেছেন। নানাদেশে এই বুণ্ডের শাখ। স্থাপনের চেষ্টা 
চলিতেছে । অয়েকেনের পত্রী হইয়াছেন সম্পাদক । ভারতের জন্ত 
কতকগুলা ঠিকানা চাহিলেন। য়েনার নানা লোক্হিতকর কাজে 
অয়কেন-পন্রীর যোগাযোগ আছে। | 

ছুনিয়ার অন্যান্য বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের মতন অয়কেনও 
ভারতবর্ষ, ভারতীয় সভ্যতা, ভারতবাসীর স্বধন্্ ইত্যাদি বলিলে একমাত্র 
আদর্শবাদ, পরলোকতন্ব, বৌদ্ধদর্শন, উপনিষৎ ইত্যাদি বুঝিতে 
অভ্যন্ত। ভারত সম্বন্ধে এইরূপ একদেশদণিতা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 
নিকট হইতে এসিয়ার পণ্ডিতের নকল করিয়াছেন । ৮ পুল 


অয়কেন নিজে যখন আদর্শবাদী তখন ছুনিয়ায় আদর্শবাদীর সংখ্যা 
যত বাড়ে ততই ইহার পক্ষে সুখের কথা। কাজেই ভারত বা চীন 
সত্যসত্যই পূরাপূরি আদর্শবাদী কিনা, তাহা নিক্তির ওজনে বিচার 
করিবার মতন ধৈর্ধ্য অয়কেনের নাই। এই ধৈর্যের অভাব বাই 
রাসেল, রমারল? ইত্যাদি আদর্শবাদীদের স্বভাবগত | 


.ভারতবাসীর পক্ষে এইটুকু বুঝিয়া রাখা উচিত যে, প্রাচীন শ্রীসের 
প্লেটো, গ্রেকো-রোমাণ যুগের প্রটমস, ক্যাথলিক খ্রীষ্টান খধি ইতালিয়ান 
টমাস আকিনাস, জার্াণ র্যাকোব ব্যেমে ইত্যাদি চিন্তাবীরগণ 
তথাকথিত হিন্দুচীনা-জ্ফী বা প্রাচ্য আদর্শবাদে ও ভাবুকতায় ভরপূর। 
পাশ্চাত্যের উপনিষ্, তাও-তে-চিড. আর রুমির উপাসনা না করিয়াও 
স্বদেশেই নিজ নিজ ভাবুকতার খোরাক পাইতে পারেন। তবে, 
আজকালকার ইয়োরামেরিকান ুখীয়হলে পাশ্চাত্য আবদর্শবাদের 
কথা অনেক সময়েই মনে থাকে লা । এ জনা অলি ২ 
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গ্যেটে-ভবন 


গ্যেটে ভাইমারের এক বাড়ীতে বৎসর সাতেক ভাড়াটিয়ারূপে 
বসবাস করেন। পরে বাঁড়ীটা নিজের সম্পর্তিতে পরিণত হয়।' 
১৭৯২ হইতে ১৮৩২ পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুকীল পর্য্যন্ত চল্লিশ বত্সর 
ধরিয়' কবিবর এই ভবনে ছিলেন। এই কারণে 'গোটে-হাউস” 
সাহিত্য-প্রেমিকদের নিকট আদরের বস্ত । 

১৮৮৬ সালে “গোটে-ভবন' ভাইমার নগরের সম্পত্তি হইয়াছে? 
এই নৃতন ব্যবস্থায় দেখিতেছি, আজকাল এখানে এক বিরাট মিউজিয়াম 
বা সংগ্রহালয়। গ্যেটেবজীবনের আর গ্যেটে-পাহিত্যের (নানা তথ্য 
কামরায় কামরায় সাজানে। রহিয়াছে । 

গ্যেটে-নাট্সিওনাল-মুজেমুমনর ভিতর প্রবেশ করিলে সাহিত্য 
ছাড়া৷ আরও অনেক চিজ চোখে পড়ে । ছবি, মৃণ্তি, কেতাব, গা, 
পাথর, জীবজন্ত ইত্যাদির সংগ্রহ বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এইগুলা সবই 
গ্যেটের নিজের হাতে সংগ্রহ করা জিনিষ। 

এই সংগ্রহগুলাকে কেবলমাত্র “বাতিক বলা চলে না। 
নানাদিকে গ্যেটের বাতিক ঘে ছিল ন। তা নর। কিন্তু আসল কথা” 
গ্যেটের মাথাটা একসঙ্গে বহক্ষেত্রে সজাগভাবে খেলিত। 

লোকেরা সাধারণতঃ গ্যেটেকে একমাত্র কবিব্ধূপে চিনে। গ্যেটের 
গীতিকাব্য, গ্যেটের নাটক, গ্যেটের উপন্যাস, গ্যেটের কথোপকথন 
এই সবই সাহিত্য-সমাজে স্পরিচিত। কিন্তু খাঁটি বিজ্ঞানের 
মহলেও গ্যেটের কীর্তি অতি উচু দরের। গ্যেটেকে উত্ভিদ্‌-বিজ্ঞান 
এবং জীব-বিজ্ঞানের অস্ততম জন্মপাতী বল। যাইতে পারে। ভারুইন, 
লামার্ক আর হেকেল ইত্যাদির ষে ইজ্জর, জীবন বিষয়ক ক্রমবিকাশ 
তাঁতর ইতিতাঁস ০গাটিরও সই ইচ্গদ। ্ 





গ্োেটে-শিলারের কর্ধভূমি ২৫৫ 


অধিকন্ত পদার্থবিষ্ঠা এবং রসায়ন এই ছুই লাইনেও গ্যেটের 
“রিসার্চ বা অনুসন্ধান চলিত। সে যুগের অন্যান্ত বিজ্ঞানসেবীরা 
যেরূপ ল্যাবরেটরিতে বসিয়া মাপিয়া' জুকিরা বস্তপরীক্ষা করিতেন, 
গ্যেটে ও নিজ ভবনের কয়েক কামরায় ঠিক সেইব্বপ পরীক্ষা কার্ধে 
মোতায়েন থাকিতেন। বিজ্ঞানালোচনাট1 গ্যেটের পক্ষে নেহাৎ 
বাতিক মাত্র ছিল না”_জীবনের এক প্রচণ্ড সাধনায় পরিণত 
হ্ইয়াছিল। রংয়ের বিশ্লেষণ করিয়া কবিবর বৈজ্ঞানিক মহলে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছিলেন। 

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় লোক জন্মিয়াছেন। কিন্তু একসঙ্গে 
বহুবিধ চিন্তাক্ষেত্ে সর্কোচ্চ যশের অধিকারী বড় বেশী নাই। গেটের 
কৃতিত্ব বোধ হয় এই হিসাবে সবসে সেরা । তাহার উপর মনে 
রাখিতে হইবে,_গ্যেটে একজন মহা! কর্মবীরও বটে। ভাইমার- 
রাষ্ট্রের কর্ণধারই ছিলেন তিনি । অবশ্ঠ ভাইমার এমন কিছু বড় দেশ 
ছিল না। তবে সে যুগের জার্খাণ মুনুকে ঝগড়া, চুকলি, মারামারি, 
কৌদল, ষড়যন্ত্র এত বেশী চলিত যে একজন ভারুক-প্রেমিক-কবি- 
বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একট! দেশের শাসনভার লইয়া বহুকাল পরযান্ত সেই" 
কাজে মোতায়েন থাকা একটা মুখের কথা নয়। 


ভীল'গু ও হার্ডার 


... কাল্মআউগ্ুই, (১৭৭৫-১৮২৮) একসঙ্গে বহবীরের;সম্মান করিতে 
শিখিয়াছিলেন। গ্োটেকেই তিনি ওরদেব বিবেচনা করিতেন, 

সন্দেহ নাই। 

. গ্রেটেমগুলের ভিতর শিলার ছাড়া আরও অনেক জ্যোতিফের 

উদয় হইয়াছিল। জার্মাণ সভ্যতায় তীহারা সকলেই অমর । দ্বুনিবার, 
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ভাইমারের - স্লল বা গ্রামাদ-ছূর্গের ভিতর সেই গ্যেটে-মগ্ুল 
বা নব-রত্বের জ্যোতি কিছু কিছু মালুম হয়। গ্যেটের নামে আর 
শিলারের নামে দুইটা কামরা অভিহিত হইতেছে। ছুইর়ের রচনাবলী 
চিত্রাকারে এই ছুই কামরায় দেখিতে পাই। 
সে যুগের এক বড় কৰি ভীলাও জান্মাগ বিত্রমাদিত্যের 'দংরক্ষণ” 
ভোগ করিয়াছিলেন। তাহার নামে এক কামরা দেখিতেছি। 
উদ্দীপনামূলক কবিতা রচনা ছিল তাহার অন্ততম কীন্তি। প্রাচীন 
শ্রীক এবং অন্তান্য পুরাণের গল্প অবলম্বন করিয়া ভীলাগ নবধুগ 
গড়িতেন। 
এক কামর! দেখিতেছি হার্ডারের নামে। হার্ডার ছিলেন দার্শনিক 
ও সমাতববিৎ। প্রাচীন আর মধ্যযুগের মানবজীবন বিষয়ক তথ্য 
সংগ্রহ কর! ছিল হার্ডারের এক বড় কাজ। বু-তত্বের আসরে এই কারণে 
হার্ডারের পানন্থপাঁরি মিলে । বিদেশী সাহিত্য স্বদেশী ভাষায় প্রচার 
কর! ছিল হার্ডারের আর এক বড় কাজ। জার্মাণ আতিকে হার্ডীর 
বিশবমুখী করিয়া তুলিতেছিলেন। এই স্মত্রে ভারতীয় কাব্য ও দর্শনের 
দিকেও হার্ডারের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। 
হার্ডারের নাম আজকালকার দিনে বড় বেশী শুনা যায় না। কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে হার্ডারের চিন্তাধারা ছিল পাশ্চাত্য 
. জ্ঞানমগ্ুলে এক বিপুল শক্তি। কি স্থকুমার-শিল্প, কি কাব্যসাহিত্য, 
কি লোকাচারতত্ব, কি ধর্কণ্থ, কি দর্শন বা। রীতিনীতি,-সকল 
ক্ষেত্রেই আজকাল তুলনামূলক আলোচনা প্রণালীর রেওয়াজ দেখিতে 
পাই। এই রেওয়াজের অন্যতম জন্মনাতাই হইতেছেন হার্ডার 
জার্শাণরা হার্ডারের প্রভাবে একসঙ্গে স্বজাতিনিষ্ট, অতীতপ্রিয় এবুং 
স্মশবংসল হইতে শিখে! সুঙ্গে সঙ্গে বিশ্বশক্তির সম্যবহার করিবার 
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হীর্ডারের প্রচেষ্টায় গভীরতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ্য়। জান্মাণদের . 
কোমাটিকতায় শিলার যে আগুন ছুটাইভেছিলেন, সেই আগুনই 
হার্ডারের সাহিত্যসাধনার ফলে জনসাধারণকে দৃঢ়তা ও. সঙ্ঘবদ্ধতার 
দিকে লইয়া যাইতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে. “জাতীয়তা'র 
আন্দোলন হাঙরের রোমান্টিকতায পুষ্ট হইয়াছে। . ইতালিয়ান ভাবুক-. 
প্রবর জাতীয়তার ঝষি মাংসিনি হার্ডারের অন্ততম ভক্ত ছিলেন । 


মফঃম্বলের আধিক অবস্থা 


জান্মাণির মফস্বেলে মফ্ম্বলে টে। টো করিলে বেশ বুঝা যায় যে, 
লড়াইয়ে হারিয়াছে বলিয়া জান্মাণরা নেহাঁৎ দরিদ্র হইয়া ;পড়ে নাই।, 
বড় বড় শহরের খিয়েটারে, হোটেলে, নাচগানের মজলিশে আর. 
জিনিষপত্রের দোকানে অনেক ক্ষেত্রেই লোকের ভিড়ের ভিতর 
বিদেশীদের সংখ্যা অনেক। -কাঁজেই সেই. সব কেনাবেচা, আমোদ- 
প্রমোদ, বিলাভোগ ইত্যাদি দেখিয়। খাটি জার্খাণ নরনারীর আর্ধিক 
অবস্থা বুঝা সহজ নয়। র্‌ 2. 

কিন্ত ছোট ছোট শহরে এবং পল্লীতে বিদেশীদের চলাফেরা 
কম। ভাইমার য়েনা ইত্যাদি অঞ্চলে “নেটিভ'দের সংখ্যাই বেশী। 
এখানকার সড়কে যে.সব নরনারী চোখে পড়ে তাহাদের পোষাক- 
পরিচ্ছদে দারিদ্রের লক্ষণ নাই। খতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নয়! 
নয়া পৌষাক পরা ইয়োরামেরিকানদের দস্তর। জার্ম্াণরা সেই দত্তর 
রক্ষা করিয়াই চলিতেছে । 

রেষ্টরান্টে কাফেতে রোজই দর বাড়িতেছে। কিন্তু চড়া হারে 
চর্ধ্যচোয্য উপভোগ করিবার লোক কমিতেছে না। দিনেমার আর 
রঙ্গালয়েও জান্দাণ নরনারী ঘথাপূর্বং তথাপরমূ। . 

জিনিষপত্রের দর বাড়িতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু জান্মীণির 
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২৮ গ্রাজিত জান্দাবি 


ক্বেরারী, স্কর্শচারী, কুলী, মঙ্গুর, বী ইত্যারটির মাহিয়ানা বা! সাপ্তাহিক 
কেত্তনও তেমন তেমন বাড়ানো হইতেছে। কষ্ট কাহাকে বলে 
বেতনভোগী কোনো লোকই জানে না। কাজেই ছুঃখ-দারিত্য চোখে 
পড়িতেছে না । লড়াইয়ের পূর্বে জাম্মাণদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি . 
কিরূপ ছিল জানি না। . ভবে আজ তাহার চেয়ে সেই মাপকাঠি অনেক 
খাটে_-এ কথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। 

ভারতীয় দারিদ্র্যের মাপকাঠি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে 
গেলে অন্যায় করা হইবে। আমাদের চেয়ে জার্দদাণরা আজ বেশী 
স্থথে আছে কি বেশী ক্টে আছে, তাহা আলোচন! করিতে বস! সম্প্রতি 
নিশ্রয়োজন। ১৯১৪ সালের তুলনায় ১৯২২ সালে ইহাদের অবস্থা কি, 
তাহাই বিচার করা সঙ্গত। 


মধ্যবিত্তের দশ! 


ভবে জার্মীণির কোনো সমীজে আজ ছুংখ নাই এ কথা বল! চক্ষে 
না। মধ্যবিত্ত এবং বিশেষতঃ মস্তিষজীবীদের শ্রেণীতে আত্বিক 
কষ্ট অনেক স্থলেই দেখিয়াছি_কি বালিনে কি: মফঃম্বলে। ইস্কুল- 
মাষ্টার, চিকিৎসক, উকীল, সাহিত্যসেবী, সংবাদপত্রের লেখক, চিত্রকর 
স্থপতি, গায়ক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে। 
এই ধরণের লোকের কষ্ট আজ ইংল্যণ্ডে, ফ্রান্সে আর ইতালিতেই বা 
কম কি? 

ভারতে আমরা কি নিয়শ্রেণী কি মধ্যবিত্ত সকলেই সা'রাঁজীবন 
আঘথিক কষ্ট ভোগ করিতে অভ্যন্ত। না খাইতে পাইয়া মরা, 
পোষাকের অভাবে শীতে বর্ষায় কষ্ট পাওয়া আমাদের বুনাতিন। 


টিন সন করি: নে ০১ হিল্লা রানির রব রর রপ্ত 


গোটে-শিলারের রশ্মভূমি ২৫ 


আমাদের দেশে হার্জার লোকে ভুগে, কি দশ লাখ পোঁক তৃগে। 
তাহা বিচার-বিশ্লেষণ করা আমরা; -আবশ্বকই বিবেচনা করি না? 
কেননা দারি্র্য-হুভিহ্ষ-ব্যাধি-প্রপীড়িত ভারতবাসীর সংখ্যা অগণিত 1. 
* কিন্তু জাশ্মাপরা এবং ইংরেজ, ফরাসী, সাফিণ ইত্যাদি জাতিরা 
দারিত্র্-দুংখকে সনাতন স্বধর্্র বিবেচনা করিতে অভ্যন্ত নয় ইহাদেক 
দেশে যদি কোনো শহরে এমন কি দশটা মাত্র পরিবারে সপ্তাহের 
প্রতিদিন মাথন বা ছুধ বা চিনি বা মাংস না. জুটে, তাহা হইলে 
ইহারা তাহা লইয়া সরকারকে, সমাজকে উত্তম পুস্তম করিয়া ছাড়ে! 
কাজেই. আদ্কাল হয়কোটা জার্দাণ নরনারীর দেশে 'মধ্যবিষ্ত 
পরিবারের হাজার চল্লিশ-পঞ্চাশেক লোক খাওয়া-পরার কোঁনো ফোনে! 
অঙ্ুষ্ঠানে কমবেশী কষ্ট পাইতেছে--এই দৃহ্ঠ ইহাদের পক্ষে সহী 
নয়। এই কথাট! মনে না রাখিলে ভারতবাসীরা জার্খাণির বিচার 
করিতে পারিবে না। 
বিষয়ট! আরও তলাইয়া বুঝা আবশ্তক। মধ্বিত্ত শ্রেণীর কোনে! 
কোনো লোক কষ্ট পাইতেছে বটে। কিন্তু তাহা বলিয়া গোটা জার্ম্াণ 
লমাজ আথিক হিসাবে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে কি? বোধ হয় না? 
যদি গোটা জাম্মীণির ছয় কোটি লোক দারিদ্র্য ভূগিত গাহা হইলে 
জার্শীণ পল্লীশহরের দোকানে, থিয়েটারে, রেক্টরান্টে : কোর্নো 
জার্মাণেরই টিকি দেখা যাইত ন1। কিন্তু সর্বত্রই জার্শাণদের-টিকি 
দেখিতেছি। ্ 


শ্রেণী-বিপ্লক 8 


« আসল কথা, লড়াইয়ের ফলে অন্থান্ত দেশের মতন জার্মাণিতেও 
একটা সমাজ-বিপ্লব সাধিত হইয়াছে । আগে যাহারা ধনী লোক ছিল 
তাহাদের অনেকেরই সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে । মার্কের পনের 


হ৬এ পরাজিত জাশ্মাণি 


সঙ্গে সঙ্গেপু'জিটাকার কিম্মৎ আর কিছুই নাই? লক্ষপতিরা আজ 
বত্যসত্যই পথের ভিখারী । সুদের টাকা গুনিয়া যে সব বিধবার! 
জীবনযাপন করিত তাহারা অনাহারে মরিতেছে। এই সব্‌ শোচনীয় 
দৃশ্ত দেখিয়াছি। অতি সুশিক্ষিত হুমাজ্জিত ভদ্র ঘরে এমন কি এক 
বেলাও পুর! পেটে খাওয়াদাওয়া ঘটে না। এই ধরণের দৃষ্টান্ত বোধ 
হয় প্রত্যেক বিদেশী পধ্যটকের অভিজ্ঞতায় ছু” চারট। পড়িয়াছে। 

পুরাণা ধনীরা লুপ্ত হইতেছে। তাহাদের ঠাইয়ে উঠিতেছে নয়া 
ধনী” । ইহারা অনেকেই ইহুদি। কিন্ত সকলেই ইহুদি, এরূপ বিশ্বাস 
করিবার কারণ নাই। খাঁটি স্ীষ্টান জান্মাণ নরনারীরা নতুন নতুন 
শিল্প-্যবসায়ে লক্ষপতি হইতেছে। পুরাণাদের জায়গায় আসিয়া 
বসিতেছে নয়ারা। এক শ্রেণীর ঠাইয়ে দেখিতেছি অপর শ্রেণী। 

শ্রেণীবিপ্লব জগতের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। প্রত্যেক লড়াই 
এবং রাষ্্রবিপ্রবের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাণা ধনীরা ধূলিসাৎ হয় আবার নয়া 
একজাত সম্পত্তির অধিকার লাভ করে । উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে 
যাহারা ধনীলোক নামে পরিচিত, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহাদের 
পুর্ববপুরুষর। সকলেই ধনী ছিল কি? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 
এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে যে বাষ্ট্রবিপ্লক 
ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে “রামীর ধন শ্ঠামা পাইয়াছে, পদার ধন 
পাইয়াছে যু 1” 

জাশ্শাণিতেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে অনেক বার। ১৯১৮-২২ 
সালেও আবার তাহাই ঘটিতেছে। .তথাকখিত বোল্শেভিক-নীতি 
কোন ব্যক্তিবিশেষের বা জীতি-বিশেষের একচেটিয়া আবিষ্কার নয়। 
ধনদৌলতের ওলটপালট, ধনীর দরিদ্র হওয়া আর দরিদ্রের ধনী হওয়! 


'উ্ীতিহাসিক যুগ-পরম্পরার সনাতন ও মামুলি তথ্য । 
এ ০০44-০৩-১১ 





গ্যেটে-শিলারের কর্্ভূমি "৪৯ 


শ্রেণীর লোক এইবধ্য চাখিবার স্থযৌগ পাইতেছে। খ্রশ্বর্্য ভোগের 
সঙ্গে সঙ্গে নয়া ধনীরা অর্থাৎ “হঠাৎ বাবুরা” ক্রমে ক্রমে সুকুমার শিল্প, 
সাহিতা, দর্শন, শিক্ষাদ্দীক্ষা, সভ্যতা-ভব্যতা, এক কথায় “কুল্টুর 
উপভোগ করিবার পথে অগ্রসর হইতেছে। জার্খাণিতে সভ্যতা" 
বিকাশের ধারাটা হাতে হাতে পাকড়াও করা সম্ভব। পুরাণা ধনীরা 
অর্থাৎ আজকালকার কুল্ট্রওয়ালারা অবশ্ত কথায় কথায় “নয়া 
ধনীদের” বর্তমান কুণ্ট,র-হীনতা! দেখিয়া স্বদেশের ভবিষ্যৎ সমবদ্ধে হাঁ 
হুতাশ করিতেছে । এইক্ধপ হাঁহুতাশ করা ঠিক নয়। কেন ন! 
আজকালকার কুণ্টরওয়ালাদের ঠাকুরদাদারা হয়ত সে যুগে নিধন এবং 
কুণ্টুরহীন ছিলেন,_আবার আজকালকার বুণ্টুরহীন নয়া ধনীদের 
নাতী নাত্নীর৷ হয় ত বা এক গভীরতর বুস্টরের স্তপ্ভে পরিণত 
হইবে। তবে জীবনে যাহার! কখনো কষ্ট পায় নাই অথচ বর্তমানে 
যাহাদিগকে দারিজ্য ভূগিতে হইতেছে, তাহার! ভবিষ্যনিষ্ঠার ভাবুকতায় 
কখনও মাতোয়ারা হইয়! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। 


য়েনা-মাহাত্য 


য়েনার মাঠে নেপোলিয়ান জাশ্বাণ জাতির হাড় গুড়া করিয়! 
দিয়াছিলেন। সে ১৮০৬ রষ্টান্ের কথা । তাহার সাত বংসর পরে__ 
১৮১৩ সালে জান্মাণরা ফরাসীদের দাসত্ব হইতে মুক্তি পায়। সেই 
স্বাধীনতার সংগ্রাম উপলক্ষ্যে যেনা যুবক জার্ম্মাণির কর্শকেন্দ্রে পরিণত 
হয়। দার্শনিক-প্রবর ফিখ্টে ছিলেন যুবক জার্খাণির আধ্যাত্মিক 
গুরু। গ়েনার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা ছিল তখন ফিখটের কাজ। 

জান্দাণিতে আজকাল যৌবন-আন্দোলন চলিতেছে তুমূলভাবে । 
সেই স্থত্রে ফিখ্টে আবার যুবক জার্ম্মাণির গুরুদেবে পরিণত 
হইয়াছেন। য়েনাকে যুবক জার্দাণি আবার তীর্ঘক্ষেত্র সমবিতেছে। 


হে পরাজিত জার্খণশি 
নাকে তুলিয়া থাক্ষা ছার্্দাপ ভাবুকমের পক্ষে অসম্ভব । য়েলার 
জারহাওয়ার,হিদেশী পর্দ্টটকরা জান্বাণ জাতির ভূত-ভবিষ্ৎ-বর্তমাম 
ছাই এক সঙ্গে স্পর্শ করিবার দুষোগ পায়। 

এইখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা উচিত। ১৯১৮-১৯ সালে 
নষীন জার্দাণ গণতন্ত্রের শাসনপ্রণালী প্রবস্তিত হইয়াছে। জার্দাণরা 
লড়াইয়ে হাঁরিয়া যাওয়ার পর যখন স্বদেশের পুনর্গঠনের কথা ভারিচ্ছে 
বাধ্য হয়, তখন ইহারা সদলবলে ছয় মাস ধরিয়া ভাইমারে আসিয়া 
'্াড্ডা গাড়ে। ভাইমারের প্রসিদ্ধ থিযেটাব্র-ভবনে দিনরাত সভার 
ঠঘঠক বসিত। সেই সকল ধৈঠকেই বর্ধমানে জান্দমাণির শাসনপ্রণাললী 
স্থিরীকত হইয়াছে। “ভাইমারার ফাফণস্হৃঙ+ অর্থাৎ ভাইমারের শাসন- 
'প্রপালী” নামে এই ব্যবস্থা জান্দাণ সমাজে প্রচারিত । গ্যেটে-শিলারের 
'কর্দক্ষেত্র আজও জার্মাণদ্দের জীবনবত্তা পুষ্ট করিতেছে । 


দশম অধ্যাস্ব 
সত্যাগ্রহের যুগে 
€জানুয়ারি--সেপ্টেপ্ধর ১৯২৩) 
ফরালী-বেলজিয়ানদের কর দখল 
(১) 

ফরাসীরা 'রুর*জনপদ দখল করিল। এসেস্ন শহর এখন ইহাদের 
হাতে। প্রসিন্ধ ক্রুপ কোম্পানীর লোহা ইম্পাভাদি সংক্রান্ত কারার? 
গুল। এসেস্নে অবস্থিত। গোটা রুর অঞ্চলই জার্দদাণির সাক 
শিল্পকেন্দ্র। কুর, শহরের নাম নয়, দ্ররিয়ার নাম। 

জার্মাণর! ফরাসীদের এই উৎপাত রুখিবার জন্ত কি নী 
কিছুই না। কিছুই করিবার ক্ষমতাও নাই। করিতেছে কেবল 
সভা-সমিতি, বাদ-প্রতিবাদ, বন্তৃতা, রাস্তায়-সড়কে মিছিল। 

জান্মাণ সরকার ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ইংল্যপ্ডে 
টেলিগ্রাফ পাঠাইলেন। আমেরিকাতেও জার্াণির প্রতিবাদ জানানো 
হইল । এ পধ্যস্তই! সভামমিতিতে জাম্বাণ জননায়কগণ কিরূপ বন্তৃত। 
করিতেছেন? একটু নমুনা দিতেছি। ইহাদের সুর এইকপ--“ছেশে.. 
শক্র প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগকে তাড়াইৰ কি করিয়া? 
শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা কণ্ম করিবার জন্ত প্রস্তুত হইব কি করিয়া? 
কামান গোলা বারুদ লইয়া নয়,_আত্মিকরল, নৈতিক শক্তি এবং 
অত্যাচার সহিবার ক্ষমতাই আমাদের এক্মা. অন্রশস্থ। . বন্দুক, 

* তোপ, খীঁড়া, তলোয়ার লইয়! নয়--জাতীয় এক্যবুদ্ধি, এবং হবজাক্ষি 

প্রেমের সাহায়োই আমরা এই যঙ্ধে জয়ী তইব 1১ রি 


২৬৪ পরাজিত জান্মাণি 


(২) 

জান্মখাণির আজকালকার অবস্থা দেখিয়া ভারতবর্ষের ছুর্দশাই 
হাজার বার মনে পড়িতেছে। : যখন অম্ৃতপরের অত্যাচার ঘটিতেছিন, 
যখন সশস্ত্র ফৌজ ও পুলিশের দৌরাম্ম্যে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ধ্যাতিত 
হইতেছিল, তখন ভারতের জননায়কগণ ঠিক আজকালকার জার্ম্মাগদের 
মতনই নৈরাশ্তস্থটক আত্মিক বল এবং আধ্যাত্মিক শক্তির দোহাই 
দিতেছিলেন। : তখন আমাদের জননায়কগণও ভারত-সন্তানকে 
এঁক্যবদ্ধ হইবার উপদেশ দিতেছিলেন মাত্র | 

অর্থাৎ জান্মাণ চরিত্রে আর ভারতীয় চরিত্রে পশ্চিমে ও 
পূর্বে-সাদা চামড়ায় ও কাল চামড়ায় কোনো প্রভেৰ নাই। জার্মানি 
আজ নিরস্ত্র, জান্নাণদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদ, অন্ত্রশস্ত্ 
নাই; কাজেই লড়াইএর কথা মুখে আনিলে ছুনিয়ার লোক জার্দাণিকে 
পাগল.বলিবে। এই জন্যই 'জান্দাণির একমাত্র সম্বল প্রতিবাদসভা, 
'বন্তৃতা, ধর্শোপদেশ, নৈতিক উন্নতি এবং গাক্ষিপ্রচারিত অধ্যাত্ম-তন্বের 
মাস্তৃত ভাই ! 

শক্তিমান্‌ পুরুষ কখনো এইরূপ আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেয় না 
জাম্নীণদের যতদিন শক্তি ছিল তখন তাহারা এইরূপ ধর্থের গর্তে 
গড়িয়া! হা-হুতাশ করে নাই । আজ দায়ে পড়িয়া! কাহিনীর শিরালের 
মতন আঙ্কুরফলকে খাট! না৷ বলিয়! জার্দ্াণদের উপায় নাই । 


€ ৩) 


জার্শ্মাণর৷ ঘৃতই নিরস্ত্র হউক না কেন, আজ যদি ফ্রান্স অথবা 
.বেলজিয়ামকে. একা পায়, তাহা হইলে ইহার! এই দুই জাতের লড়াইএর 
সাধ মিটাইয়। দিতে পারে । কিন্তু জান্মাণি ইংল্যগুকে এখনও ফ্রান্স" 


সত্যাগ্রহের যুগে ৬ 


ইতালী এখনও এই ছুই দেশের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে। কাজেই 
জার্মাণি অতি শীঘ্র তাহার হাত দেখাইতে রাজী নয় । ১১ 

জার্াণরা এখনি যদি লড়াইয়ের একটা উদ্যোগ করিয়! বসে তাহ! 
হইলে ইংল্যণ্ু ইতালী, আমেরিকা, এবং জাপান (লড়াইয়ের 
মিত্র রাষ্টরগুলা) জার্মাণির উপর চাপিয়া বসিবে। এই জন্য জান্মাণিকে 
অতি সাবধানে চলিতে হইতেছে । এ 

তবে একটা মজার কথা । যুদ্ধের সময় কাহারও কাহারও টাকা 
খাইয়া পৃথিবীর সকল জাতিই জার্াণ জাতির বিরুদ্ধে লোকমত তৈরী 
“করিয়াছিল। সেই প্রপাগাগ্ডার প্রভাবে জার্দ্াণজাতি অসভ্য, বর্ধর, 
অত্যাচারী, নিষ্র ইত্যাদিরূপে সর্ব চিত্রিত হইয়াছিল। সেই দুর্নাম 
কাটাইয়া উঠিতে জান্াণির অনেক দিন লাগিবে । 

কিন্ত লড়াই থামিবার পর হইতে লড়াইয়ের সময়কার জার্মাণির 
শক্ররাই ফরাসী জাতির বিরুদ্ধে জগতের সর্বত্র লোকমত তৈরী 
করিতেছে। সম্প্রতি জান্ম্ানি-সংক্রান্ত কাজকর্মে দুনিয়ার লোক ফ্রান্সকে 
নেহাৎ অত্যাচারী, জুলুমপ্রিয় এবং লড়াইপ্রেমিক বিবেচনা! করিতে 
অন্যন্ত হইতেছে। ফলতঃ জার্মাণির বিরুদ্ধে যে ছুর্ণাম রটিয়াছিল, সেই 
দুর্ণীম বৎসর ছু'এক ধরিয়া ফ্রান্সের নামে রটিতে সুরু করিয়াছে) 
ইহাতে ছুনিয়ায় জার্মীণির ইজ্জত কিছু কিছু বাঁড়িতেছে। 

(৪) 

বস্ততঃ রুর অঞ্চলকে কজায় রাখিয়া ফ্রান্স কোন দিকেই লাভবান্‌ 
হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এই জনপদে কয়লার খনি এবং শিল্প- 
কারখানার সংখ্যা এত বেশী যে, এইগুলা তদারক করিতে অনেক 
এপ্জিনিয়ার আবস্তক | সেই সব এখিনিয়ার ফ্রান্সকে আনিতে হইবে 
স্বদেশ হইতে । তাহার ফলে ফ্রান্দের স্বদেশী রেলকোম্পানী,..খনি" 





২৬৩ পদ্লাজিত জাম ণি 


অধিকন্, মার্কের দর হুছ করিয়া নাযিতেছে। এক পাউণ্ডে আজ 
পঞ্চাশ হাজার মার্ক,। ইহাতে ফ্রান্সের লা কিছুই নাই। বরং 
ক্ষতি। কেন না ফরাসীরা জান্দাণিতে সন্তায় মাল কিবিতে  ছুটিতেছে। 
ফলত: ফরাসী, কারখানার কাজ কমিবে। 

মার্কের দর কমিয়া যাওয়ায় জার্মাণির একটা অন্ত লাভ আছে। 
যুদ্ধের পূর্ধের এবং যুদ্ধের সময় জান্দাণ গবর্সেন্ট জান্মাণ নরনারীর নিকট 
যত টাকা করঙ্জ লইয়াছিল, সেগুলি দাম আজকাল নিতান্ত নগণ্য । 
জার্খবাণ গবর্মেট একে একে সেই সকল দেনা শুধিয়। ফেলিতেছে ! 
অল্পকালের ভিতর জান্মাণ গবর্মেন্টের আর কোনো আভ্যন্তরীণ খণ» 
খাকিবে না। তাহার ফলে ভবিষ্যতের লড়াইয়ের পক্ষে ইরা 
অনেক স্থবিধা জুটিবে । 


(৫) 


ফরাসী গবর্মেন্ট জান্্মীণিকে জানাইরাছেন £-_“তোমাদের নিকট 
গত বৎসর আমরা যত কয়লা ও যত কাঠ পাইব শা করিয়া- 
ছিলাম তত. কয়লা ও কাঠ পাই নাই। এই জন্ত রুর দখন 
করিতেছি ।” 

জান্মীণরা বলিতেছে ৮ -“ভাসর্ণইয়ের সন্ধি অনুসারে এই জঙ্ত রুর 
দখল করার একৃতিয়ার নাই। রুর দখল করিয়। ফ্রান্স বাস্তবিক পক্ষে 
ভার্সাই সন্ধিটা ছি'ড়িয়া ফেলিল।» 

সাধারণ সময়ে কোনো জাতি এইক্পে শ্ুকট। দেশ দখল করিলে 
স্বাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই করা হইয়। খাকে। কিন্তু বর্মন ক্ষেতে 
প্জন্াণি ধৈর্যযরক্ষা করিয়া চলিতেছে । মাথা ঠাণ্ডা. বাধিত কাজ 


সত্যাগ্রহের যুগে হ৬৭ 
: জার্্মাণদের সত্যা গ্রহ 


(১) - 
রুর অঞ্চলে ফরাসী ফৌজ লড়াই-এর সরগ্লাম লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। 
ফান্সের সরকারী হিসাবে ফৌজসংখ্য! পয়তাল্িশ হাজার । কিন্তু মার্কিন 
কাগজে প্রকাশ যে, ফরাসীরা ছুই লাখ শিপাহী লইয়া আবীসিয়াছে। 
নিরেট সংখ্যা জানিবার জো! নাই । 
জাম্মীণরা ফরানীদের বিরুদ্ধে এখনো কোন প্রকার লশস্ত্র বিরোধ 
'দেখাইতেছে না। ইহারা চালাইতেছে সত্যাগ্রছ । সারা জার্শাণি ভরি 
সত্যা গ্রহের আন্দোলন চলিতেছে ।. অস্ত্রহীন জাতির পক্ষে সর্ব প্রণঙ্গে 
সত্যাগহের লড়াই স্থর্ু করাই যুক্তিসঙ্গত । ইহাতে আর কোনো লাত 
হউক ব! না হউক, শক্রুর বিরুদ্ধে দেশের পোঁক ক্ষেপিয়া উঠে। জান্মাপ 
কারখানার মালিক, এক্সিনিয়ার, পরিচালকগণের নিকট উপস্থিত হই! 
ফরাসী সেনাপত্তিক্না বলিলেন-_“কারখানার টাকা-পয়সা কাগঞ্গ-পত্র 
সব আমাদের হাতে বুঝাইয়! দাও” । জার্্াণ পক্ষ হইতে জবাব, 
“কির অঞ্চল জার্মাণির এক প্রদেশ। আমরা জার্মাণ নরকারের হুকুম 
তামিল করিতে বাধ্য। ফরাসী ফৌজের শাসন আমরা শ্বীকার 
করি না” 
এই ধরণের জবাব পাইতেছে ফরাসীরা রুর. প্রদেশের প্রত্যেক 
শহরে ও পল্লীতে । জান্মাণরা ফরাসীদিগকে রাস্তা দেখাইয়া দেয় 
না, কারখানার কাজ,বুঝাইয়া দেয় না। ফরাসীদের হুকুর্ষে মন্তুরের! 
কাজ করে না, ফরাসী পণ্টনের চোখ রাডানীতে রুর অঞ্চলের জার্শাপর! 
বিচল্সিত হইতেছে না। কাজেই ফরাসী গবর্মেন্ট বিব্রত। 
॥ (২) রে 
ফরাসী সেনাপতি এক বড় নগরের কর্তকে হুকুম করিয়াছিলেন ₹-৮ 
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“অমুক সময়ে তুমি আঁমার- সঙ্গে অমুক. স্থানে মোলাকাত করিতে 
আসিও।” শাসনকর্তা জবাব পাঠাইলেন :₹--“আমি আমার নিজ 
আফিসের বাহিরে কোনো লোকের সহিত দেখা করিতে অভ্যস্ত নই। 
'দূরকার হইলে তুমি আমার এজলীসে আসিয়া দেখা করিও ।” 
জার্মীণরা কয়লা দেয় নাই বলিয়। ফ্রান্স রুর অঞ্চলে. অভিযান 
পাঠাইয়াছে।. - কাজেই কয়লার কারখানার এঞ্জিনিয়ার. ও পরি. 
পরিচালকদের উপর ফরাসী ফৌজের জুলুম বেশী । . 

- কারখানার পরিচালকের বলিতেছেন ₹__“কারখানাগুলা জার্দাণ 
গবর্ষেন্টের সম্পত্তি নয়। এই সব সাধারণ জাম্মীণ প্রজাদের যৌথ 
কারবার । আমর] জার্্মাণ গবর্মেশ্টেকে কযপলা বেচিতাম। সেই 
কয়ল! ফ্রান্সে পাঠানো হইত। কিন্তু রুর অঞ্চল দখল করিয়া ফ্রান্স 
ভার্াই সন্ধি ছিড়িয়! ফেলিয়াছে। কাজেই জার্শাণি ফ্রান্পকে আর 
কয়লা দিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত জান্মীণ গবর্মেন্ট আমাদিগকে 
তাহাদের নয়। হুকুম না জানান, ততদিন আমরা! কারখানা হইতে এক 
বস্তা কয়লাও ফ্রান্সে পাঠাইব না।” 

ফরাসীর' প্রত্যেক কারখানার প্রত্যেক পরিচালকের নিকট এইবপ 
অপমানিত হইতেছে । গোটা জান্মাণির নরনারী রুর অঞ্চলের 
কারখানা-পরিচালকদের স্বদেশভক্তি, কর্তব্যনিঠা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার 
তারিফ করিতেছে। 

(৩) 
ফরাসীরা কর্তব্য ঠাওর করিতে পারিতেছে না? ইহারা একে একে 
কয়লার থনিগুলা ফৌজ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিতেছে। কারখানার 

পরিচালকগণকে .জেলে পাঠানো. হইয়াছে। : জার্দাণির কয়েকজন 
"লক্ষপতি এপ্ষিনিয়ার কয়েদ হইয়াছে। তাহাদের আপন বাড়ী ঘর এবং 
পরিবারের উপরও পাহারা ও জুলুম চলিতেছে । 


যুগে ফ্৬ 

রুর অঞ্চলে বড় বড় গুলার ভিতর প্রবেশ করিয়া ফরাসী 
ফৌজ টাকাকড়ি বাজেয়াপ্ত করিতেছে। কর্ণচারীরা সবাই নজরবন্দী 
বা কয়েদী। , 

টাকা লুটিলে অথবা কারখানার পরিচালকদিগকে জেলে দিলে 
কি হইবে? খনিতে কাজ পরিদর্শন করিবে কাহাঁরা? জার্মাণ 
এখিনিয়ারের! খনির নক্সা, মানচিত্র ইত্যাদি কিছুই ফরাসীদের হাতে 
দিতেছে ন! | মজুরেরাও ধর্মঘট সুরু করিতেছে, ফলতঃ যে কয়লার 
লোভে ফরাসীর। কুরে আসিয়াছে, সেই কয়লালাভের পথ মার! গিয়াছে। 

এদিকে কোনো। কোনো শহরে ছু'একজন জান্মাগ যুবার উপর 
ফরাসীরা গুলি চালাইয়াছে। তাহাতে গ্রাণনাশও হইয়াছে। কোনে! 
কোনো ক্ষেত্রে বু লোক জখম হইয়াছে। জান্মাণগবর্সেন্ট এবং 
জার্মাণির অন্ান্চ শহরের লোকেরা এক্ষণে কর প্রদেশের নির্যাতিত 
খিদেশ-সেবকগণকে দৃভাবে কর্তব্য পালন করিতে পরামর্শ দেওয়া 
ছাড়া আর কিছু করিতেছে না। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিলাতে ও 
আমেরিকায় প্রতিবাদ অবশ্ত যারীতি পাঠান হইতেছে। 

(৪ ) 

জান্মাণির বিভিন্ন রাষ্ট্ী়দলগুলা এক্যবদ্ধ হইতেছে। মজুর ও 
ধনী ছুই সপ্্রদারই ফ্রান্সের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধাড়াইতেছে। এই 
এক্য ইংল্যগড এবং ফ্রান্স আশা করে নাই। মা 

ফরাসীরা ভাবিয়াছিল :--“ভাসাই সন্ধির পর প্রথম চার বৎসর 
জাশ্বাণি শ্বাতীতের প্রত্যেক হুকুম তামিল করিয়া চলিয়াছে। 
বিশেষতঃ মন্ত্রী ভিট সর্বদা ইংল্যও ও ফ্রান্সের সকল কথায় সায় 
দিয়াছেন। কাজেই জাম্মাণর| নেহাৎ কারু হইয়! রহিয়াছে। ইহা 
দিগকে চাপিয়া ধরিলে এখনো! অনেক কিছু করানো সম্ভব 

কিন্ত উণ্টী উত্পতি মালি । ০০১ ২০২ 0০0০ 
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চাঙ্গা করিয়া তুলিতেছেন। কথায় কথায় স্রাত্তীতকে - “যো! হুকুম্” 
ৰলিয়! সেলাম কত্সণর বিরুদ্ধে কুলোর গবর্ষেন্ট সচেষ্ট আছেন। ফ্রান্দের 
বেআইনী রুর-দখল কাগ্ডকে ইহীরা লড়াইয়ের কুত্রপাত বিবেচনা 
করিতেছেন । ভার্সাই সন্ধি রদ হইয়া গিয়াছে--এইরূপ মত পধ্যস্ত 
ইহারা জোরের সহিত ছুনিয়াকে জানাইতেছেন। 

. কুনোর দলের ভরস! পাইয়াই রুর প্রদেশের নগরশাসক, ব্যাঙ্কার, 
কারখানা-পরিচালক, এঞ্ষিনিয়ার এবং মজুরেরা ফ্রান্সকে ডরাইতেছে, 
না।  সত্যাগ্রহের লড়াই চালাইবার জন্য কুনে৷ হ্থংই সম্প্রতি 
জার্দাণির গাদ্ধিস্বরূপ জান্মাণসমাজে আত্মবিশ্বাস এবং সংসাহস, 
ছড়াইতেছেন। 

জার্মাণির কাগজে কাগন্জে শক্তির কথা, সাহসের কথা» আশার 
কথা আলোচিত হইতেছে । বিগত চার বৎসরের নৈরাশ্ত, দ্র্বলতা+ 
কাপুরুষতা সমাজ হইতে লোপ পাইয়াছে। ১৯২৩ সালে যুবক জার্্দাণি 
জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া ছাড়িবে মনে হইতেছে। ইংল্যগ আবার 
ছুর্ভাবনায় পড়িল । 

(৫) 

জার্শমাণিতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পুরাদমে সত্যাগ্রহের লড়াই চলিতেছে । 
ফরাসীয়া কুয় অঞ্চলের সকল প্রকার নামজাদা লোককে জেলে 
দিতেছে । কয়েদখানীয় অনেক নির্ধ্যাতন করা হইতেছে। 
সত্বেও জার্মাণরা কোন মতেই ফরাসীদের হুকুম তামিল করিতেছে না । 

গোটা জার্খাণির নরনারী কুরের জাশ্মাণদিগকে সাহায্য করিবাঞ 
জন্ঘ কোটি কোটি মার্ক, সংগ্রহ করিয়াছে। রুর অঞ্চলের ম্জুরেরা, 
হরতাল: চালাইতেছে। তাহাদের পরিবারদিগকে প্রতিপালন করাই 
* এই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্ত। জার্দাণির প্রত্যেক হরর নিজ নিজ 
নিজ আয়ের এক নির্দিষ্ট অংশ টাদা' দিতেছে । - | 


সত্যাগ্রহের যুগে ২২৯৩ 


ধনী, মহাজন, ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার ইত্যাদি ত্রেশীর লোকেরাও 
সাহাষ্য পাঠাইতেছে ৮ খবরের কাগজের সম্পাদকগণ কুর সাহায্যের 
অস্ত কাও খুলিয়াছেন। জার্ম্বাণ ব্িপারিকের পররাষ্ট্রসচিব কুনো 
স্বয়ং এই সকল রিলীফ ফাণ্ডের প্রধান উদ্‌্ষোগী। 


অস্তরিরার ভাশ্াণরা টাকা পাঠাইতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার 


জাশ্মাণদের নিকট হইতে টাকা আসিতেছে ॥ 'হইডেন, হল্যা্ 


ইত্যাদ্দি দেশের “নিরপেক্ষ” ধনী মহাজনেরাও টাকা দিতেছে । : 

- ফরাসীদের বিরুদ্ধে জান্দাণরা এখনও অন্ত্রধারণ করে নাই । কিন্ত 
জাশ্মাণ-সমান্ধের সর্বক্র লড়াইয়ের মেজান্জ তৈরী হই) রহিয়াছে । 
জার্্াণিতে নয়া জীবনের উৎসাহ, কণ্মতংপরতা দেখা যাইতেছে $ 
চার বৎসর পর. জার্াণরা যাহষের যতন কথাবার্তী বলিতেছে। 
খবরের কাগজের হুর আন্ডকাল বে গরম। মহ্ী ক্ষুনোর আমলে 
এই নবহূগ স্থর হইয়াছে বলিয়া জস্থাণরা কুনোকে বিশেষ বাতির, 
করিতেছে। . 2 


॥ 
ইংরেজের লাভালাত 
নি 4 ও 
“ আমেরিকা হইতে খবর আসিয়াছে ফে, ফরাসীদের বিরুদ্ধে মাকিন 
ঘাতির লোকমত আত্জকাল বেশ পাকাইয়া উঠ তেছে। কিন্ত, 
জন্দাণির সপক্ষে মাফিন নরনারী এখনো খোলাখুলিভঠীবে বেশী হথ্তা. 
দধাইতেছে না। . জার্াণিকে নিন্দা করিবার জন বহুদল এখনো 
ঘামেরিকায় মুত আছে। এই সকল দল প্রধানতঃ হিবদেশীদের টাকায় . 
ধতিপালিত হয়। মহাযুদ্ধের সময় জার্খ্াপির বিরুদ্ধে আমেরিক'কে 
দূর ক্ষেপান হইয়াছিল যে, মাঞ্চিদের মাথা ঠা হইতে এখন ৭ 
ঘনেক দেরী আছে। টি 5১৮ এল যত 





২. 


চে পরাঁজিত জান্মীণি 

জার্দাণরা এই জন্ঠ এখনো অনেক দিন ফরাসীদের নির্যাতন সহ 
করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিতেছে। . এখনই সশস্ত্র লড়াই স্থরু 
করিলে জান্মাণির বিরুদ্ধে পুনরায় মাফিন মত প্রবলভাবে জাগিয়া 
উঠিবে। 

 অধিকত্ত ইংরেজ এখনো ফরাসীর সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করিয়াই 
চব্তছে। জান্াণিকে সাহায্য করিবার কথা অথবা ফ্রান্সকে বাঁধা 
দিবার কথা কোনো ইংরেজ্দলেই দেখ! যাইতেছে না। 

. বিশেষতঃ রুর অঞ্চল জাম্মাণির হাত ছাড়া হওয়াতে ইংরেজের লাভ 
ছাড়া লোকসান নাই। জাম্মাণর! বিলাতী কয়ল! কিনিতে বাধ্য 
হইতেছে। জার্দ্বাণদের লোহার কারথান। এবং অন্থান্ত ফ্যাক্টরিগুল। 
ফরাসীর! বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। তাহাতে জান্দ্াণির শিল্পসম্পদ্‌ কমিবে। 

, কাজেই জান্দাণরা ছুনিয়ার বাজারে ইংল্যপ্ডের সঙ্গে টক্কর দিতে 
পারিবে না। বরং জার্মাণিই কোনো কোনো জিনিষ বিলাতে খরিদ 
করিতে বাধ্য হইবে। এই সব বুঝিয়া শুনিয়াই ইংরেজরা ফরাসীকে 
স্বাধীনভাবে কুর দখল করিবার অধিকার দিয়াছে। 

অপর দিকে ফরাসীরাও ইংরেন্রকে আপ্দোরার তুর্কের সন্ধে স্বাধীন 
ভাবে কাজ চালাইবার এক্তিয়ার দিয়াছে। তুরস্ককে হঠাইতে 
পারিলে ইংরেজ এসিয়াকে কিছু দিনের জন্ত জব্ব করিতে পাবিবে। 
এসিয়াকে নিজের তাবে রাখিবার উদ্দেশ্তে ইংল্যগড ইয়োরোপকে 
রিছুকালের জন্ত ফ্রান্সের এক্তিয়ারে ছাড়িয়া দিতে রাজী । কুর-কাণ্ডে 
আঙ্গোরার কথাট। মনে রাখা আবশ্যক । 

রা (২) 

, ইংরেজ বেশ জানে যে, ফ্রান্স একাকী জার্মাণিকে জব্দ করিতে 

* পারিবে না. রুর হাঙ্গামায় ফ্রান্সের ক্ষতি হইবে যথেষ্ট, টাকা লোকসান 


সত্যাগ্রহের যুগে খত 
সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জগতের সকল জাতির লোকমত ঠতয়ারী 
হইয়া যাইবে । 
তাহার ফলে জার্াণির উপকার হউক বা ন! হউক, ফরাসী জাতি 
দুর্বল হইয়া পড়িবে, এবং গৌণভাবে জগতে ইংরেজের.হুযোগ বাড়িতে 
থাকিবে । স্ুইট্জারল্যাণ্ডের 'জূর্ণাল দ” জেনেভ” কাগজ চিরকাল 
ফরানপের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয্লাছে। কিন্ত ফ্রান্সের রুর-কাণ্ড উপলক্ষে 
এই কাগজেও ফ্রান্সের বিপক্ষে কথা বল হইয়াছে। 
সম্পাদক লিখিয়াছেন যুদ্ধের সময়েও শক্রুপক্ষীয় সরকারী 
সম্পত্তি ছাড়া অন্ত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর! উচিত নয়। ফরাসী 
গবর্ষেন্ট সর্বদা এই মত প্রচার করিয়া আসিয়াছে । কিন্তু বর্তমান 
সময়ে ফরাসী পল্টন বেসরকারী জান্বাণ কারখানাগুলা! দখল করিল কোন্‌ 
আইন অনুসারে ?” 
ইডেনের '্টকহলম্‌ ডাস্‌ বলাডেট অতি কড়াভাবে বলিতেছেন +__ 
“জগতে সকল সভ্য জাতিই করাসীদের পাশবিক কাণ্ডে শিহরিয় 
উঠিয়াছে। পৃথিবীতে কি এমন কোন লোক নাই, যাহারা ফ্রান্সের এই 
রক্তপিপাসা ঘিটাইয়া দিতে পারে? ফ্রান্সের নৃশংস বর্বর গবর্মে্টকে 
স করিয়া ফরানী নরনারীকে স্বাধীনতার পথ দেখাইবার জন্য. জগতের 
লোক দলবদ্ধ হউক। ভার্সাই সন্ধিটা পুড়াইয়। না ফেলিলে .ফরাসী- 
সমাজের চিতশুদ্ধি সম্ভব হইবে ন| 1৮» 


জাম্মাণির জাগরণ 
(১) 
ইল্যাণ্ডের কাগজে কাগজে জান্্াণ সত্যাগ্রহের. সংবাদ প্রচারিত 
হইতেছে। রটার্ডামের 'নিউভে রটার্ডামশে কুরাল্টি” দৈনিকের" 
সংবাদদাতা বালিন: হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। তিনি জান্মাণ 


১৮ 


২৭৪ পরাজিত জান্নাণি 


রিপাবলিকের পররাট্রসচিব শ্রীযুক্ত কুনো সহিত সম্প্রতি: এক 
মোলাকাতের স্থযোগ পাইয়াছিলেন। 

কুনোর বক্তব্য কালিনের কাগজে কাগজে ছাপা হইয়াছে । সচিব 
মহাশয়ের কথার ভিতর ভারতীয় সত্যাগ্রহের সকল ততই মজুত 
দেখিতে পাই। প্ররুত পক্ষে জান্দাণির সকল লেখক, কর্মচারী, সেনা- 
গতি, কারখানা-পরিচালকের মুখেই এই কথা,_ প্রাণপণে সত্যাগ্রহ 

সেদিন নিউইয়র্কে নেশ্ঠন, সাপ্তাহিকের সম্পাদক লিখিয়াছেন--. 
“জার্মীণিতে এক্ষণে একজন জান্মাণ গান্ির দরকার ।”» বস্তুতঃ 
জাশ্নাণির সকল কর্ক্ষেত্রেই আজকাল গান্ধি-প্রণালী বিরাজ করিতেছে। 
লোকেরা বুঝিতেছে যে, পরাধীন ও নিরন্ত্রদেশ সমূহে সত্যাগ্রহই প্রধান 
অস্ত্র সন্দেহ নাই, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য । 

(2 

ভির্টের 'আমলে জাশ্বাণ নরনারী নেহাৎ মরিয়া রহিয়াছিল । 
ভিষ্ট আবাতাতের প্রত্যেক হুকুম তামিল করিয়া চলিবার পক্ষপাতী 
ছিলেন। ত্বাতাীতের চোখরাঙ্গানী দেখিবামাত্র, জ্া্্মাণরা কাবু হইয়া 
পড়িত। জার্ম্মাণ গবর্ষেন্টের ভীরুতার জন্যই জার্্মাণ জাতি পদে পদে 
অপমানিত হইতেছিল। 

ইতিমধ্যে গতবৎসরের শেষার্ধে যুবক তুর্কের বিজয্বলাতে ইংল্যগ 
ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছে। সেভরু সম্ষি কাগজ মাত্রে পর্যবসিত 
হইয়াছে। ছুনিয়ায় নব যুগ আসিয়াছে। এশিয়ার জাগরণ দেখিয়। 
জান্মাণরা কামাল পাশাকে তারিফ করিতেছিল আর ভাবিতেছিল ঃ-- 
-পআঙ্গোরার মুসলমানরা যদি গ্ৰাতীতকে জব্দ করিতে সমর্থ হইল, 
তাহা হইলে জান্দাণরাই বা ভার্সাইসন্ধিকে পুড়াইয়া ফেলিতে 
পাঁরিবে না কেন ?” 

এাউকুপ িজা এড চারগীিক ধরিয়া জুান্দ্ানির তল্রিত-সালক 


সত্যাগ্রহের যুগে ২৭৫ 


মহলে, বিশেষত: যুবক -জাম্মাণির কেন্ছরে কেন্দ্রে দেখ! দিয়াছিল। 
আতাতের হুকুম অগ্রাহ্থ করিবার জন্ত যুবক জাশ্মাণি চিত্ত প্রস্তুত 
করিতেছিল। এই আবহাওয়ায় ভিটকে পররাষ্ট্রচিবের পদ হইতে 
তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং কুনোকে এক নয়া মন্ত্ীপরিষদ কায়েম 
করিবার অধিকার দেওয়া য় । 


মন্ত্রী কুনোর কাধ্যপ্রণ,লী 
[৮:52 

ভ্য়চে আলগেমাইনে ৎসাইটুঙ কাগজে পড়িতেছি, কুনো! 
রটার্ডামের সংবাদদাতাকে বলিয়াছেন £--“আমি মন্ত্রীর পদ ক্ঘহ্ণ 
করিবার সময়েই জার্দাণির সকল প্রকার কঠিন সমস্তার বিষয় 'ঘবগভ- 
ছিলাম। ফ্রান্সের সঙ্গে সমঝৌতা কায়েম করিবার জন্য জাম্াণি যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছে । ব্যবসার তরফ হইতে যাহাতে ফ্রান্স এবং জান্মাণি 
এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা করাই 
আমার উদ্দেশ্ত ছিল ।” 

“দাস্মাণির সকল বড় বড় কারখানার মালিকেরা আমার কায 
প্রণালী পছন্দ করিয়াছেন। জার্্বাণ গবর্ষেন্ট আমার মত স্বীকার 
করিয়া লইয়া ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণের টাকা বুঝাইয়া দিতে প্রস্তত 
হইতেছিলেন। এই সকল কথা আমি শ্রীযুক্ত পয়কারেকে নানা উপান্ধে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।” 

“কিত্ত সমবৌতার পথ ছাড়িয়া দিয়া ফ্রান্স লাঠালাঠি ও অস্ত্র 
শল্তের পথ বাছিয়া লইল। যে মুহূর্তে ফরাসীরা রুর সু্ুকে পন্টন 
বসাইয়াছে, সেই মুহুর্তেই জার্মানির কার্যপ্রণালী নয়া পথে চলিতে 
বাধ্য হইয়াছে । আমরা অস্্রহীন বিরোধ-নীতি অবলম্বন করিয়াছি + 
এই সত্যাগ্রহের পথে জার্মানির গবর্ষেন্ট এবং সমগ্র জাম্দাণ সম 


হ৭৬ পরাজিত জান্মাণি 
চলিবার জন্য এ্রক্যবন্ধভাবে মত প্রকাশ করিয্াছে । গত কয়েক 
সপ্তাহ ধরিয়। আমরা ফরাসী পন্টনের দৌরাত্যে ও অত্যাচারে যারপর-. 
নাই পীড়িত হইতেছি। কিন্তু তাহীর ফলে আমাদের নিরস্ত্র লড়াইয়ের 
আন্দোলন বিশেষরূপেই বাড়িয়া যাইতেছে 1” 

(২) 

গজান্মীণর! এইরূপ পাশবিক অত্যাচার ও নিদারুণ যন্ত্রণা সহিবার 
জন্ত কেন এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল ?” 

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া কুনো! বলিতেছেন যে, “জান্মাণ 
গবর্দে্ট সমঝৌতার পথে চলিবার জন্য ফ্রান্সকে হাজার বার অন্ুরোধ 
করিয়াও কৃতকার্য হর নাই। ফ্রান্স সেই পথে চলিতে একদম নারাজ। 
কাজেই জান্মাণদের পক্ষে অন্য কোন পথ খোল! নাই। জান্মাণর! 
ফ্রান্সের নৃশংস অত্যাচার মাথায় বহিযনা লইতে বাধ্য হইয়াছে ! 
ফরাসীদের কাগুকারখান! দেখিয়া আমরা আমাদের দৃঢ় প্রতিজা! 
ও স্বার্থত্যাগের সাধনা লোহার মত শক্ত করিয়াছি” 

“আমরা কোন মতেই সশস্্ বিরোধ করিব নাঁ। অন্ত্শস্ত্র 
আমাদের একরকম নাই | যদি সামান্ত মাত্র সশন্ত্র বিরোধ করিবার 
চিহ্ন দেখাই, তাহা হইলে ফ্রান্স তাহার গোলাগুলি, বন্দুক, কামান 
ইত্যাদি লড়াইয়ের সরগ্জাম ষোল আন ব্যবহার করিবে । কিন্তু পুরাপুরি 
লড়াই চালাইবাঁর ক্ষমতা এখন আমাদের নাই। তাহা হইলে অতি 

সহজেই ফ্রান্স জান্মবীণিকে পিষিযা ফেলিতে পারিবে। সুতরাং 
আমাদের পক্ষে লড়াইয়ের একমাত্র পথ খোলা আঁছে-সেই পথ 
নিরন্তর সত্যাগ্রহ 1” 





(৩) 
- প্জত্যাগ্রহ লড়াই চালাইবার জন্ত জার্দাণিতে কোন্‌ কোন্‌ উপায় 
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অবলদ্ঘন করে তাহার উপর জান্তা সত্যাগ্রহীদের কলকৌশল নির্ভর 
করিবে। প্রত্যেক আত্মরক্ষার লড়াইয়েই এইরূপ ঘটিয়! থাকে। 
আগে শত্রুদের কাধ্যপ্রণালী দেখা হয়। তাহার পর অবস্থা বুঝিয়! 
বাবস্থ! করা হয়। + 

কুনো বলিয়াছেন “আমরা এই আনুরক্ষার লড়াই কোন 
মতেই ছাড়িয়া দিব না। "যায় প্রাণ থাকে যান? এই বুঝিয়া আমর! 
স্বদেশের ইজ্জত রাখিতে লাগিয়া গিয়াছি। ফরাসীরা যত বেশী 
তাহাদের কঠোরতা ও নিষৃঞ্ততা বাড়াইবে, তত বেশী আমরা 
আমাদের সত্যাগ্রহের সীমানা বাড়াইয়৷ চলিব। ক্ষতিপূরণের. টাকা 
আদায় করাই যদি বাস্তবিক পক্ষে ফরাসীদের উদ্দেশ্ত থাকে, তাহা 
হইলে আমাদের নিরন্তর লড়াইয়ের ফলে ইহারা কখনো ইহাদের মতলব 
হাসিল করিতে পারিবে নাঁ।» 

(৪ ) 

ফরাসীরা রুর দখল করিয়া ফ্রান্সের শাসনে আনিলে জার্মাণির 
যথেষ্ট ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই । কিন্তু জান্বাণরা যদি এখন বিন! 
বিরোধে কুর মুন্ুকটা ফান্সের হাতে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে 
জান্মাণির ক্ষতি কিছু কম হইবে কি? ক্ষতি ছুই ক্ষেত্রেই সমান 
( সত্যাগ্রহে লোকসান বেশী নয় )। কাজেই জার্খাণেরা বিন বাক্যব্যয়ে 
কর জনপৃদ্কে ফরাসীদের গোলাম হইতে দিবে না । 

কুনো বলিতেছেন £--*নিরন্ত্ লড়ায়ের দ্বারা আমরা কর 
প্রদেশকে ফ্রান্সের গোলামী হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছি। 
জার্ম্াণরা বেশ বুঝিয়াছে যে, সত্যাগ্রহের শেষ সীমা পর্যন্ত চলিয়া 
সশন্্ শক্রুদিগকে কারু করিতে অগ্রসর হওয়া প্রত্যেক জান্মাণের স্বধন্্ম। 

“আমরা বিশেষ সাবধানে এই লড়াই চালাইব। পয়কারেকে" 


আর্তি উহা ১৯ ২ ১. 


২৭৮ পরাজিত জান্বাণি 


কারখানার পরিচালক এবং সরকারী কর্মচারীরা স্বার্থত্যাগের ছারা 
যে লড়াই স্তর করিয়াছে, সেই লড়াই যাহাতে নিক্ষল না হয়, তাহার 
জন্ত প্রত্যেক জার্্মাণ নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিবে 1” 
সিনেমা-শিলে লোক-শিক্ষা 
(১) 

জান্মাণির সিনেমা (কিনো )-খিয়েটারগুলায় আজ-কাল অতি 
উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক “ফিল্ম, দেখানো হইতেছে। ভিয়েনার 
গ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ষ্টাইনাক. মান্থষের যৌবন বাড়াইয়া দিবার 
এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। বহুদিন হইতে তাহার 
ল্যাবরেটারিতে এইদিকে পরীক্ষা চলিতেছিল। এই পরীক্ষাগুলা! 
আলোক-চিত্রের সাহায্যে জনসাধারণের গোচর করা হইতেছে । . 

অস্ত্রচিকিৎসা, শরীরবিদ্তা, অস্থিতৰ্ক এবং পশুবিজ্ঞান ইত্যাদি 
শান্্র ধাহীরা আলোচনা করিয়া থাকেন, তীহারা পরীক্ষাৃহের 
ভিতরকার জটিলতাগুলা বেশ বিশেষরপেই অবগত আছেন। 
সেইগুলার ছবি তোলা এবং ছবি তুলিয়া নাটকের আকারে 
প্রচার কর! যাঁর-পর-নাই বাহাছুরির কথা। সন্দেহ নাই । 

ষ্টাইনাকের যৌবন-বুদ্ধি-প্রণালী দেখিতে আসিয়া জাশ্মাণ 
নরনারীর! জীবজন্তর জীবন-গঠনরীতি সহজেই বুঝিতে পারিতেছে। 
বড়া পশ্তগুলাকে নেহাৎ অকর্দপ্য অবস্থা হইতে কেমন করিয়া চাঙ্গা 
করিয়া তোল! হইয়াছে, তাহার সচিত্র বিবরণ অতি সরলভাবে 
বুঝানো হইতেছে । কয়েকজন মানুষও ষ্টাইনাকের অস্ত্রচিকিৎসার 
প্রভাবে কুফল লাভ করিয়াছে । বুদ্ধাবস্থায় তাহারা! কিন্ূপে আবার 
"শ্ীবানির অতি ও ত্বান্তা অনিক পরিমাণে ফিরিয়া পাইয়াছে তাহাঁও 
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ফিল্মশিল্পের আলোকচিত্রের সাহায্যে এতদিন জগতের সর্ধত্র 
নানাদেশের প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক এবং সামাজিক দৃশ্ত দেখানো! 
হইতেছিল। জনসাধারণের ভিতর শিক্ষাপ্রচারের . কাজে সিনেমা 
থিয়েটার অনেক সাহায্য করিয়াছে । এক্ষণে উচ্চতম এবং ছুরূহতম 
বিজ্ঞানের অহুসন্ধানগুলাও 'রান্তাঁর লোকের সেবায় লাগিতে 
চলিল। অরধিকস্ত ইস্কুল-কলেজের ল্যাবরেটারিতে যে-সকল ছাত্র- 
ছাত্রী বিজ্ঞান শিিতেছে, তাহাদের পক্ষে সিনেমার চিত্রগুলা পরম 
স্থহৃৎ বিবেচিত হইবে । ৃ 

(২) 

রাইন-জনপদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ একে একে জান্মাণদের হাতছাড়া 
হইতেছে। রুর অঞ্চল জার্্বাণর! কবে ফিরাইয়। পাইবে কে 
বলিতে পারে? এদিকে সম্প্রতি আবার দক্ষিণ রাইনের উপরকার 
সর্বপ্রসিদ্ধ শিল্প-নগর এবং বাণিজা-কেন্দ্র মান্হাইম্‌ ইত্যাদি শহরও 
বিজ্তোদের দখলে আসিল । 
'. কাজেই জার্খাণ-সমাজে রাইন-প্রেম জলিয়া উঠিয়াছে। সিনেমা 
শিল্পের সাহায্যে আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে সেই আগুন আরও জালাইয়া 
তোলা হইতেছে । আলোক-চিত্রে জান্দাণরা জার্খাণির পুরাণ! ইতিহাস 
দেখিতেছে। রোমান সাম্রাজ্যের যুগে জার্দীণরা! কোথায় কিরূপ ভাবে 
বাস করিতেছিল, তাহার চিত্রও প্রদত্ত হইতেছে। তাহার পর, যুগে 
যুগে রাইন-দরিয়ার আশেপাশে জান্মাণ ও বিদেশী সভ্যতার সংঘর্ষ 
ঘটিয়াছিল। সেই সংঘর্ষগুলাও দেখানো হইতেছে। 7 

গ্যেটের সামসময়িক, বন্‌ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ইতিহাসাধ্যা সক আর্ণ 
শিখাইয়া গিয়াছিলেন-__“রাইন্‌ জান্মানির একটা! সীমানামাত্র নয়খ 
এই দরিয়া জান্াণ সভ্যতার এক নাড়ী-বিশেষ। ইহার ছুইধারকার 
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সুদুর-বিস্তৃত জনপদগুলি সবই জান্মাণ জাতির জীবন-কেন্দ্র।”» এই- 
সকল দৃশ্ঠ দেখাইবার সময় “স্বদেশী গান” গাঁওয়া হইয়া থাকে। 

রাইন-ফিল্যে এতিহাপিক তথ্যই একমাত্র দৃশ্ঠ বন্ত নয়। আন্নস্‌ 
পাহাড়ে রাইনের উৎপত্তি, পরে জার্খাণিতে পতন এবং হল্যাণ্ডে 
মোহন! ইত্যাদি ভূগোল এবং ভূতত্বের অনেক কথাই আলোকচিত্রে 
আলোচিত হইতেছে। অধিকন্ত রাইনের উপরকার প্রত্যেক শহরের 
ফ্যাকৃটরি, বন্দর, শিল্পসম্পদ্‌, বিদ্ভাগৌরব সবই চক্ষুগোচর হইতেছে। 
স্বদেশগ্রীতি জাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা-শিল্পীরা জনগণের জ্ঞানের 
সীমানা বাড়াইয়া দিতেছেন 1 

(৩) 

কিনো-খিয়েটারগুলায় একসঙ্গে বহুবিধ স্থকুমার শিল্পের সমাবেশ 
আবশ্তক। ভেনীস্‌ শহরের ইহুদি শাইলকের গল্প সিনেমায় দেখাইবার 
জন্য এক জার্মাণ ফিল্মৃকোম্পানী আয়োজন, করিতেছে । 

শাইলক সম্বন্ধে ইতালীতে, ফ্রান্সে এবং ইংল্যগ্ডে যে-সমৃদয় কাহিনী 
অথবা নাটক আছে, সেইগুলা হইতে মিলাইয়! মিশাইয়! একটা নাটক 
খাড়া করিবার জন্য কবি ও নাট্যকার বাহাল হইয়াছেন। এই গেল 
সাহিত্য-শিল্পের কাণ্ড। 

পরে এইঘনাটকটাকে থিয়েটারে অভিনয় করা হইবে। তাহার 
জন্য একটা রঙ্গমঞ্চ চাই। সেই রঙ্গমঞ্চে নট-নটারা যথারীতি 
পালাটা৷ অভিনয় করিয়া যাইবে । বলা বাহুল্য এ এক দস্তর-মতন নাটা- 
শিল্পের ফর্মায়েপ। অবশ্য অন্যান্য নাটকের মতন এই নাটক জন- 
সাধারণের সম্মুখে অভিনীত হইবে না। নাটকের দৃশ্তের পর দৃশ্ঠগুলা'র 
“ফটোগ্রাফ তোলার ভন্যই এই নাটকের ব্যবস্থা হয়। নাটক এ ক্ষেত্রে 
সিনেমা-শিল্পের মসালা-বিশেষ | অন্যান্য থিয়েটারের মতন ফিল্ম- 
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খিয়েটারও নটনটাদের পক্ষে প্রতিভা দেখাইবার এবং পয়সা রোজগার 
করিবার এক কর্মক্ষেত্র ৷ £ 

বুঝা যাইতেছে, ফটো গ্রাফী-শিল্পটাই ফিল্ম্নাট্যের অতি প্রধান 
শিল্প। যে-সকল যন্ত্রের সাহাযো আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হয় সেই 
যঙষসমূহ তৈয়ারী করিবার কারখানাগুলার কথাও এই সঙ্গে মনে রাখিতে 
হইবে। ক্র জনপদের নামজাদ। জুপ্‌ কোম্পানী স্তাক্সনির ড্রেস্ডেন্‌ 
শহরে সেই সকল যন্ত্র ততর়ারি করিবার বিরাট ফ্যাক্টরি কায়েম 
করিয়াছে। জান্মাণির অনেক স্থানেই সিনেমা-সংক্ান্ত যন্তাদি 
তৈর়ারি হইয়! থাকে 

শাইলকের কাহিনীর জন্ত ইতালীয় আবহাওয়া আবস্ঠক। ফিল্মূ্‌- 
কোম্পানীর ফটোগ্রাফারগণ ভেনীস ইত্যাদি শহরের নান! দৃশ্ত ফটোতে 
তুলিবার জন্য মোতায়েন আছে। অনেক সময়ে দূর বিদেশের অথবা 
দুর অতীতকালের ঘরবাড়ী রাস্তাঘাটগুলা মিউনিকে বা বালিনেই 
তৈয়ারি করিয়া লওয়া হয়। এই জন্তপ্রত্তত্, ইতিহাস, নৃতত্ব এবং 
ভূগোলবিদ্ভার পণ্ডিতগণের সাহায্য লইয়া বাস্ত-শিল্পী এপ্িনিয়ারেরা 
ইমারত-পথ-শড়ক প্রস্তত করিয়া দেন। ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীর জন্য ভি্ 
ভিন্ন শহর এবং ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টন গড়িয়া তোলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
সামসময়িক পৌষাক-আসবারের দিকেও শজর থাকে। কাহিনীগুলার 
ফটো তোল! হইয়৷ গেলে পর ঘরবাড়ী রাস্তাঘাট ভাডিয়া ফেল। হ্য়। 
জারন্মাণির বড় বড় ফিল্ম-কোম্পানীর কারখানাগুলা বিপুল বিসভৃত। 
ইহাদের তাবে মৃলধনও খাটে অনেক। মিউনিক শহরে ফিল্ম- 
কোম্পানীর জন্য একট। স্বতন্ত্র ব্যাক্কই স্থাপিত হইয়াছে। 

(৪) 

এতগুলা শিল্পের একত্র সমবায়ে কিনো-থিয়েটারের সৌষ্ঠব সাধিত 

ই ছে। ভারতবর্ষের সিনেমায় দ্বরাজ, কায়েম করিতে হইলে 
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এই ধরণের বহুবিধ বিজ্ঞানে এবং সুকুমার শিল্পে বহুসংখ্যক ওস্তাদ 
নরনারীর দেখা পাওয়া চাই । দূর হইতে মনে হইতেছে যে, ভারতে 
আন্তকাল (১৯২২-২৩) ষে-সমুদয় আলোক-চিত্রের থিয়েটার চলিতেছে, 
তাহাতে ভারতীয় নরনারীর অকর্ণ্যতা এবং শিল্পকে দেউলিয়া 
অবস্থাই প্রমাণিত হয়। কথাটা ঠিক কি না ভাবিয়! দেখা উচিত । 

প্রীণপণ চেষ্টা, করিলেও হয়ত্ব গোটা ভারতের নটনটা, চিত্রকর, 
ফটোগ্রাফার, বাস্তৃশিল্পী, এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক একটা ষোল আনা 
“স্বদেশী” সিনেমা! জগতে হাজির করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। 
ভারতে ধাহারা স্বরাজ প্রবর্তন করিতে চাহেন তাহারা "জাতীয় 
শিক্ষা*র সহায় স্বরূপ এই কিনো-শিক্পকে পুরাপুরি স্বদেশী করিয়া তুলিতে 
চেষ্টিত হইবেন কবে ? বল। বাহুল্য, এই কাজের জন্য পুজি চাই প্রচুর। 

বোধ হয় এই জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে । কিন্তু একটা 
মৌজা কথ! এখনও আমাদের দেশের লোকের মাথায় বসিতেছে না 
কেন? শুনিতেছি, ভারতের নানা শহরে পাশা মহাজনদের তীবে 
কতকগুল! কিনো-থিয়েটার চলিতেছে । লোকও নাকি হয় খুব বেশী, 
হইবারই কথা। কিন্তু আলোকচিত্রের পর্দায় যে-সকল কথা লেখা থাকে 
সেগুলা মারাঠা, গুজরাতী, বাঙ্গালী, যুক্তপ্রদেশবাসীরা পাঠ করে 
ইংরেজিতে ! ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বিদেশী- 
বয়কটের অ অ। ক খ পধ্যন্ত ভারতবর্ষে এখনও স্থুরু হয় নাই। 

(৫) 

কিনো-শিল্পের ব্যবসায়ীরা জান্াণিতে এক নয়া আন্দোলন সুরু 
করিয়াছে । প্রাচীন এবং আধুনিক জার্শাণ-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ নাটক- 
গুলা ফিল্মে দেখানো! হইতেছে । এই উপারে জান্মাণির সাহিতা- 
নীরগণের সকল রচনাই আলোক-চিত্রের অভিনয়ে দেখিতে পাওয়। 


০ ১ সুর ক ০. ১0 ৮২ 
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ইতিমধ্যে ফিল্মে স্থান পাইয়াছে। শিলারের ভিল্হেল্মু টেল'ক্ে 
ফিল্ম্‌ করিবার জন্ত ওন্তাদ্রা উঠিয়া-পড়িযা লাগিয়াছেন। স্বয়ং 
শিলারের জীবন-কাহিনীও ফিল্মে দেখ। দিয়াছে। ইহাতে কবিবরের 
যৌবন-কথাই চিত্রিত হইইতেছে। 

এই শ্রেণীর সর্বপ্রসিদ্ধ কিনো-নাটকের নাম নাথান্‌ ড্র ভাইজে” 
€ অর্থাৎ “মহাত্মা নাথান? )। নাট্যকারের নাম লেস্সিড। জার্মাণ 
নাট্য-সাহিত্যের প্রপিতামহ স্বরূপ লেস্সিঙ জার্াণিতে পূজা পাইয়া 
আসিতেছেন। 

নাখান'ননাটকে লেস্সিঙ রোমান ক্যাথলিক ধর্খের গৌড়াধির 
বিরুদ্ধে কলম ধরিয়াছিলেন। ইহুদি নাথানকে জ্ঞানী এবং ধন্সমন্য়- 
* সাধকরূপে দেখানো হইয়াছে। মুসলমান (তুর) হুল্তানফেও 
নাট্যকার পরধর্শসহিধুঃ করিয়া আকিয়াছেন। জেরুজেলেমের এক 
লঙ্কাকাও এই নাটকের এঁতিহামিক ভিত্তি। 

সিনেমা-শিল্পের ওন্তাদেরা দৃশ্তগুলাকে যার-পর-নাই চিত্রাকর্মক 
করিয়া তুলিয়াছেন। দেড়শ” বংসর পৃর্ধেকার রচিত মধ্যযুগসবন্ধীয় 
এই নাটকটা বিংশ শতাব্দীর নদ বিজ্ঞানের সাহায্যে এক অপূর্ব 
নবজীবন লাভ করিয়াছে। 

অষ্টাদশ শতাকীর মধ্যভাগে জাশ্মাণর! সাহিত্য ও শিল্পের সকল 
বিভাগেই ফরাসী সভ্যতার গোলামী করিতেছি । তখন ইয়োরোপে 
চলিতেছিল ভল্তেয়ারের যুগ! সেই গোলামীর বিরুদ্ধে যে-কয়জন 
শিক্পী প্রতিবাদ স্বরু করেন তাঁহাদের মধ্যে লেস্সিও অন্যতম এবং 
জাম্মাণ দেশী আন্দোলনের কুত্রপাতে লেস্সিডের সাহিত্যসেবা সকল 
ষুগেই স্মরণীয় বস্তু । 

লেস্সিঙ জান্াণ জাতিকে “্র-মুখো” করিয়াছিলেন । পরবর্তীকাল্লে 
জার্মাণ, রোমাটিকভার এবং স্বাধীনভাপ্রচে্টার যে শক্তি শিলারে 
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ুদ্তগ্রহণ করিয়াছিল সেই শক্তির মূল ফোয়ার! ছিল . লেস্সিও১-_সমগ্র 
লেফ্সিসাহিত্য। এক হিসাবে লেস্সিকে জাম্মাণির রামমোহন 
রায় বলা যাইতে পারে । জার্াণ সমালোচনায় শিলার স্বাধীনতার 
যীশু্ীষ্ট আর লেস্সিঙ, ফীশুর অগ্রদূত সেইন্ট জন । 


মানহাইম শহর 
(১) 

মানহইম শহরের নাম ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত মহলেও বোধ হর 
বেশী শুন! যার না। কিন্তু গোটা! জার্মদাণ মুন্গুকে মানহাইম অতি 
নামজাদা । ইয়োরোপে শিল্প ও ব্যবসার বাজারে যানহাইমকে লিভার- 
পুল, শ্লাসগো, লিত্ব, হা্থুর্গ ইত্যাদি শহরের সমান ইজ্জদ দেওয়া হয়! 
থাকে । 

শহরটা ফ্যাক্টরির চিমনিগুলার এক বিপুল জঙ্গল-বিশেষ । 
কারখানার পর কারখানা! মানহাইমকে ইট-লোহার শিকলে বাঁধিয়া 
রাখিয়াছে। রাইন দরিয়ার ছুই কিনারায় অন্ততঃ পনেরো মাইল 
ধরিয়া লোহীলক্কড়ের রাজত্ব বিস্তৃত । 

মানহাইমে নেকার দরিয়া রাইনের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। 
নেকারের কিনারায়ও শহরের বিশাল ফ্যাকটরিগুলার আওতা ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। দক্ষিণ জার্মাণির বাণিজ্য এই সঙ্গমেই আসিয়া ঠেকে । 
দরিয়ার উপরকার বন্দর হিসাবে এত বড় ব্যবসা-কেন্ত্র বোধ হয় 
ইয়োরোপে আর নাই। 

রেলপথের জটিলতাও মানহাইমে খুব বেশী। ব্যাভেরিয়াকে' 
তাধে রাখিতে হইলে মানহাইমের কেন্দ্রে একতিয়ার কায়েম করা চাই )' 
র্লিগত দশ বৎসরের ভিতর সকল তরফ হইতে মানহাইম মধ্য-ইয়ো- 
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(২) 

লড়াইয়ের পরবর্তী কালেও মানহাইমের বিস্তার. কোনো মতে 
কমে নাই। কোটি কোটি টাকার কেনাবেচা এই বন্দরে সাবিত 
হইয়া আসিতেছে। 

শস্ত আমদানি-রপ্তানি হয় এখানে প্রচুর। বীজের ব্যবসায়ও 
মানহাইমের ঠাই উচু। কাঠ এবং চামড়ার তেজারতি মানহাইমের 
এক বিশেষত্ব । তামাকের কেনাবেচাও হয় অনেক। সকল প্রকার 
কুদরতি মালেরই বিশাল আনত মানহাইষে । কাজেই . ভারতীয় 
বহির্বাণিজ্যে এই শহর এক বড় বাজার । 

করলার কারবারে মানহাইম জান্মাণ বেপারী মহলে প্রসিদ্ধ । 
এই হিসাবে উত্তর রাইনের ডুইসরর্গ শহর জার্মানিতে সর্বপ্রধান। 
ডুইসব্গের পরেই যানহাইমের ঠাই। কাজেই মানহাইমের নাম 
জাম্মীণির আবালবৃদ্ধবনিতা জানে । কারণ করলার খবর রাখা 
একমাত্র ব্যবসায়ী ও ফ্যাকটরির মালিকদের স্বার্থ নয়। শীতের সময় 
মামুলি গৃহস্থরাও কয়লার চলাচলের কথা জানিতে ও বুঝিতে 
বাধ্য হয়। 


উত্তর ও দক্ষিণ জার্শাণির শিল্প-বাণিজ্যকে ইপোকষা করিয়া মারিয়া 

ফেলা সম্ভব হইবে। - ফরাসীর! এই জাম্মাণি্বংস ব্যাপারে খোলাখুলি 

উঠিয়। পড়িয়া! লাগিয়াছে। ইংরেজেরা ইহাতে ছুঃখিত নয়। জান্মাণিকে 

শিল্প-বাণিজ্যে খোঁড়া করিয়া ফেলা শিক্পী-বণিক্‌ জাতি মাত্রের মসাস্থার্থ । 
€ ৩) 

যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিবার কারখানা জার্খাণিতে অনেক । এই" 

হিসাবে জান্দাণি ইজ্যাণ এবং যুজরাষ্ট্ের সান । এই সকল কারখানার 


“িদিটি ২। পা এও ৫৯ পনি কতা সা ৯০১) % ও 
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এক প্রধান আড্ডা মানহাইম শহর 1 তড়িতের কলকারখানা টয়ারি 
করিবার ফ্যাকটরিও মানহাইমে অনেক । 


সকল প্রকার কলকক্জা যন্ত্র হাতিয়ারের এপ্রিনিয়ারেরা মানহাইমকে 
জাম্দীণির অগ্ততম শেষ্নগর বিবেচনা করিয়া থাকে । ভারতীয় ছাক্ত 
এবং অধ্যাপকগণের পক্ষে এই শহর এক মস্ত শিক্ষাকেন্দ্র। 

কলকারখানার লোহালকড় তৈয়ারি করাই মানহাইমের এক মাত্র 
বিশেষত্ব নয়। জাণ্মাণির রাসায়নিক কারখানাগুলার অধিকাংশই রাইন, 
জনপদে অবস্থিত। তাহার ভিতরে অনেকগুলা মানহাইমের গৌরব । 

রাসায়নিক শিল্প বলিলে বর্তমান জগতের নিত্য ব্যবহার্য প্রায় 
সকল জিনিষই তাহার ভিতর আসিয়া পড়ে । রং তৈয়ারি করিবার 
কারখানা এই শিল্পের অন্তর্গত। জার্মাণির রংয়ের নাম শুনে নাই 
জগতে এমন কোনো লোক নাই । সেই রং-শিল্পের বিপুল ফ্যাকটরিগুলা 
মানহাইমে অবস্থিত। 

(৪) 

কোন কোন জাম্মীণ রাসায়নিক-কারখানার নীম ভারতবর্ষে 
স্থপরিচিত। সেই গুলার অনেকের ঠাই মানহাইমে । 

“বাডিশে আনিলিন-উও্ড সোডা-ফাবৃক" জান্মাণির গৌরবূ-বিশেষ । 
সেলুলোজ তৈয়ার করিবার কারবার “সেলষ্টোফ ফাবৃক ভালড হোষ” 
প্রসিদ্ধ । সাবান তৈয়ারি করিবার কারবার “হুন্লিষ্ট জাইফে ফাবৃক'ও, 
জান্মীণির বাহিরে নামজাদা । তেলের কল, তামাকের কারখানা 
ইত্যাদির সংখ্যা অগণিত । 

রাইন জনপদ দখল করার ফলে জার্াণির রাসায়নিক কারবার 
যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বিদেশে রপ্তানি একদম বন্ধ হইতে 
শ্চলিয়াছে । তাহার ফলে বিদেশী রাসায়নিক কারবারগুল! ফুলিয় 
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রংয়ের কারবারটাই ধরা যাউক। লড়াইয়ের সমর জাম্মাণির 
রং বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে নাই। এই স্বযোগে ইংরেজ এবং 
মাকিণ গবর্েন্ প্রাণপণ করিয়া নিজ নিজ দেশে রংয়ের শিল্প স্বপ্রতিষ্ঠিত 
করিতে লাগিয়! যায়। কিন্ত যুদ্ধ খামিবার পর জার্খাণ রং বিদেশে 
রপ্তানি হইতে স্থরু হয়। ফলে ইংরেজ এবং মাকিণ কোম্পানী জান্মাণ 
রংয়ের সঙ্গে টন্ধর দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই টক্করে জা্্বাণ 
কোম্পানীকে বিদেশীরা হারাইতে পারে নাই। 

আজকাল রাইন দখল করার পর ইংরেজ ও মাঁকিণ রখ্ব্যবসায়ীরা 
আবার এক নয়া সুযোগ পাইয়াছে। যত দিন জার্মাণ রং বিদেশে 
রপ্তানি না হইতে পারে ততদিন ইহারা স্বদেশী রংয়ের ফ্যাকটরিগুলাকে 
চাঙ্গা করিয়া রাখিতে পারিবে । বলা বাহুল্য এই কারণে ইংরেজ এবং 
মাকিণ গবমে্ট ফরাসীদের কুর-মানহাইম দখল কাণ্ডে বিশেষ স্থখী 
আছে। 


(৫) 


মানহাইম এক দরিয়া-বন্দর | এই বন্দরের পরিমাণ সাধারণ 
ভারতবাসীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। মাল উঠা নামার জন্থ দরিয়ার 
কিনারায় জেটি আছে বলাই বাহুল্য । জেটিগুলা লম্বা কম সে কম বার 


বেসরকারী জেট আছে, সেইগুলা ল্য প্রায় নয় মাইল। প্রায় বিশ" 
কোটি টন মালের চলাচল এই সকল জেটিতে সাবিত হইয়া থাকে। 
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রুর অঞ্চল হইতে করলা আসে দক্ষিণ জার্দাণির জন্য । কোন মাল 
আসে দরির! বহিয়া, কোন মাল আসে রেলে। সবই মানহাইমে 
মঙ্ৃত হয় । এইথান হইতে পরে ব্যাভেরিয়! অঞ্চলে চালান হয় । 

কাজেই মাঁনহাইম একমাত্র দরিয়া-বন্দরই নয়। রেল বন্দর 
হিসাবেও মানহাইম যারপরনাই সজীব । ূ 

কুদরত্তি মাল শহরেই অনেক কাজে লাগে অধিকন্ত জাম্মাণির 
ভিন্ন ভিন্ন শহরে এইগুলা চালান করাও হয় মানহাইমের পথে । রেলের 
যাতাম্বাত এই কারণে খুব বেশী । 


(৬) 


. মানহাইম বাছেন জেলার অন্তর্গত। এই শহরের মতন অনেক 
শহর জার্দদাণির শিল্প, বাণিজ্য এবং শিক্ষা সংস্কারে প্রচুর পরিমাণে 
গ্রতাপশালী ৷ সেইগুসার নাম ভারতবর্ষে এক প্রকার জানা নাই 
বলিলেই চলে। 

কিন্তু মানহাইমের যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা হইতেই বুঝা 
যাইতেছে যে, এই ধরণের শহরে ভারতসন্তানের পক্ষে শিক্ষা প্রদ 
অনেক “চিজ আছে। ভারতীয় শিক্ষার্থীরা বালিন, মিউনিক ইত্যাদি 
নামজাদা শহরের মোহ ছাড়াইয় মফস্বলের এই সকল শহরের দিকে 
ঝু'কিতে আরম্ত করুন। | 

. ভারতীয় পথ্যটকেরাও মানহাইমের মতন শহরকেই দেখিতে শুনিতে 
প্রবৃত্ত হউন ।  ভারতবর্ধকে বর্তমান জগতের এক কন্মঠ অঙ্গরূপে 
গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত এই সকল শহরের জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতিই 
বিশেষ ক্রকারী। এই ধরণের নগরে যে জীবন প্রবাহিত হইতেছে, 
ঢই জীবন দখলে আনিতে পারিলেই যুবক ভারতের দ্বারা বর্তমান 


রহ গারারা হাত জেরে 
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জার্মমাণ সাহিত্যে যৌবন-পৃজা 
(১) 

জাম্মাণ নাট্যকার গ্যারহার্ট হাউপ্‌ট্মান ষাট বৎসর পার হইয়াছেন। 
এই উপলক্ষে জার্্বাণ নরনারী কবিবরকে নানাপ্রকারে সন্ব্ধন। 
করিতেছে। ১৯২২-২৩ জালের সাহিত্য-মজ্বলিসে, থিয়েটারে, বন্তৃতা- 
যঞ্চে তাহার অনেক পরিচয় পাওয়। যায়। 

কিন্ত তাই বলিয়া! হাউপ্‌উমানকে নয় জার্াণির প্রতিনিধি বলিলে 
ভুল করা হইবে। কবিবর তাহার কাব্যে অনেকবার অনেক নয় কথা 
লিখিয়াছেন। জার্াণির ছোট-বড়-মাঝারি সমাজ হাউপ্ট্‌মানের 
নাট্য-সাহিত্যে নয়া নদ্না আদর্শ পাইয়াছে । বিগত: মহা! লড়াইয়ের 
সময়েও হাউগ্উ্মান জান্বাণ যুবাকে তাতাইবার ভার লইট়্াছিলেন। 
তথাপি যুবক জার্মানি আজ তাহাদের সাহিত্য-সম্রাটকে “সেকেলে 
'এবং খানিকটা বাতিল বিবেচনা করিয়! থাকে । 

হাউপৃট্মানের সাহিত্যে মান্য একটা সংশয়, একটা প্রশ্ন, একটা 
সমস্ত! পায়। কিন্তু এই সংশয় বা সমস্তার মীমাংসা পাওয়া যায় না। 
প্রধগুলির সোজা! কথায় জবাব পাওয়া যায় না! বলিয়াই যুবক 
জান্মাণি হাউপ্‌ইমানকে আলমারির ভিতর সাজাইয়! রাখিতেছে। 
তাহার স্থানে জ্যান্ত দরিয়ার তাজা ভ্বোতের ভগীরথকে টানিয়ঃ 
বাহির করা নয়া সমজদারের কাজ দাড়াইয়াছে। 

হাউপট্মান বর্তমান অবস্থার উপযোগী সাহিজ্ঞ-ধোরাকও 
জোগাইতেছেন। মেক্সিকো দেশের ঘটনা লইয়া ছুইটা নাটক রচন। 
করিয়াছেন। এই ছুইটায় গৌঁজামিলহীন সুস্পষ্ট নবীন আদর্শ ফুটিয়। 
উিয়াছে। কিন্ত যুবক জার্মাণির পেট ভরিবার উপযুক্ত রসদ মোটের, 
উপর হাউপ ট্মান-সাহিত্যে আর জুটিতেছে না ূ 


১৯ 
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(২) 
ঘে মহলেই ঘুরি না' কেন_-কি চিত্রকর, কি চিকিৎসক, কি ইস্কুল- 
মাষ্টার, কিসমাজ-সেবা-প্রতি্ঠানের কর্ম-কর্রী-_সকলের মুখেই একজনের 
নাম শুনিতে পাই | ষ্টেফান গেওরেগ (ইংরেজী উচ্চারণ জঞঙ্জ ) যুবক 
জান্মাণির চিত্ত অধিকার করিয়া! রাখিয়াছেন। পছন্দ করুন বা না 
করুন, বুড়া-ুড়ীরাও সাহিত্য-সংসারের এই নম্বা ঘটনা লক্ষ্য 
করিতেছে । 
গেওরগে রাশি-রাশি লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। কিন্তু 
তাহার রচনায় একটা দৃঢ়তা আছে । পাঠকমাত্রেই এগুলার সংস্পর্শে 
আসিয়া ইতিকর্তৃব্য সহজে বুঝিয়া লইতে পারে। “এটাও ভাল, 
ওটাও ভাল, কিন্ত কোন্‌ পথে চলি *_এইরপ সন্দেহের পাল্লায় পড়িয়। 
কেহই দিশাহারা হয় ন!। 
তর্কপ্রশ্নের গর্ভ হইতে যুবক জার্্মাণিকে উদ্ধার করিবার পথে 
আলব্রেষ্ট শেফার একজন পাকা কবি। ইনি গেওর্গের আদর্শে নিজের 
কাব্যশিল্প গড়িতেছেন। লিখিয়াছেনও বিস্তর । এই জন্ত ইহার প্রভাব 
স্বিস্তৃত। 
কাব্যের কথা নানীপ্রকার,__বলাই বাহুল্য । মান্ধাতার আমলের 
হোমার খধির €ওডিসি শেফারের গল্প জোগাইয়াছে। মধ্যযুগের 
'পানিফাল ও তাহার 'কুদ্রত্তি মালে'র অন্তর্গত । বর্তমান যুগের 
সখ-ছঃখ ভ আছেই । 
গর যাই হউক না কেন,কবি গড়িতেছেন নয়া সংসার। এই 
নবীন জগতের নরনারী বিনা সন্দেহে সাহসের সহিত নিজ নিজ কর্তব্য 
বাছিয়া লয়। ভাল-মন্দ বিচারকরিতে বসিয়া গোটা জীবন কাটাইয়া 
“দেয় না। জীবনটা চাখিতে-চাখিতেই, জীবনের স্বুথ পরখ করিতে- 
করিতেই ইহারা জীবনের স্রোত বাড়াই! চলে। 


সত্যাগ্রহের যুগে ২৯১ 


জীবনটাকে বিচার করিতে লাগিয়া যাওয়া যৌবনের স্ববন্ম নয়। 
বাচিয়া থাকাটাই, জীবনের স্ধ-ছুখে ভোগ করাই, যৌবনের ধর্ম । 
এই জন্যই যুবক-ছুনিয়া এবং যৌবন-পৃজক নরনারী খেফারের কাব্য 
ভালবাসে । 

(৩) 

অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি,--জার্খ্াণ কাব্যে এক নয়া 
ধরণের ভাবুকতা দেখা দিয্াছে। এই ভারুকতা অধ্যাত্তজগতের, 
পরকালের, দেবতত্বের, ভগবশুক্তির যুন্নুকে পরিস্ফুট । 

খ্রীষ্টান সমাজে আব্যাত্মিকতীময় ভাবুকতা বাস্তবিক পক্ষে একটী 
নতুন-কিছু নয়। মধাযুগের ইয়োরোপে ভগবস্তক্তি এবং ্রশ্ম-জিজ্ঞাসা 
শিল্প ও সাহিত্যের 'প্রাণস্ব্ূপ ছিল। বর্তমানকালেও রোমান 
ক্যাথলিক সমাজের সর্বত্রই অধ্যাত্মততই শিল্পী ও কবির জীবন- 
কথায় প্রথম স্থান অধিকার করে। 

খীষ্টান সমাজে খষি ফ্রান্সিস আমাদের ভারতীয় বোবিসত্বের অহ্রূপ। 
করুণা, দয়া, দাক্ষিণ্য, মানক-প্রীতি, সহাহ্ভৃতি, পরোপকার ইত্যাদি 
রসে ভরপূর জীবন, এই আদর্শ ফুটিয়াছিল সেইন্ট ফ্রান্সিসের এবং 
বোধিসত্বের কল্পনায় । সংসার ছাড়িয়া ভগবানে লিপ্ত হইতে 
হইবে এই ধরণের কথা ফ্াঙ্সিস'বোধিসত্বনিষ্ঠার গোড়ার কথা । 

দর্শন ও লাহিত্য এবং শিল্পের এই ধার! কি ইয়োরোপে, কি এশিয়ায় 


২৯২ পরাজিত জাম্মাণি 


মিষ্টক সাহিত্যের প্রতিনিধিদের ভিতর ফ্রান্তস্‌ ভেফেলি বিলকুল 
সম্্যাসের আদর্শ আনিয়াছেন। ডিট্সেন শ্মিডও একদম সংসার 
ত্যাগের চিত্র ফুটাইতেছেন। এই সকল কবিরা প্রায়ই এশিয়ার বৌদ্ধ 
সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু: কিছু জানেন । য়াকৰ ভাস্সারমান এবং অন্ান্ 
অনেকে এই ধরণের মিষ্টিসিজঘে মন্গুল। কেহ কেহ পুরাণ ও 
মধ্যযুগের ভারতে তাহাদের আখ্যানবস্ত সাজাইয়াছেন। ভেফেনের 
্পীগেল-মেন্শত (আগ্সনার মান ) ভারতীয় কাঠামোয় মোড়া । 

(৪) 

পৃথিবীর কোন দেশেই এবং কোন যুগেই কবিরা সকলে মিলিয়! 
কোন একটা কথা প্রকাশ করে না । সর্বত্রই এবং সকল যুগেই একসঙ্গে 
নানা কথ প্রচারিত হয়। সেই নানা স্থরের বৈচিত্র্য যতক্ষণ পর্যন্ত 
আমাদের কানে বিভিন্ন রসের স্থষ্টি না করে, ততক্ষণ পধ্যন্ত কোন 
দেশের সাহিত্য ও শিল্প বুঝা হইতেছে এক্ধপ ভাবা উচিত নয়। 

জার্মাণিতে একসঙ্গে ভিন্র ভিন্ন আদর্শ চলিতেছে । কোন কবি 
বলিতেছেন, বদ্ধ সত্য, জগৎ মিথ্যা, । ঠিক উন্টা গাহিতেছেন 
আর কেহ। তাহাদের-রসে প্রকাশ “জগৎ সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা” ইত্যাদি । 

যুবক জার্্মাণির কৌন কোন কবি বলিতেছেন--“বর্তমান জগব্টা 
দুঃখের সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহা বলিয়া! বনবাসই শ্রেয় এন্ধপ বিবেচনা 
করিব কেন? সংসার ছাড়িয়া পলাইতে হইবে কেন? এই জগখ্টাকেই, 
এই সংসারটাকেই নয়া আকার দেওয়া! যায় না কি?” 

জীবন, সংসার, জগত, পুরুষ, স্ত্ী_ ইত্যাদি সবই নবরূপে দেখ! 
দ্রিভেছে. ফ্রিটূদ্‌ ফোন উনরু কবির সাহিত্যে । ফোন উনরু ছুনিয়া 
খানাকে বলিতেছেন-_“ওহে বাপু আমি তোমাকে বঙ্ন করিব না। 
“এই: বূপরধময় ধরাতলের ঘে মানবজীবন, তাহা জ্যান্ত ভাবে বাচিয়া 
থাকিয়াই ভোগ করিব । কোনো স্বর্গ হইতে তাহার ফট্টোগ্রাফ মার 


সত্যাগ্রহের যুগে ২৯৩ 


দেখিয়া সন্ভষ্ট থাকিব না। তবে তুমি যেমনাটি আছ, তোঘাকে 
তেমনটি থাকিতে দিব না। তোমাকে . ভাঙ্কিব, তোমার বিভিন্ন 
অংশগুলা উন্টাইয়া পাল্টাইয়! দেখিব,-নস্বা কোনো গড়ন সম্ভব কিনা। 
সেই গড়নে সাজাইয়া তোমার শক্তিগুলিকে আবার জিয়াইয়া তুলিব 1” 
(€) [ও 

ফোন উনকুর কাব্যে পুনর্গঠনের তেজ প্রচুর । সাবেক কালের 
কর্তীব্যের সঙ্গে নয! যুগ্ের কর্তব্যের ছন্দ"_কাজেই এই সাহিত্যের 
বিশেষত্ব।. একখানা গ্রন্থের নাম পট্টর্সে (ঝড় বা তাণ্ডব )। 
নামেই প্রকাশ এ কি চীজ। মজার কথা স্বয়ং কবির নামের অর্থও 
তাই। “উনরু” মানে অশান্তি। 

এই “অনর্থনামা” কবির রচনায় কেহ কেহ ভাঙ্গার শক্তি 
অত্যধিক মাত্রায় দেখিতে পান। তীহাদের বিবেচনায় উন্রু বিপ্লবের 
প্রতিমুত্ি, গড়ার ক্ষমতা ইহার বেশী নাই। 

আসল কথা, যুবক ছুনিয়ার মেজাক্তে যাকে বলে ভাঙ্গা, তারই 
নাম গড়া। "ট্র্সে'র কবি কেবল কালবৈশাখীই বহাইতেছেন এপ 
ভাবিবার কারণ নাই। আর যদি তাহাই সত্য হয়,_মন্দ কি? 
কালবৈশাখীর মাহাত্ম্েই জগতে ধনধান্ত-পরশ্থতি বরষার সমাগম হয় যে 

ফোন ডার গোল্ট্স্‌ নামক আর একজন কৰি এই ভাঙ্গা-গড়ার 
সমন্তায় হাত দেখাইতেছেন। তিনি যুবক জার্্মাণিকে বলিতেছেন £-_ 
“আবার তোরা মানুষ হ। তোদের বাপদাদারা যে আদর্শে 
সোনার জান্মাণি গড়িয়াছিল, সেই আদর্শের পুজা কর্‌। সেই আদর্শেই 
নয়া জান্মাণি গড়িয়া উঠিবে 1 

নবীন ভারতীয় চিত্রশিল্লের জান্দমাণ শফর 


(১) 
বালিনের 'ক্রোণপ্রিন্সেন-প্যালে? ভবনে_পুরাণা যুববাজের প্রাসাদে 


৯ জী 


২৯৪ পরাজিত জান্মীণি 


নব্য ভারতীয় চিত্র-শিল্পের প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে । জাম্মীণিতে' 
যতগুলি প্রদর্শনী-ভবন আছে, তাহার মধ্যে এই ভবন সর্বশ্রে্ট। 
বর্তমান লেখককে এই প্রদর্শনীর জন্য প্রথম হইতেই জুতার সুখতল। 
ক্ষয়াইতে হইতেছে । 

গবর্ষেন্টের অধীনে শিল্পশিক্ষাবিজ্ঞান-সচিবের আজ্ঞায় এই 
প্যালের বাজার বসানো হইয়া থাকে। গবর্মেন্টের ওন্তাদগণের 
পরীক্ষায় পাশ না হইলে কোনো! শিল্পীর কাজ এই ভবনে প্রদশিত হয় 
না। অধিকন্ত প্রথমেই গবর্মেন্টের অন্থমতিও চাই। 

ক্রোণপ্রিন্সেন-প্যালে বালিনের গ্যাশন্যাল গ্যালারির এক 
অংশ। বিশ্ববিগ্ঠালয়-মহাল্লায় উন্টার ডেন লিগ্ডেন সড়কের উপর এই 
ভবনের অবস্থান । একমাত্র বর্তমান এবং সামসময়িক যুগের চিত্রকর 
ও ভাস্করদিগের শিল্প প্রদর্শন করা! এই গ্যালারির উদ্দেশ্ত | বৎসরে 
অনেকগুলা মেলা এইখানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

বাঝিনের 'ইত্ডোইয়োরোপা ট্রেডিং কোম্পানীর উদ্যোগে এই 
গ্যালারিতে ভারতীয় শিল্গের প্রচার হইতেছে । চিত্রকর, সম্জদীর, 
সংগ্রহালয়ের পরিচালক, স্কুমার-শিক্প-পত্রিকীর সম্পাদক, অধ্যাপক, 
ছাত্র এবং অন্যান্য পরিদর্শক আগ্রহের সহিত নব্যভারতের চিত্রাবলীর 
সঙ্গে পরিচিত হইতেছেন। শহরের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় দৈনিক 
কাগজে নামজাদ। চিত্রসমালোচকেরা মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। শিল্প 
এবং কারুকার্যের ব্যবসায়ীরাও এই হিড়িকে ভারতের সঙ্গে এক নয়া 
ব্যবসায়ের সন্ধান পাইতেছে। 


(২) 


চে নিরিরি পারত রিতা মরার বরনিলবারতিনিত বাক বন স্টাতালি রব: 


নত্যা গ্রহের যুগে ২৯৫ 


ভারতবর্ষে আজকাল নান! ধরপ্রের হকুমার শিল্প চলিতেছে । তাহার 
ভিতর কোনো কোনো শিল্পরীতিকে “ভারতীয়” চিত্রকলা নামে প্রচারিত 
করা হইয়া থাকে। সেই চিত্রকলার মেলাই স্াশন্যাল গ্যালারির 
এই বাজারে জার্খাণ নরনারীরা দলে দলে দেখিতে আসিতেছে । 

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই 'ভারতীয় চিত্রশিল্প 
নব্যভারতে প্রথম দেখা দেয়। তাহার পর আজ পর্য্যন্ত তের চৌদ্দ 
বার কলিকাতায় এই শিল্পের বা্িক বাজার বসিয়াছে। লড়াইয়ের 
সময় বোধ হয় ছুএক বংসর শিল্প-মেলাটা অনুষ্ঠিত হইতে 
পারে নাই। 

এই শিল্প জান্মাণরা আজ প্রথম দেখিতেছে। এতদিন পর্যন্ত 
ইহারা এই শিল্পের বিশেষ কোনো সংবাদ পায় নাই বলা যাইতে পারে । 

ও ধাহার1 ভারত-বিশেষজ্ঞ তীহাদের কেহ কেহ হয়ত জার্মাণিতে 
বসিয়াও এই নয়া শিল্পের কথা জানিতেন। কিন্তু জার্্াণ সমাজে নব্য 
ভারতের শিল্পকথা একদম অজ্ঞাত ছিল। ১ 

ফ্রান্সের জনসাধারণ ১৯১৪ সালে--লড়াই বাধিবার পূর্বে-_এই 
শিল্পের নমুনা দেখিয়াছে। প্যারিসের প্রা প্যালেতে মেল! 
বসিয়াছিল। তাহাঁর পর লগ্ুনের ভিক্টোরিয়া আ্যাগ্ড আ্যালবার্ট 
মিউজিয়াম-ভবনে সেই মেলা চালান করা ইয়। ফ্রান্সের এবং 
বিলাতের শিল্পী, সষজদার এবং পত্রিকা সম্পাদকেরা নয়া ভারতের শিল্প- 
কথা নিজ নিজ মহলে কম-বেশী প্রচারিত করেন । 

প্যারিসের “আর দেফরাতিফ” লগ্ুনের 'জার্যাল? অব ইত্ডিয়ান 
আর্ট আ্যাও ইনি” ইত্যাদি কাগজে এই শিল্পের পরিচয় বাহির 
হইয়্াছে। জাপানের “কোন্কা” নামক জ্কুমার শিল্পের ত্রযাসিকে 
জাপানীরা নয়া ভারতশিল্পের খবর পাইয়াছে। নিউইয়র্কের “আর্ট 
ইন্‌ আমেরিকা” কাগজেও ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। 


২৯৬. পরাজিত জাম্মাণি 


(৩) 

শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির বিজ্ঞাপন বা প্রচার স্থরু হওয়ার অন্যর্তফ্ক 
অর্থ এই যে, শিশ্পী এবং সাহিত্যসেবকগণের রচন! ব্যবসায়ের সামগ্রীতে 
পরিণত হয়? . অর্থাৎ ছবি ও কেতাব বিক্রী হইতে ্থরু হয়। 
ঘিদেশে ভারত-গ্রচারের ফলে ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের হাতের কাজ 
বিদ্বেশী মহলে ছুএকখান! বিক্রী হইতেছে । ভবিষ্যতে ভারতীয় 
শিল্পকর্মের নানা বিভাগে একটা কারবার গড়িয়া উঠিতে পারে । 

ইয়োরোপে যখন কুরুক্ষেত্র বাধে-বাধে, প্রায় সেই সময়ে নব্য 
ভারতীয় শিল্প বিদেশে পর্যটন করিতে বাহির হয়। কাজেই জাম্মাণ 
মুজুকে প্রবেশ করিবার সুযোগ তখন ইহার কপালে জুটে নাই। 
লড়াই থামিবার পর জার্াণ সমাজে পুনগঠন স্থরু হইতে সময় 
লাগিয়াছে। কাজেই এতদিন পর জান্মাণরা একটা নয়! ভারত, 
আবিষ্কার করিবার স্থযোগ পাইল। 

জার্মীণিতে পুরাণা ভারতের চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে অনেক কথা জানা 
আছে বহুদিন হইতেই। জার্শাণ পত্রিকায় সেই সম্বন্ধে সুচিন্তিত 
এঁতিহাসিক প্রবন্ধাবলী ত আছেই। জার্খাণ প্রত্বতাত্বিকগণের গবেষণা- 
মুলক গ্রন্থ ও ছুনিয়ার শিল্প-রসজ্ঞের রস জোগাইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান, 
ভারতের চিত্রকলা সম্বন্ধে “লেখ|-পড়া”, গবেষণা, অনুসন্ধান, তর্ক), 
সমালোচন। ১৯২৩ সালে স্থরু হইতে চলিল। 

(৪) 

প্রায় একশ'্টা ছবি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। কলিকাতার 
ইত্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট” এইগুলা পাঠাইয়াছেন। 
কলিকাতার লোকেরা পূর্বেই এই সমুদয় দেখিয়াছে। “মডার্ণ 
রিভিউ'র সাহায্যে গোটা ভারতের ইংরেজী-জানা নরনারীও কতকগুলা' 
ছবির ছাপা দেখিয়াছে। অধিকস্ত এই পত্রিকার প্রকাশকগণ ছবিগুল!. 


চে 


সত্যাগ্রহের যুগে চা 


একত্র করিয়া গ্রন্থ ছাপিয়াছেন। সেই গ্রন্থ সাত আট খণ্ডে প্রকাশিত, 
হইয়াছে। 

ছবিগুলার আলোচ্য বিষয় বহুবিধ। দেখিলেই বুঝা যায় চিত্র- 
করগণ ছুনিয়ার বহু তথাই স্ববশে আনিয়াছেন। মাছুষের জীরনের 
সৃধ-ছুঃখের কোনো কথাই ইহাদের তুলিতে যেন বাদ গড়ে নাই। 
এই বিষয়-বৈচিত্রয প্রত্যেক দর্শকেরই নজরে পড়িবে । 

শিল্পকর্মটা জুন্দররূপে নি্পন্ন হইয়াছে কিনা, সে সম্বন্ধে নানা মুনি 
নানা মত প্রকাশ করিবেন ইহা স্বাভাবিক এই চিনত্রগুলাকে খাটি 
শ্বদেশী” অর্থাৎ 'ভারতীয় শিল্প'রূপে বাজারে জাহির করা যুক্তিসঙ্গত 
কিন! তাহীও বিচারের বন্ত। এই সকল গভীরতর শিল্প-সমালোচনায়, 
নবূপরস সন্ধে ধাহার যেমন জ্ঞান, রুচি, খেয়াল, বাতিক বা মর্জি তিনি 
সেইরূপ টাপ্লনী ঝাড়িতে অধিকারী । অধিকন্ এই স্থত্রে ভারতীয়” 
শবটারই রকমওযারি ব্যাখ্যা বাহির হইয়া পড়া আশ্চর্যের কিছু নর । 

(৫) 

কতকগুলা কথা কিন্তু পাঠশালার নেহাত কচি শিশুরাও এখনই 
বুঝিজ্ক্েছে। সকলেই দেখিতেছে ফে, শিল্পীরা ভারতের নানা প্রাকৃতিক 
ৃশ্ত শবকিয়াছেন। মেঘ, আকাশ, বৃষ্টি, গাছপাতা, জানোয়ার__ 
সবই ইহাদের হাতে ধরা পড়িয়াছে॥ ভারতবর্ষ এই চিত্রশিলপে ষ্ঠ 
লাভ করিতেছে । 

বর্তমান ভারতের জীবন-কথা এবং সমাজ-কথা এই চিত্রশিল্পের' 
একটা! প্রধান রসদ শিল্পীরা শিশুজীবন আকিয়াছেন,_-গৃহস্থালী 
আকিয়াছেন। ইহাদের মেজাজে কিষাণ-বধূ এবং মঙ্ুর-মুত্তিও ঠাই 
পাইয়াছে। পুজাপার্বণ, খেলাধূলা, পীত্রত, ধন্ানুষ্ঠান,_ইত্যাদি 
সামাজিক রীতিনীতির বিভিন্ন দিকে ইহাদের তুলি খেলিয়াছে। এই" 
চিত্রশিল্লের মেলায় কয়েক মিনিট আন ১.৯) 


২৯৮ পরাজিত জাশ্মীণি 


পল্লীনগরের জ্যান্ত নরনারীর স্থ-কু, হর্শোক সবই সজীবভাবে স্পর্শ 
করিতে পারে । 

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা চরিত্র ও ঘটনা এই শিল্পীিগকে 
চিত্রান্ধনে পথ দেখাইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক হইতে কেহ 
শিল্পের বিষয় বাছিয়াছেন। কেহ ব। রবীন্দ্রনাথের গীতাবলীকে রূপ 
প্রদান করিতেছেন । - 

2৬০] 

প্রাচীন এবং মধাযুগের ভারতীয় জীবনকাহিনী এই চিত্রকরদিগের 
জুপরিচিত। মেলার দর্শকেরা পুরাণা ভারতকে চোখের সম্মুথেই 
হাজির পায়। 

রামায়ণ এবং মহাভারতের প্রধান প্রধান গল্পগুলা আকা হইয়া 
গিয়াছে। যুচ্ছকটিক, শকুন্তলা ইত্যাদি নাটাসাহিত্য হইতে শিল্পীরা 
মসালা সংগ্রহ করিয়াছেন। বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থমালার আখ্যায়িকা 
ইহাদের প্রিয় বস্ত । 

রাধারুষ্ণের পদাবলী-সাহিত্যে এই চিত্রকরগণ সবিশেষ অনুরাগী । 
তন্্সাধনার কালীৃষ্ঠিও নব্যভারতীয় চিত্রশিল্পকে যথেষ্ট অস্থপ্রাণিত 
করিয়াছে । 

মুদলমানী সাহিত্যের গল্প হিন্দু চিত্রকলায় আদৃত হইতেছে। 
ওমার খৈয়মের বয়েৎ এই ছবির বাজারে কম রটে নাই। লয়লা 
মজস্থনকে হিন্দু শিল্পীর! ভালবাসেন । 

মোগল আমলের বাদশা-বেগমকে বর্তমান ভারতের “ম্বরাজ'- 
শিল্পীরা বয়কট করেন নাই। তাহাদের সঙ্গে এই চিত্রকলার 


“দহযোগ” অতি গভীর । 
(৭) 


পুরাণা ভারতের মরা ও বানি কথাগুলা যুবক ভারতের তাজা শিল্পে 


সত্যাগ্রহের যুগে ২৯৯ 


বেশ উচু ঠাইই লাভ করিয়াছে। যে-কোনো দর্শকই এইরূপ 
বলিবেন । 

কারণ চুঁড়িবার জন্য বেশী দুর যাইবার প্রয়োজন নাই। ভারতের 
নানা প্রদেশে আজকাল প্রত্বতত্বের গবেষণা, পুথির খোঁজ, এ্তিহাসিক 
অনুসন্ধান তুমুল ভাবে চলিতেছে না কি? সাহিত্য-পরিষৎ এবং 
সাহিত্য-সন্মেলন নামক প্রতিষ্ঠান আজ গুজরাটে, মাপ্রাজে, বাঙ্গালায়, 
যক্তপ্রদেশে সর্বত্রই প্রবল। পুরাণা ভারতকে পুনরায় দেখিবার 
অর্থাৎ আবিফার করিবার সাধ যুবক ভারতের মহলে মহলে সুবিস্ূত। 

যুবক ভারতের পগ্ডিতেরা_-এঁতিহাসিকেরা, প্রত্বতাত্বিকেরা-__ 
সাহিত্যের রাজ্যে যাহ করিতেছেন, সেই কার্যেই এই চিত্রকরের! 
শিল্পের যগডলে হাত দিয়াছেন । ভারতাত্মার এবং ভারত-কলেবরের 
পুনরুদ্ধার নব্যভারতীয় জ্ঞান-মগ্ুলের নান! বিভাগে এক সঙ্গে সাধিত 
হইতেছে । 

জগতের ইতিহাসে এই ধরণের "অতীত-্রীতি” এবং অতীতকে 
কথা বলাইবার জন্য শিল্প-সাহিত্যের সমবেত প্রয়াস নৃতন নয়। 
জার্্মাণির লোকেরা এইবূপ 'অতীত-সাধনার মশ্ম সহজেই বুঝিতে 
পারিবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাক্ধীর 
প্রথম ভাগে জার্নাণ সমাজে এই অতীত-নিষ্ঠার আন্দোলন দেখ! 
দিয়াছিল। 

সেই যুগের জ্ঞান-মগ্ডলে গ্োটে-শিলার-ফিথটে-শ্লেগেল গ্রহনক্ষত্ররূপে 
বিরাজ করিতেছিলেন। দার্শনিক হার্ডার এবং গল্প-প্রচারক গ্রিম 
ইত্যাদি স্থধীগণের চেষ্টায় তখনকার জার্ম্মাণরা প্রাচীন এবং মধ্য যুগের 
জান্মাণ জীবন সঙ্ন্ধ জ্ঞান লাভ করিতে উৎসাহী হয়। কবি, চিত্রকর, 
পণ্ডিতসকল শ্রেণীর জাশ্মাণ গুণীরা স্বদেশী আদশ” আবিদা 
করিতে লাগিয়। গিয়াছিলেন। এই সকল গবেষণা, সাহিত্য-চট্চা, 
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"পুনরুদ্ধার, ইত্যাদির ফলে গোটা সমাজে এক নবযুগের আবির্ভাব 
হ্য়। তাহাকে ইয়োরোগীয় সভ্যতায় “রোমার্টিক আন্দোলনের 
যুগ বলে। 

নব্যভারতের চিত্রশিল্পীদের প্রাচীনভারত-বিষয়ক শিল্পকর্টে সেই 
রোমান্টিক ভাবুকতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। জান্মাণির স্বদেশী 
আন্দোলনের মতন ভারতীয় স্বদেশী আন্দৌলনও অতীত-প্রীতি এবং 
রোমাটিকতার সঙ্গে গাথ | 

(৮) 

এই “স্বদেশী”রোমার্টিক' চিত্রশিল্পের কারিগরগণের মধ্যে 
মান্দ্রাজীর নাম দেখিতে পাই । যুক্তপ্রদেশ এবং উড়িস্যার শিল্পীও এই 
দলের অন্তর্গত। মুসলমান চিত্রকরগণের কেহ কেহ এই শ্রোতে 
গা ভাসাইয়াছেন। মহিলাশিল্ীও করেকজন এই মণ্ডলের অধিবাসী । 

ভারতের কোন্‌ কোন্‌ শহরে এই শিল্পের কেন্দ্র আছে বলিতে পারি 
না। সম্প্রতি কলিকাতাই ইহার উৎস ও বিদ্যাপীঠ । “ইওিয়ান 
সোসাইটি অব ওরিয়েপ্টাল আর্ট” কলিকাতায় অবস্থিত। সোসাইটির 
সম্পাদক অর্ধেন্্রকুমার গাঙ্গুলী “রূপম্ত নামে একটা ত্রৈমাসিক 
শিল্প-পত্রিকা ইংরেজি ভাষায় চালাইয়া থাকেন। সেই পত্রিকায় বর্তমান 
লেখকেরও দুচার ত্বাচড় আছে । অবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর এই শিল্পের 
জন্মদাতা এবং দীক্ষা্ুরু,_ঞএকথা! বাঙ্গালীর অজান নাই । 

বালিনের মেলায় বুঝা গেল, এই বাজারের সকল শিল্পীই কোনো? 
মার্কামারা পথ ধরিয়া চলিতেছেন না| কয়েকজনকে নয়া নয়া, 
পথের প্রবর্তকরূপে বর্তমান দেখিতেছি। ক্রমেই বৈচিত্র্য সৃষ্ট 
হইতেছে। স্থলক্ষণ। , ও 
(৯) 
ভর্িঞ্ল। /দরিালি হান উতর যে চিতিকরগণ যথাসাধা চেছা করিয়ঠ 
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পুরাণ ভারতের হ্থপ্রচলিত শিল্প-রীতির ব্যবহার করিয়াছেন । 
যোগলাই আমলের ফার্শী প্রভাবান্িত ছবির কায়দা, পঞ্জাবের কাংড়া 
জনপদের তথাকথিত “রাজপুত, চিত্রাঙ্কন, এবং বোশ্বাইয়ের অজন্তাশিল্প 
ইহাদের চোখ ও হাত বেশ জোরের সহিত নিয়ত করিয়াছে । 


কিন্তু এক মাত্র মধ্য যুগ এবং প্রাীন আমলের ভারতীয় রচনা- 
কৌশল এই বাজারে জুটিয়াছে এইরূপ বিবেচনা করা ভুল। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বিলাতে একটা নয়া শিল্পের আন্দোলন রুনু 
হইয়াছিল। তাহার নাম “প্রিরাফায়েলিটিজম্৮। রাষয্নেল নামক 
প্রসিদ্ধ ইতালীয় চিত্রকরের পূর্ববর্তী মধ্যযুগে ইয়োরোপে যে ধরণের 
ছবি আকা হইত সেই পুরাণা রীতি ফিরাইয়া আনিবার জন্য ইংরেজ 
সমাজে ব্যন্জোন্স্‌, রোজেটি, মিলেস ইত্যাদি কয়েকজন ক্ষমতাবান্‌ 
শিল্পী সচেষ্ট হন। সেই প্রচেষ্টা নব্যভারতের এই শিল্প-বিকাশের কথক্চিং 
সহায় হইয়াছে বলিতে পারি। 

বিগত দশ-পনর বৎসরের ভিতর প্রাচীন জাপানী এবং চীনা শিল্প 
ইয়োরোপে, আমেরিকায় এবং ভারতেও প্রচারিত হইয়াছে । এই 
এশিয়া-শিল্পের প্রভাবও কলিকাতার শিল্প-মগ্ডলে বিরাজ করিতেছে। 
অধিকস্ত ফরাসী শিল্পী সেজান বর্তমান জগতে এক বিলকুল অভিনব 
রচনা-কৌশলের স্ুত্রপাত করিয়া গিয়াছেনু। তাহার ফলে পশ্চিমা! 
শিল্পীরা রূপরঙের অভূতপূর্ব সমাবেশ সাঁজাইতে স্থুরু করিয়াছে। 
এই নবীনতম ওন্াদিও নব্যভারতীয চিত্র শিল্পে প্রচুর. 


এই ' সকল বিষয়ে লিখিতে সুরু করিলে একটা ছোট খাটে? 
শিল্পরসের প্রবন্ধ লেখা হইয়া পড়িবে। কিন্তু, এদিকে বীরেন দাশ 
গুপ্ত তাগিদ দিতেছেন, “কমাশ্যাল নিউজের প্রুফ হাজির” । অতএব 
ব্যবসাবিজ্ঞানের সাধনায় মন লাগানো যাক্‌। 
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কুরমুলুকে বোল্শৈভিকী 
(১) 

রূর অঞ্চলে আবার জান্মাণ বোলশেভিকী দা্গা-হাঙ্গাম। সুরু 
করিক়্াছে। ডোর্টমুণ্ড, বোখুম ইত্যাদি শহরে মজুরের! রক্তারক্তি 
চাঁলাইতেছে। কারখানার মালিকেরা শশব্যস্ত। জার্দবাণ পুলিশও 
মুরদিগকে আটিয়! উঠিতে পারিতেছে না। 

অত্যধিক মারকাট ঘটিয়াছে: গেল্জেনকি৩এ৫েন শহরে । মজুরের। 
দৌকান লুটপাট করিয়াছে । কোনো কোনো দৌকানের মালিকেরা 
কমিউনিষ্ট নেতাদের হুকুম অনুসারে জিনিষ পত্রের দর কমাইতে বাধ্য 
হইয়াছে। 

গেল্জেনকি3খেঁন শহরের সবরথানায় একট ছোটখাট লড়াই হইয়া 
গিয়াছে। পুলিশেরা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। মজুরের দল 
সকল প্রকার সরকারী কাগজপত্র পুড়াইয়। ফেলিয়াছে। সারারাত 
লাঠালাঠির ফলে লোক মরিয়াছে সাতজন! আহতের সংখ্যা প্রার 
পঁচাত্তর । বাড়ীটাতে আগুন লাগাইয়! দেওয়] হইয়াছিল । সরকারের 
পক্ষ হইতে ইহাকে বাচাইবার চেষ্টায় কোনো ফল লাভ হয় নাই। 

ফরাসী এবং তাহাদের বন্ধুর। জাম্মাণদের ঘরোয়! লড়াইয়ে সখীই 
আছে। জার্ম্মাণ সত্যাগ্রহ্র আন্দোলন বেশী দিন টিকিবে না এইবপ 
চিন্তা করা তাহাদের পক্ষে স্বাভীবিক। জানম্মীণির মজ্ুরেরা বর্তমান- 
ক্ষেত্রে মাঝে মীঝে ধনী মৃহাজনদের বিরুদ্ধে চলিতেছে । অনেকটা! 
এই কারণেই বিদেশীরা রুর-রাইণ অঞ্চলে জার্ীণির উপর জুলুম 
চালাইতে পারিতেছে। 
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পূর্কে_এপ্রিলমাসেও একবার একটা বড় রকমের মজুর-মহাজন লড়াই 
ঘটিয়া গিয়াছে? ম্যিলহাইম এবং এস্স্ন ছিল সেই লড়াইয়ের কেন্দ্র! 

জান্দাণ স্তাশন্যালিষ্টদের পক্ষ হইতে এই লড়াইগুলা যারপরনাই 
শোচনীয় বিবেচিত হইতেছে। ইইবারই কথা। বিদেশী অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে জার্ম্মাণরা! এক হইয়া দাড়াইতে পারিতেছে না-_এই সংবাদ 
জগতের সর্বত্রই রটিতেছে। 

অরিকন্ত বিদেশীরা জার্দাণির ছর্বলতাকে আরও বাড়াইয়! 
তুলিতেছে। জার্্মাণ দেশসেবকেরা বলিতেছেন :_-“জীন্খাণির 
কমিউনিষ্টদিগকে টাকা ঘুষ দিয়া আতাতের লেকেরা নিজের মতলব 
ইাসিল করিতেছে । মজুরপন্থীরা স্বদেশভ্রোহী হইতেছে |” অবশ্ঠ 
বোল্শেভিকদের মতে প্দেশ” নামক কেনো বন্ত নাই। 

রুর অঞ্চলে মজুর-বিপ্লব সর্বদাই কিছুনা-কিছু চলিতেছে। এই 
মক জান্াগর! কোনো! মতেই পূরাপূরি “ভাই ভাই একঠণাই” নয়। 
যেখানে যত শিল্পকারখানার প্রভাব, সেই খানেই তত মজুরে-মহাজনে 
বিদ্বেষ । র 

কাজেই জান্মাণির শক্ররা সর্বদাই কুর-মুলুকে জান্্মাণ যজজুরদিগকে 
জাম্মাণির বিরুদ্ধে তাতাইয়া রাখিবার স্থযোগ পাইতেছে। স্বতরাং 
জাম্দাণ সত্যা গ্রহের এক প্রবল শক্ত জার্শাণরা নিজেই। বোল্শেভিক 
বুপধর্ের আমলে এইরূপ ঘটনা জগতের সর্বত্রই ঘটিতেছে ও ঘটিবে। 
মন্তুরদিগকে মধ্যবিত্ত ও মস্তিজীবীদের বিরুদ্ধ ক্ষেপাইবার জন্ত সকল 
দেশের বিদেশী শত্রুরা আজকাল ফন্দি পাকাইতে শিথিয়াছে। 

(৩) 

রাইণ-রুর অঞ্চলের অনেক জান্্বাণ নরনারী প্রশিয়াকে স্বণা করে। 

তাহারা প্রশিয়ার সঙ্গে এক হইয়া জান্বাণ রিপাব্লিকে থাকিতে চায় না 


সিরা রর রা কেরন 
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ছুঃখিত হইবে না। বলা বাহুল্য তাহারা বর্তমান অবস্থায় বিদেশীদের 
বিরুদ্ধে বিশেষ কোনে আন্দোলন চালায় না । বরং জার্শাণদের কোনো! 
কোনো দল খোলাখুলি “স্বাধীন রাইণল্যাণ্ড কায়েম করিতে প্রস্তুত । 

এই ধরণের জান্দীণরাও জান্মাণ স্তাশন্তালিষ্টঘের মতে স্বদেশদ্রোহী 
তবটেই। ইহারাও জান্মাণ সত্যাগ্রহের প্রবল শক্রু। কিন্তু সম্প্রতি 
ছুনিয়ার লোক বোল্শেভিকীদের মহাজন-বিদ্বেষটার কথাই বেশী 
শুনিতেছে। কেন না বোল্শেভিকর! জার্খণিতে মহাজনদিগকে কাবু 
করিতে পারিলে সোভিয়েট রুশিয়ার মত ও পথ জগতে জাবার মাথা. 
তুলিয়া ধাড়াইবে। তাহার ফলে জার্দমাণির বাহিরেও রুরকাণ্ডের ঢেউ 
গিয়। ঠেকিবে। 

রুর অঞ্চলের বোল্শেভিক মজুরেরা ফরাসী গবর্মেন্টকে অথব। 
আ্বাতাতের গবর্মেন্টগুলাকে জাশ্বাণির শক্র বিবেচনা করে কিনা এই 
বিরূয়ে জটিল আলোচনা আবশ্তক। তাহাদের মতে জার্াণির শক্র 
জান্মাণ মহাজন, ফরাসী মহাজন, ইংরেজ মহাজন, বেলজিয়ান মহাজন 
ইত্যাদি। “বিদেশীরা” রুর দখল করিয়াছে এজন্য তাহারা দুঃখিত,- 
এইব্ূপ বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। বস্ততঃ দেশী-বিদেশী সকল 
প্রকার মহাজনকে কাবু করিতে পারাই তাহাদের সাধ। . 

জান্মাণ ন্তাশন্তালিষ্টরা মজুরদিগকে সমবাইতেছে--“ন্বদেশেন্ন 
শত্রদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ কায়েম কর।” মজুররা বলিতেছে ১ 
“দেশের শত্র ত তোমরাও বটে, বাবা! তোমাদের ধনী লোকগুলা 
বিদেশীদিগকে যদি লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণের টাকা বুঝাইয়া দিত, 'তাহা 
হইলে বিদেশীরা রুর হাঙ্গামায় মাতিত কি? তোমরা মজুরদিগকে ' 
ছুহিয়! টাকা রোজগার করিতেছ দেদার। এই রোজগারের 
"অধিকাংশই তোমরা নিজ নিজ পুঁজিতে যোগ করিতেছ। ক্ষত্তি- 
'পরণের টাকার জন্য এই প'জি ব্যবহার করিভেছ না কেন ? 


সত্যাগ্রহের যুগে ৩০৫ 
৪ € ৪ ) 

যেখানেই মজুর-সমন্তা, সেইখানেই “ভাই ভাই, ঠাই ঠাই।৮ 
সঙজুরেরা বুর্জোআ, মহাজনের স্বপক্ষে লড়িতে প্রস্তুত নয়। কাজেই 
জান্দাপদের সত্যাগ্রহ জাশ্মাণজাতির সত্যাগ্রহ হইতে পারে নাই। 
নথাণির ফোনো কোনো দল যার এই ত্াপ্রহ চালাইতেহে। অনেক 

দল এই সতযাগরহ সন্ধে উদাসীন এবং এমন কি অন্তরায় | 
অনেক মজুর প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে বুজ্জোআদের স্বপক্ষে চলিতেছে । 
: তাহার কারণ কি? জার্্াণিতে আজকাল সৈন্-সামস্তের পৃমধায 
নাই। জার্মাণ গবর্ষেন্ট একপ্রকার অন্্রহীন কিন্ত ফ্রান্দ এবং ত্বাতাত 
সশহ্ব। কাজেই আবাতীতের বাড়াবাড়ি কমাইতে চেষ্টা করা মজুর 
এবং মজুর-পদ্থীদের কর্তব্য-_এই বুঝিয়! জাম্াণ জাতির কোনো কোনো 

মজুর-দল সত্যাগ্রহে কিছু কিছু সাহাঘ্য করিতেছে । 

আর এক কথা। রুর অঞ্চলে জার্খাণদের একতিয়ার না থাকিলে 
সেখানকার কারখানাগুলায় কাজ বন্ধ থাকিবে। আহাতে মজুরদেরই 
ক্ষতি। ফরাসী বা বেলজিয়ান কোনো বিদেশী এক্রিনিয়ার হাজার 


গুলা এতই জটিল। কাজেই ভ্বারতীতকে বাধা দেওয়া জান্মাণ মজুরের 
নিজ নিজ ডাল-কটির স্বার্থ বিবেচনা করিতেছে । 

যাহা হউক, থাটি “হবদেশ-প্রেমের, নামে জার্াণ মজুরেরা আতাতের 
বিরুদ্ধে অথবা জার্্াণির স্বপক্ষে দাড়াইতেছে না! স্বদেশ-প্রেমের 
নেশায় ম্ুরগণকে মশ্গুল করিয়া তোলা দিন দিন কঠিন হইয়া 
উঠিতেছে। ছনিযায় এক নয়া আবহাওয়া মালুম হইতেছে। 

6৫) 

“দেশের স্বার্থে রুর মন্ুযেরা মজুক বা না মজুক, দেখা যাইতেছে" 

এষ কোনো কোনো জান্বাণ মজুর প্রকারান্তরে জবারভাতকেই সাহায্য 


৩ 
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করিতেছে । কেহ কেহ বা খোলাখুলি ফ্রান্সের পক্ষ গ্রহণ করি- 
তেছে। এই সকল দলের প্রভাবেই জান্মীণ সত্যাগ্রহ জীকিয়া 
উঠিতেছে না । 

তবে সত্যাগ্রহ চালাইতেছে কাহার? রুর অঞ্চলের সকল 
যজুরই বোল্শেভিক বাঁ কমিউনিষ্ট নয়। ন্যাশল্তালিষ্পশ্থী ম্ুরদের 
সংখ্যাই বেশী। কমিউনিষ্টরা বাস্তবিক পক্ষে গুন্তিতে নেহাৎ কম। 

রুরের খনিতে যত লোক কাজ করে, তাহাদের সংখ্যা সাড়ে 
পাঁচ লাখ। ইহাদের মধ্যে মাত্র বিশ হাজার বোলশেভিক । লোহা 
ইস্পাতের কারবারে মজুর-সংখ্যা ছুই লাখ। তাহাদের মধ্যে মাত্র 
হাজার পাঁচেক বৌলশেভিক। রেল মজুরদের ভিতর অল্পসংখ্যক 
লোকই এই দলের অন্তভূক্তি। 

মজুরদের ভিতর অনেকেই কোনো দলের লোক নয়। যাহার! 
দলের লোক তাহাদের দলাদলি বিষম । অধিকন্ত কমিউনিই দলও ৭ 
আবার নানা রঙে বিভক্ত । কেহ “লাল অর্থাৎ সোভিয়েট রুশ 
মতের, কেহ বা “হুল্দে" অর্থা২ ওলন্দাজ মজুর-সজ্ঘের লোক। 
এই সকল রং-বেরঙের জাতিভেদ সহজে বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাহার 
জন্য কেতাব লেখা আবশ্যক | ঃ 

মন্তুরেরা যতদিন নান! দলে বিভক্ত থাকিবে, ততদিন তাহারা 
জান্বাণিতে বোলশেভিক স্বরাজ কায়েষ করিতে পারিবে না। 
স্তাশ্যালিষ্ট এবং মামুলি সোশ্ালিষ্টরা ততদিন ধন-দাম্যের ব্যবস্থায় 
অনেক বাধ! দিতে পারিবে । 

অপর দিকে রুর-রাইন অঞ্চলে এবং জান্াণির অন্যান্ত জনপদে. 
ফতদিন বোলশেভিক-পহ্থী ছু-চারদশ-বিশ হাজার মজুর থাকিবে, 
"ততদিন আতাতের রাষ্্রবীরগণ জান্মাণির সমরপ্রয়াসের এবং প্রাতি- 


রিয়ার: বাজারদর 2 ১০০০ 
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মত জগতে এক নয়া “হযবরল” সৃষ্ট করিয়াছে। সেই হ্যবরলটাঁ 
বুঝিতে চেষ্টা করাও প্রত্যেক বিচক্ষণ ভারত-সন্তানের কর্তৃব্য। 


রুর-লড়াইয়ের তত্ব-কথা 
(১) 

মানহাইম রাইন দরিয়ার দক্ষিণ অংশের এক বড় শহর । কেবল 
বড় শহর মাত্র নয়, এটা জাম্মাণির এক প্রকাণ্ড শিল্পকেন্্র। ব্যাভেরিয়া 
অর্থাৎ দক্ষিণ জান্াণির বাণিজ্যের অনেক হিস্তাই আবার মানহাইমের 
পথে আসিয়া ঠেকে। কাজেই মানহাইম ব্যবসার কেন্ত্র হিসাবে 
জগতের এক নামজাদা শহর । 

এই মানহাইমও কয়েক মাস ধরিয়া ফ্রান্সের দখলে আসিয়াছে। 
মানহাইমের আশেপাশের আরও কতকগুলা বড় বড শিক্প-বাণিজ্যের 
2 কেশহুরও আজ ফরাসীদের তাবে । এই শহরগুলা বাডেন এবং 
হেস্‌সে জেলার অন্তগ্তি। ভৌগোলিক হিসাবে বলা যাইতে গারে 
ফে, দক্ষিণ রাইন আজ ফরাসীর হস্তগত। ৃ 

লড়াইয়ের সন্ধির ফলে (১৯১৯) ফরাসীদের তাবে আসিয়াছে 
(১) সার দরিয়ার ছুইধারকার জনপদ এবং. (২) রাইন দরিয়া 
পৃশ্চিমের জার্ম্মাণ জেলাগুলা। এই বৎসর (১৯২২ সালে ) ফরাসীরা 
দখল করিয়াছে রাইনের পুর্ব সীমানার শিল্পজেলাগুলা। ইহাদের 
ভিতর (১) রুর অঞ্চল উত্তর দিকে ভেষ্টফালেন জেলায় অবস্থিত 
এবং (২) বাডেন ইত্যাদি জেলার শহ্রগুলা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। 

শকলগুলাকে একত্র করিলে রাইন জনপদ নাম দেওয়। যাইতে পারে। 
কখনো কখনো রাইন-রুর বলা হইয়! থাকে। কিন্ত রাইন-রুরের ভিন্ন 
ভিন্ন অংশের সমস্তাগুলা সর্বদা ভিন্ন ভিন্ন মার, রাইন, রুর ও মানহাইম + 
এই চার অঞ্চল আলাদা আলাদারপে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্তব্য । 
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(২) 
সাধারণতঃ কাগজওয়ালার! খবর ছাপিতেছে ফে, ফরাসীরা অথব। 
ফরাসী এবং বেলজিয়ানরা দুইয়ে মিলিয়! এই সকল জনপদে একতিয়ার 
কায়েম করিতেছে । ছুনিয়ায় রটিয়াছে যে, জান্মাণরা একমাত্র 
ফরাসীনের বিরুদ্ধে অথবা ফ্রান্স এবং বেল্জিয়ামের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের 
লর়ীই চালাইতেছে। 

- বাস্তবিক, পক্ষে রাইন-রুরের লড়াইটা নেহাৎ জান্মাগ-ফরাসীর 
লড়াইমাত্র নয়। এখানে একসঙ্গে অনেকগুলা লড়াই চলিতেছে। 
ফ্রান্স একমাত্র বেল্জিয়ামের সাহায্যে এই রুর-কাণ্ডে হাত দেয় নাই। 
ফ্রান্সের পশ্চাতে গোটা আতাত খাড়া আছে। 

বর্ডমান ক্ষেত্রে ইংল্যগুকে অনেকে “নিউদ্রাল', নিরপেক্ষ বা উদাসীন 
সমঝিতেছে। ইহা এক মন্ত ভুল ধারণা । জার্াণির বিরুদ্ধে 
ফরীপ্গকে লেলাইয়া দিয়া ইংল্যগ্ড আগাগোড়া নিজের মতলবই হাসিল 
করিতেছে। ফরাপীদের রুর-মানহাইম অভিযানে ইংল্যণ্ডের লাভ 
জুটিয়াছে, জুটিতেছে ও জুটিবে যৌল আনা । 

ফ্রা্সকে রুর-কাণ্ডে বাধা দেওয়া ইংরেজের স্বার্থ নয়। বাধা দিলে 
ইংরেজের ক্ষতি অনেক! ইংরেজ এবং ফরাসী এই ক্ষেত্রে “চোরে 
চোরে মাসতৃত ভাই” । ছুইয়ে একই উদ্দেশ্তে নিজ নিজ স্বার্সদ্ধি 
করিবার মতলবে একই ষড়যন্ত্র চালাইতেছে। 

সেই ফড়ঘনত্রটা নতুন কিছু নয়। বিংশ শতাবীর প্রথম কুককষেত্রেন্ 
এ একটা! জের মাত্র। মহা-লড়াইয়ের আফুটা এই উপায়ে খানিকট। 
বাড়িস্না ধাইতেছে। 

(৩) 
ইতরেজ এবং ফরাসী একমাত্র করের কথা পা না। এই 


টয়া কপার্যল্রু রর ব্রার করার রা নিত রা 


* সত্যাগ্রহের যুগে তুম 
এবং রুর,__অর্থাৎ তুরস্ক এবং জার্্াদী__ছুই মুন্থুককে শাসানো হইভেষ্ট্ে 
একই চাবুকে । - 

যুবক-তুর্কের বীরবর কামালপাশা শ্রীসকে 'পাঁচভুতা” লাগাইয়া 
দিয়াছে। শ্রীসের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে এশিয়ার ইজ্জদ 
_ বাড়িয়াছে। মানিলা হইতে মরক্কো পর্যন্ত প্রাচ্যের নরমারীরা শাদা 
চামড়াওয়ানা জাতিগুলাকে 'কলা দেখাইতে, স্থরু করিয়াছে। ১৯০৫ 
সালে জাপানীর হাতে রুশিয়াকে হারিবার পরও এশিয়ার এই মৃত্তি 
দেখ! গিয়াছিল 

কিন্তু কামালপাশ। গ্রীসকে হারাইল কি করিয়া? ষকলেই জানে 
গ্রীসের মুরুব্বি ছিল ইংল্যগ, তুর্কের মুরবিব ছিল ফ্রান্স। গ্রীকন্ডর্ঘ 
লড়াইয়ে একটা খাটি ইংরেজ-ফরাসী লড়াই ঘটিয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের 
লাহাযোই কামালপাশ! এশিয়ায় এক নবশক্তি পয়দা করিতে পারিয়াছেন। 

তর্ক লড়াইয়ে জিতিয়াছে বটে,_কিন্তু সন্ধির বেলায় কামালপাশা 
হারিতে বসিয়াছে কেন? লোজানের বৈঠকে যুবক তুর্ক রিকের 
স্বর চড়া রাখিতে গারিতেছে না কেন? তাহার কারণ, ফ্রান্স ক্যান 
তুর্ককে বেশীদূর সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয়। 

করাসীরা তুর্ককে অনেক উচ*তে ঠেলিয়া তুলিয়ছে। এখন 
্রান্দ বলিতেছে,_-তুর্ক ভায়া, এই বার চ'রে খাও” । তুর্ক এখন 
তাই বোলশেভিক রুশিয়ার শরণাপন্ন । রুশের ক্ষমতা এইবার ছুনিয়ায় 
যাচাই হইবে। 

(৪ ) 

ইংল্যও ফ্রাক্সকে বলিতেছে,--«দেখ, তুমি যদি যুবক তুর্ককে জার 
বেশী বাড়াবাড়ি করিতে দাও, তাহা! হইলে খোলাখুলি আমি তোমার _ 
প্রেম ছাড়িয়া জার্দাণ-প্রেমে মজিব।” ফ্রান্স বুঝিতেছে, “তাইত। 


৩১৩ পরাজিত জান্াি 
জন্ত। তুরস্ককে একটা প্রবল রাষ্ট্রশক্তি করিয়া তোল! আমার স্বার্থ 
কোনো মতেই নয়। ইংরেজ এখন খানিকটা জব্দ হইয়াছে। কাজেই 
এখন হইতে আবার ইংরেজের তোয়াজ করা যাউক |” 
সুতরাং আবার ইংরেজে-ফরাসীতে সমঝৌতা দেখা দিয়াছে। 
এশিয়ায় তুরস্ককে টিট করিবার ভার লইয়াছে ইংরেজ। ইয়োরোপে 
জান্মাণিকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে ফরাসী । ইংরেজ বলিতেছে-_“ফরাসী, 
আমি তুরঙ্ক সম্বন্ধে যে সকল ফিকির চালাইতেছি, সে সম্বন্ধে তুমি 
উচ্চবাচ্য করিও না। অপরদিকে তুমি জান্মাণি সম্বন্ধে যাহা কিছু 
করিতেছ, সে সম্বন্ধে আমি থাকিব বিলকুল উদাসীন” ফরাসী জবাব 
দিতেছে_-“তথাস্ত? | ূ 
জান্মাণিকে জব্দ করিলে ফ্রান্সেরও লাভ, ইংরেজেরও লাভ । আবার 
তুরস্ককে জব্দ করিলে ইংরেজেরও লাভ, ফ্রান্সেরও লাভ। জার্দাণির 
অভিবুদ্ধি একমাত্র ফ্রান্সেরই ভয়ের কারণ নয়, ইংল্যগ্ডেরও ভয়ের 
কারণ বটে। অপর দিকে তুরস্কের অতিবৃদ্ধিও,_সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার 
জাগরণও,_একমাত্র বুঁটিশ সাত্রাজ্যেরই ভয়ের কারণ নয়, ফরাসী 
সামাজ্যেরও বিপদের কারণ সন্দেহ নাই। 
(৫) 
ফ্রান্দের রুর-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই লাভ হইয়াছ্ছে অনেক ৷ এই লড়াইফ্ে 
একটা শিল্প ও বাণিজ্যের লড়াই চলিতেছে । 

জাম্মাণ সত্যাগ্রহের ফলে রুরের খনিতে কয়লা উঠিতেছে কম। 
কাজেই জাশ্মাণর! বিদেশ হইতে কয়লা! আমদীনি করিতেছে । রুর 
অঞ্চলের লোহার কারখান! হইতে জান্বাণিতে এবং ইয়োরোপে নাঁনা 
দেশে লোহার মাল রপ্তানি হইত। এই রপ্তানির পথ এখন অনেকটা! 
* আটক কাজেই বিদেশ হইতে জান্মীণিতে এবং ইয়োরোপের নান! 


চি কি উতর: -.. বসির স্নো এরর 


সত্যাগ্রহ্র যুগে ৩১১ 


এই সকল দেশের অর্ডার পৌছিতেছে প্রধানত: বিলাজৌ 
কাজেই করের র্বনাশে” বিলাতের কপালে জুটিতেছে "€পৌবমাস* । 

বিগত তিন চার মাসের কারবারের ফলে ইংরেজ খাদের মালিকের! 
ফুলিয়া উঠিয়াছে। বন্দরে বন্দরে, জাহাজে জাহাজে যাল চালান . 
হইতেছে অবিরত। বংলর ছুই ধরিয়া বিলাতী মজুররা বেকার 
বসিয়াছিল লাখে লাখে । সেই মজুর-সমস্তা আজ অনেকটা কমিয়াছে। 
এখন আর বিলাতে কাজের অভাব নাই । 

অধিকন্ত বিলাতী টাকার বাজারও আজ বেশ সচ্ছল। ইংরেজরা 
মাকিন গবর্ষেন্টকে জানাইয়াছে__«তোমাদের নিকট যত টাকা কর্জ 
লইয়াছি, তাহার সদ এখনই বুঝাইয়। দিতে স্থরু করিব। আমরা 
ফ্রান্স ইতালী ইত্যাদি দেশের নিকট যে সকল টাকা পাইব, তাহা 
ফিরাইয়। পাই বা না পাই, আমরা আমাদের ধার শোধ করিতে রাজি 
আছি ৮ 

কলতঃ বিলাতী পাউও ধ? করিয়। মাকিন ডলারের তুলনায় চড়িয়া 
উঠিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে পাউগ্ডে ডলারে যেদর ছিল, এতদিন পরে 
প্রায় সেই দর আসিয়া ঠেকিল। সকল দিক্‌ হইতেই ইংরেজের 
লাভ। . 

কর-কাণ্ডে ইংরেজ ফান্দকে বাধা দিবে কেন? জার্্াণ শিল্প- 
বাণিজোর ক্ষতিতে বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি । এই সামান্ত 
কথাটা কি ইংরেজ বুঝে না? 

- (৬) 

জাশ্মাণির শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস করা মহা-লড়াইয়ের এক উদ্দেস্ত 
ছিল। সেই উদ্দে্ই কর-কাণডে আরও গভীর ভাবে সাধিত হঈতেছে। 
কাঙ্ছেই এই ক্ষেত্রে ইংল্যগড ফ্রান্সের মস্ত সহায়। ৭ 

জাম্মাণিকে লোক-দংখ্যার এবং ভূমির পরিমাণে খাটো করিয়! 


ট্হ১২ পরাজিত জাম্মীণি 

* আ্টীলাও মহা-লড়াইয়ের এক উদ্দেশ্ত ছিল। সেই উদ্দেশ্তের খানিকটা 
সন্ধির ফলে সাধিত হইয়াছে! কিন্তু সেইদিকে আরও বেশী অগ্রসর 
হইবার জন্যই আতাত রুর-কাণ্ডে হাত দিয়াছে । 

1. সার, রাইন, রুর ও মানহাইম__এই চার অংশ একত্র করিলে একট | 
বেশ চলনসই মাঝারি গোছের নয়া রাষ্ট্র গড়িয়! উঠিতে পারে । লোক- 
সংখ্যা হইবে ছুই কোটী । তাহাকে রাইন-রিপার্রিক বলা যাইবে । এই. 
রিপারিককে জান্মীণ-রিপারিক হইতে পুরাপুরি স্বতন্ত্র করিয়! ফেলিলে 
জার্শাণিকে অনেক পরিমাণে খর্ব করা হইবে । এই মতলবেই আাতাত 
ভাইয়ের পর হইতে জান্মাণির সঙ্গে লড়িতেছেন। 

জাম্মাণিকে ভাঙ্গিয়া তিন চারটা ছোট ছোট স্বাধীন রিপাব্িক 
কায়েম করা ফ্রান্সের উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্তে ইংল্যগুও ফ্রান্সেরই বন্ধু 
এবং সহায়ক । অস্রিয়া-হাঞঙ্জারিকে যেমন টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা 
হইয়াছে, জার্ম্মাণিকেও সেইরূপ টুকরা! টুকরা করিয়া ফেলা বৃটিশ 
সাজআাজ্য-নীতির অন্তর্গত। অন্ততঃ পক্ষে রাইন জনপদে যাহাতে 
জান্মাণির একতিয়ার আর না আসে, সেদিকে ইংরেজ রাষ্ট্রবীরগণের- 
বিশেষ দৃষ্টি । 


জান্্দাণ সমাজে যুবক ভারত 
(১) 

জান্মাণ সমাজের মহলে-মহলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান ত্রমশঃ ছড়াইয়। 
পড়িতেছে ৷ ভারাত-সন্তানেরাও জান্দাণদিগকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনিবার ও" 
বুৰিবার স্থযোগ পাইতেছে। এই মেলামেশা মোটের উপর বিগত 
দেড় ছুই বৎসরের ( ১৯২১-২৩) কাধ্যফল। 
* কলিকাতার শ্রীযুক্ত সহিদ স্ত্বভর্দি জান্মীণির থিয়েটারমগ্ডলে 
পরিচিত। ইনি প্রধানতঃ কুশজাতীয় রঙ্গালয়ের সম্পর্কেই জান্মবাণ 


সত্যাগ্রহথের যুগে ৩১৩. 
নরসারীকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। নাট্যিকার দিজেন্জলালের পুত্র দিলীপষই 
কুমার রায় বাল্গিনের পরিবারে-পরিবারে হিন্দী ও বাঙ্গল। গান শুনাইয়।. 
গিয়াছেন। মহীশৃরের প্রীমতী কনকলক্ষী জার্দাণিতে বেড়াইতে আসিয়া 
কোনো কোনো বৈঠকে বীণা বাজাইয়াছেন। 
ইপ্তোইয়োরোপা-ট্রেডিং কোম্পানীর উদ্ভোগে বা্সিনের ন্যাশন্টাল- 
গ্যালারিতে ছুই মাস ধরিয়া ভারতীয় নবীন চিতরশিরের প্রদর্শনী খোল! 
রহিয়াছে ( জাঙগয়ারি-মার্চ ১৯২৩ )। জার্মাণির নানা শহরে এই সকল, 
ছবি স্ঘদ্ধে সংবাদপত্রে মন্তব্য প্রকাশিত .হইতেছে। বালিনের বহু- 
নরনারী এই প্রদর্শনী দেখিয়া যুবক ভারতকে এক নতুন চোখে দেখিতে 
ছিরু করিয়াছে। গ্যালারির কর্তা প্রীত জুই বলিতেছেন-_“প্রদর্শনীটা 
 গ্তদুর সফলতা লাভ করিবে পূর্ব্বে আমরা তাহা ভাবিতে পারি নাই” । 
শিল্প ও শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী এবং কর্মকর্তারা এই সফলতায় বিশেষ 
আনন্দিত হইয়াছেন। 


নাই বলা যাইতে পারে। আজ ইহারা ভারতবাসীর গান-বাজনা, 
হহুমার শিল্প পথ্যস্ত একটু আধটু দেখিতে গুনিতে পাইতেছে। পুর্বে, 
ভারতবাসী--ছু'একজন ছাড়া-_জান্্াগদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সন্বন্ধে পরিচিত 
ছিল না। আজ অন্ততঃ কয়েক শ জান্মাণ নর-নারীকে ভারতীয় হিন্দু- 
সললমান নিত্যনৈমিত্তিক 'আটপোরে” জীবনে চিনিতে পারিতেছে। 
| 6২) 

লড়াইয়ের পূর্বে গোটা জাশ্মাণিতে বোধ হয় মাত্র দুইটা ৰা 
তিনট! ভারতীয় 'ব্যবসাদারের াফিস ছিল। আজ এক বালিনেই- 
অন্ততঃ দেড় গপ্ডা বেপারীর কারবার চলিতেছে । অধিকন্ত হা্ুগবন্দরে, 
দশ-বারটা ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি আফিস রহিয়াছে । ঁ 
- এই সকল ব্যবসায়ীর ভিতর গুজরাতীর! প্রধান। পাঞ্জাবী ও 
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বাঙ্গালীও ছুই এক ঘর আছে। মারাঠারাও আফিস খুলিতেছে। 
কোনো মান্দ্রীজী বোধ হয় এখনও জান্মীণির কোথাঁও কারবার সরু 
করে নাই। কিন্ত ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই ব্যবসায়ীর! জান্দাণির 
নানা শিল্প-নগর দেখিয়। শুনিয়া গিয়াছেন। জান্দবাণির কারথানাগুল! 
ভারতবাসীর পক্ষে আজ নেহাৎ অ-জান! জুজুমাত্র নয়। 

কারবার উপলক্ষ্যে ভারত-সন্তানেরা বড় বড় জান্মাণ মহাজনদের 
সঙ্গে দেখা শুন। করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন। অধিকন্ত ধাহারা বেশীদিন 
ধরিয়া জার্শাণিতে বসবাস করিতেছেন, তাহাদের কেহ কেহ স্থপ্রসিদ্ধ 
জান্মাণ শিনায়কগণকে বেশ একটু ভালরূপেই জানেন । 

কথার বলে 'এলে-গেলে কুট্ম্ব' । জার্্াণে-ভারতসন্তানে এইকপ 
কটুদ্থিতা বাড়িয়। যাইতেছে । ভ্াশ্মাণি সম্দ্ধে ভারতবাসীরা আর বেশী 
দিন আনাড়ি থাকিবে না। 

(৩) 

ভারতীর পর্যটক ও ছাত্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বালিনে 
একটা ভারতীয় সঙ্ঘ আছে। তাহার নাম 'ইপ্ডিশে নাখরিখটেন 
ব্যিরো”। ইহার সম্পর্কে আসিয়া বহু ভারতবাসীর অনেক উপকার 
হইয়াছে। জান্মাণি সঙ্ন্ধে সকল প্রকার খবর এইখানে পাওয়া যায়। 
পৰ্যিরো” ভারতীয় ছাত্রগণকে জান্মাণির নান ফ্যাক্টরিতে ঢুকাইবার 
ব্যবস্থা! করিয়া দিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যার এই “ব্যিরো”্র কাজে বিশেষ 

অনুরাগী। খুগান্তরের ভূপেন্দ্রনাথ দত বুড়া বয়সে' বিশ্ববিদ্তালয়ের 
ছাত্ররূপে পি-এইচ-ডি উপাধির জন্য খাটিতেছেন। কিন্ত ইনিও 
পৃব্যেরোগতে কাজ করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্রের ব্যবসায়ী যুব! তল্বল্‌- 
“কার এবং গন্পুলে “ব্যিরোণর ব্যবসাবিভাগের তদবির করেন । 


সত্যাপ্রহের যুগে ৩১৫ 


সেই সজ্ঘে সামাজিক লেন-দেন ও জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়া 
থাকে । 

ঈবলমান সমাজে আজকাল ভারতে নানা ধর্শমত দেখা দিয়াছে । সেই 
দলাদলির জের ইয়োরোপে এবং আমেরিকায়ও আসিয়া ঠেকিয়াছে। 
'আহ্মদীয় সম্প্রদায়ের ধন্মসংস্কারকের| বার্সিনে এক মসজিদ গড়িবার 
ব্যবস্থা করিতেছেন। চট্রগ্রামের শ্রীযুক্ত মৌবারক আলি এই জন্ত 
মোতায়েন আছেন। 

ইহাদের বিরুদ্ধে দল পাকাইবার জন্য হাজির আছেন গড়া? 
ুনলমানেরা ৷ তাহাদের টাই দিল্লীর ছুই ভাই । নাম তাদের সাত্তার । 
শুনা যাইতেছে, বালিনে নাকি তিন তিনটা স্বস্থ-প্রধান মসজিদ 
কায়েম করা হইবে । . 

(৪ ) 

জাম্মাণ ভাবায় যে কয়জন ভারত-সন্তান ওস্তাদ তাহাদের মধ্যে 
ইলেক্টিকাল এক্সিনিয়ার বীরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত অন্যতম । জার্মাণির 
বড় বড় শিক্প-নায্কগণের সঙ্গে উহার লেন-দেন আছে। 

ত্রিবাঙ্কুরের শ্রীযুক্ত চম্পকরাম পিল্লেই জান্মাণে অনর্গল বক্তৃতা 
করিতে পারেন। জাম্মীণির াশন্যালিইপন্থী রাষ্ট্র দলে উহার 
গতিবিধি। মিশর, পারশ্র, তুরস্ক ইত্যাদি দেশীয় লোকগণও ইহার এক 
গেলাসের ইয়ার। 

বীরেক্রনাথ চট্টোপাব্যায়ও জাম্মাণ ভাষার পাকা লোক । কিন্তু ইনি 
গলাবাজি করেন না। ইহার নাম জাম্মাণ-মহলে জাতিশ্ব-ব্যবসা- 
নির্ষিশেষে পরিচিত | 

দিল্লীর সাভার ভাইয়েরা মুলমান ধন্ব-প্রচারের গাগ্ডা। এই 
ধর্খের কথা জানিবার জন্য যে-সকল জাম্মাণ মাথা ঘামাইয়া থাকেন, 
তাহারা ইহাদিগকে জানেন । বুন্দাবনের মহেন্দ্প্রতাপ এ দেশে সঙ্ঘ 
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গড়িয়। “প্রেমধর্শ বিলাইয়া গিয়াছেন। আমেরিকার মতন ইয়োরোপেও 
ধন্মবন্তৃতা শুনিবার জন্য অনেক নরনারী হাজির হয়। 

যে সকল ছাত্র অথবা রিসার্চ স্কলার জান্নীণিতে বিদ্যাচর্চা 
রুরিতেছেন, তাহাদের মধ্যে পাঞ্জাবের শ্রীযুক্ত তারাাদ রায় জান্মাণ 
ভাষায় স্থপপ্ডিত। ইনি এ দেশে বহুকাল যাবৎ আছেন। অন্ান্ 
কলে প্রায়ই নৃতন। তাহারা কোনো মতে কাজ চালাইয়া লইতেছেন। 
জান্মাণ ভাষা দখল করা! কঠিন । 

তাহা মত্েও বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপকেরা ভারতীয় ছাত্রগণের 
ভাষাজ্ঞানের তারিফ করিয়া! থাকেন। কোনো কোনো অধ্যাপকের 
নিকট শুন! গিয়াছে--“ভারতবাসীরা অতি শীঘ্ব জার্দাণ ভাষা আয়ত্ত 
করিতেছে । ইহাদের জাম্মীণ উচ্চারণ অন্যান্য বিদেশীদের উচ্চারণ, 
হইতে বেশী স্পষ্ট এবং নিভূল।” 

(৫) 

ভারত-সন্তানদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনো বিদ্বেষ জন্মে নাই। 
তবে ভারতবাসীদের একট1 দোষ ইতিমধ্যেই জান্মাণদের নজরে 
পড়িয়াছে। কোনো কোনো প্রবীণ জার্মাণ পণ্ডিত বলিয়াছেন_. 
“ভারতবাসীর1 পরস্পরকে অত্যধিক হিংসা করে। একজন আঁর 
একজনের উন্নতি অথবা স্থনাম সহ করিতে পারে না। বিদেশীর 
নিকট একজন ভারত-সন্তান অপর একজন ভারত-সন্তানের বিরুদ্ধে, এমন 
কি মিথ্যা নিন্দা রটাইতেও লজ্জা বোধ করে না।৮ 

এই পরশ্ীকাতরতা যে ভারতবাসীর এক মন্ত দোষ, তাহা ঘোধ 
হয়, প্রত্যেক ভারতীয় নরনারীই বেশ ভাল রকম জানেন । ছেলে” 
ছোকরাদের ত কথাই নাই, আমাদের নামজাদা জননায়ক মহাপ্রতুরাও, 
এই পাপে কম কলুষিত নন। চরিত্র-সংস্কার কিরূপে সাধিত হইতে 
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ভাক্বতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে ফত দলাদলি তাহার স্বোড়রি 
কথ! কোনো তথাকথিত মতবাদ বা কল্বপ্রণালী নয়। কোনো কোনে 
ক্ষেত্রে যত এবং কর্নকৌশল সহ্ষ্ধে দলে দলে বিভিন্তা সাধিত হইয়াছে 
সত্য। কিন্ত প্রায় সর্বত্রই ঝগড়ার আসল কারণ নাম লইয়া মারামারি, 
ক্ষমতা এবং অর্ধিকার লইয়া কামড়াকামড়ি। কি বৈজ্ঞানিক, কি 
সাহিত্যিক, কি রাতিক, কি সন্ন্যাসী, কি সংসারী-_ আমাদের কেহই 
এই পাপ এড়াইতে পারেন নাই। কথাটার ভিতর অন্যুক্তি বেশী নাই। 
সকলেই নিজের বুকে হাত দিয়! বিচার করিতে বস্ছন। 

আমাদের এক জন কোনে। কাজ করিয়া বড় হইতেছে--এই দৃশ্ত 
দেখিবা মাত্র ভারতে আমরা ছঃখিত হইয়া পড়ি। সেই লোকটা কিছু 
নয়, উহার ক্ষমতা অথবা প্রভাব বাড়া উচিত নয়, উহাকে যেন তেনে 
প্রকারেণ 'বংশে নিধন, করিতেই হইবে-_-এই চিন্তায় ও চেষ্টায় আমর! 
দল পাকাইতে লাগিয়া যাই। 

'হাজার লোকে একই সময়ে হাভারট। ভিম ভিন্ন কাজ করিয়া হাজার 
“উপায়ে যশঙ্থী হউক,” অথবা অমুক লোকের কাজে যদিও আমি সাহাধ্য 
করি না, তথাপি সেও একটা করিং-কন্খা লোকই বটে”_এইরূপ চিষ্তা 

_বুবক ভারতে স্থবিস্তৃত না হইলে চরিত্র-সংস্কারের গোড়াপত্তন হইবে 
না। হিংসা! ও পরশ্রীকাতরতা যুবক ভারতের সর্বনাশ করিতেছে। যথা- 
সময়ে সাবধান হওয়া আবশ্তক | একটা অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলা গেল। 


৩১৮ পরাজিত জাম্মণি 


: নজার্মাণির ভিন্ন ভিন্ন নগরের শিল্প-কারখানা এবং ব্যবসাবাণিজ্য 
সম্বন্ধে ভারতবর্ষে সবিশেষ খবর পৌঁছিত না । বংসর খানেক হইল 
মেই অভাব মোচন করিবার জন্ত ভারতবাসীর অধীনে একটা পত্রিকা 
স্থরু কর! হইয়াছে । ইংরেজি ভাষায় সম্পাদিত হয়। কাগজের নাম 
“কমাশ্ঠল নিউজ? | বর্তমান লেখক তাহার সম্পাদক । 

(8০2). 

লড়াইরের পূর্বের জাম্মাণির বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিল্প-কারখানায় 
অতি অন্পসংখ্যক ভারতীয় ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছে । বালিনের 
“টেখনিশে হোথশুলে'তে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত এঞ্জিনিয়ারিং চর্চা 
করিয়াছেন । . বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পি-এইচ-ভি উপাধি গাইয়াছেন। 
বে, হইয়ের বিষু সীতারাম স্থথাস্কার এবং যুক্তপ্রদেশের অবাছুল 
মন্সুর। ইহার! ছুই জনেই ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। শ্রীযুক্ত 
উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী আকরততে ডিগ্রিলাভ করিয়াছেন। রসায়নবিভাগে 
পি-এইচ-ডি পাইয়াছেন লাহোরের আবছুল হাকিম এবং অবিনাশচজ্জ 
জ্তীটাধ্য, জ্ঞানেন্্রচন্্র দাশগুপ্ত ইত্যাদি। উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানে “ডক্টর” 
হইয়াছেন শ্রীযুক্ত আগরকার। পদার্থবি্ভার ডক্টর দেবেন্্রমোহন বন 
ইত্যাদি এইরূপ আরও ছুএকজনের নাম করা বায়। 

আজকাল জার্মীণির প্রায় সকল বিশ্ববিদ্ভালয়েই ভারতীয় ছাত্র 
বিদ্া লাভ করিতেছে । বালিনে মাত্র পচিশ-ত্রিশ জনের বেশী 
ছাত্র নাই। কিন্তু মফঃস্বলের বিশ্ববিষ্ঠালয়ে-বিশ্ববিদ্ভালয়ে ভারতীয় 
ছাত্রের সংখ্য। ক্রমেই বাড়িতেছে। সর্বত্রই ছু” একজন করিয়া ্াক্ঃ 
টিতে কাজ শিখিবার স্থযোগ পাইতেছে। 

বৈ সকল ছাত্র মফঃস্বলে লেখাপড়া করিতেছে, তাহারা নর 
অন্প সমরে জান্দাণ ভাষায় পাকা হইয়া উঠিতেছে। অধিকস্ত 
তাহারা জার্্মাণির পারিবারিক জীবন ও সামাজিক প্রথা অভি সহজে 


1 "৩১৯: 


* "দত্যাপ্রহের যুগে দি 


এত পারিতেছে। . এই সুত্রে 'জাম্বাণ সমাজে ত তাহারা অনেকেই 
সশার্থ বন্ধুলাভ করিতেও পারিয়াছে। . : 

বালিন অতি বড় শহর। এখানে জার্াণ সমাজকে স্পর্শ করা 
কঠিন £ একপ্রকার অস্বস্তব | কোনে কোনো রাস্তায় এবং মহাললায়, 
[বিদীর সংখ্যা এতবেশী যে জার্মাণ ভাষা শুনিতেই পাওয়া যায় না। 
বিদেশী ভাষার ভিতর রুশ যেখানে-সেখানে কানে আসে। 
1 তাহা ছাড়া বালিনে ইহুদি অনেক। কিন্তু জার্মাণরা ইহুদি 
ন্িকনকে খাটি স্বদেশী বিবেচনা! করে না। »/য সকল ছাত্র মফ:- 
স্বলে বসবাস করে, তাহার! ইহুদির আওতা হইতে দূরে থাকিতে পায়। 
টাই তাহারা জাম্মাণির মধ্যবিত্ত ক্শিক্ষিত তত্রলৌকদের ধরণধারণ-. 
লা বিনা কষ্টে ধরিতে পারে। জাম্বাগ আদর্শ, জার্বাণ ্ধ্্. 
াশ্মাণ 'কুষ্টুর আয়ত্ত করিতে হইলে' ভাঁরতবাসীকে মফ'স্বলেই আড ডা? 
াত হইবে। 


২, $.. টিভি জার্ন্মাণি 


চি রুর-রাইন সমস্তা ক্রমশই জটিলতরস্ু [উঠিতেছে | এই জনপদের 

ভর্ধাণ নরনারীরা 1 সকলেই ফান্দের শক্র নয় বরং অনেকেই প্রুশিয়ার 
্ধাৎ উত্তর জাম্মাণির উপর চটা। ৯১১, 

নি আখেন শহর রাইন জযুপদের উত্তর অঞ্চলে নামজাদা। বেল্‌- 

জিত্লামের সীমানায় এই শহর অবস্থিত। যুদ্ধ থামিবার পর টন 

হি সনমাণ নগর আতাতের"দখলে আছে। 

টং আখেনের কোনো কোনো জাম্মাণ বালিনে বেড়াইতে আনিয়াছে। 1 

তুহাদের সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝা যায়__“রাইনের জার্মাণরা ফরাসীদের 
এবধুরে স্্টই আছে। ফ্রান্সের ক্রুদ্ধ বিশেষ কোনো আন্দোলন ... 

ছিঃ নু 





২৯: পরাজিত জার্্মাণি 
ক্লাইন অঞ্চলে নাই। তবে কুর..অঞ্চলের প্রশিয়ানরা -ফাঁক্সের অঙ্গে 
“কোনো প্রকার লেন-দেন চায় না। বহার জার্্াণিতে “আজকাল 
অশান্তি টি করিতেছে 1৮. 05৪ 3 
এই ধরণের মত নানা স্থানেই শুনা যায় বুঝা বে ফে 
করের জান্দাণ আর রাইনের জার্াণ ছুই স্বতন্ত্র বন্ত। : রাইনের 
জান্মাণরা ফ্রাপ্পের বিরুদ্ধে বেশী এডি না। রুরের জান্াপরাই 
্রান্সের শক । ঁ ০ 
পাতা লি | ঃ 
- কিন্তু রুরের সকল জার্খবাণই ফ্রান্সের শক, একথাও বলা চলে না। । 
-মজুর-পশ্থীদের কথাবার্তায় বুঝা যায় ফে, মাত্র সোশ্তালিষ্ট মতের মজুরেরা 
"জার্াণ গবর্মেন্টের দলে আছে । কিন্তু কমিউনিষ্ট এবং সিিকালিষ্ট 
গন্থী মজুরেরা জার্মীণ গবর্ষেন্টকে সাহায্য করিতেছে. না। রা 
"চরম মতের লোক। 
চরম মজুর-নায়কের! বলিতেছেন--“ক্ষর জার্ম্মাণির খেলাই থাকুক 
আর অন্ত কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের জেলায় পরিণতই হউক, তাহাতে 
জান্মাণ মজুরদের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। মজজুরদের শক ফ্রান্স ন্য়।. ফরাদী. 
মহাজন এবং সমরনায়কেরা জান্মীণ মজুরদের শত্রু। বিলকুল এই... 
ধরণের শক্রই আবার জান্মাণ মহাজন এবং সমরনায়কের11৮ 
কমিউনিষ্ট. এবং সিগিকালিষ্ট মজুরেরা ফরাসী মজুরদের সঙ্গ 
হামদর্দি করিয়া জান্দাণ এবং ফরাসী "ছুই গবর্গেন্টকেই লোপাট 
করিতে চাহে। এই জন্তাই জান্মাণির স্যাশন্তালিষ্-পন্থী স্বদেশসেবকেরা 
ক্কান্ের বিরুদ্ধে বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পরিতেছে ন!। 


(৩.).. 
রব ব্যবসা ও ব্যাহবগুলা জলের 


সত্যা গ্রহের যুগে ঠা ৩২১, 
মহাজনদের সঙ্গে বন্ধুভাবে কারবার চালাইতেছে। ক্যেলন শহরটীকে 
ইংল্যাণ্ডের অধীনস্থ এক বিপুল বাণিজ্য-বন্দর বলা চলে। বিদেশী বয়কট 
নামক কোনো বন্ত রাইন জনপদে একপ্রকার নাই বলিলে ভ্‌ল 
হইবে না। পু 
বিদেশী পর্যটকরা! বলিতেছে_-“বাইন জনপদে কোনো প্রকার 
অশান্তি নাই। তেজারতের লেন-দেন চলিতেছে, হামেশা যেন্ধপ চলিয়। 
থাকে। একতিয়ার দেখা ঘায়, হয় ফরাসীদের ন! হয় ইংরেজদের 
জাম্মাণ অধিবাসীরা বিদেশী প্রতৃত্ব সহিয়া লইতেছে। স্বদেশী 
আন্দোলনের কোনো তীব্র লক্ষণ লক্ষ্য করা কঠিন ।” 

কুর সম্বন্ধে পর্যটকর। বলিয়। থাকে__“কাজ চলিতেছে গ্রায় 
সকল ফ্যাক্টরিতেই। যে সকল ফ্যাক্টরি ফরাসীরা দখল করিয়াছে, 
সেই সকল ক্যাক্টরির জার্মাণ মজুরেরা হরতাল করিতেছে । কিন্তু 
তাহাদের ঠাইয়ে করাসীরা বসাইয়াছে পোল এবং চেকোক্সোভাক 
মজুর । ইহার! জার্ম্মাণ ভাষায় কথা বলিতে পারে । 

“অধিকন্ত রেলপথগুল! আগাগোড়া ফ্রান্সের দখলে । গোটা রুর 
জনপদকে জান্মাণি হইতে ফারাক করিয়া ফেলা হ্ইয়াছে। পর্যটকরা 
সুখে-স্থচ্ছন্দে বালিন হইতে প্যারিস অথব। প্যারিস হইতে বালিন 
চলাফের। করিতে পারে না। উঠা-নামা, মাল-পরীক্ষা, পাসপোর্ট 
ইত্যাদির ঝঞ্চাট অনেক 1» 

(৪ ) | 

এই নব দেখিয়া শুনিয়া চতুর লোকেরা অঙ্মান করিতেছে, রাইন 
এবং রুর: দুই-ই জাম্মাণির হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে । শ্বাতীতের 
আওতা হইতে এই ছুই যুন্গুক বাহির করিয়া! আনা জার্াণির পক্ষে 
সহজ নয়। . * 
রিচক্ষণ জান্্াণ স্যাশল্তালিষ্টরাও কানা ভাবে দিন কাটাইতেছে না। 

১ 
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ইহার? বেশ বুঝিয়াছে এবং খোলাখুলি বলিতেছে__“রাইন এবং কর 
আমরা হারাইয়াছি । আমাদিগকে হয়ত আরও অনেক ক্ষতি সহিতে 
হইবে। পোল্যাণ্ড আমাদের সিলেসিয়া অঞ্চলৈর শিল্প-বহুল মুল্লুকটা 
পুরাপুরি দখল ন! করিয়া ছাড়িবে না।” 

- ক্কাজেই € মে তারিখে সেনাপতি লুডেনডোর্ফ ছাত্রসন্মেলনের 
ভূৎসবুর্গ অধিবেশনে এক স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। ইহার বক্তৃতার মন্্ 
এই £-__«খোল তরবার 1৮ 

সত্যাগ্রহের লড়াইয়ে অনেক স্থুফল ফলিয়াছে-_একথাঁ লুডেনভোর্ফ 
অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাহার মতে,_অস্ত্রশস্ত্রেরে অভাব 
জার্খাণির বর্তমান দুরবস্থার একমাত্র কারুণ। 

তিনি প্রচার করিয়াছেন__“সত্যাগ্রহ গোলামজাতির রণ-নীতি। 
যতদিন আমর। সত্যা গ্রহের লড়াই চালাইতে থাকিব, ততদিন আমরা 
আমাদের গোলামীর এবং কাপুরুষতার এবং অন্ত্রহীনতার পরিচয় দিব 
মাত্র। সত্যাগ্রহ কোনো দিনই আমাদিগকে স্বাধীনতা আনিয়া দিতে 
পারিবে না। এই কথাটা বিনা গৌজামিলে যুবক জান্মাণির মরমে 
পশা আবশ্যক 1” পু 


মধ্য-জার্্মাণির শিল্প-কেন্দ্র 
(১) 

লড়াই আসিতেছে, _আজ কিংবা কাল। তাহার জন্ত জাম্মীণিকে 
প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে । লড়াইয়ের প্রধান সহায় শিল্প । রূর এবং 
রাইন ছিল জার্শাণির শিল্প-কেন্ত্র। এই কেন্ত্রগুলি জান্মাণির হাতছাড়া 

হইয়া গেলে জার্মাণি লড়িবে কিসের জোরে ? 
*.. জার্মাণরা এজন্য পুর্ব হইতেই পথ পরিষ্কার করিয়! রাখিয়াছে। 
মধ্য-জার্াণির জেলায়-জেলায় নকা-নয়া কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। 


প্রনিদ্ধ। ট্যিরিঙ্গেন জমপদের উত্তরাংশেও ফ্যাক্টরির প্রভাব অনেক | 
হাতগ্‌ পাহাড়ের দক্ষিণ এবং গুব অঞ্চলটাও এই হিসাবে জান্খাণ সমাজে 
সূপরিচিত। এই সকল জেলা বালিন হইতে বেশী দূরে নয়) 
হালে শইরটাকে এই নয়া রাইন জনপদের” ক্যেলন স্বর্গ 
করা যাইতে পারে। আছুর্টি, ভাইমার, ড্রেসডেন, যাগ্‌- 
ডেবর্গ ত্যাদি নামাজাদা শহর এই শিল্প-ুস্ুকেরই অন্তরগতি। এই 
শকল অঞ্চলের পল্লীতে নয়া-নয়া কেন্্ গড়িয়া উঠিতেছে। সেগুন! 
কালে এস্সেন ড্যিস্সেলডোফ” ইত্যাদি রুর-শহ্রগুলার সঙ্গে টক্কর 
দিতে থাকিবে । 


এখনো বেশী লোক জানে না। তাহাদের একটার নাম মেসেরুর্গ । 
১৯১৩ সালে এখানে ছিল প্রায় ৪৭০5 ফ্যাক্টরি। ১৯২৩ সালের 
জাঙ্গয়ারী মাসে ফ্যাক্টরির সংখ্যা ৫৮৯০ | এই কয় বংসরে মজুর- 
সংখ্যা বাড়িয়াছে এক লাখ হইতে ১৬০,০০৪ পর্যন্ত । রে 

মেসেবৃর্গের আশে-পাশে ব্রাউনকোল, ইগনিউ বা নরম কয়লার” 
খাদ আছে বিশ্তর। এই কলার লোভে নানা প্রকার শিল্পধুরত্বরের] 
এই অঞ্চলে আড্ডা গাড়িতেছে। | | 
 মানহাইমের “বাডিশে আনিলিন উ সোডা ফারুক” জগ-? 
ঘিখ্যাত। সেই কোম্পানীও মেসেবুর্গ শহরে এক বিরাট শাখা; 
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ফ্যাক্টরি কায়েম করিয়াছে । নাম লরনা ভের্ক। এখানে 'লোক খাটে 
দশ হাঁজার | 

মধ্য-জান্মানি এতদিন প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান বলিম্না পরিচিত ছিল। 
কিন্ত দেখিতে-দেখিতে চাষ আবাদ গোচারণের মাঠ লুপ্ত হইয়া 
যাইতেছে । তাহার ঠাইয়ে দেখ! দিতেছে চিমনির ধোয়া আর 
ফ্যাক্টরির সারি । 

কয়লার খনিতে কাজ চলিতেছে অহরহ । পাহীড়-গ্রমাণ করলার 
স্তপ রেলে বসিয়া দেখা যায়। তামার খনি আবিদ্বত হইয়াছে। 
রাসায়নিক কারখান৷ গণ্ায়-গণ্ডা মাথা তুলিতেছে । 

পল্লীগ্তলা লোপ পাইতেছে। শহরের কোলাহল অশান্তি এবং 
আবর্জনা গুলজার হইতেছে । কাজেই গবর্মেন্টের স্বাস্থ্য বিভাগ 
হইতে নগর-নিম্মাণ-কমিটি জনগণের স্ুখ-্থাচ্ছন্দ্য তদবির করিবার জন্য 
বহাল হইয়াছে। সকল দিকেই নয়া জীবনের এবং নরা শক্তির সুত্রপাত। 


জার্মাণির সঙ্গীত ও অভিনয়-শিল্প 
(১) 

জাম্বাণরা সঙ্দীতপ্রিয় জাতি । এই কথা ভারতেও জানা আছে। 
বালিনের অনেকগুলা “কোনংস্যার্ট বা সঙ্গীতভবন বহু ভারতীয় 
পর্ধ্যটকই দেখিয়া গিয়াছেন। “ফিলহার্মোণি এবং বেঠোফেন-সাল” 
নামক ভবন দুইটা প্রসিদ্ধ । 

অধিকন্ভ সাধারণ থিয়েটার-গৃহ এবং সিনেমা-গৃহ ভাঁড়া লইয়া! 
কোনো কোনে। সঙ্গীত-সঙ্ঘ বাজনা শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। 
প্রতিদিন সন্ধা সাড়ে সাত আটটার সময় অন্ততঃ তিন চারটা আসরে 
«কোনতন্তার্ট” বসে। জার্খমাণ নরনারী যন্ত্রসঙ্দীত শুনিবার জন্য পয়সা 
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কণ্সঙ্গীতের কথা বলিতেছি না। বাজনার কথা বলিতেছি। 
এই বাজনাটাও একট, স্বতন্ত্র শিল্প । এই শিল্পে পশ্চিমারা এতদূর 
উন্নতি লাভ করিয়াছে ফে, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে আন্দাজ করিয়া উঠাও 
স্ৃকঠিন।  সথরের লহর-_আওয়াজের মৃত্তি অথবা! তাল-মান-লয়ের 
পলপ”-ভাষায় প্রকাশ করিতে বসিলে মন্ত এক প্রবন্ধ লেখা হইয়া পড়িতে 
পারে, অথচ তাহাতে সবরের লহর ধরা পড়িবে কিনা সন্দেহ্‌। 


নিক, দার্শনিক, রাষট্রবীরদের মপেক্ষা কম সন্মান করে না। বোধ, 
ইয়। বেশী সন্মান করে বলিলেই ঠিক বল। হইবে। তীহাদের নাম 
আপামর জনসাধারণের মৃ্রেমুখে বিরাজ করিতেছে। বেঠোফেনুঠ: 
বাখ, মোসার্ট, ত্রামস, হাগডেল ইত্যাদির নাম গোটে, হেল্মহোলংস্‌ 
কান্ট, বিশ্বার্কের নামকে ডূবাইযনা দিয়াছে। না 

জগতের সর্বত্রই এইরূপ ঘটয়াছে। ভারতবর্ধেও আমর! দেখিনা 
কি যে, জনসাধারণ গায়ক, বেহালাবাদক, খোলবাজনায় ও্তাদ ইত্যাদি. 
শিল্পীর নাম যত আদর করে, কোনো কৰি, দাশরি্ক, পণ্ডিত, রাইপতি। 
ইত্যাদি গুণীকে তত বেশী ঠাই দের নাঃ মাহষের সমাজে সঙ্গীতের, : 
কিম্বৎ এত বেশী। 

কিন্তু বর্তমান ভারতে সঙ্গীতের শিল্পে নয়া-নয়া আবিষ্কার সাধিত 
হইতেছে না। যুবক ভারতের ্বরাভপপ্রয়াসীরা আর কতদিন সঙ্গীত 
কলায় দরিদ্র থাকিতে ইচ্ছা করেন? সাবেক কালের কালিদাস, রুমি 
এবং বরাহমিহির, আলবেরুণিকে ছিকায় তুলিয়া আমরা নব যুগের. 
নয়! কাব্য, বিজ্ঞান, দন গড়িয়া তুলিতেছি। সঙ্গীত-শিল্পে কি. 
আজও ভরতমুনির আর মিএল তানসেনের বুলি আওয়াইয়াই স্তষট 
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(২) 

বার্িনে বড় বড় ৭ওপার্ণ বা অপেরা-ভবন আছে তিনটা । 
অপেরাকে বলিতে পারি গান-বাজনা-সন্বলিত অথবা গান-বাজনা" 
সর্ধন্থ নাটক-বিশেষ। প্রত্যেক কথোপকথনই অপেরায় গানের ভিতর 
দিয়া নিষ্ন্ন হয়। অপেরায় ছুই আড়াই বা তিন ঘণ্টা কাটাইলে 
প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একমাত্র গান শুনিতে পাওয়া যায়। 

এই ধরণের গীত-নাট্য ভারতে কখনও আবিষ্কৃত হ্ইয়াছে কি? 
মনসার গান ইত্যাদি গানগুলাকে হয়ত অপের! বলা চলে । আমাদের 
চিরপ্রচলিত-_অধুনা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত ?__যাত্রাকে অপেরা বলা চলে না। 
কেন নাঃ যাত্র।শিল্পে গানের সংখ্যা অনেক বটে। কিন্তু গানই 
যাত্রার একমাত্র বাহন নয়। যাত্রার ভিতর ঘামুলি কথাবার্তার ঠাই: 
গ্রচুর। যাত্রাকে সাধারণ নাটক না৷ বলিয়া গীত-বহুল নাটক বলাই 
যুক্তিসঙ্গত । 

_ অপেরা-শিল্পে জার্মাণির গোটে-্বরূপ ভাগ্নার আজও পুজা 
পাইতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ “ওপার্ণ হাউসে, অথবা “ফোল্কস্‌ ওপারঃ 
ভবনে ভাগ্রারের পালাগুল৷ প্রায়ই শুনিতে পাওয়৷ যাঁয়। নীবেলু্- 
বীরদিগের কাহিনী বিষয়ক অপেরাগুলা ভাগ্রীরকে অমর .করিয়াছে। 
এই কাহিনীগুলায় প্রাচীনতম জার্ম্মাপদের 'থাটি ম্বদেশ” আদর্শ 
গুলজার । 

জান্মাণরা অন্তত: এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। এই কারণে 
জাতীক স্বাধীনতার মন্ত্রে যুবক জাম্মাণিকে মাতাইবার জন্য অপেরা 
গৃহের ম্যানেজারগণ নীবেলুঙ-পালাগুলা মাঝে মাঝে চালাইয়া 
একসঙ্গে টাকা রোজগার এবং স্বদেশ-সেব। ছুই কুল-ই রক্ষা করিতেছেন । 
লোকের ভিড়ে বসিবার জায়গা পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব । 
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তার পরদিন পথ্যন্ত আওয়াজগ্ুলা কানে বাজে। জান্বাণ গায়ক- 
গারিকাদের আওয়াজ বাজখাই বটে। ও 
(৩). রঃ 

সাধারণ থিয়েটার-ঘরের সংখ্যা বাজিনে অনেক। বোধ, হয় 
অস্ততঃ ত্রিশটা বড় বড় রঙ্গমঞ্চে নামজাদা নাট্যকারদের প্রণীত নাটক- 
গুলা অভিনীত হইতেছে । থিয়েটারগুল! শহরের ভিন্ন ভিন্ন মহল্লায় 
অবস্থিত। নয় দশটা থিয়েটার রৌজই খোলা থাকে । 

পুরাণা নাট্যকারদের ভিতর লেম্সিও এবং শিলারের নামে ছুইটা 
থিয়েটার আছে। গোটের নামে কোন থিয়েটার নাই। রুশ নাট্য-শিল্পের 
অন্থকরণে রাইনহার্ট বালিনে একটা রঞ্ম্চ কায়েম করিয়াছেন। জান্মাণ 
সমাজে 'ক্যিন্ষ্টলার ঠেআটার নামক এই রঙ্গালয়ের প্রতিপত্তি আছে।.: 

নয়া-পুরাগা সকল প্রকার পালাই বাঁপ্সিনে অভিনীত হইতেছে । 
দেশী-বিদেশী সকল প্রকার নাটকই দেখিতে পাওয়া হায়। ফরাসী 
পালার বিরুদ্ধে জাশ্াণদের মত তীব্র হইয়! উঠিতেছে । তবে এখনো 
একমাত্র কট্টর স্তাশন্তালিষ্টরা ছাড়া অন্থান্ সকলেই ফরাসী নাটকে 
বিশেষ আপত্তি করে ন!। 

আজকাল বালিনে প্রায় তিন লাখ রুশ নরনারী বসবাস করিতেছে । 
বলা বাহুল্য, ক্ষশজাতীয় লোকের জন্তও কতকগুলা থিয়েটার চলিতেছে । 
সেই সমুদয় বিল্কুল রুশভাষায় প্রণীত নাটকের বাজার | 

শাওষ্পীল-হাউস' নামক থিয়েটার জার্মাণ সমাজে সর্বপ্রসিদ্ধ | . 
এখানে ছ্যাবলামির প্রশ্রয় দেওয়! হয় না। সবই গুক্গন্ভীর, ক্লাসিক, 
উচ্চ অঙ্গের বস্ত। কিছুদিন হইতে এখানে চলিতেছে শিলারের 
“ভিল্হেম্ম টেল” । ফ্রান্সের রুর দখলের জবাব স্বর্ূপই যেন জার্দাণরা 
ভিল্হেম্ম টেলকে' নয়া আসরে দাড় করাইতেছে। লোকে লোকারণ্য 7 
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শিলার ছিলেন স্বাধীনতার নাট্যকার, নির্যাতিত-পদদলিত 
গোলামদের কবি, লড়াইয়ের, রক্তারক্তির, সশস্ত্র প্রতিরোধের, প্রাণ 
দানের উদ্দীপক । বঙ্গীয় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র 
লাল. রায় রঙ্গমঞ্চের আবহাওয়ায় এই শিলার-শিল্পের ভাবুকতাই 
ছড়াইয়! গিয়াছেন। শিলারকে ভারতবাসী বেশ বুঝে । 

(৪) 

যুবক জার্মানি শিলারকে আকার নৃতন করিয়া পাইতে চায়। 
সেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকালে জার্াণ সমাজের যে ছূর্গাতি 
ঘটিয়াছিল, সেই ছূর্গতি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আবার 
ফিরিয়া আসিয়াছে । কাজেই সেই সংগ্রাম-যুগের ভাবে মাতোয়ার।' 
কবিবর বর্তমান কালের কর্ধক্ষেত্রেও সহায় দীড়াইয়াছেন। “ভিলহেন্স 
টেল” নাটকের কোনো কোনো অংশ যার-পর-নাই উদ্দীপনা-মুলক। 
সেই সকল দৃষ্ত দেখিলে পাথরও গরম হইয়া যায়, কাঠ ও জলিয়া 
উঠে, মান্থষের ত কথাই নাই । থিয়েটারে সমবেত নরনারী একসঙ্গে 
জার্মাণ স্বদেশী গান স্থরু করিয়া দেয় | 

রঙ্গমঞ্চে এবং গ্যালারিতে তখন একাকার হইয়! ষায়। ঘর্‌ ভরা 
আওয়াজ কেবল “ড্যয়েচলাগু, ভ্যয়েচলাণ, ফ্য-বার আল্পেস্‌।” 
কলিকাতার থিয়েটারেও দিন ছিল যখন সময়ে শ্রোতা অভিনেত। মশগুল 
হইয়া একসঙ্গে আওয়াজ উঠাইত--“মেবার পাহাড় শিখরে যাহার 
. রুক্তপতাকা উচ্চশির |” 
,. বর্তমান ভারতে আধ্যাত্মিকতা যেযে আকারে দেখা দিতেছে, 
অবিকল নেই সকল আকারই আজকালকার জান্মাণিতে দেখিতেছি। 
তবে ইহাদের কজার ভিতর টেক্রিক্যাল কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার এবং এই ছুই বস্তুর আন্ষদ্ষিক আরও কতকগুলা “চীজ* 
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নাই। এই যা প্রভেদ। এইগুলা ভারতবাসীর তাবে আসিলে 
ভারতের নামেও জ্রিভুবন ফাটিবে। 

শিলার-নাট্যে দেখিতেছি জার্্বাণ কিশ্টুরের” একধারা। আর 
এক ধার! দেখানো হইতেছে '্যরচেস্‌ ঠেআটার? ভবনে। এই 
খিয়েটারে 'আল্ট-হায়ডেলব্যর্গ নামক এক পুরাণা পালা অভিনীত 
হইতেছে । যুবক জান্দাণির ভাবুকতায় সাহাধ্য করাই এই অভিনয়ের 
উদ্দেস্ত। কিন্তু এই ভাবুকতার গতি শিলারী ভাবুকতার গতি হইতে 
স্বতন্ত্র। 

সাবেক কালের হায়ডেলব্যগ্গ শহ্র আমাদের কাশী, নবদ্বীপ ইত্যাদির 
মতন শিক্ষাদীক্ষার কেন্ত্র ছিল। এই কেন্দ্রে যুবারা, ছাত্রের, কিরূপ 
সরলশ্থাধীন, উদ্দাম, বাধাহীন জীবন যাঁপন করিত, তাহার চিত্র এই 
নাটকে প্রদধিত। তখনকার দিনের স্যাক্সনির রাজকুমার এই 
বিশ্ব-বিগ্যালয়ে বিদ্যা অঞ্জন করিতে আসিয়া হায়ডেলব্র্গে কিছুকাল 
কাটাইন্লা ছিলেন । প্রাসাদ-কারাগারের বাহিরে মাহ্‌ষের সমাজে 
স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করিবার হৃযোগ পাইয়। তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। 
“ইস্কুল,_সেত ্রগ”-_যৌবন-পৃজায় নিরত বর্তমান জান্দাণ নরনারী 
'আল্ট-হায়ডেলব্র্গ, নাটকের আবহাওয়ায় এই ভাবুকতা৷ উপভোগ 
করিতেছে। 

(৫) 

সাহিত্য-সমালোচনা একবস্ত, খিয়েটার-সমালো চনা আর এক বস্তা 
নাটক, সাহিত্য মাত্র নয়। নাট্যু-শিল্প সাহিতা-শিল্প হইতে পৃথক্‌। এই. 
পরতেন মনে রাখিয়া জারত্ানির সমালোচকেরা রঙ্গালয়ের অভিনয় সমন্ধে 
মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন । 

নাটকের ভিতরকার গল্পগুলা ভাল কি মন্দ, স্বদেশী কি বিদেশী, 
ভোগ প্রধান কি ত্যাগ-প্রধান-_-এই সকল বিষয় বিশ্লেষণ করিবার জন্ত 
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সমালোচকগণ সঙ্গম কাটান না!। তাহারা নটনটাদের অভিনয়-কৌশলটাই 
প্রধান এবং একমাত্র আলোচ্য বস্ত বিবেচনা করেন। অধিকল্ত 
বঙ্গমঞ্চট! সাজাইবার জন্য রঙ্গালয়ের কর্ধকর্ত! মহাশয়ের কিন্ধপ ওন্তাদি 
'দেখাইয়াছেন, তাহীর ব্যাখ্যা করাও নাট্য-সযালোচকগণ নিজ কর্তব্য 
বিবেচনা! করেন । 

ঘরে বসিয়। যখন কেতাৰ পড়িতে হইবে, তখন সাহিত্য হিসাবে 
নাউকটার কিম্ম যাচাই করা যাইবে । কিন্তু যখন থিয়েটারে প্রবেশ 
করিয়াছ, তখন সে দিকে নজর দিও না! তখন দেখ নটনটাদের 
মুখভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী । হাত পা নাড়িবার শিল্পটাও একটা স্থকুমার শিল্প। 
তাহারই না অভিনয় । অভিনয় দেখিতে আসিয়া যে-কবি নাটকট। 
লিখিরাছেন, তাঁহার কথা মনে আনিও নাঁ। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 
কম্মকৌশলটাই এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য । 

সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চকে সাজাইবার ভার ধাহারা লইয়াছেন, সেই সকল 
শিল্পীদের কর্মকৌশলও বুঝিবার জিনিষ। সেই শিল্পের সাহায্যেই 
নটনটাদের শিল্প হুষ্টুরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

এই সৃকল কথা জান্াণিতে,_ইয়োরামেরিকার সর্ধত্রই,_আজকাল 
থিয়েটার-সমালোচনার গোড়ার কথা । নাট্য-সাহিত্য হইতে ফারাক 
করিয়! নাট্যাভিনযকে স্বাতন্ত্র্য বা স্বরাজ প্রদান করা হইয়াছে। স্বকুমার- 
শিল্পে এ এক নবীন স্বাধীনতা । 


জান্মাণির জ্ঞান-মগুল 


(১) 
বংসর দশেক্‌ পূর্বেও জাশ্মাণ পপ্তিতগণের নাম ভারতীয় পপ্তিত 
মহলে অতি অল্পই জান! ছিল। ভারতবর্ষের ইস্কুল-কলেজে কোনো 
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মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, জার্াণির নাম আমাদের 
বিদ্বাপীঠের আবহাওয়ায় বড় একটা স্থান পাইত না। 

আঞ্জকাল আর সে কথা বলা চলেনা। ভারতের প্রত্যেক 
গ্রদেশেই জান্দাণ-জানা অধ্যাপক ও লেখক বিগ্াচচ্চা করিতেছেন । 
জান্মাণ এতিহাসিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদের প্রণীত কেতাব হিন্দু 
মুসলমান মহলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । 

অধিকস্ত আমাদের কোনে! কোনো সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সেবী 
নিজ-নিজ জমিনে বিদ্ভার সীমানা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন । 
এই সুত্রে তাহাদিগকে জাশ্াণির বিভিন্ন পরিষৎ-পত্তিকা নিয়মিতরূপে 
উদ্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে হয়। পু ও 

ফলতঃ জাম্বাণ পণ্তিত-মগ্ডলের নৃতন-নৃতন অহ্সন্ধান ও সিদ্ধান্ত- 
গুলা অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতীয় জ্ঞান-মগ্ুলের গবেষকদিগের গোচর 

। ভারতবর্ষে বসিয়াই ভারতীয় প্রত্বতান্বিক এবং বৈজ্ঞানিক 

বহু জান্দাণ পণ্ডিতের কাজকণ্ম স্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইতেছেন। 

তাহা ছাড়া আজকাল জার্্াণির প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে ভারতীয় 
অধ্যাপক ও ছাত্রেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। তাহার ফলে 
সর্বোচ্চ জান্মাণ পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভারতবাসীর সাক্ষাৎ সঙ্বন্ধে লেন-দেন 
সরু ইইয়াছে। ক্রমে তাহাদের নামধাম ও কাজকর্শ ভারতের 
শইরে-শহরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। 

৯) 

জার্মাণদিগের এপ্রিনিয়ারিং-পরিষং এক বিপুল বৈজ্ঞানিক-সঙ্ঘ। 
নত্য-সংখ্যা ২৭ হাজার । এই পরিষং * খানি সৃষ্তাহিক, পাক্ষিক 
ও মাসিক পূর্ততত্ব-বিষয়ক পত্রিকা, চালাইয়া থাকে । সঙ্জের 
ডিরেক্টর এবং কাগজগুলার গরধান সম্পাদকের নাম শ্রীযুক্ত মাশোস।- 
কোনো কোনো পত্রিকার কাটতি ৩৫ হাজার। রর 


৩৩২ পরাজিত জান্নাণি 


মাটুশোস টীম এগ্ষিনের যন্ত্রপাতি-বিষ্ঠার বিশেষজ্ঞ। জান্মীণির 
নানা কারখানার কাজে, শিল্প-বিভাগের নান! মোসাবিদায় মাটুশোসের 
ডাক পড়ে। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের এঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক বিদ্যার 
এতিহাসিক তথ্যান্সন্ধানেও ইনি সময় দিয়াছেন। দিলীর প্রসিন্ধ 
লৌহস্তস্তের বৈজ্ঞানিক তত্ব আলোচনা করিবার জন্য ইহার আগ্রহ 
দেখা যায়? 

মাটুশোৌস বলিতেছেন__“রাইনল্যাণ্ডের কোন কোনো ফ্যাক্টরিতে 
মজুরদিগের কাজ আনন্দময় করিয়। তুলিবার জন্য পরীক্ষা চলিতেছে । 
মজুরের যখন কলযন্ত্র সেবা করিতেকরিতে অবসন্ন হ্ইয়! 
পড়ে, সেই সময়ে কারখানার ভিতর সঙ্গীতের ব্যবস্থ! কর! হ্য়। 
সঙ্গীত শুনিতে-শুনিতে মজুরেরা নিজনিজ কাজ মনোষোগের সহিত 
নিষ্পন্ন করে। 

জুপ, টিস্সেন, জীমেন্স ইত্যাদি শিল্পপতি ধনকুবেরগণ জার্াশির 
আঘিক জীবনে যুগান্তর আনিয়াছেন। এই সকল যুগপ্রবর্তক 
সম্বন্ধে মাটুশোস জীবনী রচনা করিয়া বর্তমান জগতের ক্রমবিকাশ 
বুঝাইতে চেষ্ঠা করিয়াছেন । 

(৩) 

ভারতবর্ষে ধাহারা রাঁসয়নিক গবেষণা করিতেছেন, তীহারা 
সকলেই অধ্যাপক ন্যরণষ্টের, ফ্রয়গুলিশের এবং হাবারের নাম শুনিয়াছেন। 
কাইজার ভিলহেন্স ইনষ্টিটিউট অথবা বালিন বিশ্ববিদ্তালয়ে ইহারা 
কাজ করেন। অধ্যাপক টোম্স্‌ ফার্মেসি অর্থাৎ ওষধ তৈয়ারী সংক্রান্ত 
রসায়নের প্রধান অধ্যাপক । ইহারা সকলেই ভারতীয় গবেষক বা' 
ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আইনষ্টাইনও উচ্চ শ্রেণীর 
“ভারতীয় বিজ্ঞানসেবীদের নাম শুনিরাছেন । 


এতো হানি টির এখান গানে জারা 


সত্যাগ্রহের যুগে ৩৩৩ 


হইতে প্রকাশিত ভারতীয় ভেষজ-উদ্ভিদ্‌ বিষয়ক গ্রন্থ নিজ মিউজিয়ামে 
আনাইয়া রাখিয়াছেন। ইহার সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র কাজ 
করিয়াছে । 

যুক্ত হাবালাগ্ড শারীরবিদ্তার অধ্যাপক। ইহার পফিজিও- 
লোগিশেস ইন্টিটুটে* জগদীশচন্দ্র উভিদের চেতনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া 
গিয়াছেন। 

লাইপংসিগের পশুশালার ডিরেক্টর গেবিং সিংহ-শাবকের লালন- 
পালনে ওন্তাদ। ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানাদেশের পশুশালায় 
ইহার তৈয়ারি' সিংহ বিক্রী হয়। গেবিং ভারতীয় ছাত্রদিগকে জুঅলজি 
বিদ্যায় সাহাধ্য করিতে প্রস্তুত আছেন । 

(৪) 

খাটি দর্শন বিষয়ক গবেষণায় যে সকল জান্মাণ পণ্ডিত নামজাদা, 
তাহাদের সঙ্গে কোনো ভারত-সন্তান উচ্চ অঙ্গের কাজ করিয়াছেন 
কিনা বলিতে পারি না। তবে জার্খ্মাণিতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য 
ইত্যাদি বিগ্যাগুলির সকল ছাত্রকেই কিছু-কিছু দর্শন আলোচনা করিতে 
হয়। 

বিশ্ববিদ্তালরের দর্শন-ফ্যাকল্টিই এই সকল বিগ্যাবিষয়ক অধ্যয়ন- 
অধ্যাপনার কর্তী। দর্শন এই সকল বিষ্যা-শিক্ষার্থীর পক্ষে অবশ্য-পাঠ্য | 
কাজেই জান্মাণির প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় ছান্রই জান্দাণ দার্শনিকদের 
এবং দর্শনের অধ্যাপকদের ধরণ-ধারণ জানে । 

জান্মাণির ভিতরে কান্ট, ফিথ্টে এবং হেগেল জগদ্গুরুবিশেষ । 
আজকালকার দার্শনিকগণের মধ্যে ভূষ্ট বিশ্ববিশ্রত। ইহাকে 
শারীরবিষ্ধায় প্রতিষ্ঠিত চিততবিজ্ঞানের অশ্যতম জনকরপে সম্মান করা, 


7: ভা”: হানা বার্বি নিযে 


৩৩৪ পরাজিত জাশ্বাণি 


ইতিহাস্ঞ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিঘ্যার অধ্যাপকরা ভারতীয় ছাত্রদের 
সংস্পর্শে আসিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ধন-বিজ্ঞানের বিভাগে 
অধ্যাপক শুমাথারের সঙ্গে কোনো কোনো ভারতীয় ছাত্র কাজ 
করিয়াছে। বিলাতের ভারতীয় ছাত্রেরা ইংরেজ ধনবিজ্ঞানবিদ্গণের 
স্ুপারিস লগ শুমাখারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া থাকে । “তিনি 
ইংল্যগু-প্রেমিক। 

সাহিত্যের ইতিহাস বা সমালোচনা! সম্বন্ধে যে সকল পণ্ডিত 
নামজাদা, তাহাদের সঙ্গে ভারত-সন্তানের কাজকর্শ বড় বেশী চলিয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের 
অধ্যাপক ব্রাগুলকে ভারতীর ছাত্ররা জানে । ইনি জার্শাণিতে শেক্স্‌- 
পিয়ার-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ | 

(৫) 

বিদেশী ছাত্ররা বালিনে আসিলে প্রথমেই ভাষ। লইয়া মহা গণ্ড- 
গোলে পড়ে । অধিকন্ত জান্মীণির ইস্থুল-কলেজে ভঙ্তি হইতে হইলে 
বিদেশীর পক্ষে অনেক সরকারী আফিসের ভিতর দিয়া যাওয়াআসা 
করিতে হয়। শিক্ষাচিবের অধীনে এই সকল আফিসের কাজ 
পরিচালিত হইয়া থাকে । 

অধ্যাপক রেশ্মে শিক্ষাসচিবের আফিসের একজন বড় কর্মচারী । 
ইহাকে বিদেশী ছাত্রদের জন্ত সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত 
বাহাল করা হইয়াছে। এই স্থত্রে প্রত্যেক ভারত-সন্তানকেই ছুই 
একবার রেম্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয় । রেম্মে ভাষাঁবিজ্ঞানের লোক । 

শিক্ষা-বিভাগের উপমন্ত্রী কাল্‌্” বেকারের সঙ্গে কোনো-কোনো। 
ভারতবাসীর দেখাশুনা হইয়াছে । জগদীশচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, আশ্ততোষ 
চৌধুরী ইত্যাদি ভারতীয় পৃধ্যটক অধ্যাপক বেকারের নিমন্ত্ণে শিক্ষা- 


িকানিযিালি রবি লাবরীরি ররর নিজের গর রতি ননদ এরি এমন 


সত্যাগ্রহের যুগে 7. ৩৩৫ 


বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধীনে বিদেশী অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করি! 

বন্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা আছে। বালিনের এই বিদেশী বিভাগের 

কর্তা অধ্যাপক ফোগেল। ইনি ভৃগোলবিষ্ভার চর্চা করিয়া থাকেন। 

ফোগেলের বক্তৃতালয়ে ভারত-সন্তানেরও ডাক পড়িয়াছে। বর্তমান 

লেখককে সেখানে গল! জাহির করিবার জন্ত হাজির হইতে হইয়াছিল । 
(৬) 


প্রাচ্যতকববিদ্গণের অন্সসন্ধান-কার্ধ্য ভারতে আজকাল স্থবিদিত। 

জার্দাণির প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভারতীয় ভাষা--অন্ততঃপক্ষে 
সংস্কত এবং গালি শিখাইবার আয়োজন আছে। ভুং্পবু্গের জোলি, 
বন্ধএর য়াকোবি, ব্রেসলাওয়ের হিজেব্ান্ট,, গ্যেটিঙ্গেনের ফিক্‌, 
বালিনের ল্যিডা ইত্যাদির সঙ্গে ভারতীয় ছাত্র বা! অধ্যাপক কাজকর্ম 
করিয়াছেন । 

জাশ্মাণ প্রাচ্যতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণের পরিষৎকে 'ভ্যয়চে মগে্ল্যেপ্তিশে 
গেজেলশাফট্‌, বলে। এই পরিষদের ভারতীয় সভ্য এক প্রকার 
ছিলই না বলা চলে । কিন্তু সর খানেকের চেষ্টায় কয়েক জন 
ভারতবাসী সভ্য হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। বোম্বাই, কাশী 
ইত্যাদি নগর হইতে কেহ কেহ অর্থ সাহায্যও পাঠাইয়াছেন। বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ ইত্যাদি সঙ্ঘ হইতে ্ন্থপত্রিকাদিও আসিয়াছে। 

গেজেলশাফটের কর্মকর্তার নাম ল্যিটকে । ইনি নিজে প্রাচ্যততরে 
বিশেষজ্ঞ নহেন। সাধারণ ফিলিলজিতে ইহার ডক্টর উপাধি আছে। 
কতকগুলা বড় বড় প্রকাশ-ভবনের ইনি ম্যানেজার ॥, বালিনের প্রবাসী 
ভারত-স্তানদের কাহারও কাহারও সঙ্গে ল্যিটকের লেন-দেন আছে। 


ত৩৬ পরাজিত জাশ্মীণি 


(৭) 

বালিনের ম্তাশগ্তাল গ্যালারিতে নব্যভারতীর চিত্রাবলীর বাজার 
বসায় জান্মনাণির চিত্রকর, চিত্রসমালৌচক, মিউজিয়াম-পরিচালক এবং, 
শিল্প-ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে বহু ভারতীয় শিল্পীর নাম জানিতে পারিয়াছে। 
গ্যালারির ডিরেক্টর জুষ্টি এবং শিল্প-সচিব ভেটৎসৌল্ড এই হ্বত্রে এক 
নয়া ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন বলিতে পারি । 

লাইপংসিগের 'ডার সিসেরোণে, বালিনের 'কুনষ্টক্রো ণিকা 
ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শির-পত্রিকায় ভারতীয় প্রদর্শনীর সমালোচনা বাহির 
হইয়াছে। জাম্মীণির শিল্প-সমালৌচকদের মধ্যে টাগেরাট” কাগজের 
লেখক ষ্টাল, “ফোসিসে সাইটুঙের অস্বর্ণ এবং 'ড্যয়চে আলগে- 
মাইনে ৎসাইটুডের ফেক্টার জার্খবাণসমাজে স্ুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার! 
সকলেই জাশ্মাণ শিল্প-প্রেমিকগণকে তরুণ ভারতের শিল্প-সাধনার কথ! 
জানাইয়। দিয়াছেন । পেখেল-সম্পাদিত বালিনের 'ডায়চে ক্ুগুশাওঃ 
নামক মাসিক পত্রিকায়ও এই বিষয়ে আলোচনা বাহির হইয়াছে। 

বইয়ের ব্যবসা 
(১) 

কেতাব ছাপা হয় জান্মাণিতে বিস্তর । প্রকাশকের সংখ্যা অগণিত । 
কিন্তু বালিনকেই গর্থ-ব্যবসায়ের কেন্দ্র বিবেচন। করিবার কোনে কারণ 
নাই। নেহাৎ নগণ্য নগরের প্রকাশকরাও অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের 
রচনা প্রকাশ করিয়া! থাকে । জাম্বাণ সগীজের জ্ঞানমগডুলে কোনো 
ছুই চারজন প্রকাশকের একচেটিয়া প্রভাব নাই। আন্যান্ত শিল্প ও 
ব্যবসায়ের মত কেতাবের ব্যবসায়েও জাশ্মীণি বহুত্বের প্রশ্রয় দিয়! 
আসিতেছে । 

প্যারিসের 'লান্ভেল রেভ্যি ফ্রাসেজ, মাসিকে এক ফরাসী 
সমালোচক লিখিয়াছেন--১৯১১ সালে জার্মীণিতে কেতাব প্রকাশিত 


সত্যাগ্রহের যুগে ৩৩২ 


হইরাছিল সংব্যায় ৩১ হাজার | সেই বংসর ফ্রান্সে হইয়াছিল মাত্র 
১১ হাজার আর বিলাতে ১০ হাজার। লড়াইয়ের ফলে জার্মাণ-সযাজে 
গ্রব্যবসায় বিশেষ ক্ষতিত্রন্ত হয় নাই; বিলাত, ফ্রান্স এবং জাম্মাণির 
তুলনা করিলে দেখি আজও ১৯১১ খ্রষ্টান্দের অহ্ুপাতই প্রায় রহিয়া 
গিয়াছে” টু 

জাশ্মাণিতে পুস্তকের দোকান মাত্রেই ছবি বিক্ররের ব্যবস্থা আছে। 
প্রায় সর্বত্রই আবার পুরাতন শিল্পের বাজার! বালিন, লাইপৎসিগ, 
মিউনিক ইত্যাদি যে কোনে শহরের বইয়ের দোকানেই এই দত্তর। 
অবশ্ত ছবি এবং পুরাতন শিল্পদ্রব্যের জন স্বতন্ত্র দৌকানও আছে 
অনেক। 

বইয়ের দোকানে ছবি বিক্রয়ের ব্যবস্থ। ভারতবর্ষে সরু করা মন্দ 
নহে । আজকাল ভারতবর্ষে কেতাব কেনার বেক দেখ ফাইতেছে। 
বইয়ের দোকানে যাওয়া'আসা করা শিক্ষিত লোক জনের স্বভাবে 
দাড়াইতেছে। এইরূপ যাওরা-আসা করিতে করিতে দেশী-বিদেশী 
'আধুনিক-প্রাচীন ছবি দেখিতে পাইলে ভারতবাসীর মেজাজে এক নয়! 
খেয়াল গজিতে পারিবে । 

পুস্তক-বিক্রেতাদ্র ভিতর কেহ কেহ প্রদর্শনের জন্য স্বকুমার 
শিল্পের নমুনা কতকগুলা দোকানে রাখিতে আরন্ত করিলে তীহারা 
আমাদের ঘুবাবুড়ার চোখ তৈয়ারী করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। 
সঙ্গে সঙ্গে কালে তাহার। নিজেই ব্যবসায়ে লাভবান্ও হইতে পারিবেন! 
স্থকুমার শিল্পের ব্যবসায় ভারতে অল্পকালের ভিতরই জণকিয়৷ উঠিবে 
বলিয়। বিশ্বাস করি ্ 
| (২: 

দশন, বিজ্ঞান, এক্রিনিয়ারিং, সনাতন ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ 
ও পত্রিকার প্রকাশকগণ জার্দাণ-সমাজে সুপরিচিত সনদে নাই । 





“৩৩৮ পরাজিত জাশ্বাণি 


কিন্তু জগতের অর্ধত্রই কাব্য, নাটক, উপন্যাস, সঙ্গীত ইত্যাদির 
রচয়িতারাই আবালবৃদ্ধবনিতার অতি প্রিয়। খবরের কাগজের 
মাহাজ্্যে রাষ্ট্রনীতিক নামজাদ1 পাগুারা প্রতিদিনই ঘরে ঘরে বিরাজ 
করেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রধুরদ্ধরদের যশ ক্ষণস্থায়ী । 
কবি, গল্পলেখক, নাটককার, পন্যাসিক, গায়ক, বাদক ইত্যাদির 
নামই সাধারখ্যের বছকাল পর্যন্ত পূজা পাইয়া থাকে। কাজেই 
এই সকল সাহিতা ও শিল্পরচগ্সিতাদের প্রকাশকেরাই সমাজে সবিশেষ 
প্রতিষ্ঠিত। জান্মাণিতেও এইরূপই দেখিতেছি। 

বাপ্লিনের ফিশার কোম্পানী জান্মীণির বড় বড় সাহিত্যঅরষ্টাদের 
প্রকাশক। হাউপট্মীন, টমাস্মান, ডেহমেল ইত্যাদি নাটককার 
ও কবির রচনা এই কোম্পানীর আয়োজনে প্রচারিত হইয়াছে। 
ফিশার প্রধানত জান্মাণ লেখকগণের বাজীর সাজাইয়াছে। বিদেশী 
গ্র্থকারদিগের ভিতর ইক্োরোপের টিউটনজাতীর লেখকরা এই বাজারে 
ঠাই পাইয়াছেন। স্বাণ্ডিনাভিয়ান সাহিত্যের জাম্মাণ অনুবাদ ফিশীরের 
বিদেশী-প্রচারের বৈশিষ্ট্য। ফরাসী সাহিত্য বয়কট করা ফিশারের 
এক রোগ বোধ হইতেছে । 

(৩) 

ফিশারের গোঁড়া স্বদেশী, গোটা জার্াণিকে একঘর্যে করিয়। 
রাখে নাই। বিদেশী-প্রচারের জন্যও অনেক প্রকাশক উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিয়াছে। 

েনার ভিড্রিশ কোম্পানী টিউটনিক জাতির সীমানা 
ছাড়াইয়াছে। ইহার এক হাত ঠেকিরাছে রুশ-সাহিত্যে, অপর হাত 
. ফরাসী-সাহিত্যে। 
বিশ্ব-দাহিত্যের বিপুল বাজার বনাইয়াছে লাইপৎসিগের ইন্সেল 


০... 
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দেখিতে পাই। ফ্রান্দের জিদ, বেলজিয়ামের ভ্যরহেরেন, বিলাতী 
ক্াউনিও, রুশ গোগোল, মাঙ্কিন হুইট্ম্যান ইত্যাদি অনেকের সঙ্কে 
ইন্সেল জান্দাপদিগকে পরিচিত করাই দিয়াছে। ভারতীয় জয়দেব 
এবং কালিদাস আর গ্রীক ইস্ীল্স এবং সোফোরেস ইত্যাদির সঙ্গেও 
এই বিশ্বশক্তির বাজারে মোলাকাৎ হ্য়। 

টমাস্‌ মান রাজপহথী কাইজারতন্ী সাস্রাজ্যধন্মী লেখক। কিন্ত 
তাহার ভাই হাইনরিখ মান রিপার্রিকপ্থী-_গণতন্র যানব-সেবক। 
ইহার লেখাও বিক্রী হয় ত্রিশ চট্লিশ পধ্ধশ হাজার । মিউনিকের 
কুষ্ট ভোল্ফ হাইনরিখ মানের প্রকাশক । কবি উন্কু, নাটককার 
ভেফেলি ইত্যাদির প্রচার করিয়াছে ভোল্ফ্‌। নয় জাম্মীণির এই 
আসরেই রবীন্দ্রনাথের ঠাই । 

ইন্সেল এবং ভোল্ফ, ছুই কোম্পানীই আর একটা নয়! পথের 
পথিক। বিদেশী সাহিত্যের ভঙ্মা মাত্র নহে,বিদেশী ভাষায় 
বিদেশী মূলগর্থগুলার প্রচার করিয়া ইহারা জার্খাণির ভিতর ছুনিয়াখানা 
আনিয়া ধরিতেছে। ইহাদের আয়োজনে জান্াণরা শস্তায় ফরাসী 
মোলিয়্যার, মুসে, বাল্জাক ইত্যাদি কিনিয়া ঘর সাজাইতে পারিতেছে। 

(৪) 

জার্খাণির প্রত্যেক দৈনিক কাগজের এক জন করিয়া সাহিত্য-শিল্প- 
সঙ্গীতের সম্পাদক দেখিতে পাই। কোনো কাগজেই কবিতা, 
থিয়েটার, চিত্রকলা ইত্যাদি সন্ধে আলোচনা বাদ পড়ে না। ফলতঃ 
আপামর সকলেই কিছু-না-কিছু এই সকল বিষয়ে রসলাভ করিতে পারে । 

ভারতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদনে এখনও এই রীতি দেখা দেয় 
নাই। এমন কি, আমাদের মাসিক পত্রিকাসমূহেও স্থকুমার শিল্প, 
সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি সহ্ধে সম্পাদকীয় দায়ি দেখিতে পাই না। 
এই দিকে পততিকা্রকাশকগণের যথোচিত দৃষ্টি ড়া উচিত। 


৩৪০ পরাজিত জাশ্মাণি 


একমাত্র চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং বাস্তুশিল্পের জন্যই জার্্মাণিতে 
বহুসংখ্যক পত্জিকা চলিতেছে। এইগুলার গঠন-পারিপাট্য এবং 
ফটোসম্পদ্‌ অতিশয় উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত । এতগুল! বড় শিল্প-পত্রিকা 
ফ্রান্সেও নাই। অন্তান্ত বিভাগের মত, শিল্প-পত্রিকার বিভাগেও 
জার্খবাণি বনুত্বপন্থী। কোনো, একখানা কাগজ পড়ি গোট! 
জার্ম্মাণির শিল্প-মত অথবা শিল্প-নীতি বুঝা সম্ভব নহে । 

বাঙ্সিনের 'কুন্ট্র-ক্রোণিক' আর লাইপংসিগের 'ড্যর সিসেরাণেন 
এই ছুই কাগজেই শিল্প-প্রেমিকরা দুনিয়ার শিল্প-সংবাঁদ পাইয়া থাকে। 
জগতের কোথায় কৰে কিরপ প্রদর্শনী বসিতেছে, ঘরে বসিয়া পাঠকরা 
জানিতে পারে। অধিকন্ত শিল্পের “বাজার অর্থাৎ ছবি-মুক্তির 
কেনা-বেচা সঙ্দ্ধেও খবর থাকে । এতিহাসিক প্রবন্ধ, গ্রদর্শনী-সমা- 
লোচনা, পুস্তক-পরিচয় ইত্যাদিও কাগজ ছুইটার কলেবর পুষ্ট করে। 
মিউনিকের মাপিক “কুন্ট্” এই হিসাবে একখানা উংকুপ্টী সচিত্র 
পত্তিকা । 

(৫) 

ছুই জার্মাণ যুবক একত্রে একটা প্রকাশক-কোম্পানী ( “ফালাগত ) 
গড়িবার ব্যবস্থা করিতেছেন 1 ইহারা লেখকরূপে নিজ*পরিচয় দিয় 
থাকেন। শিল্প-নম্জদারি ইহাদের রচনাবলীর বিশেষত্ব । 

ফালরগ্‌ খোল! হইবে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য । যুষ্ঠি, চিত্র ইত্যাদির 
দোকাঁনও থাকিবে । সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাও চলিবে। পত্রিকার উদ্দেস্ত 
থাকিবে__সাহিত্য ও শিল্পের আলোচন। | 

গৌরচত্দ্রিকার ভিতর শুনিতে পাইলাম, এক জন বলিতেছে £- 
“রুশজাতি আজকালকার জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। ইহাদের মৃত 
“ সরলপ্রাণ, ধর্মভীরু, ভগবদূভক্ত এবং আধ্যাত্মিক নরনারী আর নাই। 
রুশিয়ার পল্লীগ্রামের কিষাণদের ঘরে ঘরে অনেক পুরাতন ছবি 
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প্রভৃতি রহিয়াছে। নেহাৎ কম-দামে ইহাদের নিকট এইগুলা সংগ্রহ 
করিতে পারিব। ইহারা ব্যবসার মারপ্যাচ বুঝে হুঝে না। পরে 
জাম্মাণিতে আনিয়া জার্মাণদের নিকট অথবা ছনিয়ার শিল্প-বেপারীদের 
নিকট এইগুলা চড়া দামে বেচিতে পারিব 1 

ইহার জন্যই আধ্যাত্মিক রুশজাতির সংবর্ধনা! ভারতীয় হিন্দু- 
মুনলমানকে সরলচিত্ত এবং আধ্যাত্মিকতাময়রূপে জাহির করিবার 
পশ্চাতে অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরণের একটা কেনাবেচার ফিকির 
আছে। ফিকিরওয়ালা বেপারীদের মধ্যে অনেকেই আবার শিল্প- 
দর্শনাদির সমজদার বলিয়৷ বাজারে পরিচিত। আর, যে সকল ব্যবসায়ী 
নিজে সমজদাঁর বা লেখক নহেন-তাহারা ছোট বড় মাঝারি সাহিত্য- 
সেবী বাহাল করিয়া করিয়া নিজ নিজ মালের বাজার কায়েম করিয়া 
থাকেন। ভারতে এখনো অনেক শিক্ষিত লোকও আনাড়ি। এই জন্ত 
তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক বলিয়া কেহ প্রশংসা করিলে তীহারা নাচিতে 
থাকেন! 

কোনো! একটা জাতিকে কোনোকিছু তথাকথিত সদ্‌গুণের 
অধিকারী বলিয়া প্রশংসা স্থরু করিলে ব্যবসায়ীরা কালে একটা বড় 
গোছের বাজার গড়িয়া ফেলিতে পারে। যাহার হিন্দু-মুসলমানের 
প্রাচীন শিল্পকে অধ্যাত্মরসের প্রতিমুন্তিপে জাহির করিতে অভ্যস্ত 
তাহাদের অনেকেরই এই দিকে পয়সা রোজগারের ফন্দি খেলিয়া 
থাকে । 

(৬) 

জান্মাণিতে, ফ্রান্সে, ইংল্যগ্ডে আমেরিকায় কোনো কোনো 
কেতাবের কাট্তি লক্ষের উপর গিয়া উঠে । যে যে কেতাবের, চার 
গাচ হাজারের কম কাটতি সম্ভাবনা, প্রকাশকেরা সাধারণতঃ সেই সব 
কেতাঁব নিজ খরচে প্রচার করিতে ঝুঁকে না। কেতাৰ প্রকাশ একটা 
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ব্যবসা। লেখক মহাশয় নিজের কবিত্বের, বিজ্ঞানসেবার, দার্শনিকতার 
বা রসজ্ঞানের যত ইচ্ছা তত বাড়াইতে থাকুন, তাহাতে লোকৈর - 
বেশী কিছু যায় আসে না । প্রকাশক দেখিভেছে একমাত্র-কয় মাসে 
কত কেতাব বিক্রয় হইবে । 

ধাহারা স্থকুমার শিল্পের অষ্টা, তাহাদের “কৃষ্টি 'সহ্দ্ধেও ছুনিয়। 
এইকসপ নির্মম কঠোর বিচার করিতেই অভ্যন্ত। শিল্পী মহাশয়র। 
ধ্যানস্থ, খধি, যোগী, অর্টা, কত কি হইতে পারেন; হউন । দোকানদার 
বুঝে কেবল এক কথা”_লোকটার গড়া জিনিষগুল। কিনিয়া গৃহস্থরা 
টেবিল-দেওয়াল বা তাক সাজাইতে রাজি কিনা। 

মাছের ব্যবসা, আলু-পটলের ব্যবসা অথবা! ধুতী-চাদরের ব্যবসা 
যেমন ব্যবসা মাত্র, কেতাবের ব্যবসা, পত্রিকার ব্যবসা, ধাতুমৃত্তির 
ব্যবসা, চিত্রশিল্পের ব্যবসা ইত্যাদিও ঠিক সেই রকম ব্যবসাই বটে। 
মাছের বাজারে আর স্থকুমার শিল্পের অথবা কাব্য-সাহিত্যের বাজারে 
এক কীচ্চাও তফাৎ নাই । 

ব্যবসার প্রাণ বিজ্ঞাপন । মাল বাজারে উপস্থিত হইয়াছে, অথব! 
হইবার সম্ভাবনা আছে-_এই খবরটা খরিদ্বারদের কানে যেন তেন 
প্রকারেণ পৌছান বেপারীদের প্রথম কথা। এই জন্য দরকার হয় 
দালাল, এজেন্ট, সংবাদপত্রের জানানী-শুনানী ৷ 

শিল্পসাহিত্যের বাজারেও দস্তর তাহাই । সমালোচক, সমজদার, 
রসের ওস্তাদ মহাঁশয়রা এই জগতের দালাল বা এজে্ট-বিশেষ | 
কোনো মালের প্রশংসা কাগজে কাগজে ছাপা হইবে কিন! তাহা 
কাগজ-ওয়ালাদের স্বার্থের উপর নির্ভর, করে।  কাগজ-ওয়ালাদের 
সঙ্গে প্রকাশকদের দেনা-পাওনার সম্বন্ধ না থাকিলে কেতাবাদির প্রশংসা 

* ছাপা হওয়া ছুর্ঘট । 
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করিবার জন্ত ইয়োরামেরিকার শির-সাহিত্যের বেপারীরা৷ টাকা 
“খরচ করিতে অভ্যন্ত। ভারতবর্ষে এই রীতি সুরু হইয়াছে, 
তবে এখনও বেশী দুর অগ্রসর হয় নাই। বড় বড় প্রকাশক মাত্রই 
নিজের তাবে কতকগুলা কাগজ ও লেখক বাধা মাহিয়ানা” দিয়া 
কিনিয়া রাখিয়াছে_-এই দৃষ্ঠ শীগই ভারতে দেখা দিবে। 


সত্যাগ্রহের ছয় মাস 
(১) 


১১ই জুলাই তারিখে জার্দ্মাণ-ফরাসীদের রুর লড়াই ছয় মাস পূর্ণ 
করিল (১৯২৩)। এই ছয় মাসে জার্শাণরা কত ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছে, জান্াণির কাগজে কাগজে তাহার আলোচনা চলিতেছে । 

কুর অঞ্চলে ফরাসীরা আমদানি করিয়াছে ৮৭০০০ ফৌজ। তাহার 
ভিতরে ৭,০০০ বেলজিয়ান। পল্টনে আছে পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, 
হাওয়ার জাহাজ ইত্যাদি সকল বিভাগই। 

এই সঙ্গে রাইনল্যাণ্ডেও বিদেশী ফৌজের নয়া ছাউনি বসিয়াছে। 
তাহার ভিতর ফরাসীদের সংখ্যা ৯৬০০০ বেলজিয়ানদের সংখ্যা 
১৭১০০০ | 

একটা পুলের মাথায় বসানো হইয়াছে ১,০০০ ফরাসী সিপাহী । 

রেলওয়ের কাজে বিদেশী মজুর এবং একরিনিয়ার বাহাল হইয়াছে 
বিস্তর। তাহার ভিতর ফরাসীরা গুন্তিতে ১০,০০০, বেলজিয়ানরঃ 
১০০ | 

এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা একমাত্র সত্যাগ্রহের ঘারা 
নব নয়। পুরাদস্তর লড়াইয়ের ভগ প্রস্তুত না হুইলে জান্মাণরা” 
বিদেশী জুলুমকে লাখি মারিয়া তাড়াইতে সমর্থ হইবে না। 
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(২) 

খাঁটি জুলুম চলিয়াছে এই ছয় মাসে অনেক জার্ম্াণরা প্রত্যেক 
অত্যাচারের হিসাব রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে । 

সুনুম দেখা দিয়াছে অনেক রূপে । ফরাসী এবং বেলজিয়ান 
ফৌজেরা রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে বহু নিরম্ত্র জাম্মীণের প্রাণ 
হরণ করিয়াছে । এই উপায়ে ৯৩ জন জার্ম্মীণের প্রাণ গিয়াছে । 

কয়েকজন জান্মাণ ফরাসী আদালতের বিচারে প্রাণ হারাইয়াছে । 
তাহাদের সংখ্য। ৯। 

বহুসংখ্যক লোকের জেল হইর়াছে। তাহাদের করেদের “ম্যাদ” 
একত্র করিলে প্রায় এক হাজার বৎসর হয়। দুইজনের উপর আজীবন 
সশ্রম কারাবাসের রায় পড়িয়াছে। 

অর্থদণ্ড হইয়াছে গ্রচুর। সব গুলা একত্র করিলে হয় এক লাখ 
আট হাজার ফরাঁসী ফণা। তাহার উপর জার্দমাণ মার্ক ১৬৪০ 
কোটি। 

ঘরবাড়ী হইতে বহুসংখ্যক জাশ্মাণ নরনারী বিতাড়িত হইয়াছে। 
তাহাদের সংখ্যা ৭৫,৭১৪! 

(৩) 

ফরাসীরা জাম্মাণদিগকে জেলে পাঠাইবার সময় অনেক মাথা 
খাটাইয়া কাজে নামিয়াছে। যাহাকে তাহাকে ধরিয়া জেলে পাঠাইলে 
অথব! টাকার সাজা দিলে বেকুবি কর। হইত মাত্র। ফরাসীরা নেহাঁৎ 
বেকুব নয় । 

জান্মাণ রেল বিভাগের উপর ফরাসীদের আক্রোশ ছিল বেশী। 
*এই বিভাগের কর্মচারী বাছিয়া বাছিযনা অনেক লোককে জেলে পাঠানো 





সত্যাগ্রহের ঘুগে ৩৪৫ 


উপর টাকার সাজ! ১৭৭৮১৮,০০০ মার্ক এবং ২৫০ ফ্রী। ২৭,৪৫১, 
লোককে ঘরবাড়ী হইতে খেদানো হইয়াছে। 

জাম্দাণ ডাক বিভাগের কর্শচারীরা জেল খাটিতেছে ৭৫ বংসর 
৮ মাস ২৩ দিন। ইহারা জরিমানা দিয়াছে নগদ ১৪০১৫৮১১০০০, 
মার্ক, এবং ২১৫,ফণ। ইহাদের ভিওর ৫৫২ জন বাস্তৃভিটা ছাড়িতে 
বাধ্য হইয়াছে । 

জান্মাণ খাজাঞ্চি বিভাগের যত লোকের করেদ হইয়াছে, তাহাদের 
কারাবাস ঘটিবে একত্রে ৭৬ বংসর ৬ মাস? দিন। এই বিভাগের 
কর্মচারীদের জরিমানা হইয়াছে ২১৫১৯৯০১০০০ মার্ক এবং ১০০ ফ্রা। 


৫৪৯৩ জন নরনারী ঘরবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। 


(৪) 


এই তিন বিভাগ গেল জার্মাণ ফেডারেশনের ব সাআজ্যের শাসন 
ভাগ । জাশ্মাণ রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রাদেশিক রাষ্টরগুলার শাসন বিভাগকেও 

ফরাসীর। ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আজ পথ্যন্ত মোটের উপর 
পাচটা প্রদেশরা্্র ফরাসী জুলুম ভোগ করিরাছে। 

প্রুশিরার শাসন বিভাগের কর্মচারীরা একত্রে ২৪৮ বংসর ৮ মাস 
২৭ দিন জেল খাটিবে এবং ১১০৬৮৭৫০০০০ মার্ক জরিমান! দিয়াছে ।, 
ইহাদের ১০,৮৭৮ জন গৃহহীন। 

ব্যাভেরিরার শাসন বিভাগে কযেদ ঘটিয়াছে ২৫ বংসর। জরিমান! 
২৫১০০০১০০০৩ মার্ক এবং গৃহহীন ৩১৫ জন। 

বাডেনের শাসন বিভাগ হইতে জেল খাটিতেছে সকলে মিলিয়া 
৫ বংসর ৬ মাস, এবং জরিমানা দেওয়। হইয়াছে ৩৭১০০০১০০৪০ মার্ক । 
১২৯ জন নরনারীকে বাস্তুভিটা হইতে তাড়ান হইয়াছে। রঃ 

হেস্সে প্রদেশের কর্মচারীরা জেল খাটিতেছে ৫ বংসর ৩ মাস। 


৩৪৬ পরাজিত জান্দাণি 


টাক। সাজা দিয়াছে ৫৫,৮০৫,০০* মার্ক এবং ৫০০ ফ্রী। ২০৩ জন 
খরবাড়ীহীন। 

ওলডেনবুর্গের কর্চারীদের জেল হইয়াছে ২ মাস ২৯ দিন। 
৩৩ জন লোককে বাস্তভিটা হইতে খেদাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 

6৫) [ও 
জারা ফেডারেশনের এবং প্রদেশ পাঁচটার সরকারী কর্ম 
ছাড়া জনসাধারণের উপরও ফরাসীদের নজর পড়িয়াছে। তাহাদিগকে 

সহজে জার্ম্মাণ “্বদেশ-সেবক? ধরিয়া। লওয়া যাইতে পারে । 

এই ধরণের বে-স্রকারী লোকের জেন হইয়াছে ২৭৬ বৎসর ৪ মাস 
ও দিন। টাকা সাজা। হইয়াছে ১,৬৪০১৯৯৮১ ৫৭৬,০০৭, মার্ক, এবং 
১০৫, ০৬৯ ফ্রী। এই শ্রেণীর লোক হইতে ৮০০* জনকে ঘরবাড়ী 
হইতে তাড়ান হইয়াছে। | 

বলা বাহুল্য, বে-সরকারী লোক জনের উপর কত জায়গীয় কত 
প্রকার অত্যাচার ঘটিয়াছে, তাহার পুরা বৃত্তান্ত বাহির করা সহজ 
নয়। অনেক খবর যথাসময়ে সংবাদপত্রে বাহির হইতে পারে নাই। 

অধিক্ত ইস্কুল-পাঠশালার উপর জুলুম চলিয়াছে। মোটের উপর 
বিগত ছয় মাসে ১৬৭ বিগ্যাপীঠ ফরাসীরা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে! 
এই সকল পাঠশালায় ৫০,০০* বালক-বালিকা৷ শিক্ষা লাভ করিত। 


(৬) 
এইবপ কড়ায়-্রান্তিতে হিদাব করিয়া কোনে! ভারতীয় পরিষং 
বিগত আঠারো! বৎসরের স্বদেশী আন্দৌলনের ইতিহাস লিখিতেছেন 
কি? অন্ততঃ পক্ষে ভারতীয় সত্যাগ্রহের যুগটা (১৯১৯-১৯২২ ) 
“সম্বন্ধে এই ধরণের তথ্য তালিকা ছুনিক়্ার নানা ভাষায় প্রকাশিত 


সত্যাগ্রহের যুগে ৩৪৭ 


ভাম্মাণরা এই সকল কয়েদ এবং সাজা বিনা বাক্য. ব্যয়ে অঙ্গান 
বদনে সহিয়! যাইতেছে। ইহাকে বলে লড়াইয়ে হারিয়া যাওয়!। 

জার্দাণ খদেশ-সেবকদের ভিতর আজকাল দুই দল দেখা যাইতেছে 
“একদল বলিতেছে :--“জান্খ্াণি নেহাৎ দুর্বল নয়। অন্তর-শস্ত্রের পরিমাণ 
যদিও আমাদের বর্তমানে সস্তোষজনক নয়, তথাপি এখনি কর-রাইনে 
ফ্রান্সের বিরুদ্ধে 'গারিলা” লড়াই সরু করিয্া দেওয়া যাইতে পারে। 
রক্তারক্তি আরভ না হইলে পৃথিবী ঠাণ্ডা হইবে না। ফ্রান্সের হাড় 
গুড়া করিবার ক্ষমতা এখনে৷ আমাদের আছে ।” 

ইহাদিগকে চরমপন্থী ন্যাশ্তালিষ্ট বলা হয়। আর একদল স্বদেশ- 
সেবক বলিতেছে £--“সবুর কর। এখনি একটা দাঙ্গাহাঙ্গাম! স্থরু 
করিলে ছুনিয়ার লোক জাম্মাণির উপর আবার চটিয়া যাইবে। ছুনিয়া 
আমাদের উপর এত চটিয়া আছে ফে, তাহার মত কোনে দিন. 
বদলাইবে কিনা সন্দেহ কিন্তু আজ যদি মাথা গরম করিয়া খোলাখুলি 
গোলা-বন্দুকের আওয়াজ শুনাইতে লাগিয়া যাই, তাহা হইলে জগতের 
কোনো লোকই জার্দাণিকে স্থনজরে দেখিবে না। কাজেই আরে! 
কয়েক বৎসর নীরবে স্বদেশটাকে গড়িয়া তোলা আর সঙ্গে সঙ্গে 
বিদেশীদের জুলুম সভিতে-সহিতে জাতীয় চরিত্র মজবুদ করিতে থাক |” 


জার্্মাণ সমাজে গরমের ছুটি 
(১) | 
গরীক্ঘকালে শহর ছাড়িয়া বাহিরে কিছুকাল কাটানো জার্ম্মাণির 
মধ্যবিত্ত লোকদের একটা দত্তর দেখিতেছি। উকিল, ভাক্তার, ব্যাঙ্কার, 
ইস্থলমাষ্টার, লেখক, চিত্রকর, গায়ক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নরনার 
ছুটির আরাম ভোগ করিতে দেখা যায়। 
এই উপলক্ষ্যে ইস্থল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভিতর একটা নয় 


৩৪৮ পরাজিত জাশম্মীণি 


আন্দোলন দেখা দিয়াছে। বহু জার্খ্াণ ছাত্রছাত্রী ফিন্ল্যাণ্ডে গিয়াছে, 
জুগোজাভিয়ায় গিয়াছে, স্থুইডেনে গিয়াছে, - ইংল্যণ্ডে গিয়াছে । 
তাহাদের পরিবর্তে জান্মণিতে বেড়াইতে আসিয়াছে ফিন্ল্যাপ্ডের, 
জুগোক্সাভিয়ার, স্থইডেন এবং ইংল্যণ্ডের ছাত্রছাত্রী । 

ছাত্র-বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে বিশ্ববিদ্ভালয়ের তরফ 
হইতে অথবা কোন ছাত্র-পরিষৎ বাঁ যৌবন-সম্মিলনীর তরফ হইতে? 
গবর্েন্ট, রেল-জীহাজ-কোম্পানী এবং জনসাধারণের সংগৃহীত টাদা! 
তহবিল হইতে ছাত্রছাত্রী দিগকে পর্ধ্যটনের খরচপত্রে কিছু কিছু সাহাধ্য 
করা হইরা থাকে | 

ভারতের প্রদেশে-প্রদেশে এইরূপ ছাত্র-বিনিময়ের ব্যবস্থা করা' 
আবশ্তক। গুজরাটের যুবকেরা বাংলায়, যুক্তপ্রদেশের লোকেরা 
মহারাষ্ট্রে, বাংলার ছাত্রছাত্রীর! মাদ্রাজে, মাত্রীজের পর্যটকের! পাঞ্জাবে 
কয়েক সপ্তাহ কাটাইতে অভ্যন্ত হউন। পধ্যটন-বৃত্তি স্থাপন করিবার 
জন্য ভারতের প্রাদেশিক জননায়কগণের পক্ষে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবার 
দিন আসিয়াছে । 

(২) 

ছুটির সময়টা_-অন্ততঃ তিন চার সপ্তাহ--স্থথে স্বচ্ছন্দে বিনা 
মানদিক পরিশ্রমে কাটানো প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত জান্মাণ 
নরনারী শরীর চর্চার অর্দ বিবেচনা করিয়া থাকে । স্বাস্থ্য রক্ষার 
এক প্রধান উপায় স্বরূপ মফঃস্বলে বাপ করাটা সমাদূত হয়। খাওয়া» 
বেড়ানো, ঘুমমারা, কুস্তীকসরৎ করা ছাড়া গ্রীষ্মাবকাশে অন্ত কোনো 
কাজ ইভাদের চিন্তায় স্থান পায় না। 

এই অভ্যাস ইংল্যণ্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্সেও দেখিতে পাওয়া 
যায় ভারতবর্ষে এই অভ্যাম একদম নাই একথা বলা চলে না। 


সত্যাগ্রহের যুগে ৩৪৯ 


খুলা ইত্যাদির দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আজও এচুর পরিমাণে পড়ে নাই 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে । 

জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসের ভিতর লাখ লাখ জাম্বাণ 
নরনারী নিজেদের বাস্তভিটা ছাড়িরা কোনো দূর পল্লীতে যাইয়া বস- 
বাস করে। কেহ ছুই সপ্তাহের অন্ত, কেহ চার সপ্তাহের জন্ট, কেহ্‌ ছয় 
সপ্তাহের জন্য, ইত্যাদি। এমন কি প্রত্যেক শনিবার-রবিবার-_.কি 
শীতে কি গ্রীক্মেবালিন শহরের অগণিত লোক নিকটবর্তী মফঃস্বলে 
“নিষম্মাপ্র জীবন কাটাইতে চলিয়া ঘায়। প্ররুতির আবেষ্টনে খোলা 
মাঠে খোল। আকাশে দশ বার ঘণ্টা কাটানো প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই 
জান্মাণ মাত্রের লক্গ্য। এই লক্ষ্য অহ্সারে কাজ কর! হইয়া থাকেও। 

€ ৩) 

ভারতের যুবাবুড়াদের মধ্যে ছুইচার জন হয়ত শহরের বাহিরে 
হাটিয়া নিজ নিজ জেলার দশ বিশ মাইল স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। 
কিন্তু এই ধরণের জেলা-পর্ধ্যটন, পল্গী-পধ্যবেক্ষণ জান্মাণির মধ্যবিত্ত 
সমাজে হরদম চলিতেছে । 

জাম্মাণির বন, কানন, নদী, সরোবর, পাহাড়, উপত্যকা--সবই পায় 
হাটিয়া দেখিয়া বেড়াইয়াছে, এমন যুবক-ুবতী, প্রোড-প্রোঢ়া হাজার 
হাজার আছে। ঘাড়ে একটা থলের ভিতর কিছু কাপড়-চোপড় আর 
খা ভ্রব্য বহিয়! বনভ্রমণ করিতে বাহির হওয়া গ্রীষ্মে বহুলোকেরই 
স্ববন্ম-বিশেষ । 

কাজেই দেখিতে পাই উচ্চশিক্ষিত জাম্মাণ নরনারীর। স্বদেশের 
প্রত্যেক সৌন্নধ্যময় জনপদের খবর রাখে। উদ উপবন গাছগাছড়া 
শিকারের জানোয়ার কিছুই ইহাদের অজানা থাকে না। রেল রমার 
ইত্যাদির যুগে পায়ে হাটিয়া দেশ দেখ! উচ্চশিক্ষিত ভারত-সন্তানের 
পক্ষে একটা নতুন-কিছু মনে হইবে 
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বন্ততঃ জান্মাপরা যতটুকু রেলে যাওয়া আবন্তক সেটুকু ক 
“পায়দলে' হদ-পরিক্রমা, বন-পরিক্রমা, পাহাঁড়-পরিক্রম। সরু করে ॥ 
মধ্যযুগের ভারতে এবং ইয়োরাঁপে তীর্থযাত্রীর! যেরূপ করিত, আজ- 
কালকার দিনেও জার্খ্াণরা প্রকৃতি-প্রেমের টানে এবং স্বাস্থ্-ধর্শজ্ঞানে 
সেইরূপ করিতেছে । নবীন ভারতের পক্ষে এই প্রক্কৃতিপরায়ণতা ও 
্বস্থ্-পুজা হাতেপায়ে নৃতন করিয়৷ শিখিবার আয়োজন ক্র! কর্তব্য । 

(৪) 
জান্মাণির সমুদ্রকূল অতি সামান্য মাত্র। কিন্তু তাহার প্রত্যেক 
গন্শীই জান্দাণ নরনারীর পরিচিত। সমুদ্রে সাতার কাটা, সাগরের 
. কিনারায় হাটিয়া হাওয়া খাওর। ভারতেও নেহাৎ অজানা! নয়।' 
কিন্তু এদিকে ভারতীয় মধ্যবিত্তের নজর আরও বেশী পড়! দরকার | 
জা্মাণির পাহাঁড়গুল! নেহাৎ নীচু। কিন্তু কোনো পাহাড়ই 
জান্মাণ পর্যটকদের চিন্তায় তুচ্ছ নয়। অধিকন্ত ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে: 
যাইয়া আল্পস পাহাড়ের ঘাড় মটকানো বহু জান্মাণেরই সাধ । ভারতবর্ষে 
এই ধরণের পাহাঁড়-পধ্যটন এখনো স্থরু. হর নাই। সিমলা; 
দাঞ্জিলিঙের পাহাড়ী-শহরে বেড়াইতে যাওয়। ত “বাবুগিরি' মাত্র । 
জান্মাণরা তাহাদের বন-কাননের সবিশেষ তারিফ করে। বাস্তবিক 
পক্ষে বনসম্পদ্‌ জান্মাণিতে বিদেশীর পক্ষে একটা অভিনব স্বাস্থ্য ও, 
সৌন্দধ্যের খনি-বিশেষ। পাইন, লিগ্ডেন, মেপ্‌ল্‌ ইত্যাদির রন জার্মা-. 
নির প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীষ্মকালে : 
প্রতিদিন আটদশ ঘণ্ট1 এই সকল বনে কাটাইয্কা রাত্রিকালে নিকটবর্তী 
কোনে! কুঁড়েতে শুইয়া থাকিবার জন্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা লালাফ়িত।, 
এই ধরণের বনভ্রমণ ভারতে বোধ হয় আজও দেখা দেয় নাই। 
* বার্লিনের আশে-পাশে দেড়-ছুই ঘণ্টার রেলপথের মধ্যে সাগর- 
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হধএকানন-বোটিত নগর বলিলে কোনো অত্যুক্তি করা হইবে না। 
এই' সকল হুদের চারিদিক হাটিয়া দেখা গ্রীষ্মকালে জার্ম্াণদের এক বড়. 
কাত্্ব। জীশ্দাণির নদীতে-নদীতে হ্রদে-ুদে খালের সাহায্যে যোগা- 
যোগ' আছে। কাজেই একমাত্র জলপখেই গোটা জার্মানি দেখা সম্ভব ॥ 


1 (৫) 


লড়াই থামিবার পর হইতে জার্ম্মাণিতে 'যৌবন আন্দোলন, সুরু 
হইযাছে। খেলাধুলা কু্তীকসরৎ এই আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ । 
পশ্লভ্রণণ, বনপা, পাহাড়-র্ধ্টন ইত্যাদি প্রকুতি পুজার বিডি 
অঙ্ষ্টান এই যৌবন-আন্দোলনেরই সামিল। 

জার্মমাণ গবর্মে্ট বিশ ত্রিশ বংসর ধরিয়া মজুরদের স্বাস্থ্য রক্ষার 
জন্ত নানাপ্রকার আইন করিয়াছেন। তাহার আম্ষঙ্গিক স্বরূপ 
জার্ম্াণির বিভিন্ন জনপদে সানাটোরিযুম, হাসপাতাল, আরোগ্যশালা; 
ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। সরকারী অথবা বে-সরকারী বীমা-সমিতির 
টাদাদাতা লোকজনেরা বিনা পয়সায় অথবা কম পয়সায় এই সমুদয়: 
আরোগ্যশালায় অতিথি হইতে পারে। 

জিমেন্সশুকোর্ট, ইত্যাদি জার্মাণির বড় বড় শিল্প কারখানার 
অধীনেও এই ধরণের আরোগ্যশালা পরিচালিত হয়। কারখানার 
মন্রদিগকে স্বাস্থ্যের জন্ত এ স্থানে পাঠানো হইয়া! থাকে। 

অধিকন্ত একমাত্র ব্যবসায়ের জন্যও বহু আরোগ্যশালা জার্শ্দাণির 
সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুল! হোটেল-বিশেষ। তবে চিকি- 
সকের অধীনে পরিচালিত হয় বলি রোগীরাও এইখানে বসবাস 
করিলে নিজ নিজ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে। তাহা ছাড়া 
হাসপাতালের আসবাব যন্ত্রপাতি সবই এই সকল হোঁটেলে যথারীতি 
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] 
রক্ষিত হয়। কাঁজেই বিনা উদ্বেগে রোগীরা কয়েক মাস কাটাতে 
পারে । / 

(৬) ঃ 
ট্যিরিঙ্দেন, শোআর্টস্ভান্ড এবং স্তাক্সনি প্রদেশগুলার পাহাড়ী 
বন জান্মাণ সমাজে স্থপ্রসিদ্ধ। এই সকল অঞ্চলে আরোগ্য শাল 
কাজেই অনেক। অধিকন্ত জার্মাণির নানা অঞ্চলের জল নানা গাঁকার 
রোগের উষধ বলিয়া পরিগণিত। এই জল-মাহাস্ম্যে বহুসংখ্যক 
্াস্্য-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে । এই ধরণের জনপদকে “বাড” 
আলাপদ বলে । দর বিদেশের লোকও-কেহ পেটের -শস্থথের অপ, 
কেহ পায়ের গিঁটের ব্যথার জন্য_-এই “বাডে' সান করিতে আসে। 
মেক্লেন্বর্গ প্রদেশের হ্রদ ও কাননগুল। সাহিত্যে স্বপ্রসিন্ধ। 
.ফোন্টানে নামক জান্মাণির একজন আধুনিক গগ্চলেখকের রচনায় এই 
জনপদের প্রকুতি-সম্পদ্‌ চিরস্থায়ী হইয়া! রহিয়াছে । বিলাতের “লেক 
ডিদ্ক্ট' যেকপ, মেকলেনবুর্গের ফস্টেনব্যর্গ অঞ্চলও সেইরূপ । এই 
অঞ্চলে কয়েকটা! সরকারী বে-সরকারী আরোগাশালা আছে। অধিকন্ত 
ব্যবসায়ী চিকিৎসকের অধীনেও সানাটোরিযুম কায়েম করা হইয়াছে। 
পূর্বে যে বাড়ীটা! লস" বা রাজপ্রাসাদ ছিল সেইখানে এই আরোগ্য- 
শাল! চলিতেছে । এখানে বসবাস করির। বনে হরিণ শিকার করা 
চলে, হ্রদে মাছধরাও সম্ভব । তাহা ছাঁড়া, পাইনের হাওয়া ত সর্বদাই 


বহিতেছে। 


বা 


একাদশ অধ্যায় 
স্াকৃসন-নগর ড্রেসডেন 
স্তাক্মনির সুইট্সালণাও 


স্গাকসনি পাহাড়ী দেশ। জাম্বাণরা এই জনপদের পাহাডগুলাকে 
ভিকজিশে শ্বোআইট্দ্‌” অর্থাৎ স্তাক্সনির সুইট্সালগাণ্ড বলির! থাকে। 
কিন্ত ড্েসডেন শহর পাহাড়ী নয়। লাইপংপিগের মতন ড্রেসডেনও 
সমতল ভূমির উপরই অবস্থিত। £ 

তবে ড্রেসডেনের দক্ষিণেই পাহাড় সরু হইয়াছে । শহর হইতে রঃ 
বিশ মিনিটে টামপথে পাহাড় পাওয়া যার। এল্বে দরিয়ার কিনারা 
হইতেই পাহাড়ী উপত্যকা উঠিয়াছে। ড্রেনডেনের এই মফ্বেলসদৃশ 
পাহাড়ী পল্লীর নাম লোশুইট্স্‌ এবং ভাইসার হিশ। পুলে নদী 
পার হইয়া আবার তারে-টানা রেলে উ চুতে উঠিতে হয়। 

ড্রেসডেনের পাহাড়ী মফঃস্বল জান্্াণিতে এবং জার্মাণির বাহিরেও 
বপ্রসিদ্ধ। ভাইসার হির্শ পলীর সানাটোরিযুষ" বা স্বাস্থানিবাষ 
রোগী যহলে এবং চিকিৎসক মহলে নামজাদ।। আজকাল বৎসরে 
প্রায় আটহাজার রোগী চিকিংসা অথবা বসবাসের জন্ত এই সানা- 
টোরিয়ুমে অতিথি হইয়া থাকে । সানাটোরিমুম প্রায় পচিশ ত্রিশ 
বর পুর্বে স্থাপিত হউয়াছিল। প্রতিষ্ঠাতার নাম ভাক্তার লামান । 

জ্বইসার হির্শ সানাটোরিয়ুম 
(১) ্ 
জাইসার হির্শ বেনী উচু নর। মাত্র সাতশ, ফিট। কাজেই শীত 


হত 
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কালে এখানে ভরঙ্কর ঠাণ্ডাও পড়ে না, আবার গরমের সময়েও খুব 
গরম নয়। বেলে মাটিতে বৃষ্টি হইলে কাদা জমে না, বরৎ জল শীঘ্রই 
শুকাইয়া যায়। শুকৃন। খট্খটে জমিনের উপর চলাফেরা করার সুযোগ 


পাওয়া ষায়। 
অধিক্ত প্রারুতিক অবস্থান খুবই ভাল। ভাইসার হির্শকে এক 


যোজনব্যাপী পাইন বনের সীমান্ত বলা চলে। এইখানে হাটিতে স্থ্রু 
করিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিলেও পাইনের আওত। ফুরায় না। 
পাইনের আবহাওয়ার ভিতর স্বাস্থ্যনিবাসে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক 
মাস কাটাইতে পারিলে যে কোনো লোকেরই শারীরিক উন্নতি ঘটিতে 


বাধ্য। 
এখানকার কর্মকর্তারা বলিলেন :_-“বিগত পচিশ বত্সরে আমাদের 


সানাটোরিমূমে আশী হাজার নরনারী বসবাস করিয়া গরিয়াছেন। কেহ 
মীতে, কেহ ত্রীশ্মে, কেহ বসন্তে আমাদের অতিথি হন। গরমের 
দিনেই বেশী” 


বলা বাহুল্য, সকলেই নেহাৎ ক্ুগ্ন ৷ মরণীপন্ন লোক নয়। বহু 
অতিথি গরমের ছুটিতে আরাম উপভোগ করিবার জন্ত ভাইসার হির্শের 
আবহাওয়া টুঁটিয়া থাকে । 

্বাস্্যনিবাসের ছু'একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা হইল । 
বুঝিলাম--দশজন পাকা চিকিসক এইখানে বার মাস বাহাল 
আছেন। একটা প্রকাণ্ড হাসপাতালে যতপ্রকার রোগের জন্ত 
চিকিৎসক রাখা হয়, এই সানাটোরিযুমেও সেইক্প ব্যবস্থা দেখিতেছি। 

চে 3 

এক কর্মকর্রীর সঙ্গে নে নানা মুল পধ্যবেক্ষণ করা 

'গেল। ছোট-বড়-মাঝারি অনেকগুলা বাড়ী এই সানাটোরিযুমের 


স্তাক্সন-নগর ড্রেসডেন ৩৫৫ 


বেশী পয়সা খরচ করিয়া যে-সব লোক বড় বড় শহরের নামজাদা 
হোটেলে বাস করিতে অভ্যস্ত একমাত্র তাহাদের পক্ষেই ভাইপার হির্শের 
বস্থানিবাসে চিকিৎসার জন্য অতিথি হওয়া! সম্ভব। পল্লীটার আগা- 
গোড়া সবই হয় স্বাস্থ্ানিবাসের বাড়ীঘর অথবা! এইগুলারই আম্ষক্ষিক 
দোকান বাজার ইত্যাদি। তবে সাধারণ গৃহস্থদের বস্তিও আছে এবং 
লামান-সানাটোবরিয়ুমের এলাকার বহিভূততি ছোটখাটো হোটেলও 
পাওয়া যায়। 

্বাস্থ্ানিবাসের স্সান-ভবন এক বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরি-বিশেষ । 
আগুন, গ্যাস, তড়িৎ ইত্যাদির যন্ত্রপাতি যেখানে সেখানে । রোগীর 
ব্যাধি অনুসারে জলের প্রকূতি এবং তাপের যাত্রা নির্ধারিত করা 
হয়। আগ্নেয়গিরির লাভা-যাটি ফুটাইয়া একপ্রকার গরম কাদা 
তৈয়ারি করা হইয়াছে দেখিলাম । প্রদর্শক বলিলেন ই কাদার 
চৌবাচ্চায় বসিলে নানাপ্রকার পেটের বাথ। সারিয়া যায় ৮ কাদা- 
স্বানের আরোজন জান্মাণির নানা অঞ্চলেই প্রসিদ্ধ । 

হাতপা মালিশ করিবার ঘরে দেখিলাম নানাপ্রকার কলকজা!। 
রোগীরা নিজ শক্তি অনুসারে এইগুলা চালাইয়া ব্যায়াম করিতে উপনিষ্ট 
হয়। তাহা ছাড়া দরকার হইলে স্বাস্থ্যনিবাসের এক কুস্তীগির আসিয়া 
রোগীর অপ্প্রত্যঙ্ “মাসাজ, করিয়া দেয় ! পুরুষ এবং নারীর জন্য ছুই 
স্বতঙ্থ বিভাগ | | 

পু (৩) 

লামান-্বাস্থ্যানিবাসে জান নানাপ্রকার। রৌন্র-্গানের জন্ত 
বিশেষ ব্যবস্থা আছে । ঘরের ছাদের উপর রোগীকে শোয়াইয় রাখ? 
হয়। রৌপ্রের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত এক প্রকার সিন্দুক, 
উদ্ভাবিত হইয়াছে । দরকার হইলে রোগীকে সিন্দুকের ভিতর পুরিয়া 
রোদে রাখিয়! দেওয়া হ্র়। 


হু 


৩৫৬ পরাজিত জাম্মাণি 


তাহা ছাড়া বাছুল্ান। পাইন-ঘেরা। মাঠের ভিতর রোগীরা 
গ্তাংটা হইয়া কুস্ত্রী কছরত করে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকের শরীর 
ও স্বাস্থ্য অন্থসারে ব্যায়ামের মাত্র এবং খোলা হাওয়ায় চলাফেরা 
করিবার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই সকল রকমওয়ারি জানের 
ব্যবস্থা দেখিতেছি, আর মনে মনে আওড়াইতেছি_“আগ্নেরং তক্মনা 
স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ কৃতম্‌।” 

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় মাপজোক দস্তর মতনই আছে। পথ্যের 
বিথিনিষেধ পালন করাইবার দিকে হোটেলের কর্মকর্তারা! সবিশেষ 
চেষ্টত। কোনো! কোনো চিকিৎসক রোগীদের সঙ্গে এক টেবিলে 
রসিয়া আহার পধ্যন্ত করিয়। থাকেন । 

একটা শোআর ঘর, একটা বসিবার ঘর, চারবার খাওয়া এবং 
মামুলি চিকিৎসার ভন্ত ্বাস্থ্যনিবাস রোজ প্রায় ২৫২ করিয়। লয়। 
গুঁধধপত্রের খরচ আলাদা । 


(৪) 

হাসপাতালের চিকিৎসার সরগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের 
খাওয়-থাকার ব্যবস্থা মিলাইয়া জান্মাণির এবং ইর়োরামেরিকার অন্যান্য 
দেশের চিকিৎসক এবং ব্যবসায়ীরা লামান-সানাটোরিযুমের মতন বনু 
্বাস্থ্যনিবাস কাম্েম করিয়াছেন । জান্মাণির প্রায় প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর 
অঞ্চলেই এই ধরণের সানাটোরিযুম আছে । অধিকন্ত বাণিন, লাইপত্" 
প্রিগ, মিউনিক, ড্রেসডেন, কোলোন, সির্ণব্যর্গ ইত্যাদি শহরেও 
হোটেল-স্বাস্থ্যনিবাসের সংখ্যা অনেক । 

এই সকল হোটেলস্বাস্থ্যনিবাসের কাধ্যপরিচালনা বুঝিতে চেষ্টা 
. করিলে ভারতীর চিকিৎসকেরা পয়সা রোজগারের একটা নয়া ফিকির 
০০১ ০০ ০ম একটা বড অভাব মোচন করিতেও 
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পথ্যের ব্যবস্থা করাইতে সমর্থ, তীহাদের অনেকেই এইকপ প্রতিষ্ঠানের 
সাহায্য পাইলে অনেক সময়ে আত্মীয়-স্বনকে অনর্থক বিড়ম্বনা হইতে 
অব্যাহতি দিতে পারিবেন |... 

বিদেশে আজকাল ভারত হইতে নানা পর্যটক আপিতেছন । 
তাহাদের ভিতর শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধিই অধিকাংশ । 
চিকিংসাবিগ্ঞার প্রতিনিধি পর্ধাটকভাবে বেশী আসেন নাই । তাহার? 
আসিয়! সানাটোরিয়ুমণ্ডলা দেখিয়া গেলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, মিলিয়া 
একব্রযোগে নব্যভারতের. জন্য এক নয়া আয়ের পথ খুলিয়া দিতে 
পারিবেন । 


স্বাস্থ্যরক্ষার দশ নিয়ম 


ভারতে আজকাল শক্তি ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর পড়িয়াছে | লামান- 
্বস্থ্যনিবাসের চিকিৎসকের! সাধারণতঃ রোগীদিগকে এবং ুস্থ 
নরনারীকেও যে সকল নিয়ম পালন করিতে উপদেশ দেন সেগুলা। 
যুবকভারতের পক্ষে কাজে লাগিতে পারে । - 

আলোচনা করিয়া দেখা গেল, ভাক্তার লামান স্বাস্থ্যরক্ষার দশ 
নিয়ম আবিফার করিয়াছেন। সেইগুলা নিম্নে বিবৃত হইতেছে £__. 

১। সকালে সন্ধ্যায় এবং খাওয়া-দাওয়ার পর ছু'এক মিনিট ঘরের, 
ভিতর খোলা হাওয়ায় ন্যাংট! থাকা বাঞ্চনীয় । 

২। বেশী খাওয়া ভাল নয় 

৩। খাইবার সময় জলপান করা নিষিদ্ধ । 

$। জানালা খুলিয়া রাত্রে ঘুমানো উচিত। 

৫ | মাংস ডিম ইত্যাদি কম খাওয়া উচিত। শাকশক্জী এবং. 
ফলমূলের পরিমাণ বেশী চাইী। | 

৬। শী সিদ্ধ করিতে নাই। তরকারি ভাজিযা খাওয়াই বিধেয় 1 


০৫৮ পরাঙ্গিত জাশ্মীণি 


৭) গরম মশলা বাদ দিবে । নূনের মাত্রা কম করিবে । 

৮। বিয়ার এবং মদ পরিহাধ্য। 

৯1 পোষাক পরিচ্ছদ যেন নেহাঁৎ পুরু ও গরম না হয়। হাওয়া 
চলার ক্থযোগ থাকা! চাই । 

১০। মাসে অন্ততঃ একবার রোদে পড়িয়া ঘামানো প্রশস্ত । 

লামানের বিধিনিষেধগুলা শুনিয়া নে হইবে বুঝিবা ভারতীয় 
নরনারী, সকলেই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম আবহমান কাল ধরিয়া পালন 
করিয়া আসিতেছে । 

এল্বে-উপত্যকায় 

( বাঞিন হইতে ডেসডেন রেলে প্রায় তিন ঘণ্টার পথ । এল্বে নদীর 
ছুই ধারে এই শহর অবস্থিত। সদর ষ্টেশনে পৌছিবার আগে রেলে 
গুন পার হইতে হয় 5) পুল হইতে এল্বের দৃশ্ব কাশীর অর্দচন্্রাকতি 
গঙ্গার মতন দেখায় । ঘাটের ধারে বাড়ীঘরগুল! প্রাসাদতুল্য। বস্তুতঃ 
এইগুলা হয় পুরাণ স্তাক্সন-নরপতিদিগের প্রাসাদ, রাঁজগির্জা, অথবা 
মিউজিয়াম ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এল্বে এখানে '্উত্তরবাহিনী” বটে। 

স্যাকৃসন-নগর ড্রেসভেন দেখিয়া খানিকটা ভিয়েনার অথবা প্যারিসের 
বাস্তরীতির কথা মনে পড়ে। বড় বড় ব্াস্তার ছুই ধারে ঘর-বাড়ী- 
গুলায় “রেণোনাস' গড়ন দেখ! যায়। ন্ভির্ব্যর্গের গথিক' এখানে 
একদম নাই। কিন্তু মোটের উপর ্দডেন শহরে কোন প্রকার 
বিশেত্বপূর্ণ সৌধ-সম্পর্দের প্রভাব চেখে পড়ে নাঁ। অবশ্ত জান্বাণরা! 
ড্েসডেনকে এক “অতি-স্ুন্দর” শহর সমঝিতে অভ্যস্ত । 

এই হিসাবে ড্রেদডেন অপর এক স্তাকসন-নগর লাইপৎসিগেরই 
অনুরূপ! অট্রালিকার গৌরব স্তাকসনি জনপদের বিশিষ্ট কীত্তি নয়। 


শ্াক্সন-নগর ড্রেসডেন গ 


বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিতেছি । এখানকার 'লাগু-গেরিষ্ট বা আদালত এব 
“রাটহাউস বা কোতোয়ালী ছুইটায়ই জাশ্মাণির সুপরিচিত বিপু 
পাহাড়ী চাপ পাইতেছি। জান্বাণির অন্তান্ত শহরের মতন স্তাকসনির 
বাজারগুলাও খোল! আঙিনায় বসিয়! থাকে । 
€২.) 

স্তাক্সনি শিল্পপ্রধান দেশ। কিন্তু ভেসডেনে কলকারখানা 
আওতা বেশী দেখিতেছি শা।  ফ্যাক্টরীর চিমনী বেশী নাই! 
কাজেই শহরটা ধোয়ার অন্ধকারময় বা অপরিকার নয়।  * ঃ 

লোহা-লকড় ইত্যাদির কাঁরবারে হ্যাক্সনি জাম্দাণির দ্বিতীয় সবাইন- 
ল্যাগ্ুবিশেষ। ভারতবাসী জান্মাগ শাল, আলোয়ান, কম্বল ইত্যাদি 


নগরের সন্ধান রাখিতেছে। 
ড্রেঘডেনের “টেকনিশে হোথ শুলে? একটা নয়া কলেজ। বালিনের 

শিল্প-কলেজের মতন ইহার নাম জগদ্ব্যাপী হইয়! পড়ে নাই। কিন্ত 

'ডিসডেনের প্রতিষ্ঠানে নবীনতম বৈজ্ঞানিক আয়োজন এবং ল্যাবরেটরীর 


দিন বনিতেছিলেন £২-টেক্নিক্যাল ইস্থলগুলার ভিতর যেটা হত নতুন 

সেটা তত আধুনিক; অর্থাৎ পরাণ! সেকেলে ব্যবস্থা সেইটায় তত কম” 1- 
(৩) 

এল্বের ঘাটে বেড়াইতে গিয়া দেখি,--সেইলের ছুইধারকার স্বৃতি 


৩৬০ প্রাজিত জাশম্মীণি 


খানিকটা জাগিয়! উঠিল ছুইধারে বীধা রান্তা। নদীটাও নেহা 
অগ্রশস্ত নয় । প্যারিসে ফরাসীরা ঘাটের ধারে যে আনন্দ উপভোগ 
করে, স্তাক্সনরাও এল্বের কিনারা সঙবদ্ধে সেই গৌরব করিতে পারে। 
এই হিসাবে বালিনের লোকেরা নেহাৎ দরিদ্র । 
রাজবাড়ীর ঘাটে বড় বড় স্টামার বীধা দেখিলাম । এই ট্রামারে 
চড়িয়া দক্ষিণে উজাইয়। যাওয়া যায়, চেকোল্লৌভাকিয়ার প্রাগ শহর 
পর্য্যন্ত । ভাটাইয়া যাওয়া যায় বলা বাহ্থ স্তাক্সনি ছাড়াইয়া প্রুশিয়ার 
ভিতর দিয়। সাগরসঙ্গম পর্যান্ত। 
চেকোন্সোভাকিয়ার পথে পড়ে পাহাড়ের পর পাহাড় । এই পাহাড়- 
গুলায় গণ্ডা-গণ্ডা স্বাস্থ্যকর পল্লী ও নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। অঞ্চল- 
টাকে জান্দাণির এক “শ্বোআইই্‌স্” বা স্থইট্সালাণ্ড বলে। 
রাইনল্যাণ্ডের মতন শ্তাকৃসনিও বোলশেভিজমের বাথান । যেখানে 
যত কারখানা, কল, ফ্যাক্টরি সেইখানে তত মজুর-সমস্তা, সোশ্ালিজম 
এবং কমিউনিজম। বস্তুতঃ স্তাকৃসনিতে পুরাপূরি রুশ মতের মজুর 
গণতন্ত্র চলিতেছে বলা! যাইতে পারে। পুলিশের সঙ্গে মজুরদের 
দা্গাহাঙ্গীমা লাগিয়্াই আছে। ড্রেপডেনেও রক্তারক্তি হইয়া গেল 
পুলিশের লোক মজুরদের ভয়ে রাস্তায় দেখা দেয় না। 
ঃ (৪ ) 
লাইপৎসিগে দেখিয়াছি কেতাবের ব্যবসা । ছাপাখানা, ছাপাখানার 
কলকারখানা, ছাপাখানার পাঠশালা এই সবই লাইপৎসিগের বিশেষত্ব 
“শেন্টা্ব উ্ত গীজেকে” কোম্পানীর তৈ়ারী “ফ্যেনিক্স্* যন্ত্র ভারতীয় 
ছাপাখানায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
,  ড্রেসডেনে সেইরূপ একটা শিল্পের নামডাক খুব বেশী। রাজবাড়ীর 
নিকটে এক গলিতে সংগ্রহালয় দেখা গেল। এইখানে পোসলেন বা 


হ্যাক্সন্নগর ড্রেসডেন ৩৬৯ 


শহরে । ড্রেসডেন হইতে ভাটাইয়া ঘণ্টা দুএকের ভিতর মাইসেনে 
পৌছানো যায়। জাপানী সাচুমা বা ফরাসী “সেভর, চীনের 
বাসনে যে ইজ্জদ্‌ পায়, জান্বাণ মাইসেনেরও ছুনিয়ার বাজারে সেই 
ঠাই।  এইগুলায় একাধারে রাসায়নিক এবং স্থকুমার শিল্পকলার 
সমাবেশ। রাজরাজড়া, আমির-ওমারওদের জন্য বাসন-কোঁসন টয়ারী 
ত হয়ই, অধিকন্ত সাধারণ গৃহস্থালীর জন্যও মাইসেনের কারিগরেরা 
আসবাব জোগাইয়া থাকে । 


২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩ 


২৭ সেপ্টেম্বার (১৯২৩) তারিখে জার্মাণ গবর্মন্ট স্থির করিলেন, 
--ক্ষির অঞ্চলে আর সত্যাগ্রহের লড়াই চালানে! সম্ভব নয়। শ্বাতাতের 
নিকট আকেল .সেলামী ঠুঁকিতেই হইবে । জাম্মাণরা আট মাসের 
লড়াইয়ে হররাণ হইয়া পড়িয়াছে। আগামী শীতের জন্য শাস্তি চাই 1৮ 

এইক্ধপ অপমানস্থচক বশ্ঠতা স্বীকারের কাণ্ড দেখিয়া ভাবিতেছি, 
জান্মাণরা দ্বিতীয়বার লড়াইয়ে হাঁরিল। ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাসে 
রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইয়া জার্্াণি যে দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছিল, 
সেই ছুর্বলতাই আবার গরভীরতর ভাবে জাম্মাণ সমাজে আত্মপ্রকাশ 
করিল জান্দ্মাণ জাতের কপালে এখনো! অনেক ছুঃংখ আছো? 


ডে,সডেনের সংগ্রহালয় 
€ ১) 
বালিনের স্তাশস্তাঁল গ্যালারির কর্তা শ্রীযুক্ত জুস্টী বলেন__“জার্খীণির 
নানা প্রাদেশিক নগরে যতগুলা বড় বড় সুক্ষার শিল্পের মিউজিয়াম 
আছে, পৃথিবীর আর কোনও এক দেশে ততঞ্রলী না 2 


শ৬২ পরাজিত জার্মানি " 


: ড্রেদডেনের সংগ্রহালয়ের ভিতর দেখি ভিঙ্গ ভিন্ন ঘরে একাধিক 
পুরুষ ও মহিল! নামজাদা চিত্রকরদের কাজ দেখিয়া নকল করিতেছেন। 
ষোড়শ শতাবীর জান্মাণ চিত্রকরদের ভিতর হোলবাইন, ক্রানাক এবং 
ভ্যিরেরের নাম অগধপ্রসিদ্ধ। এইখানে প্রত্যেকেরই ছুএক্টটা. কাজ 
'দেখা গেল। সেকালের শিল্পকলায় মাতৃমৃ্তি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক 
বস্ত। আধুনিক ও উনবিংশ শতাব্দীর জান্দাণ চিত্রকরদের জন্ক একটা 
স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হইতেছে । 

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজ চিত্রশিল্প ড্রেসডেনের , 
মিউজিয়ামে এক বিশেষত্ব । রুইজডেল, হেডা, ভূভরমান ইত্যাদি বহু 
নয়া নামের সন্ধান পাওয়। গেল। সমসামফ্িক ইতালীয় শিল্পের সংগ্রহও 
উল্লেখযোগ্য । করেজিও, কারাচী ইত্যাদি অনেক শিল্পের কাজ 
লুভর বা অন্যান্ত মিউজিয়ামে দেখিয়াছি কিনা মনে পড়িতেছে না। 
এষ্টানদের "জন্মাষ্টমী করেজিওর হাতে নেহাৎ “অহিন্দু'কিছু নয়। 

অনেক পয়স! খরচ করিয়া শিল্পীদের মূল-চিত্রগুল! ড্রেসডেনে আনা! 
হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি। এমন কি, রাফায়েলের শাক গ্রীষ্টান- 
গৌরব 'মাডোনা”টাও এই সংগ্রহালয়ের এক স্বতন্ত্র গৃহে বেদীর উপর 
সাজানে। দেখিলাম । এই যুলগুল1 নকল করিবার জন্য দেশ-দেশাস্তর 
হইতে বহু শিল্পী ড্রেসডেনে তীর্থ করিয়া যায়। ড্রেসডেন এই কারণেই 
জগতের সভ্য-ভব্য মহলে নামজাদা । 

(২) 

ড্রেসডেন এমন-কিছু বড় শহর নয়। বোধ হয় মাত্র লাখ তিনেক 
লোক। এখানে বিশ্ববিষ্ভালয় নাই । কিন্তু নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক ' 
মিউজিয়াম দেখিলাম । আকর-তত্ব বিষয়ক সংগ্রহালয়টা ছোট বটে, 
কিন্ত এই বিগ্ভার ওন্তাদেরা বোধ হয় ইহাকে নগণ্য বিবেচনা 
করিতে পারিবেন না। রসায়ন এবং যন্ত্রবিষ্ভার চর্চায় এখানকার 


স্তাক্সন-নগর ভ্রেসডেন ৩৬৩ 


েক্নিক্যাল কলেজ উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত । স্তাক্সনদের বিশ্ববিগ্ভালয় 
লাইপৎসিগে। . 

সাজপ্রাসাদের কতকগুলা ঘরে “মণি-মাণিক্যের' সংগ্রহ দেখিলাম। 
কোনো ঘরে চীনের বাসন, কোনে। ঘরে এনামেল, হাতীর দাত, ঝিস্বক, 
কাচ, প্রবাল, হীরা, মুক্তা ইত্যাদি। অর্থাৎ নপ্ত ধাতু” এবং নবরত্ব 
ইত্যাদি ঘটিত অশেষ প্রকার কারুকার্য এই ঘরগুলার সম্পদ । ভারতীয় 
আমীর-ওমারওদের রত্ব-সংগ্রহকে ধাহারা জগতে অদ্বিতীয় বিবেচন! 
করিতে অভ্যন্ত, তাহাদের নিকট এই *শ্র্িনেস্‌ গেভেলবের অর্থাৎ 
সবুজ গুনের সংগ্রহ পশ্চিমা" নরনারী সম্বন্ধে এক নবীন বার্তা 
আনিয়া দিবে। বিলাসের শিল্পকলায় পশ্চিম পুবের চেয়ে কোনো 
দিনই খাটো ছিল ন!। 


রাইন-রুরের স্বাধীনত! 


রাইন এবং করের জার্াণরা একট স্বাধীন গণতন্্ কায়েম করিবার 
চেষ্টায় আছে। এদিকে ব্যাভেরিয়ার লোকেরা সত্যাগ্রহের লড়াই 
রদ করিবার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। দরকার হইলে ইহারা! 
প্রুশিয়। হইতে আলাদা হইয়া বাইবে। স্যাক্সনি ত কয়েক মাস ধরিয়া 
বোলশেভিক-পশ্থী রহিয়াছেই। 

তাহার উপর জাম্মাণ গবর্মেন্ট গোটা জাশ্বাণ মুন্ধুকে সামরিক 
আইন জারি করিলেন। সত্যাগ্রহের লড়াই রদ করিবার জন্য যে 
হকুম চালানো হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার সভা, সমিতি, 
বক্তৃতা, মিছিল ইত্যাদি কিছুই অহুষ্ঠিত হইতে পারিবে নাঁ। জার্খাণ 
সমাজের আজ ঘোরতর ছুর্গতি। জার্মাণ রাষ্ট্রের উরক্য রফিত হইবে 
কিনা সন্দেহ । অধিকন্ত জার্বাণ জাতির স্বাধীনতা ইতিমধ্যেই আতাতের 
ভরপতলে গড়াগড়ি যাইতেছে । 


৩৬৪ ১. ০, রাজিত জান্মাণি 
মাইসেন শহর 

এল্বে বক্ষে শফরে বাহির হইলাম । ড্রেসডেনে এক ছোট ট্টীমারে 
সওয়ারী হওয়া গেল। ভাটাইয়া চলিতেছি। জলম্রোত আছে মন্দ 
নয়। কিন্তু এত নোংরা যে কেহ কখনো বোধ হয় সুখে দেয় না। 
কাহাকেও অন্ততঃ সাতার কাটিতে দেখিলাম না ট্রামারের ঢেউয়ের 
জল পায়ে ধরিবার জন্য বাঁলকবালিকারা নদীর কিনারায় আসিয়া 
দলে দলে দাড়াইতেছে। বাঙ্গালীর পক্ষে এই দৃশ্ঠ আটপৌরে । 

খানিক দূর যেন মুশিদাবাদের গঙ্গার ছুইধারে ঘরবাড়ী দেখিতেছি। 
তবে স্তাক্সনি কলকারথানা-বহুল। কাজেই নিকটের পল্লীতে বা ছোট 
শহরে ফ্যাকটরির আড্ডা। কিন্তু আজকাল কাজকর্শের কোলাহল 
কিছু কম। সপ্তাহে তিন দিন মাত্র কাজ চলে। কয়লার অভাব । 
রুর ফরাদীদের কক্তায যাওয়ায় জার্দমাণির শিল্পজগতে অধোগতি দেখা 
দিয়াছে । একথা মজুরেরা বেশ মন্মে মর্মে বুঝিতেছে।  স্তাক্সনি 
জুড়িয়া মজুর মহলে “বেকার হাজার-হাজার,। সাত আট মাসে 
জার্মানি বাস্তবিকই কাবু হইয়াছে। এই জন্যই শেষ পথ্যন্ত ট্রেজে- 
মানের গবর্ষেন্ট সত্যাগ্রহের রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। 

ঘণ্টা দুএকের ভিতর মাইসেনে পৌছিলাম। পথে ছুএকটা 
কেরোসিন তেলের জাহাজ পড়িল । অদূরে পাহাড় দেখ| াইতেছিল? 
মাইসেনের নিকটে পৌছিতে পৌছিতে পাহাড়ী ছুর্গ এবং পাহাড়ী 
শহর চোখে পড়িল। সীমার হইতে, কাজবাড়ীতে এবং রাজ গির্জায় 
বিপুল সৌধের মৃত্তি পরিস্ফুট দেখা যায়। 

চীনামাটির কারখানা 

১) ৃ 
মাইসেনের নাম জানে না এমন লোক জান্াণিতে ত নাইই, 
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নরনারীর সকাল-বিকাল-সন্ধ্যায় উঠতে-বস্তে কাজে লাগে। আর সেই 
চীনাবাসনের আরিস্থান মাইসেন। কেবল আদিস্থান মাত্র নর, যাইস্েন 
আজ পর্য্যন্ত পোসলেন-শিল্পে জগতে অদ্বিতীয় 1) অন্ততঃ জার্খ্াণদের 
এই ঘত। মাইসেনের বাসন-কোসন গৃহস্থালীতে ব্যবহার করিতে 
পারা প্রত্যেক জার্মাণ নরনারীর পক্ষে এক চরম গৌরব ও গর্বের 
বিষয়। 

ফ্যাক্টরির বর্তমান কর্তার নাম ফাইফার। ইনি একাধারে শিল্পী 
এবং রাসায়নিক । পোসলেনের গড়নে স্থকুমার শিল্প এবং রসায়ন 
ছুইই সমান দরকারী । /ক্যা্টরিটা স্তাক্সনির সরকারী প্রতিষঠান। 
বর্তমানে প্রার ১২০৯ পুরুষ-নারী কাজ করে। ১ 

ফাইফারকে জিজ্ঞাসা করিলাম £__-প্ভীনের আসল চীনাবাঁসনে 
আর ইর়োরোপ ও আমেরিকার চীনাবাসনে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে প্রভেদ 
আছে ?” উত্তর £--«কোনে। বিষয়েই না। , প্রাচীন চীনা পোধলেন 
যে বস্ক, বর্তঘান জগতের পৌনলেনও সেই বস্তা টেক্নিক্যাল ভরফ 
হইতে আমরা নতুন কিছু আবিষ্কার করিতে পারি নাই। তবে 
প্রাচীন চীনা ইয়োরোপীর চীনার মত টেকসই নয়। চীনারা ১০০০ 
ডি।গ্রর বেশী তাপ স্ববশে আনিতে পারে নাই। আমর! ১৫০০ ডিগ্রী 
তাপে আমাদের মাটিগুলা পুড়াইতে পারি । এই কারণে চীন। পোসলেন 
কই নরম আর আমাদের পোসলেন শ্রাথাইটের মতন শক্ত । 
ইস্পাতের তীক্ষতম ছুরিতেও ইহার উপর দাগ বসানো সম্ভব নয় ।৮ 

(২) 

কারখানার ভিন্ন ভিন্ন ঘর দেখিতে বাহির হওয়! গেল। প্রদর্শক 
পোসলেন পুড়াইবার কৌশল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন চীনের 
বাসন তৈয়ারী করিবার কারবারে আগুন এবং ভাটিই আসল বস্ত। 
মাটি পাথর ঢড়িয়া আনা আর সেই সব তা 2২২. ১27 
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অতি সহজ কথা। কিন্ত আগুন-বিদ্ভায় করিংকশ্শা হওয়া সুখের কথ! 
নয়। অন্তান্ত অনেক শিল্পেও ভাট-বিজ্ঞান বিশেষ স্থান অধিকার করে। 

কেভাবে ত অনেক ফর্শ,লাই লেখা থাকে৷ প্রায় সকল শিল্পেরই 
রসদের পরিমাণ ডিক্শনারিতে পাওয়া যায়। কিন্ত সেইগুলা পড়িয়া, 
কারখানায় কাজ করা সম্ভব নয়! এমন কি টেক্নিক্য!ল কলেজে পাঁচ- 
সাত বৎসর কাটাইয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানালয়ে কাজ 'করিয়া অথব! 
এমন কি অতি প্রসিদ্ধ ফ্যাক্টরিতে নামজাদা ওস্তাদের সাকরেতি 
করিয়াও পরে নিজ চেষ্টায় একট। শিল্প দ্রাড় করানে! অনেক সমফে, 
অসাধ্য । কোনো শিল্পেই ন্বাধীন, ভাবে "হাতে কলমে, কাজ 
স্থুরু না করিলে একটা-কিছু খাঁড়া করানো সম্ভব নয়। অনেকবার 
ফেল মারিবার জন্য গ্রস্ত থাকা আবশ্তক। ফেল মারিয়ামারিয়! 
অনেক টাকা জলে ফেলিতে ফেলিতেই শিল্পকম্মীর! সিদ্ধির পথ পরিষ্কার, 
করিয়া চলে । 

চীনা মাটি পুড়াইবার কৌশল একটা গুপ্ত বিগ্াবিশেষ। আঁখাটা 
যাহাতে ফাটিয়া না যার তাহার ব্যবস্থা করা অশেষ কষ্টকল্পনার কাজ। 
কাজেই প্রদর্শক মহাশয়ের বক্তৃতার মন্্ম বুঝিয়াছি একথা বলিলে একটা 
খাঁটি মিথ্যা প্রচার করা হইবে । বুঝা গেল মাত্র এই যে, কোনো বাসন 
তিন বার, কোনো বাসন চার বার, কোনো বাসন পাঁচবার পর্যন্ত 
পুড়াইতে হর । আগুনের তাপ ভিন্ন ভিন্ন বাসনে ভিন্ন ভিন্ন। আনাড়ি 
পর্যটক ইহার বেশী আর কিছু কুঝিতে পারে না। 

ফাইফার বলিলেন *--এমন নিরেট বাসন তৈয়ারী করিতেছি 
ফে, তাহাতে মাংস রান্না করা পধ্যন্ত সম্ভব 1” চীনা মাটির বাসন বলিলে 
ভারতে আমরা সহজেই ভার্গিয়৷ চুরমার হইয়। যায় এইবপ মাল বুঝি । 
মাইসেনের কারখানায় ডেকৃচি কড়াই ইত্যাদি সবই তৈয়ারী হইতেছে! 


€ স্তাকৃরন-নগর ড্রেদডেন ৩৬, 
পোস'লেনের সুকুমার শিল্প 

| (১) 

কষ্ণনগরের পুতুল ষে হিসাবে শিল্প-সামগ্রী, পোনলেনের কাজকর্ম. 
সেই হিসাবে শিল্প-সামশ্রী । ছবি আ্বাকা হয় কাগজে, পাতায়, রেশমে,. 
কাঠে, দেওয়ালে। এই" সবগুলিই স্থকুমার শিল্প। মৃত্তি গড়া হয় 
পাথরে, কাঠে, সোনায়, রূপায়, কীসায়, তামায়, কাদায় । এইগুলাকেও. 
সকুমার শিল্প বলা হয়। অধিকন্তু তামার উপর ছুসচের দাগে যে চিত্র 
উঠে অথবা কাঠের উপর নরুণের কাজে যে মুন্তি তৈয়ায়ী হয়, সেই 
গুলার ছাপ কাগজে তুলিলে এচিং এবং উডকাট-শিক্পের সৃষ্ট হ্য়।, 
বস্ততঃ যেখানেই একটা রূপ গড়িয়! উঠিতেছে সেইখানেই শিল্প উৎপন্ন. 
হইতেছে। পু 

'মাটি, পাথর, কাঠ, ধাতু, রত্ব ইত্যাদির যতন পোসলেন বা চীনা 
মাটিও একট! রূপ-সহ বন্ত। এই বন্ত লইয়া ধাহার! রকম-রকম রূপ. 
্্টি করিতেছেন, তাহারাও সুকুমার শিল্পেরই উপাসক। 

রূপ সৃষ্টির কাজে কলের সাহায্য বড় বেশী দেখিলাম না। প্রায়. 
প্রত্যেক ঘরেই হাতের কাজের প্রাধান্যই লক্ষ্য করিলাম | মান্ধাতার 
আমলের কুমারেরা হাতে পায়ে যে ধরণের চাকা ঘুরাইয়া হাডী-কুঁড়ী 
কল্‌কে সরা গেলাস তৈয়ারী করিত, সেই ধরণের চাকার রেওয়াজ 
মাইসেনের এই বিরাট কারখানায় আজও চলিতেছে। তাহা ছাড়া 
বাসনের গায়ে রং লেপা, ছবি আকা ইত্যাদির অধিকাংশই 
কারিগরের নিজ হাতে, বিনা যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন করিতেছে। 

(২) 

খাল বাটি পেয়ালা গামলা ইত্যাদি আটপৌরে জীবনের ব্যবহারোপ- * 

যোগী রূপ ্ট্টি করিবার জন্য বহু কারিগরকেই এই কারখানায়. 


৩৬৮ পরাজিত জান্মাণি 


নিযুক্ত দেখিলাম! এই আটপৌরে আসবাবের রচনায় অতি সাধারণ 
নক্স! হইতে জুরু করিয়! অত্যু্চ কলাজ্ঞানের পরিচারক রং বিস্তাস এবং 
রূপভঙ্গীর স্থষ্টি হইতেছে দেখিলাম | 
অধিকন্ত কোথাও দেখিলাম নারীরা পোর্সলেনের ফুল তৈয়ারী 
করিতেছে । কোথাও জীনাঘাটি দিয়া বেতের ঢুপড়ী তৈারী 
হইতেছে। কোন চীনামাটির ভাস্কর মানবের মুক্তি গড়িতেছে, কেহ 
বা! জানোআর গড়িতেছে। কোনো কোনো শিল্পী রেকাবির উপর 
প্রাকৃতিক দৃশ্ত, অথবা! পল্লী নগরের দৃশ্ত, অথবা পল্লী নগরের চিত্র 
আকিতে ব্যস্ত । এক ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রদর্শক বলিলেন *--এখান- 
কার ওন্তাদেরা কোনে নক্সা নকল করেন না। ইহাদের হাতের 
প্রত্যেক কাজে এক একটা নতুন চিত্র অথবা বর্ঁণসমাবেশ দেখিতে 
পাইবেন ৮ 

বাঁ্িনের নামজীদ! শিল্পী শয়রিক ভবিস্তাপন্থী স্থপতিদের অন্যতম । 
ইহার তৈন্নারী গড়নগুলার নকলে মাইসেনের কারিগরেরা কতকগুল! 
চীনামাটির সুদ্ধি গড়িয়াছে। বতঘর খানেক হইল ছার্খাণ ভাক্কর 
গাউলের মুত্যু হইয়াছে। ইনি ছিলেন সিহ-শিল্লী। সিহহ-সিংহী 
গড়ি! ইনি জার্মাণ সমাজে প্রসিদ্ধ হন। গাউলকে মাইসেনে ডাকা 
হইয়াছিল। তিনি কাজ গ্রহণ করিবার পূর্বের মারা পড়িয়াছেন। 
কিন্তু তীহার পাথর এবং ধাতুর মৃদ্ধিগুলা চীনামাটিতে রূপ পাইয়াছে। 
গ্রাউলের শিল্ এস্সার মাইসেনে বাহাল আঁছেন। এস্পার জীনামাটিতে 
শিয়াল, বানর, ফাকাতুয়া, হাস ইত্যাদি গড়িঘা মাইসেনে এক চি'ডিয়া- 
খানা বসাইতেছেন। চীনাধাঁটির ভাঙ্করধ্য এবং চিত্রকলা ছুইই সুকুমার 
শিল্পের সম্পদ্‌। একথা মাইসেনের কারখানায় বার বার মনে 


চি. রগ 








: শ্গাক্সন-নগর ডেসডেন * পু 
ভারতে পোসলেন 


পোসেন ভারতে সবে স্থরু হইতেছে। ভারতবাসী নিত্যনৈমিভিক 
খৃহস্থালীতে চীন! মাটির বাসনকে এখনো যখোচিত স্থান দেন নাই। 
এই সবের বিকুদ্ধে আমাদের বোধ হয় একটা কুসংস্কারও আছে। এই 
কুসংস্কার ইয়োরোপেও ছিল। 

পঞ্কাশ-ষাট-সত্তর বংসর পূর্ব্বেও ইয়োরোপীয় পলীগ্রামের এবং 
স্তর নগরের নরনারীর! কাসা পেতল ইত্যাদি ধাতু-নিশ্মিত থালা! 
বাটিই পছন্দ করিত। পোসলেনকে একটা খরচে পরিবারের বিলাসের 
সামগ্রী মাত্র বিবেচনা করা হইত। ধাতুর বাঁসনের সমান চীনের 
বাসন টেকসই নয়,_-এই ছল আপত্তি। ভারতেও এই আপঙ্জিটাই 
'নানা আকারে নান! নামে প্রচলিত। 

কিন্তু অধ্যবসায়ের ফলে চীনামাটর ওত্তাদেরা ইয়োরোপ হইতে 
ধাতুর বাসন মান্ধাতার আমলের মালে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
পোস'লেন-শিল্পটা যদি কোনো দিন ভারতীয় কারিগরদের স্বরাজে ঠাই 
পায়, সেইদিন ভারতবাসীও চীনের বাসনকে বিদেশী বা ব্রেচ্ছ বস্ত 
অথবা বিলাসের বস্ত্র বিবেচনা করিবে না। 

চীনা বাসন ছুইশত বৎসর পূর্বে ইয়োরোপে খাটি বিদেশী বন্ত 
ছিল। অয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলো চীন- 
পর্যটনের কাহিনীতে চীনামাটির গৌরব প্রচার করেন। সেই সময় 
হইতে পাঁচ খত বংসর ধরিয়া ইয়োরোপের নান! দেশে চীনামাটির 
আবিফারের চেষ্টা চলিতে থাকে। 

বেচ্চার নামক এক জাশ্মাণ রাসায়নিক ডাক্তার ষে-সে ধাতু হইতে 
সোন! তৈয়ারী করিবার জন্ত প্রাণপাত করিতেছিলেন। তখনকার. 
দিনে সোনার নেশা ছিল জগছ্যাপী। হঠাৎ এক ভাটিতে বেচ্চার সোনা 

২৪ 
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না পাইয়া! পাইলেন চীনামাঁটি। প্রথম আবিষ্কৃত হয় লাল পোর্সলেন,__ 
পরে খাঁটি চীনা মাল (১৭১০)। বেচ্চার ছিলেন স্তাক্‌সন-রাঁজের 
কর্মচারী । তখন হইতে ড্রেসডেন-মাইসেনে পোর্সলেন চলিতেছে । 


ছাদশ অধ্যায় 
পরাজিতের ক্রমপতন 
(অক্টোবর-নবেশ্বর ১৯২৩) 
বেকার-ও মুদ্রা-সমস্তা? 
(১) 
অক্টোবর মাস (১৯২৩) ধরিয়া! জাম্মীণির ভিতর সকল ক্ষেত্রেই 
নানা অশান্তি ও বিপ্লব চলিতেছে । এই সকল গগুগোলের কোন 
প্রকার কিনারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। জার্মাণ নরনারীরা 
মহা উদ্বেগে জীবন যাপন করিতেছে। 
সত্যাগ্রহের লড়াই কর জনপদে আর চলিতেছে না। জার্্মাণ 
গবর্ণমেন্ট আইন জারি করিয়াছেন, মজুরেরা পুনরায় খনিতে এবং 
ফ্যাক্টরীতে কাজ স্থরু করিতে পারে। অথচ খনি এবং ফ্যাক্টরীর 
মালিকেরা কারখানাগুলা চালাইবার মতন টাকা খরচ করিতে 
অসমর্থ। কাজেই মন্তুরদিগকে বেতন দিয়া বাহাল করা তাহাদের 
পক্ষে অসাধ্য । অপরদিকে জার্মাণ গবর্ণমেন্টও সরকারী টাকা খরচ 
করিয়া রুর অঞ্চলের মন্তুরদিগকে আর অন্নবন্ত্র দিতে অপারগ । ফলতঃ 
সত্যাগ্রহ লড়াই বন্ধ হওয়ার পর হইতে কুরের নরনারী মহাকষ্টে 
ড । 
জান্মাণির সর্বত্র জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়া গিয়াছে অভ্যধিক , 
পরিমাণে । অনেক জিনিষ আজকাল বিলাতী ও মাকিণ মালের সমান 


০ হ সা রা, ব্রার ১০৯ 


৩৭২ পরাজিত জার্মীণি 


বেতন দিবার সমতা অনেক কারখানারই নাই। স্থতরাৎ অন্যান্থ 
শির-প্রধান প্রদেশে সপ্তাহে তিন িনের বেশী কাজ চলে ন1। 

আজ এশহরে কাল ও-শহরে দোকান-বাজার লুটপাঠের কাণ্ড 
দেখা দিতেছে। বালিন শহরেও সপ্তাহে দুএকবার কুটি মাখনের 
দোকানে, মাংসের দোকানে দাক্গা হাঙ্গামা ঘটিতেছে। 

(২) ৃঁ 

দেশের বর্তমান অবস্থায় কিরপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য জান্মীণ পাল 
মেট তাহা সাব্যস্থ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। নানা দলের নান। 
মত। কিন্তু মত্াযতের আলোচনার অন্ত সময় এত বেশী লাগিতেছে 
যে, কোনো পাকা সিদ্ধান্তে আসিয়া গৌছান অসম্ভব 

এই সব দেখিয়! শুনিয়। প্রেসিডেন্ট এবার্ট পালণমেন্ট তুলিয়া দিবার 
ব্যবস্থা করিলেন। পালসামেন্টের তর্ব-প্রশ্নের আওতা হইতে রেহাই 
পাইনা মন্ত্িপরিষং যাহাতে স্বাধীনভাবে কর্তব্য স্থির করিতে পারে 
তাহার আয়োজন করা হইল। কয়েক মাসের জন্য জান্মীণিতে 
একক্ছত্র ডিকৃটেটিরের শাসন চলিবে । বহুসংখ্যক পরাদর্শদাতার কৃথ। 
শুনিতে বাধ্য না হইয়া মন্ত্িপরিষদের ওস্তাদ মহাশয়গণ জান্মাণির 
সর্বেসর্ব। থাঁকিবেন । বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশের ভিতর 
বহু আন্দোলন চলিয়াছে কিন্ত শেষ পর্যন্ত মন্ত্রপরিষখকে ডিকূটেটারের 
ক্ষমত। যোল আন! দেওয়। হইয়্াছে। 

জান্মাণ মার্ক আজ রুষ রুবলের অপেক্ষাও নীচে আসিয়া পড়িয়াছে। 
এক বিলাতী পাউণ্ডে পাওয়া যায় পঞ্চাশ ষাট মিলিয়ার্ড, মার্ক। এক 
মিলিয়ার্ড একশ কোটির সমান । অর্থাৎ এক ভারতীয় টাকায় পাওয়া! 
যায় ৪০০ কোটি মার্কের চেয়েও বেশী। বলা বাহুল্য, মৃদ্রা-সংস্কার 
২. 75২৮) এ দিকে শীগ্রই যাহাতে একটা 


পরাজিতের ক্রমপতন . ৩৭৩ 


(৬) 


মুদ্রাসমস্তাই জার্্মাণির একমাত্র আভ্যন্তরিক সমস্তা নয় জার্মাণির 
মজুর মহলে আজকাল বেকারদের সংখ্যা বাড়িতেছে। এই সমস্তা 
বিগত চার বৎসর ধরিয়া জার্মীণিতে একদম ছিলই না বলা চলে। 
কিন্ত মাস কয়েক হইল কর্ম্াভাব স্থরু হইয়াছে। 

অপরদিকে বিদেশী বাজারে জাম্মাণদের টক্কর দেওয়া আজকাল 
এক প্রকার অসম্ভব। কারখানায় কারখানায় কাজের পরিমাণ বাড়াইয়। 
দিবার চেষ্টা চলিতেছে । জাম্নীণিতে এতদিন রোজ আট ঘণ্টা মাত্র 
কাজ চলিতেছিল। শিল্পনায়কের! বলিতেছেন, “আট ঘণ্টার বেশী 
করিয়া কাজ না চলিলে জাম্মাণির লোকেরা ছুনিয়ার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 
টক্কর দিতে পারিবে না। অতএব মজুরদের কাজের ঘণ্টা সমন্ধে, 
নয়! আইন কায়েম করা দরকার 1” এই যতের বিরুদ্ধে মজুরপন্থী 
জননায়কের! খড়গহত্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ পধ্যন্ত একট। রফা 
করা হইয়াছে। ডিক্টেটরের হুকুমে আইন বদলানো আজকাল আর 
বিশেষ কঠিন কথা নয়। ৃ 

ভিকূটেটরের হুকুম চূলিতেছে গোটা জার্মাণ মুন্তুকে। কিন্তু সকল 
প্রদেশেই হুকুম গুল! সমানভাবে তামিল করা হইতেছে না। স্তাক্সনি 
এবং ব্যাভেরিয়! এই ছুই প্রদেশে প্রশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লক্ষণ 
দেখা দিয়াছে। জার্ম্বাণি টুকরা-টুকরা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা । 

তার উপর রাইন-রুর অঞ্চলে ভিক্টেটরের শাসন একপ্রকার নাই 
বলিলেই চলে । গোটা জার্্াণির মুগ ব্যবস্থা হইতে কারাক করিয়া 
এই অঞ্চলের-জন্ত এক নয়া মুদ্রা চালানো হইতেছে। মুদ্রার স্বাধীনতা 
লাঁভ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতাও কায়েম হইবার * 


৩৭৪ পরাজিত জাম্বাণি 
পডিকৃটেটর” বনাম কমিউনিষ্ট ও ব্যাভেরিয়! 


(১) 

স্তাক্সনি এবং ট্যিরিঙ্গেন প্রদ্শ ছুইটায় মজুরেরা! যারপরনাই বল- 
বান। ইহারা অধিকাংশই কষ মতাবলম্বী কমিউনিষ্টপন্থী। কমিউনিষ্ট 
মতের প্রতিনিধিরা শাসনকার্যেও বিশেষ ক্ষমতাশালী । অধিকন্ধ 
সরকারের সঙ্গে মজুরের দাঙ্গা সর্বদাই এখানে চলিতেছে । 

স্তাক্সনি এবং ট্যিরিঙ্গেনকে ডিক্টেটরের হুকুমের অধীনে আনা বড় 
কঠিন । গ্রামে গ্রামে শহরে-শহরে মজুরেরা এবং মজুরপন্থী জননায়কের। 
সোভিয়েট অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ কায়েম করিয়াছে । যে সকল নরনারী এই 
সমুদয় সোভিয়েটের নিয়ম মানিয়া চলিতে আপত্তি করে তাহাদিগের 
উপর মজুরেরা রাস্তায় ঘাটে জুলুম চালাইতেছে। এই সকল নরনারীকে 
সরকারের পক্ষ হইতে রক্ষা করা৷ সহজ নয়। 

গবর্ণমেন্টের হুকুমে সোভিয়েটগুল। ভাঙ্গিয়া ফেল! হইতেছে। কিন্তু 
মজুরের! এবং মজুরপন্থীরা কোনো মতেই কাবু হইতেছে না। . বরং 
ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেপ্টই মজুরসজ্ঘের অধীনস্থ স্বেচ্ছাসেবকগণের ক্ষমতা! 
স্বীকার করিয়া লইতেছে । এই সকল আটুকাইয়া রাখা বালিনের 
ডিক্টেটরদের পক্ষে সম্ভব কিনা সন্দেহ । স্তাক্সনি এবং ট্যিরিঙ্গেন 
এই ছুই প্রদেশ প্রশিয়া হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়! কমিউনিষ্ট রিপা- 
ব্লিক কায়েম করিতে পারে,-এইরূপ সন্দেহ বহু জার্শাণ নরনারীর 
চিত্েই স্থান পাইতেছে। 

(২) 
স্তাক্সনির সেনাপতি জাম্মাণ ভিক্টেটরের হুকুম অনুসারে শ্যাক্সন 
” মজুরপজ্ঘকে জব্দ করিতে সচেষ্ট । কিন্তু ব্যাভেরিয়ায় ঘটিতেছে আর 


পরাজিতের ক্রমপতন ৫ 

ব্যাভেরিয়ার সরকারের নিকট বালিন হইতে এক হুকুষ গিয়াছিল। 
ব্যাভেরিয়ার সেনাপতির উপর হুকুম তামিল করিবার ভার ছিল। 
সেনাপতি হকুম তামিল করেন নাই। বালিনের কর্তারা ব্যাভেরিয়ার 
সেনাপতিকে বরখাস্ত করিয়া এক নয়৷ সেনাপতি বাহাল করেন । তার 
পাণ্টা জবাব দিয়া ব্যাভেরিয়ার সরকার পুরাণা সেনাপতিকেই পদে 
বরাখিয়াছেন। 

এখন চলিতেছে ব্যাভেরিয়ায় প্রশিয়ায় কথা-কাটাকাটি। ব্যাভেরিয়া 
বলিতেছেন,_-“আমাদের সেনাবিভাগ এবং সেনাপতি প্রুশিয়ার 
অধীন নয়। তোমার হুকুম তামিল করিতে ব্যাভেরিয়া বাধ্য নয়। 
এই হুকুম বে-আইনি 1৮ 

ব্যাভেরিয়ায় প্রশিয়ায় এইকধপ মন-কষাকষি দেখিয়া অনেকে অঙ্ছমান 
করিতেছেন,__এইবার জার্মানি ছুই টুকরা হইল! ন্তাশন্তালিষ্- 
পন্থী জাশ্মাণর! ব্যাভেরিয়ার সরকারকে গালাগালি করিয়া বলিতেছে, 
-'ব্যাভেরিয়ানদের কি ছুর্মতি! একদিকে স্বাতীতের লোকের! 
রাইন-রুরকে জার্াণদের আওতা হইতে কাড়িয়া লইতেছে। অপর 
দিকে বোলশেভিকপন্থী মজুরের জার্দাণির ম্ধ্যস্থলে স্তাক্সনি এবং 
টরিঙ্গেন প্রদেশকে জার্্মাণ কুন্টুরের বাহিরে লইস্মা যাইতেছে । এই 
সময়ে কি প্রুশিয়ার সঙ্গে ব্যাভেরিয়ার আইন লইয়া ঝগড়া কাঁধানে! 
উচিৎ? ছুনিয়ার লোক জাশ্মাণির ছু্শশা দেখিয়া হাসিতেছে যে 1” 


হিটলারের আবির্ভাব 


ব্যাভেরিয়্ার লোকেরা কমিউনিষ্টপন্থীদের যম বটে। কিন্তু 
ইহার। প্রশিয়ার সঙ্গে একত্র থাকিতে রাজি নয়। এমনকি একট! 
স্বতন্ত্র ব্যাভেরিয়ান রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা যে কোন মুহূর্তেই সম্ভব । 
কিন্তু এই স্বাধীন ব্যাভেরিয়ান রাই রাভভতমী ৯৯ন হি এনএ 


তজ পরাজিত জার্ম্মাণি 


হইবে সে বিষয়ে ন্তাশন্তালিষ্ট মহলে ছই মত চলিতেছে । সেনাপতি 
হিগ্েনবুর্গ আজকাল অবশ্ত সরকারী লোক নন। কিন্তু তাহার 
শিষ্য আছে ব্যাভেরিয়ায় লাখে লাথে। ইনি চাহেন রাজতন্ব। ইহার 
দলের লোকেরা! পুরাণ! রাজপুত্রকে গদিতে বসাইতে চায়। বস্তুতঃ 
মিউনিকের সভাক়-সভায় “জয় রাজার জয়” ধ্বনি উঠিতেছে। 

হিগ্ডেনবুর্গের মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন সেনাপতি লুডেন- 
ডোর্চ। কিন্তু পুরাণ! কাইজারি আমলে লুডেনডোফ ছিলেন হিণ্ডেন- 
বুর্গেরই দক্ষিণ হস্ত। বর্তমান স্মন্তায় দেখা যাইতেছে লুডেনভোর্ফ 
রাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী । লুডেনভোর্ফব্যাভেরিয়ার লোক নন । 
কিন্তু তীহার স্বপক্ষে, আছেন ব্যাভেরিয়ান স্বদেশসেবক আডোল্ফ, 
হিটলার এবং তাহার মতাবলক্বী স্বদেশী ভলাটিয়ার। 

১৮৭* সালে যে যুক্তরাষ্ট্র জার্দ্াণিতে কায়েম হইয়াছিল, তাহার 
আযু বোধ হয় ফুরাইয়া আসিয়াছে । বিস্মার্কের কীন্তি এইবার ধুলি- 
সাৎ হইতে চলিল। জান্মাণ সমাজের নান! ঘাঁটিতে ঘোর অবসাদ 
ঘনাইয়। রহিয়াছে । তবে জার্মান হাড়ে সবই সয়। নিত্যনৃতন 
বিপ্লব আর লড়াই চালাইতে-চালাইতে জার্ম্মাণরা যুগযুগান্তর ধরিয়া! 
অগ্রসর হইয়াছে । কাজেই কোনে।কিছু গণ্ডুগোলে ইহারা অত্যধিক 
হাহুতাশ করে না। ইহার! মজবুদ ও টেকসই জাত। 

রাইন প্রদেশ ভাজন * 


ও (১) 
রাইন প্রদেশে ভাঙ্গন লাগিরাছে। ভিন্ন ভিন্ন শহরে “স্বাধীন রাইন 
রিপার্রিকে”র বাগ উড়ানো হইতেছে। এই প্রাদেশিক বিপ্লব আজ- 
কাল জান্দাণির এবং ইয়োরোপের সর্বপ্রধান কথা । 


পরাজিতের ক্রমপতন ৩৭৭ 


বেলজিয়ামের নেহাৎ লাগাও । লোহালক্রের যন্ত্রপাতি এবং বয়নশিল্লের 
এক বড় জাশ্মাণ কেন্দ্রূপে আখেন ইয়োরোপে নাঁষজাদ । ১ 

এই শহরে বিদ্রোহীরা রাট-হাউস বা টাউনহল দখল করিয়া 
বসিয়াছে। জান্থাণ গবর্ষেন্টের পুলিস বিজ্রোহীদিগকে থামাইতে 
পারে নাই। জান্মাণির পক্ষ হইতে সেনা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। 
কিন্তু বিদ্রোহীরা বেলজিয়ামের শরণাপন্ন হইয়াছে। বেলজিয়াম 
বলিতেছেন,“থবরদার আখেনের বিন্রোহীদিগকে জার্দাণ গবর্মেন্ট 
স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমরা ইহাদিগকে স্বাধীন রিপার্িকের 
অগ্রদূত হ্বীকাঁর করিয়া লইতেছি।” 

এই ধরণের কাণ্ড দেখা যাইতেছে রাইনল্যাণ্ডের,. অন্যান্য শহরেও |, 
বন্‌ শহর রাইন দরিয়ার উপর, রাইন প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। 
জার্্মাণির শিক্ষা ও সভ্যতার এক অতি প্রসিদ্ধ খু-টা স্বরূপ বন্‌ ছুনিয়ায় 
সমাদৃত হইয়া থাকে। অথচ এই বনই আবার বর্তমান বিদ্রোহী 
রাইন রাষ্ট্রের কর্কেন্্র। ফরাসী গবর্মেন্টের প্রভাব এই মুন্নুকের 
জাশ্মাপদের উপর খুব বেশী। এইখানকাঁর জার্খাণদিগকে জান্দীণ 
গবর্ণমেন্ট কোন মতেই ম্ববশে আনিতে পারিতেছে না। 

(২) 

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছে ফালৎস্‌ প্রদেশে । 
ইংরেজীতে 'এই মৃনবককে বলে-_পালাটিনেট। ফালৎস্‌ রাইনসুলুকের 
দক্ষিণ ভাগ। রাইন দরিয়ার বামদিকে এই জনপদের অবস্থান। 
ফালৎস্‌ প্রদেশ সার উপত্যকারই লাগাও। ১৯১৯ সাল হইতে সার 
জনপদ ফরাসীদের অধিকৃত কিন্তু “লীগ”-শাসিত জান্বাণ জেলা । 

ব্যাভেরিয়ার সেনাপতি সর্ধ-জার্মাণ রাষ্ট্রের হুকুম তামিল করেন 
নাই। এইজন্য ব্যাভেরিয়ায় প্রুশিয়ায় আইন বিষয়ক বগড়া+ 
চলিতেছে। কিন্ত ব্যাভেরিয়া এখনে বিদ্রোহী হয় নাই,. অথবা 


৩৭৮ পরাজিত জানম্মাণি 


জাম্মাণ গবর্ণমেন্টকে ছাড়িয়া এক নয়! রাষ্ট্র কায়েম করিবার মতলব 
ও প্রকাশ করে নাই । 
অথচ কালৎস্‌ এই স্থযোগে জান্দাণ গবর্মেন্টকে ছাড়িয়া যাইবার 
ফন্দি বাহির করিয়াছে। ফালৎস্‌ বলিতেছে ₹_-“জান্াণ গবর্মেন্ট 
যদি ব্যাভেরিয়াকে জব্দ করিতে ন! পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 
যে, জান্মাণির আইনের এবং রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার কোনো দাম নাই। 
অতএব এইক্সপ রাষ্ট্রের অঙ্গ বিবেচিত হওয়া লজ্জার কথা ।” এই 
বলিয়া ফালৎদ প্রদেশ নিজের স্বাধীনতা ঘোষণ| করিয়াছে । ফরাসী 
গবর্মেন্ট বলিতেছেন £__“ভাল কথা” 
(৩) 
জাম্মাণ গবর্ণমেন্ট রাইনবিদ্রোহের জন্য আতীতকে দোষী বিবেচন! 
করিতেছে । আতীতের নিকট নালিশও পাঠানো হইয়াছে। 
জান্মাণ গবর্মে্ট বলিতেছেন £_-রাইন জনপদের শান্তি রক্ষার 
ভার জার্মাণ গবর্ষেন্টের হাতে । যদি জান্মাণির সাধারণ পুলিশ দা! 
হাঙ্গাম। থামাইতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে জাম্মাণ সেনা ব্যবহার করিবার 
অধিকার জার্মাণ গবর্শেন্টের আছে । এ কথ! আ্বাতীতের অজানা নাই। 
রাইনল্যাঁণ্ডের বিজ্রোহীরা জান্মীণির আওতা হইতে স্বাধীনতা লাভ 
করিতে চাহে । এই আন্দোলন থামাইবার অধিকার জাম্মাণ গবর্মেন্টের 
হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া অন্তায়। অথচ আতাতের সেনাবিভাগ 
ইতিমধ্যেই রাইনবিদ্রোহীদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেছে। ইহাতে 
জান্াণ গবর্ণমেপ্টকে তাহার স্তাঘ্য ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে ।” 
বর্তমান ক্ষেত্রে ইয়োরোপের কোনো দেশই আতাতের বেআইনি 
কাণ্ডের কোনো প্রকার সমালোচনা করিতেছে না। সুইডেন, স্কুইট- 
*সারল্যাণ্ড বা দক্ষিণ আমেরিকার কোনো রাষ্ট্রেই জাম্মাণির স্বপক্ষে 








পরাজিতের ক্রমপতন ৩৭৯ 
সোস্ঠালিস্টে স্তাশস্তালিষ্টে লড়াই 1 
(১) 

রাইনল্যাণ্ডে চলিতেছে স্বাধীনতার আন্দোলন। এই স্বাধীনতার 
অর্থ একটা ম্বতত রাষ্ট্র কায়েম করা। জার্ীণির কোনো একতিয়ার 
এই রাষ্ট্রে থাকিবে না এই মতলব । 

জান্মাণির অন্ঠান্ত প্রদেশে বর্তমানে আর এক প্রকার স্বাধীনতার 
আন্দোলন চলিতেছে। সেই স্বাধীনতার অর্থ বিচিত্র । 

ব্যাভেরিয়ার গবর্ণমেণ্ট খোলাখুলি বলিয়াছেন :__-*প্রশিয়ায় আজ- 
কাল কালগীর্কস্পন্থী সোশ্ালিষ্টদের মত প্রবল। এই মতের অধীনে 
জান্দাণি “স্বদেশী আদর্শ, হারাইতে বসিয়াছে । যতদিন প্রুশিয়ায় কাল 
মার্কসের মত প্রবল থাকিবে ততদিন আমরা প্রশিয়ার সঙ্গে একজে 
একই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিতে চাহি না। আমরা সোশ্তালিষ্ট মতের 
আওতা হইতে স্বাধীনতা! লাভ করিবার জন ব্যাভেরিয়ায় এক খ্থাট? 
জার্মমাণ রাষ্ট্র কায়েম করিতে অগ্রসর হ্ইয়াছি। ব্যাভেরিয়া হইবে 
জাম্মাণ কুণ্টুরের দুর্গ বিশেষ । 

এই মত ব্যাভেরিয়ার গবমেন্ট জান্বাণির ভিন্ন ভিন্ন গবমেন্টকে 
স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছেন। ফলত: প্রুশিয়ায় এক তুমূল প্রান্দোলন ' 
সরু হইয়াছে। “ড্যয়েচ নাটসিওনাল” দলের মাতব্বর লোকের! এই 
স্থযোগে সৌস্ঠালিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই পাকাইয়া তুলিতেছেন। ইহারা 
বলিতেছেন ১_“বর্ভমান জান্মাণ গবর্মে্ট অত্যিক সোশ্যালিষ্টপন্থী । 
এই গবমেন্ট বতদিন বজায় থাকিবে ততদিন প্রুশিয়ায় শাস্তি ঘটিবে 
না এই গবমেন্টকে ভাড়াইয্া জার্্বাণির থাটি স্বদেশী আদর্শের 
গবমেন্ট কায়েম করিলে জার্াণ নরনারী শান্ত হইবে। ব্যাভেরিয়া 


এই বিষয়ে পৎগ্রদর্শক হইস্জা সমগ্র জার্খাণ জাতির উপকার নাধন 
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(২) 

মতে মতে ঝগড়া জার্্মাণিতে আজকাল যত প্রবল পৃথিবীর অন্ত 
কোনো দেশে বোধ হয় সেরূপ নয়। কোনমতের লোকেরা দেশে 
প্রাধান্ত লাভ করিলে অপরাপর মতের লোকেরা তাহার অধীনে জীবন 
ধারণ করাকে গোলামী বিবেচনা করে । 

সোশ্ঠালিষ্টদিগকে “ড্যয়েচ-নাট্সিওনাল”পন্থীরা দেশের শক্র 
বিবেচনা করে । ফালৎস্‌ প্রদেশকে সোস্তালিষ্টরাই জার্দ্াণি হইতে 
পৃথক করিয়া ফেলিতে অগ্রসর । কাজেই ন্াশ্যালিষ্টরা সোস্ঠালিষ্ট- 
দিগকে নিন্দা করিবার স্থযোগ পাইয়াছে। 

আবার স্তাশন্যালিষ্টদিগকেও সোশ্ঠালিষ্টরা বিশ্বাসঘাতক দেশ-ছোহী 
বিবেচনা করিতেছে । কুরে সত্যাগ্রহের লড়াই থামিবা মাত্র ষ্টিশ্েস, 
ভোল্ফ ইত্যাদি জান্মাণ ক্রোরপতি শিল্পনায়কের! ফরাসী সেনাপতিদের 
সঙ্গে সমঝৌত। কায়েম করিতে সচেষ্ট ছিলেন। চেষ্টা ফলবতী হয় 
নাই। কিন্তু সোশ্ঠালিষ্টরা বলিতেছে £-«এইসব ক্রোরপতি 
স্তাশন্তালিষ্টরা জাম্মাণ মজ্ুরদিগকে ফরাসী ক্রোরপতিদিগের নিকট 
বিকাইয় দিতে চায়। ্শ্েস ইত্যাদির বিরুদ্ধে দেশ-ক্রোহিতার অপরাধে 
মোকদ্দমা চালানো উচিত |” 


শিল্প-বাঁণিজ্যের হুর্গতি 


(১) 
কর অঞ্চলের ফ্যাক্টরিগুলায় কাজ এখনো চলিতেছে না। মাস 
ছয় সাতেক কাজ বন্ধ থাকার ফলে যন্ত্রপাতিগুলা এমন বিকল হইয়া 
গিয়াছে যে, এইগুলাকে পুনরায় কর্মক্ষম করিয়া তুলিতে অন্ততঃ তিন 
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টাকা জাশ্মাণ মহাজনেরা খরচ করিতে অনমর্থ । এদিকে ফরাসীরা 
আর আতাতের অন্যান্য সহযোগীরা টাকা যোগাইতে নারাজ। 
কাজেই রুরের জগছিখ্যাত লোহালকড়ের ফ্যাক্টরিগুলা হয়ত একদম 
নষ্ট হইয়াই যাইবে। এইরূপ আশঙ্কা কোনো-কোনো জান্ষাণ মহলে 
দেখিতেছি। ্ পু 

তাহা হইলে জাপ্মীণর। শিল্প হিসাবে খোঁড়া হইবে। ইহাতে 
ইংরেজের সুখী হইবার কথা । কেননা তখন ইংরেজের কারখানাগুলা 
জান্মাণিকে সহজেই পশ্চাতে ফেলিয়া! যাইতে পারিবে । 

সে এখনো কয়েক বংসরের কথা । কিন্তু বর্তমানে রুরের এক 
কোটি বিশ লক্ষ মজুর কর্তাভাবে অর্থাভাবে বিপরগ্রস্ত। আগামী 
শীতের দৌরাম্মে এবং ছুডিক্ষের গ্রকোপে রুর অঞ্চল ইয়োরোপের 
গ্রবল বোলশেভিক কেন্দ্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা । রুশ ওন্তাদেরা 
এবং তাহাদের জাশ্বাণ পেটোআরা এই রূপ ভাবিয়া সথখ পাইতেছেন। 

(২) 

মহালড়াই থামিবার পর হইতে বিজেতাদের দেশে বেকার-সমস্ত। 
অতি প্রবল মাত্রায় দেখা দিয়াছে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কখনো 
কখনো পর্ধাশ লাখ মজুর নি্ষন্্া ভাবে বসিয়াছিল। বিলার্তে আজও 
প্রায় পনের-ষোল লাখ মজুর বেকার বসিয়া আছে। 

কিন্ত জান্্াণিকে ১৯১৯-২২ এই চার বৎসর বেকার-সমস্ত। এক 
প্রকার স্পর্শই করে নাই বলা চলে। এমন কি বর্তমান বৎসরের 
মাঝামাঝি পধ্যন্ত, অন্ততঃ পক্ষে প্রথম তিন মাঁস পধ্যন্ত, জার্দীণিতে 
মজুরসমস্তা! দেখা দের নাই । কিন্ত আজ আর সে কথা বল! যায় ন!। 
জাম্মাণ-সমাজে কম্মাভাব ঘোরতর ভাবেই পৌছিয়াছে। 


১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে জাশম্মাণ মঙ্ঞুরদের যে ছুর্গতি দেখিতে, 
2৮০, ১২০০৯ ৯ এ মানি 
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এবং সরকারী সংখ্যা-ও-তখ্যতালিকাবিভাগের কর্তারা বিগত বিশ 
বৎসরের হিসাব পত্র আলোচনা করিয়! এই মত প্রচার করিতেছেন । 

রুর জনপদের ফ্যাক্টরীগুলা বিদেশীদের আওতায় আসায় জার্মাণি 
শেষ পর্য্যন্ত ধনে প্রাণে মারা পড়িতে চলিল। এই শীতকালে জান্মাণদের 
সকল প্রকার কষ্ট-দৈন্যের সীমা থাকিবে না। 


(৩) 


জান্মীণির ভিতর বড়-রকমের মাল-কেনাবেচা' যারপরনাই 
কমিয়া গিয়াছে । বিদেশ হইতে জাম্মাণ মালের অর্ডারও আসিতেছে 
নেহাৎ কম। এমন কি বিদেশের সওদাগরেরা অনেক ক্ষেত্রে অর্ডার 
দিয়! পরে অর্ডার তুলিয়া লইতেছে। সকলের মনে সন্দেহ যে, জামা 
বেপারীরা বিদেশে মাল পাঠাইয়া উঠিতে পারিবে না। 

এদিকে শিল্পবাণিজ্যের পরিচালকের কাজ চালাইকার জন্ত যথোচিত 
পরিমাণে টাকা ধার পাইতেছে না । ব্যাঙ্কের কণ্মকর্তীরা কারবার- 
ওয়ালাদিগকে টাকা যোগাইতে ইতন্ততঃ করিতেছে । তাহার উপর 
জুটিয়াছে টাকার খাকৃতি। 

প্রতিদিন ঘণ্টার-ঘণ্টায় মার্কের দাম কমিতেছে প্রচণ্ড বেগে। 
আজকাল কেহ লাখ, কোটি; ইত্যাদি সংখ্য। ব্যবহার করে না। 
এ সব অতি তুচ্ছ সংখ্যা মাত্র! মিলিয়ার্ড, বিলিয়ন ইত্যাদি দুর্বোধ্য 
জ্যোতিষিক সংখ্যায় হিসাব চলে । আটপৌরে খাওয়া-দাওয়ার জন্য 
রোজ বিলিয়ন মার্কের নোট ছুচার খানা দরকার হইতেছে। কিন্ত 
মার্কের দীম ফে-পরিমাণে যতশীদ্র কমিতেছে ঠিক সেই পরিমাণে 
তত শীঘ্ব কাগজের টাকা ছাপানো অসম্ভব। কাজেই ব্যান্কে টাকা 
"পাওয়া যায় না। ব্যবদায়ীরা, সাধারণ গৃহস্থরা সকলেই টাকার 
. খাঁকতিতে কোনো কাজ চালাইতে পারিতেছে না । 


পরাজিতের ক্রমপতন ৩৮৩ 


(৪) 

টাকার বাজার যখন গতিবিধিহীন তখন শিল্প-বাণিজ্য-দৌকানদারী 
সবই নিস্তেজ হইতে বাধ্য । টাকার নাম প্রুধির”। সকলদিকেই 
কারবারের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। মন্জুরদিগকে জবাব দেওয়া, 
হইতেছে। অথবা কম সময খাটাইয়া কম সময়ের কম মজুরি দেওয়! 
হইতেছে। ফ্যাক্টরীগুলা সপ্তাহের অর্ধেক বা তিন পোয়া খাটিতেছে 
অথবা একদম বন্ধই হইয়া যাইতেছে । 

ফ্যাক্টরীর মজুরদের ভিতর অনেকে আলুর ক্ষেতে কাজ পাইয়াছিল। 
অক্টোবর মাসে আলু তোলা শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই মজুরেরা 
আবার কর্মহীন । পুর্বে যাহারা ছোটখাটো স্বাধীন ব্যবসা 
চালাইতেছিল, তাহাদের অনেকে এক্ষণে ব্যবসা ছাড়িয়া নকৃরি 
ছাঁড়িতেছে। ফলতঃ বেকারদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। এই গেল 
জান্মাণির সাধারণ অবস্থা। 

ক্ষর অঞ্চলের বেকার-নমস্তা ত ইহার উপর আছেই। সেখানকার 
প্রায় সব ফ্যাক্টরীই এক প্রকার বন্ধ। তাহার ফলে ফ্যাক্টরীর আশে 
পাশের ছোট খাটে! কারবারগুল! জখম হইয়া রহিয়াছে। গোটা 
মুল্পুকে অঙ্নাভাবের মাত্রা! চড়িতেছে । 

বোখুম শহরের মতন শিল্প-নগরে মজুদের সঙ্গে সঙ্গে “ভদ্রলোক”দের 
সমাজেও বেকার সমস্তা আসিয়া ঠেকিয্াছে। কেরাণী ইত্যাদি 
মধ্যবিতশ্রেণীর লোকের জীবন জগতের সর্বত্রই মজুর-জীবনের ভাগ্য 
তৃগিয়া থাকে। 


বেকারদের সংখ্যা 
(১) 


এরর করার নর পিসি 


৩৮৪ পরাজিত জাম্মাণি 


গেল ষে, প্রায় দেড়শ* শহর হইতে বেকারদের সংখ্যা আসিয়াছে । 
অক্টোবর. মাসের প্রথমে ২৯৮,৮৪৪ জন লোক নিষ্ন্দাভাবে 
বসিয়াছিল। তাহাদিগকে গবর্মেন্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছে। ছুই 
সপ্তাহের ভিতর বেকার সংখ্যা পচাত্তর হাজারের বেশী বাড়িয়াছে! 
অক্টোবর মাসের মাঝামীঝি ৩৭৫,৪৯১ জন মজুরকে গবর্ষেন্ট সাহায্য 
করিতেছিল । 

যে দেশে গবর্মেন্ট বেকারদিগকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য, সেই 
দেশে কর্মীভাব ও অক্নাভাবের কষ্ট ভারতীয় ছুভিক্ষের সমান ছুঃখ- 
জনক নয় বলাই বাহুল্য । কাজেই জাম্মাণ সমাজে ভারতবর্ষের 
শোঁচনীয্ম অবস্থা কোনে। দিন দেখা দিবে না। 

এই দেড়শ শহরের কোনটায়ই দশ হাজারের কম লোক বাস 
করে না। রাইন এবং রুর অঞ্চলের বেকার সংখ্যা কত তাহা এই 
তালিকায় দেওয়া হয় নাই । অধিকন্ত যে সকল শহরের খবর পাওয়া 
যাইতেছে তাহাদের প্রত্যেক বেকার লোকের নাম এই তালিকায় 
নাই । মোটের উপর বুঝিতে হইবে যে বেকারদের সংখ্যা চার লাখের 
কম হইবে না (নবেম্বর ১৯২৩)। 


(২) 


মধ্য জার্মাণি এবং স্তাক্সনি খনিপ্রধান দেশ। এই ছুই অঞ্চলে 

খনির মজুরের! প্রথম প্রথম সপ্তাহে কয়েকদিন মাত্র খাটিবার জন্য 

বাহাল হইত। পরে অনেক মজুরকে জবাব দিতে হইয়াছে । করলার 
খাদ, লোহার খাদ, পটাশের খাদ সর্বত্রই মজুরদের কম্মাভাব। 

কাচের ফ্যাক্টরীতে অর্ডার জুটিতেছে কম। কাজেই কাজ 

* চলিতেছে কম এবং ম্জর লাগিতেছেও কম। পৌোসলেন-শিল্পেও 
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সাধারণ ধাতু এবং লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি হইতে টতয়ারী 
জিনিষ পত্রের কারখানায় ভাটা পড়িয়াছে। অধিকাংশের অবস্থা 
 'শোচনীয়। ত্যটেমার্গ জেলার ধাতুর ফ্যাক্টরীগুলায় এখনো কাজ 
চলিতেছে ভালই। কিন্তু জান্মাণির প্রায় প্রত্যেক জেল! হইতেই এই 
সকল কারথানার দুঃসংবাদ পৌছিতেছে। ধীর্বত্রই দলে দলে মজুর 
বরখাস্ত করিবার পাল' পড়িয়াছে। 
জাহাজ-ঘাটার বন্দরে ফ্যাক্টরীর মজুরের! কর্মহীন । লোহার 
কারবারে শতকরা ৮*টা কারখানায় কাজ আধরোজ মাত্র চলে। 
রাসায়নিক ফ্যাক্টরীগুলার উপর দিয়! প্রবল ঝড় বহিয়! যাইতেছে । 
স্থতা কাটার ব্যবসায় জোর কমিয়া আসিতেছে। চামড়ার ফ্যাক্টরী, 
কাঠের ফ্যাক্টরী, কাগজের ফ্যাক্টরী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন লাইনে "শপ. 
শক্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে । 
চিনির ব্যবসায় এখনো বেশ জোরের সহিতই কাঁজকর্শ চলিতেছে । 
কিন্ত খাদ্য ভ্রব্য তৈয়ারী করিবার নান! প্রকার কারখানায় কাজ ক্রমে 
ক্রমে কমিয়া৷ আসিতেছে। বিয়ার তৈয়ারি করিবার বহু ভাট আজকাল 
বন্ধ। পোষাক তৈয়ারী করিবার কারখানাগুলাও এই ছুরবস্থায় 
পড়িয়াছে। 
(৩) 
ক্যাক্টরীগুলার শিখিলতায় একমাত্র 'শিল্পনায়ক এবং মজুরদের জীবনে 
টিল পড়িরাছে এরূপ ভাব! উচিত নয়। ফ্যাক্টরীগুলার সঙ্গে বেপারীদের 
জীবন, দোকানদারী, কেনাবেচার আঁড়ত, আমদানি-রপ্তানির 
আফিস ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত। কাজেই ফ্যাক্টরীতে কর্মীভাবের ফলে 
জাশ্মাণির ব্যবসায়ী মহলের অলিতে গলিতে কর্মীভাব এবং অক্নাভাব 
ছড়াইয়া পড়িতেছে। জার্খাণ-সমাজের সর্বত্র একটা গভীর অবসাদ ” 
এবং নৈরাশ্ত প্রকটিত হইয়াছে । 


৩৮৬ পরাজিত জান্মাণি 


বালিনে, হাস্র্গে এবং অন্থান্ত শহরে অশান্তি বিরাজ করিতেছে । 
রুটির দোকানে সারি বাধিয়া নরনারী দেড় ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা দীড়াইয়। 
থাকে। একটা কুটি কিনিতে পারা আজকাল এক মহা সৌভাগ্যের 
কথা । মাখন, চিনি, ছুধ ইত্যাদি কিনিতে পারা ত একটা বিশেষ 
বাহাছুরী | ঘণ্টায় ঘণ্টায় মার্কের দাম নামিতেছে বলিয়া দোকান- 
দারের! জিনিষ বেচিতে চায় না। গৃহস্থের! বিপদ গ্রস্ত। 


ট্যিরিজেনে বোলশেভিকী 
(১) 
জান্মাণির ট্যিরিদ্ষেন ( টুরিঙ্িয়া) প্রদেশ প্রুশিয়া আর ব্যাভেরিয়ার 
মাঝামাঝি । অর্থাৎ জার্ম্মাণ মুন্লুকের ঠিক মধ্যস্থলে এই জনপণের 
অবস্থান। বাঁপিন হইতে মিউনিক যাইতে হইলে ট্যিরিন্গেনের বু 
পন্মী ও শহর পথে পড়ে । 
প্রুশিয়ার আর ব্যাভেরিয়ার শাসন-পদ্ধতি লইয়। ঝগড়া স্থরু হওয়া 
অবধি দুই প্রদেশের রা্রিকের! ট্যিরিদ্দেনকে নিজ নিজ দলে 
ভিড়াইবার জন্য অস্থির? ব্যাভেরিয়ার স্যাশন্যালিষ্টরা নাকি ইতিমধ্যে 
ট্যিরিজ্গেনের সীমানায় ফৌজ মোতায়েন পধ্যন্ত করিয়া বসিয়াছে। 
প্রুশির়া যাহাতে ট্যিরিঙ্েন পার হইয়া ব্যাভেরিয়ায় পদাপণ করিতে 
না পারে এই হইতেছে মতলব ! 
ট্যিরি্গেন সেকালে ছিল গ্যেটেশিলারের কর্মক্ষেত্র । আজকাল 
ট্যিরিজ্েন শিক্প-গ্রধান, ফ্যাক্টিরী-প্রধান, অতএব মভুর-প্রধান দেশ। 
এই হিসাবে ট্যিরিঙ্গেনের লাগাও স্তাক্সনি প্রদেশের যেরূপ সামাজিক 
_ ও আধিক অবস্থা! ট্যিরিঙ্গেনেরও সেইরূপ । ছুই প্রদেশেই পুজিপতিদের 


রে রানির চার তে 
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স্তাক্সনির পল্লীতে পল্লীতে সোভিয়েটপন্থী বোলশেভিক পঞ্চায়েত 
চলিতেছে । ট্যিরিদ্দেনও তাহার পূর্ব (বা ডাইনের) প্রতিবেশীর পথ 
ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই “রুশ আদর্শের” সোভিয়েট গুলাকে 
ভাঙ্গিবার জন্য “জার্মাণ সাত্রাজ্য” অর্থাৎ সমগ্র জান্মীণির রাষ্ট্-দরবার 
এবং ট্যিরিঙ্গেন ও স্তাক্সনির গবর্মেন্ট ছুইটা উঠিয়া-পড়িয! লাগিয়াছে। 

ট্যিরিঙ্গেন আর স্তাকৃসনি যখন লাগালাগি জান্াণ মুলুক,_তখন 
লেলিন্উট্স্কি ইত্যাদি কোলশেভিকীর “ইন্দ্র চনদরো” আশা! 
করিতেছেন ফে, খৃষ্টান অর্থাৎ অ-ইহুদি জার্ম্মাণ সমাজের হ্বাদয় মধ্যে 
এইবার তবে-সোভিরেট প্রজাতন্ত্র কায়েম না হইয়। যায় না। ইংল্যও, 
ফান্প এবং ইয়োরোপের অন্যান্ত দেশেও এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত 
হইয়াছে। ট্যিরি্দেনের উপর ছুনিয়ার চোখ পড়িয়াছে। 

(২ 

টিরিঙ্গেনের নাম ভারতে হয়ত রো নয়। কিন্তু গ্যেটের 
নাম আর শিলারের নাম যখন ভারতীয় ভ্ঞানমণ্ডলে প্রচারিত তখন 
এই ছুই সাহিত্যবীরের বাস্থভিটাওয়ালা পলীশহরগুলা৷ অপরিচিত থাকা 
উচিত নয়। যনেনা-ভাইমার জগত্প্রসিদ্ধ। 

এই প্রদেশের যেনা শহরে গ্যেটে-মগুলের দার্শনিক-প্রবর স্বাধীনতা" 
সেবী ফিখ্‌টে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে “যৌবন আন্দোলন” কায়েম 
করিয়া যান। সে প্রায় শতাধিক বৎসরের কথা । আবার ১৯১৮__-১৯ 
মালে নবীন জান্মাণ রিপার্রিকের শাসনপদ্ধতি কায়েম করিবার জন্ত 
রাষ্টরবীরেরা এই প্রদেশেরই ভাইমার নগরে আড্ডা গাড়ি! ছয় 
মাস ধরিয়া মোসাবিদা ও খসড়া প্রস্তুত করেন। 

এই জনপদের পাহাড়ী বন-উপবনগুলা জান্মাণদের স্বাস্থ্য-নিকেতন । 
সানাটোরিযুম, “কুরই%, আরোগ্যশালা, “আর হোলুংসহাইম” ইত্যাদি * 
হোটেল-ভীসপাভীল টানি” ০ ১: 


৩৮৮ পরাজিত জাম্মাঁণ 


তুড়ি-কোম্পানীর মতন বড় বড় কারখানার অধীনে এই 
ধরণের হোটেল-হাসসাতাল এই ভনপদে কতকগুলা চলিতেছে । 
ফ্যাক্টরীর মজুর ও কেরাণীরা সন্তায় এই সকল কেন্দ্রে আসিয়া সুস্থ 
সবল হইয়। কাজে-ফিরিয়া যাইতে পারে । প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানেও 
জার্মাণ নরনারীর! ট্যিরিঙ্গেনের গীয়ে-গীয়ে দেখা দেয় । 

আফু্ট শহর এই প্রদেশের এক অভি বড় কেন্দ্র। জার্দ্মাণিকে 
লড়াইয়ে হারাইরা নেপোলিয়ন এই শহরেই জান্মাণ রাজা, নবাব, 
আমীর, ওমরাওদিগকে দরবারে ডাকিয়াছিলেন (১৮০৫)। এই 
আফ্ু্টশহরেই ১৮৯১ বৃষ্টাবে, কাল মার্কসেরু মৃত্যুর (১৮৮৩) পর 
নোশ্তালিষ্টরা কংগ্রেস ডাকির। মীর্কস্-পন্থীদের জন্য কর্মকৌশল কুত্রবদ্ধ 
করে। আজকাল আফু্ট অন্যান্য শিল্প-কেন্দ্রের মতন বোলশেভিক 
দলের বাথান। দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়াই আছে 


বোলশেভিকীর ছুস্মন্‌ ব্যাভেরিয়ার স্যাশন্যালিষট 


বালিন হইতে রেলে আসিয়া! পাচ ঘণ্টায় আফুর্টে নামিলাম। সন্ধ্যা 
হইরাছে। নবে্বরের প্রথম সপ্তাহ (১৯২৩)। বৃষ্টি গড়িতেছে ) 
ট্রেশনের বাহিরে আসিবামাত্র দেখি লোকের“ ভিড়ে বস্তায় চল 
ভার। ঘোড়সওয়ার-পুলিশ ভিড় ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছে । বড় 
বড় দোকানের মালিকেরা! তাড়াতাড়ি দুয়ার বন্ধ করিবার পথ 
দেখিতেছে। নরনারীর চোখে মুখে উদ্বেগ ও অশান্তি। যেন 
একটা! কিছু ঘটিয়াছে বাঁ ঘটিবে। 
কানাঘুষায় যোগ দিলাম! আছুর্টের যতন জন-বহুল ধনকেন্দ্ে 
নানা গুজব চলিতেছে । ট্যিরিক্ষেনের মজুরপন্থী বোলশেভিকীরদিগকে 
- জঙ্ করিবার জন্য তাহাদের মুগুর-স্থরূপ স্তাশন্তালিষ্টদের উদয় হইয়াছে । 


পরাজিতের ক্রমপতন ৩৮৯ 


বা গুপ্ততর। ব্যাভেরিয়ার আদর্শ অনুসারে অনেক সমিতি খোলাখুলি 
কাজ করিতেছে। কোন কোন দল এখনো লুকানো । নানা নামে 
এই সকল সমিতি পরিচিত । 

রুশিয়ার আদর্শ জয়ী হইবে কি ব্যাডেরিয়ার আদর্শ জয়ী হইবে 
তাহার পরীক্ষা চলিতেছে ট্যিরিঙ্গেনের মধ্যবিত্ত ও মজুর যহলে। 
ট্যিরিঙ্দেনের দক্ষিণ দিককার জেলাগুল! ব্যাভেরিয়ার উত্তরদিককার 
জেলা সমূহের ঘেঁশা। কাজেই এই সীমান্ত-অঞ্চলে ছুই মুষ্ুকের গুপ্ত ও 
খোলা সমিতিগুলা প্রায় সর্বদাই একজোটে এক মতলব অথসারে কাজ 
করিবার স্থযোগ পায় । রর ই 

ব্যাভেরিয়ার আদর্শ বলিলে প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে বোলশেভিক 
মত্রে ছুস্মনি অর্থাৎ গ্তাশস্তালিজম্‌। ব্যাভেরিয়ার দ্বিতীয় কথা, 
ভাইমারে প্রতিষ্ঠিত শাসনপন্ধতির বিরোধ । ভাইমারের প্রণালীতে 
প্রদেশগুলার “স্বরাজ” অনেকটা খাটো করা হইয়াছে। ব্যাভেরিয়া 
প্রাদেশিক স্বরাঁজ ষোল আনার বজায় রাখিতে চায় 

ট্যিরিঙ্গেনের লোকের! ভ্তাশন্তালিষ্ট হইয়! কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে 
ক্ষেপিতেছে। সন্ধে সঙ্গে অনেকে ভাইমার-প্রণালীর বিরোধীও হই 
উঠিষ্মাছে। কিধাণরা প্রায় সকলেই এই ছুই হিসাবে ব্যাভেরিয়ার 
আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। বড় বড় শিল্প-নায়কর! বোল্শেভিক-বিরোধী 
হইবে ইহা ত স্বাভাবিক! ইহাদিগকে ভাইমার-বিরোধী করিম! 
তোলাও ব্যাভেরিয়ার বাহাছুরী ! 

" ভাইমারের শাসন-প্রণালী 


ব্যাভেরিয়ার ভাইমার বিষয়ক মতামত লইয়া ট্যিরিঙ্ষেনে 
গণ্ুগোল বেশী চলিতেছে কি কম চলিতেছে, সহজে ঠাওরানে। সম্ভষ" 
নয়! কিন্ত ধনলামাপক্ী অন্তর সিসি 4১৮০ 7 এ 


৩৯০ পরাজিত জান্মীণি 


অনেকটা পাকিয়! উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বোলশেভিকীদদিগকে 
ধ্বংস করিবার জন্ত স্যাশন্যালিষ্ট সমিতির আখড়ায়-আখড়ায় সামরিক 
অনুশীলন চলিতেছে । কিন্তু মজুরের! এবং মজুরপন্থীরা ট্যিরিঙ্গেনে 
যারপরনাই প্রবল। কাজেই বর্তমান ক্ষেত্রের সমস্ঠা দস্তর-মতন কঠিন । 
রক্তারক্তির জন্ত ছুই পক্ষই প্রস্থত হইয়া বুক ঠকিয়া আসরে নামিয়াছে। 

এই সকল ভজকট লইয়া গোট। জার্্াণির শাঁসন-দরবা'র যারপরনাই 
বিব্রত।  শ্যাক্সনি, ট্যিরিঙ্গেন ইত্যাদি মুল্লুকের বোলশেভিক 
ক্ষমতাকে কাবু করা তাহার প্রধান সমস্তা। এই হিসাবে ব্যাভেরিয়! 
“দর্বব জাম্মাণ-রাষ্ট্রে”র এক বড় উদ্দেশ্তই সাধন করিতেছে । 


কিন্ত ব্যাভেরিয়ার ন্যাশন্যালিষ্টরা বাড়াবাড়ি স্ুকু করিয়াছে। 
ইহারা “স্বেচ্ছাসেবক” “শান্তিসেনা” সাজি! ব্যাভেরিয়ায় আর ট্যিরিঙ্গনে 
অতি মাত্রায় সর্দারি চালাইতেছে। তাহার উপর ব্যাভেরিয়! ভাইমারে 
প্রতিষ্ঠিত শাসন-প্রণালীর বিরোধী । কিন্তু সর্ধ-জাশ্মাণ-রাষ্ট্র সেই 
প্রণালী অস্থসারেই গঠিত। কাজেই ব্যাভেরিয় প্রকারান্তরে সর্ধ- 
জার্মাণ-রাষ্ট্রের অর্থাৎ বালিনের সাম্রাজ্য-দরবারের দুস্মন। সুতরাং 
সর্ধবজার্শীণ-রাষ্ট্রী এক হাতে ট্যিরিজ্গেনের বোলশেভিকীকে রুখিতে বাধ্য । 
অপর হাতে ব্যাভেরিয়ার ন্যাশন্যালিষ্টদিগকে ঠাণ্ডা করিয়া ঠা 
করিয়! রাখাও তাহার কর্তব্য । বার্লিন হইতে এই কারণে ট্যিরিঙ্গেনের 
কেন্দ্রে কেন্দ্রে পণ্টন আসিয়া পৌছিয়াছে। এই পণ্টন দেখিবামাত্র 
লোকেরা ক্ষেপিয়। উঠিয়াছে। বৌলশেভিকরাও চটিয়াছে, আবার 
স্তাশন্যালিষ্টরাও চটিয়া লাল৷ পু 

ভাইমারের প্রণালীতে “সর্ব-জার্দাণ রাষ্ট্র” প্রত্যেক প্রাদেশিক 
সরকারের উপর কর্তৃত্ব করিতে অধিকারী । সেই অধিকার অন্গসারেই 


পরাজিতের ক্রমপতন ৩৯১ 


সেই জোরেই ট্যিরিঙ্গেনেও এই ফৌজের অভিযাঁন। কিন্তু কি 
: শ্তাক্সনি, কি ট্যিরিঙ্গেন, কোনো প্রদেশই নিজের উপর বালিনের 
কর্তামি পছন্দ করে না। ব্যাভেরিয়ার মতন এই ছুই প্রদেশও 
স্বরাজ-তস্ত্রী। ৃ 

আসল কথা, ভাইমারের “কন্ষ্টটিউশন” বা! শাসন-প্রণালীতে 
“সাশ্্রাজ্য বনাম স্বরাজ” সমস্তাটা পরিষফার করা হয় নাই। প্রাদেশিক 
রাষ্টরগুলার স্বরাজ-ক্ষমতা কতথানি আর এই সকল রাষ্ট্রে সর্বজান্মাণ- 
রাষ্ট্রের হাত দেওয়ার এক্তিয়ার কোথায় ও কখন, এই সব বিষন্ব 
খোলাখুলি আলোচনা করিবার দিন আসিয়াছে। ব্যাভেরিয়ার 
উদ্যোগে সমস্তাগুলা মীমীৎসার পথে পৌছিতেছে। “ম্বরাজ শবে 
বুঝিতে হইবে “বছু-কেন্দ্রী-করণ” । 


হিটলার-লুডেনডোফের সাধন! 
(৯ই নবেদ্ধর ১৯২৩) 
(১) 

ব্যাভেরিয়ার "্যাশস্যালিষ্ট'রা অধীর হইম্বা উঠিয়াছে। ইহারা 
একটিলে ছুই পাখী মারিবে কি তিন পাখী মারিবে কিছুই বুঝিয়া উঠা 
যাইতেছে না। এই জন্যই ব্যাভেরিয়ার আন্দোলন সম্বন্ধে দেশ-বিদেশে 
নান। প্রকার অবিশ্বাসযোগ্য গুজব রটিতেছে। 

ব্যাভেরিয়ার এবং সর্ধজাশ্মীণ-রাষ্ট্রের সরকার আজকাল “সোশ্তালিষ্ট 
পন্থী এবং ইহুদী-প্রধান। কান্দে ন্যাশত্যালি্টদের পক্ষে এই ছুই 
সরকারই চক্ষুশূল। ইহুদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক বিজ্ঞাপন জারি 
করিয়া মিউনিকের রাষ্ত্রকেরা খোলাখুলি একটা ঘরোয়] লড়াইয়ের 
সুত্রপাত করিতেছে । 


৩৯২ পরাজিত জান্মাণি 


উঠিয়াছে। প্রশিয্কার নগরে নগরে, _বিশেষতঃ বালিনে ইহুরী-নিধ্যাভন, 
স্থরু হইয়াছে। বড় বড় দোকানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে 
“ইহুদীদের নিকট মাল বেচা হইবে না” । “ইহুদীদের প্রবেশ নিষেধ»৮ 
_এই মর্মে বয়কট জারি করা আজকাল জান্মাণ শ্যাশন্তালিষ্টদের 
অন্যতম লক্ষণ । ইহুদীদের দোকানপাট লুটও হইতেছে । | 
ব্যাভেরিয়ার তথাকথিত “শাস্তি-সেনা”র প্রাণ কাহারা? বল! 
যাহুল্য যুবকেরা । ইহারা সেনাপতি লুডেনডোফকে অবনত জার্দাণির' 
উদ্ধারকর্তা বিবেচনা করিয়। থাকে । স্থবক্তা হিটলার ইহাদের দীক্ষাপ্ডক 
-মাৎসিনি-স্থানীয়। মজার কথা লুডেনভোর্ফ ব্যাভেরিয়ান নন। ইনি 
প্রুশিয়ান। প্রুশিয়ানদের উপর ব্যাভেরিয়ানরা সর্বদাই চটা। আবার 
হিট্লারও ব্যাভেরিয়ান নন। জন্মে ইনি অস্্রীয়ান,--পরে মিউনিকে: 
“আসিয়া বসবাস করিয়া জাব্দাণির (ব্যাভেরিয়ার ) প্রজাস্বত্ গ্রহণ, 
করিয়াছেন । কিন্ত এই ছুইজন “বিদেশী” লোকই বর্তমানে ব্যাভেরিয়ার 
স্বদেশী আন্দোলনে মাৎসিনি-গারিবাল্দি। 
(২) 

“শান্তিসেনা”র ফৌজের! ট্যিরিঙ্গেনের ডিহিতে ডিহিতে মোতায়েন, 
আছে। ব্যাভেরিয়ার দিকে ষে সব অটোমোবিল আসে, তাহাদের 
উপর চৌকি বসিয়াছে। রেলযাত্রীদের উপর খানাতাল্লাসী চলিতেছে । 
সর্ধ-জাশ্নাণ সরকারের গুধচচর যাহাতে ব্যাভেরিয়ায় প্রবেশ করিতে ন! 
পারে, এইদিকেই হিট্লার-লুডেনভোফপন্থীদের প্রধান নজর | 

কিন্ত ট্যিরিঙ্গেনে আর স্তাক্সনিতে সর্বজার্দাণ রাষ্ট্রের সেনা ইতি 
মধ্যেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বালিনের বড় কর্তারা এই উপায়ে 


ট্্রকারান্তরে ব্যাভেরিয়াকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিষ্বাছে। ব্যাভেরিয্ু 
*৫এাননিশিক জবা, বা বক-জন্পিতিবন বিমযক্ত আদর্শ তার্দাণ সাক্কু 


পরাজিতের ক্রমপতন ৩৯৩ 


কতদূর বদ্ধমূল, এইবার তাহার পরীক্ষা আরম্ত হইল। দেখা যাউক 
জাশ্নাণ সমাজে “সামাজ্যের” জোর বেশী কি “স্বরাঁজে”র জোর বেশী। 
লুডেনভোর্ফ আর হিটলার লড়াইয়ের ডাকে সাড়া দিতে খন- 
তখনই রাজী। ইহাদের “তর সয় না” বলিলেই ঠিক বলা হইবে। 
দিন ক্ষণ তিথি নক্ষত্র দেখিয়া ইহারা বিপ্লবের ধ্বজা তুলিলেন। ১৯১৮ 
সালের নই নবেশ্ধর তারিখে জার্মীণ পল্টন ইংরেজ-ফরাসী-বেলজিয়ানদের 
নিকট অপমানজনক সর্ভে লড়াইয়ে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইয়াছিল! 
সেই অপমান ঘুচাইবার চেষ্টায় ব্যাভেরিয়ার বীরের! ঠিক সই নবেশ্বর 
তারিখেই বালিনের বিরূদ্ধে মিউনিককে বিদ্রোহী ধীড় করাইলেন ॥ 
১৯২৩ সালের ঘটনায় ১৯১৮ সালের প্রতিশোধ লওয়া হইবে । 
ব্যাভেরিয়ার সরকারী (নায় আর লুডেনডোফেরর শাস্তি-সেনায় 
কয়েকঘণ্টা ধরিয়া নগর-লড়াই চলিল। সমর-সচিবের আফিস শাস্তি- 
সেনার কজায়। দুই পক্ষে কিছু কিছু লোক মারাও পড়িয়াছে। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত হিটলার এবং লুডেনডোর্ দুইজনেই সরকারী ফৌজের হাতে 
বন্দী হইলেন। পু 
মিউনিক ছাড়া ব্যাভেরিয়ার আর কোনো শহর বা পল্লী এই, 
ভাবুকতায় মাতে নাই। লুডেনডোফের মতন লোক এমন একটা কচ 
কাজে হাত দিতে পারে ছুনিয়ার লোকে কখনও বিশ্বাস করিত নাঁ। 
তবে জান্মাণরা বলাবলি করিতেছে._“লুডেনডোফ” অতি মাত্রায় 


আত্মপ্রতিসকাজ্ষী। নিজেকে কোন মতে বড় করিয়া তুলিবার জন্য .: 


চ্যাতড়ামি করিতেও রস রাজী ।” যাহা হউক, পরাজিত জাশ্মাণির 
ইতিহাসে ১৯২৩ সালের অক্টোবর-নবেশ্বর মাস ছুনিয়ার নরনাতীকে 


ত্রয়োদশ অধায় 
টিরোলী আল্নদের তালে তালে 
(জুলাই ১৯২৪ ) 
ইতালি হইতে অগ্রিয়ায় 


/ 

(রেক্সার “পাস (গিরিপথ ) পার হইয়! অস্রিরায় প্রবেশ করিলাম 
€ জুলাই ১৯২৪ )*। ডাহিনে, ঝীয়ে, হাতে, পায়ে, মাথায় সর্বত্রই সরল 
দীর্ঘ পাইনের সবুজ সারি। পাহাড়ের পাকোমর-বুক নিবিড় বনে 
ঢাকা 1) কেবল মাথাগুল! পাথরের নিরেট করাত, মুকুট, পিরামিড বা 
অন্ত কোনও আকারের স্তুপ। কোথাও কোথাও চিরতুষারের চাপ 
জুলাই মাসেও বাচিয়া রহিয়াছে । 

উত্তরতম ত্রেন্তিনোর দৃশ্ঠই এখনও চলিতেছে। ট্টাৎসিও, গোসেনজাস, 





1. ১৯৯৩ মনের নবেম্থরের সাঝামাঝি হইতে ১৯২৪ সনের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত 
-আটমাস সুইটুদাল দণ্ডের লুগান আর উত্তর ইতাঁলির মিলান, পাদভা, ভেনিস, ত্রেস্ত 
ও লেভিক'য়্ কাটিয়াছিল। ইহার ভিতর ভয়মাসই ছিল।ম হুইট্সাল্া্ডে। এই 
সময়কার রচন! “ব্তমান জগত গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত “হুইটন্যারল্য।ও” আর “ইতালিতে 
বার কয়েক” এই ছুই খণ্ডে জ্টবা। এই সমক্জে নিম্নলিখিত গ্রগ্থগুলা তৈয়ারী করা 
হইয়/ছিল £--(১) “হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন” (১৯২৬), (২) শ্ধনদৌলতের রূপান্তর” --লাফার্স 
প্রণীত ফরাসী গ্রচ্থের ত্জম1 ০৯২৮), ০৩) *পরিব!র গরোরঠী ও রাষ্ট্র” -_এন্সেলস প্রধীত 
জীর্ণ গ্রন্থের তঙ্জম, ০৯২৬), €)  দইকনসিক ডেভেলপমেন্ট গ্রন্থের কিয়দংশ 

জাজ ১৯২৬), (৫) “দি পলিটিক্স্‌ অব বাউগুরীজ” গ্রশ্থের কিয়দংশ (কলিকাত! 
১৯২৬), (৬) “নবীন কশিয়ার ভীবনপ্রভাত”, (৭) ঠনিরার আবহাওয়া” ঠীল্চার 


টিরোলী আল্পসের তালে-তালে ৩৯৫ 


ইত্যাদি স্বাস্্যনিকেতনের আবহাওয়া ব্েন্নারের অপর পারেও পাইতেছি। 
গিরিশৃদদগুলা নয়-দশ হাজার ফুটেরও অধিক উচু । পন্নীসমূহের 
উচ্চতা! হাজার চার-পাঁচ ফুটের বেশী নয়। 

ঝরণা বা! পাহাড়ী দরিয়া এখন উত্তরগামিনী। ত্রেন্তিনোর দরিয়া 
ছিল দক্ষিণ মুখের যাত্রী । কিন্তু আইজাকের মতই পিলও লাফাইয। 
লাফাইয়া সমধীর্ণ খাত ভাঙ্গিয়া গর্জন করিতে করিতে ছুটিতেছে। 

চাষআবাদ অতি বিরল। পাহাড়ের বুকে ঘাসের মখমল মোড়া 
রহিয়াছে। বনের ভিতর কাঠুরিয়ারা কাঠ চিডিতেছে। পাইনপগুলার 
কোনে। কোনো জাতি জালানী কাঠের কাষে লাগে। ল্যার্থে-জাতীয় 
পাইনের তক্তায় ঘরবাড়ীর দেওয়াল, মেঝে, আসবাব তৈয়ারী হয়। 

সিল্‌ দরিয়ার উপত্যকাকে ভিপ্‌্তাল বলে। ভিয়েনার পথে 
বৎসর দেড়-ছুই পূর্বে সালংজাক-তাল দেখিয়! গিয়াছি। টিরোলের 
সেই পুব তালের প্রার্কতিক উশ্বধ্য আবার এই ভিপ্‌-তালে ফিরিয়া 
পাইলাম । 

(ঘণ্টা দেড় ছুয়েকের ভিতর ইন্সককে নামা গেল। ঝরণার জে 
হইতে বিছ্যুৎ তৈয়ারী করিবার কারখানা পথে পড়িল। ইতালিয়ানর 
ইচ্ছা করিলে যে কোনও মৃহূর্তে ব্রেন্লার হইতে ইন্সক্রক্‌ দখল 
পারে। এই পথে বাধা দিবার মত অষ্থয়ার পক্ষে কোন প্রাকৃতিক সুযোগ, 
নাই। ইতালীর বিরুদ্ধে টিরোলের আত্মরক্ষা কর! আশ্রকাল বড়া 
কঠিন।) 

ইন্স্ক্রক 


(১) 
১৯২২ . লালের অক্টোবরে 'জার্মাণি হইতে মিউনিকের পর্দে 


৩৪৩ পরাজিত জাম্মীণি 


ব্যাভেরিয়ার আল্পস-সম্পদ আর টিরোলের উত্তরপূর্ব তালগুলা। সে 
সব “নিম্ন ইন্তালের নানা অংশ । এইবার দক্ষিণ হইতে প্রবেশ । 
গোটা আল্নসই উত্তরে দক্ষিণে দেখা হইয়া গেল। স্থুইট্স্তালঠাগ্ডের 
পথেও আল্পসের উত্তর হইতে দক্ষিণে ফডিয়া বাহির হইয়াছি 1) স্থৃতরাং 
পাহাড়ী প্রক্কতি কিছু কিছু বশে আসিতেছে । ঃ ৮ 

চাষীদের জীবন, পল্লীগৃহের গড়ন আর নরনারীর বেশতৃষা' 
ইত্যাদির তরফ হইতে ত্রেন্তিনোর আধাআধি-_-উত্তরার্ঘটা-_টিরোলের 
সামিল বিবেচনা করিতেছি । উত্তর এচ. (আদিজে ) তালের মেবাণ, 
আইজাক-এচ সঙ্গমের বোংসেন আর ক্রান্ৎসেন্সফেন্টে ছুর্গের পূর্বব 
অঞ্চল-_-পুষ্টার-তাল,_এই সবই টিরোল। 

টিরোল সুইট্স্যালর্গাণ্ডের মতই “ভালে” ভরা । ছুই পাহাড়ের 
মধ্যবর্তাঁ সন্ীর্ণ গিরিঝোরার আশেপাশে যে সকল জমি, তাহারই নাম 
'তাল।” সোজাসোজি আমর! এইগুলাকে বলি উপত্যকা । 

(২) 

তালগুলার বৈচিত্র্য অসীম। টিরোলী জান্মাণ-ভাষা এক এক 
তালে এক এক প্রকার। স্থইস তালের ভাষায়ও এইক্ূপ বৈচিত্র্যই 
বিমান । শুনিতেছি, চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার লৌকেরা! এক তাল 
হঈতে অপর তালে গেলে পরস্পর কথাবার্তা চালাইতে পারিত না ॥ 
টিরোলী এবং স্থইস উপভাষাগুলার বিভিন্নতা এতই বেশী । 

রেলওয়ের এক বাবু বলিলেন £--রেল না চলিলে আজও ভিপ- 
তালের কথা ঈ.বাইতালের নরনারী বুঝিতে পারিত না। অথচ এই 
ছুই তাল লাগালাগি। ৎসিল্লার তাল কথক্চিৎ দূরে ৷ তাহার উপভাষা 


ত একট? খাটি স্বতন্ত্র ভাষাই বিবেচিত হইত। রেলপথের প্রভাকে 
বীইলীল উকালিদ ৯7৮1১ 
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কিন্তু ইন্স্ক্রকের এক জন এপ্রিনিয়ার বলিতেছে-_“ঘরবাড়ীর 
গড়নগুলাও উপভাষার মতই বিভিন্ন। রেলে বসিয়াও ভিন্ন ভিন্ন 
পল্লীতে কথকিৎ ভিন্ন ভিন্ন ছাদ, দেওয়াল, এবং ঘরবাঁড়ী সাজাইবার 
কারদা লক্ষ্য করিতে পারা যায়» 

এক্রিনিয়ারের পত্থীর নিকট শুনিলাম-__“কয়েক সপ্তাহের ভিতর 
ইন্স্ক্রকে এক মিছিল বাহির হইবে। তাহাতে টিরোলের সকল 
অঞ্চল হইতে নরনারীর! নিজ নিজ তালের স্রিখিট” বা পোষাকে সাজিয়া 
আঙিবে | পোষাকের বিভিন্নতা যে কোনও লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবে ।» ৯০ 
ইন্স্করকের মিউজিয়ামে চিত্রশিল্পী ডেফেগারের আকা টরোল- 
দৃহ্ঠাবলী? রক্ষিত হইতেছে । ডেফ্রেগার ভালে তালে যাইয়া পোষাকী 
সাজ-পর। স্তীপ্ুরুষের ছবি আ্বাকিয়। গিয়াছেন। চিত্রগুলা যথাসম্ভব 
ফটোগ্রাফ-বিশেষ | দেখিলেই বুঝ। যার, টিরোলের চাঁষীরা স্থথে 
স্চ্ছন্দে সুস্থ সব্ল শরীরে জীবনধারণ করে। ভডেফ্রেগারের হালি” 
চিত্রশিল্পের এক অতুলনীয় সম্পদ । 

ডেফ্েগারের পর আরও অনেক চিত্রকর পোষাকপরা টিরোলী নর়- 
নারীর ছবি আকিতে ঝুঁকিয়াছেন। বাস্ত-বৈচিত্র্য, ভাষা-বৈচিত্রা, 
লোকাচার-বৈচিত্র্য ইত্যাদির সঙ্গে-সঙ্গে উ্রাখটেন বা পোষাক-বৈচিত্রাও 
টিরোলের আল্লসপল্লীতে মৃতব-গবেষকদের মস্ত খোরাক । 


€ ৩) 


সিল যেখানে হন্গ্য়ে পড়িয়াছে, সেইখানে ডর ্যগিজেলগ। 
পাহাড়ের মাথায় বীর হোফারের মন্গমেন্ট।. গোটা ইন্স্কক শহর 
পাতাঁডের পদতাল | তাপ ১৯৮১ ১.০ 


৩৯৮ পরাজিত জাম্মাণি 


বীর হোফারের সঙ্গে নেপোলিয়নের লড়াই ডেফ্রেগারের চিত্রশিল্পে 
অমর রহিয়াছে । 

হোফারের স্বৃতিমণ্ডিত ব্যর্গইজেলের পাইন-বনে কয়েক জন 
তসিল্লারতালবাসীর সঙ্গে দেখা হইল। ইহারা হাল ও কুফষ্টাইনের 
মাঝামাঝি জনপদের অধিবাসী । এই তালের লোকরা “আব্কুলের 
কুস্তী'তে ওন্তাদ। দুই একটা “প্যাচ” দেখিবার স্থযৌগ জুটিল। 
জাপানী জিউজিংস্ৃর সব্দে এই সকল আঙ্গুলের লড়াইয়ের তুলন! করা 
চলে। অবশ্ত এই ছুই কছরত কোনে! মতেই একবস্ত নয়। 

'পপালোয়ান'রা বলিল__-হপিলীর তাল না দেখিলে টিরোলের 
নর-নারীর শক্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দধ্যের ধারণা করা অসম্ভব। ৎসিল্লার 
তালের ঘর-বাড়ীগুলার আকৃতিও টিরোলে সবসে ওম্দ1 1” রেলকুলী- 
দের এক কম্মাধ্যক্ষের মতেও তদিললার-তালই এই সকল বিষয় নামজাদা । 

বর্গ ইজেলের 'তীর্ঘযাত্রীদের  টৃপিতেটুপিতে  এডেলভাইসের 
মখমল-তারা প্রায়ই দেখিতে পাই । টিরোলীদের চিন্তায় এই শু 
মোলায়েম ফুল বীরত্ব, সামর্থ্য এবং সরলতার নিদর্শন । পাহাড়ী পন্টন 
বিভাগে এডেলভাইসের পদকই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়।. এই ফুল 
শুকনা পশমের মত--রঙ্গে ও স্পর্শে । 

ইন্স্ক্রকে ইনতাল বেশ সুবিসভৃত, প্রেন্তিনোর নিকটস্থ এচ ব! 
আঁদিজে যেমন। শহ্রট1 দেড় হাজার ফুট উচ্চ বটে,__কিন্তু ইন্স্ক্রক 
ত্রেন্তিনোর মতই গরম। আদিজে-উপত্যকার কুষিসম্পদ এই অঞ্চলে 
দেখিতেছি না। আঙুরের ক্ষেত ব্রেন্লারের অনেক দক্ষিণ হইতেই 
লোপ পাইয়াছে। ইনতালের চাষীরা ভুট্টার চাষ করে। আলুর 
ক্ষেত, শসার ক্ষেত, শিমের ক্ষেত, কড়াইশুঁটির ক্ষেত ইত্যাদিও 
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মাঝে-মাঝে সোনালী-হল্দে শস্তের ভূমি টিরোলী শ্রীষ্মের বর্ণ-বৈতিত্র্য 
সম্পাদন করে। 


লাণ্ডেকের আবহাওয়ায় 
(১) 

১৯২২ খুষ্টাবে দেখিয়া গিয়াছি, ইনূস্ক্রক হইতে লাগ্ডেকের পথে 
তড়িতের রেল তৈয়ারী হইতেছে । এইবার তড়িতের রেলেই সওয়ারী । 
পুর হইতে পশ্চিমে উঠিতেছি। ইন গড়াইয়া গড়াই! নামিতেছে। 
আইজাক বা সিলের তুলনায় ইন অনেকটা! নরম। লাফা-লাফির 
দৌরাস্ম্য নাই, তবে তেল আছে দস্তরমত। ডানিউবের তুলনায়, 
বিশেষতঃ পাস্সাওয়ের নিকট ইন্‌ যেখানে ডানিউবে পড়িয়াছে, সেখানে 
ইন্‌ বেশ ছুদরীন্তই বটে। 

লাগ্ডেকেও ইন্স্ক্রকের মত তড়িতের কারখানা আছে। অধিকন্তু 
তাতের কারখানায়ও বহু লাগেকবাসী কুলীগিরী করে। লাণ্ডেকই 
এই অঞ্চলে একটা শহরগোছের বড় গলী। আট-নয় হাজার ফুট উচু 
পাহাড়ে উঠিবার জন্ত লাণ্ডেকে নাষিয়া ভ্রমণকারীরা তাঁলে-ভাঁলে 
যাত্রা করে। “আল্পেন-ফারাইন” বা আল্পসপরিষদের কর্মকর্তা ছুই 
এক জনের সঙ্গে আলাপ হইল । 

এক ব্যক্তি খবর দিলেন,_-তুষার-দরিয়া দেখিতে চান ত এখান 
হইতে ঘণ্টা সাতেক হাটিয়া আল্লেন-ফারাইনের এক কুটারে আশরর 
লইতে হইবে। “হিষ্ে” বা কুটারটা হাজার ছয়েক ফুট উচু। তাহারই 
আধ ঘণ্টার পথে এক তুষার-দরিয়া বা মেশিয়ার খতম হইয়াছে ।” 

পল্লীগুলা দুই-তিন হাজার ফুট মাত্র উচু, কিন্তু প্রত্যেক পল্লীর 
অভিভাবকম্বরূপ পর্ববতশিরসমূহ সাতআট-নয় হাজার ফুটেরও বেশী। 
হিমালয়ের দ্রই চারিটী লামিডাঁতা কল ৯ 
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কিন্ত আল্পসের বুকের মত হিমালয়ের বুকেও এতগুলা স্বাস্থাকেন্্র 
সৌন্দর্ধের খনি,সরল সহজ ভীবনের নিকেতন আছে কি না” ভার 
. বাসীর জানা নাই । 


(২) 

পিয়ান্স পন্নীর এক চাষীর ঘরে অতিথি হইলাম। কিয়াণ-পত্থী 
বুয়ার যুদ্ধের খবর রাখে। রুশ-জাপানী লড়াইয়ের গল্পও তাহার 
জানা নহে। ভারত সঙ্ধদ্ধে প্রশ্ন এই- এশিয়ার অত দক্ষিণ যদি 
ভারতবর্ষের অবস্থান, তাহা হইলে সেখানে শীত আসে কি করিয়া?” 

জানালার ভিতরেই একটা “পেয়ার” গাছের ডাল আসিয়া পড়িয়াছে, 
দুই একটা ফলও ছিড়িয়া খাওয়া গেল। কিন্তু বুঝিতেছি,_আরও 
দু'এক সপ্তাহ না গেলে ফল পাকিবে না। পেয়ারগুলা দেখিতে ঠিক 
আমাক বা পেয়ারারই মত রৌদ্রতাপে ফলগুলার পিঠ বক্তা 
হইতেছে। ছোট্ট ফিঞ্চ পাবীগুলা সানা বুকে উড়িয়া পেরার হইতে 
পেয়ারে গি। অনৃস্ত হইতেছে। সেবার অক্টোবরের মাঝামাঝি আল্লসের 
বুকেবুকে '্যার্থে-পাইনের লাল শোভা দেখিয়া গিয়াছি।- জুলাই 
মাসে সবই সবুজ, পাকা রাই শস্যের ক্ষেতগুলা, কেবল পীতবর্ণ । 
পাসনইয়ার গিরিশ্রেণী মাথার উপরে স্থশীল আকাশ চধিতেছে ! 

কার্নেশ্টন, জিরানিয়াম, পপি ও অন্তান্ত ফুলের “জবাকুস্থুমসঙ্কাশ” 
দীপ্তি গোয়ালা ও চাষীদের জানালাগুলা উজ্জল করিয়া বাখিয়াছে। 
পল্লীতে গরু একটাও নাই। অত্যুচ্চ পাহাড়ী বুকের “আল্ম-ময়দানে 
তাহারা চড়িতে গিয়াছে। শ্রীন্মকালে এইরূপ ব্যবস্থা বিরার্মবিহীন 
ঝরণার গম্ভীর নির্ধোষের সহিত প্রভাতে ও অপরাছে ছাগলগুলার 
কঠলগ্ন ঘণ্টার ধ্বনি মিশিতেছে। পল্লীর কিষাণরা' সকলেই স্বাধীন। 


রিকি নারির. রন... ডাব. € 
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হইল। বাড়ীওয়ালা চাষীর বরস ৭৫ বংসর । এই বয়সেও দক্ষিণ- 
টিরোলে যাইরা ইতালীর বিরুদ্ধে ইহাকে লড়িতে হইয়াছিল। তখন 
অবস্ত বয়স বংসর সাত-আটেক কম ছিল। 

এক দোকানওয়ালী বলিতেছে,__“জান্াণ আর অষ্টায়ান কাইজার 
ছুইটা যদি তাড়াতাড়ি দেশ হইতে পলাইয়া না যাইত, তাহা হইলে 
আমর] কোনো-মতেই হারিতাম না । আমাদের সোনার দক্ষিণ টিরোল 
আজ ইতালির গোলাম হইত না।” 





সাঙ্কট আণ্টোনের আন্না! মাসী 
(১) 


সাহ্কট আস্টোন টিরোলের এক অতি প্রসিদ্ধ করা । শীতকালের 
বরফ-মজা লুটিবার জন্য দেশী-বিদেশী লোকেরা এই শহরে হাঁজির 
হয়। সাঙ্কট্‌ ক্িষ্টোক হইতে সাঙ্কট আন্টোন পথ্য্ত আলব্যর্গ সড়কে 
ঘণ্ট। ছুই ধরির! বরফের উপর স্কি-দৌড়ানে। হাজার হাজার নরনারীর 
সাধ। 

এখানকার বড় হোটেলের নাম “হোটেল পোষ্ট »। মালিক 
আজকালকার 'লাগুটাগণ বা টিরোলের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য। আট দশ পুরুষ ধরিয়া এই পরিবার গাষ্টহোফ*, সরাই, চটি বা 
হোটেল চালাইতেছে। গ্রীষ্নকালেও “হোটেল পোষ্ট অতিথি-পূর্ণ। ঘর 
খালি পাওয়া কঠিন । 

সুইটশ্তাল্াণ্ডের সাঙ্কট্‌ মোরিট্স্‌ বা ভাভোস ইত্যাদি স্বাস্থ্য-কেন্ 
রে দরের গ্রীক্স-নিকেতন বা শীত-নিকেতন, টিরোলের সাঙ্কট আন্টোনও 
অনেকটা তাহাই । তবে এখানে স্থইস শহরের বিলাস.এবং আমোদ- 
প্রমোদের মাত্র রক্ষা করা অসম্ভব । কাযেই বেশ কম খরচে খাঁওমা 
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থাকা চলে। পন্মীটা প্রায় চার হাজার ফুট উচু । দিনে খুব গরম, 
রাত্রিকালে মোলায়েম ঠাণ্ডা । 

শ্রমের প্রধান দৃশ্ত দেখিতেছি ঘাসের স্তপের দারি। ব্রেস্তিনো 
বা দক্ষিণ-টিরৌলের আবাদ-সম্পদ উত্তর-টিরোলের কোথাও নাই । 

এক রেল-কুলী বলিল--আমরা প্রত্যেক পরিবারেই যসামান্ত 
তরীতরকারীর চাষ করিয়া থাকি। প্রত্যেক গৃহস্থেরই একটু আধটু 
জমী আছে। কিন্তু তাহাতে সংসার চলে নাঁ।”» 


(২) 


রেল-কুলীদের ছেলেপুলেরা আন্না-'মাসীর কিগারগার্টেনে প্রতিদিন 
পাচ-ছয় ঘণ্টা করিয়া কাটায়। প্রায়ই পঞ্চাশ-যাটটি শিশুকঠে গান শুনি__ 
'কলাউজ ইষ্ট ইন্‌ ডেন ভাল্ড গেগাঙ্গেন, (ব্লাউজ গেছে, বনের ভিতর 
পাখী ধরবার তরে ) ইত্যাদি । 

মাসী ৬১ বংসরের বুড়ী। কাগজের নানা প্রকার আসবাব 
তৈয়ারী করায় ইনি ওস্তাদ । সচিত্র পোষ্ট-কার্ড ব্যবহার দ্বারা সৌখীন 
ও আটপৌরে জিনিষপত্র প্রস্তুত করা ইহার এক বিশেষত্ব । ছুই তিন 
চার পাচ বৎসরের শিশুরা এই সব গড়িতেও শিখিয়াছে। 

কিগারগার্টেনের শিশুদের নাট্যাভিনয় দেখিলাম । বুড়ী ইহাদিগকে 
নট-নটার শিল্পও বেশ শিখাইয়াছেন | জার্ম্া মুস্ুকে কচি ছেলেমেয়েদের 
জন্য শত শত নাটক রচিত হইয়াছে । নামজাদা লেখক-লেখিকারা 
এই দিকে ঝৌক দিয়া থাকেন । 

আন্মা-মাসীর পাঠশালায় শিশুরা! কখনও "ওষুধের দোকান” অভিনয় 
করিয়াছে। কখনও ইহাদের “থিয়েটারে” পুতুলের বিয়ে পালা ছিল। 
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খেলার সামগ্রী।' এই সকল খেলা-ধুলার জন্য সাজসজ্জা, পোষাক; 
আসবাব, স্টেজ ইত্যাদি সবই. বুড়ী নিজে-কায়েম করিতে অভ্যন্ত ৷ 
শিক্ষয়িত্রীকে মাসী বলিয়া ডাকা ইয়োরামেরিকীর "পল্থী-ধরশ 1৮ 


রোজানা-তালে পর্য্যটন-লীল! 
(১) 

কাঠের পুল পার হইয়া রোজানার অপর দিকে পাহাড়ে উঠিবামাত্র 
পাইনবনে প্রবেশ করিতে হয়। বুনো ট্রবেরিগুলা এখনও নিঃশেষ 
হইয়া যায় নাই। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে টক্কর দিয়া 
টুকটুকে লাল ফলগুলা খুঁজিতে লাগিলাম। টপাটপ মুখে না ফের্সিলে 
বে-রসিক সাজিতৈ হয়, বলাই বাহ্‌ল্য । 

আবাদের ট্রবেরিগুল! খুব বড় বড় হ্য়- প্রায় লিচুর'সমীন। কিন্ত 
পাইনের গোড়ায়-গোড়ায় অতি ছোট বেগের আড়ালে রোদের 
ফাকে-ফাকে যে ফলগুলা উকি মারিতে থাকে, সে সব নেহাৎ ্ষুত্ব। 
বুনো-্রবেরি সিকিখানা তু'তফলের চেয়েও ছোট । কিন্ত প্রাপ-মাতানো 
সইগন্ধ মাখনের মত নরম। রক্তবর্ণ ট্রবেরিগুলা বনে বনে খু-জিয়া 
খাইবার মত বিলাস জগতে খুব কমই আছে। বাজারের ট্রবেরি খাইতে 
এমন সরস নহে । বাগানে আর বনে তফাৎ অসীম। 

হাজার পাচেক ফুটের উচ্চতা লাভ করিয়াছি। তাহার প্রমাণ_- 
পায়ের কাছের 'আল্লেন-রোজ*গুলা। এ সবকে আল্লগোলাঁপ বলা 
ইয়। কিন্তু ইহাদের না আছে গোলাপের পাপড়ি, না আছে গোলাপের" 
গদ্ধ। সাধারণতঃ এগুলা “রোভোডেগুন” নামে পরিচিত। অপূর্ব 
ফেরোজা-লালের উজ্জল কান্তি সবুজ ঝোপের এব বৃদ্ধি করে। 

ক্ষণে ক্ষণেই 'আল্লেনরোজেন” পায়ে দলিতেছি। ফুলগুলা 


টিন ২ এয বু সিনি এ সত সন রন্নর রে বল রালীর বান রিতা তু 
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ঘণ্টা মনে হইবে । ঘণ্টাগুল। উচুদিকে মুখ তুলিয়। পাইনের শোভা 
নিরীক্ষণ করিতেছে । এ এক নতুন দৃশ্,_-অতি চম২কার। পাহাড়ের 
পিঠে সত্য-সত্যই “আগুন লাগিয়াছে 1” 

(২) 

পাহাড়-পর্যটকেরা আল্লেন_রোজগুল! সবই লুটিয়া লইয়! গিয়াছে। 
যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, সবই ক্রমে ক্রমে ঝরিয়! পড়িতেছে। 
জুলাই মাস,__আল্গ-গোলাপের ঝতু অবসনসপ্রায়। 

সাহ্ধট আন্টৌনের খোলার চালাগুলার চারিদিকে দেখিতেছি ঘাসের 
আটির পণ্টন। ভূমিতে কাঠি গুজিয়া তাহার চারিদিকে ঘাস সাজানো 
টিরোলের চাষীদের রেওয়াজ। ঘাসের আবাদ এখানে এক বড় 
ব্যবসা। গরুবাছুরের জন্য শীতের খোরাক পুঁজি হইতেছে । 

অপর দিকের পাহাড়ের বাথায়-মাথায় চিরতুষারের চাপ গ্রীক্ম 
ভরিয়াই না কি দেখা যাইবে । কোনো কোনো পর্বতবক্ষস্থ সবুজ 
ময়দানের দিকে তাকাইয়। সঙ্গীরা বলিলেন £__“এগুলাকে বলে 
'আল্ম্‌।” প্র্সের সমর গরু চরাইবার ভন্ত রাখাল-বালকের! এঁ সব 
আল্মে গিয়া আড্ড! গাড়ে।” 

এ পার হইতেই “লরট্কি9৫নার হিন্টে” নামক আল্পস-ফারাইনের 
এক কুটার দেখা গেল । প্রায় সাড়ে ছর হাজার ফুট উচু হইবে। এ 
কুটারে রাত্রিবাস করিয়া পর্যটকরা নয় হাজার ফুট শিখর দখল করিতে 
যার। কুটারের আশেপাশে কোথার়ও গ্রাছগাছড়ার চিহুমাত্র নাই। 
যেন এক বিশাল তরঙ্গারিত ধূসর সাগর জমাট বাধিয়! রহিয়াছে 

(৩) 
রোজানা দরিয়ার মনৌরম আবেষ্টনে পাইনতক্ষ-বীথি। ভয়ঙ্কর 


দিন রানা গা ন্ডালি রিকি নারে 
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সকীর্ণ। ছুই কিনারার বনই যেন উদ্ধে গিয়া পরম্পর ঠেকিয়াছে 
ঝড়ের দৌরাস্ত্যে রাক্ষস-প্রমাণ গাছগুলা উপড়াইয়া গিয়াছে। বড় বড় 
পাথরের চাপও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। রোজানার উন্মাদ-নর্ভন এই 
আবহাওয়ায় যার-পর-নাই আনন্দ-দায়ক। স্থটশক্তির উৎস উজাইয়াই 
যেন প্রক্তিপূজায় বাহির হইয়াছি। 

এক ব্যক্তি স্্দূর পাহাড়ের উচ্চতম শিখর হইতে নামিয়া 
আসিতেছেন। তাহার টুগীতে কটা-বাদামী রঙ্গের “্রুণেল” ফুল 
শোভা পাইতেছে। আল্লেন-রোজের মণ্ডলেরও অনেক উপরে এই সব 
ছুলের জন্ম-নিকেতন। সগৌরবে পর্যাটক বলিলেন :-_“এইগুলা আমার 
আজকের লুঠ 1৮ 

এডেলভাইসের শুভ্রতারকারাজি পাহাড়ের অতি ছুগম স্থানে 
পাথরের উপর বিরাজ করে। প্রুণেলও প্রায় সেইরূপ স্থানেই দেখা 
দেয়। এই দুই ফুলের অবিকার লাভ কর! টিরোলী-সমাঁজে একটা 
কাষের মত কাষ। অবশ্ত টিরোলের প্রায় প্রত্যেক তরুণ-তরুণীই 
জীবনে এডেলভাইস ও প্রুণেল বহুবার দখলে আনিয়াছে। 

প্রুণেলগুলা হাতে লইয়া শুঁকিলাম। গন্ধ আছে, কিছু তীব্র, 
অনেকটা! আমাদের লবঙ্গের মত ঝাঝালো। প্রনণেল-রঙ্গের চোখ 
টিরোলী গেয়েদের গৌরব | 

ইঞ্সোরামেরিকাঁন নরনারীদের চোখের তারা সাধারণতঃ গা 
নীল। ফেছুই চারি জনের চোখের রং কষ্ণাভ-বাদামী, তাহাদের 
কিন্মৎ সৌন্দধ্যের বাজারে লাখ টাকা! প্রুণেল-চোখের মাহাত্ম-কীর্তন 
টিরোলী কবিদের আটপৌরে কথা । 

অেস্তিনোয় বনের অভাব ভূগিতেছিলাম। টিরোলে সেই অভাব 
চুকিয়াছে। পাইনের নিঃশ্বাসের সঙ্গেসঙ্গে ফসফসের এখন উঠা 
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করিলে শেষ করিতে ইচ্ছা হুয় না। পাইনের কুচঞ্জলা চিবাইতেও 
কাত হুথ | তাহা ছাড়া পাইনবনে হাটা, সে ত এক ভয়ম বিলাস। 
শাখাচ্যুত পাইন-স্থচ জমিয়া-জমিয়া পথের উপর যেন 'মোলায়েম গালিচা 
বিছাইয়া দিয়াছে । 

ক্রমশঃ বুঝিতেছি, প্রকৃতির উবধ্য পাঁইনতরু ছাড়া, অপস্তব। 
জবশ্ত বাঙালীর পক্ষে এ একপ্রকার “গরীবের ঘোড়া! যোগ” ! "আম, 
জাম, ফাঠাল, বাবলা, বকুল, নারিকেল ইত্যাদি গাছের শ্যামল 
ছায়ায় আজকাল আর শানাইতেছে 'নাঁ! জাপানে, আমেরিকায়, 
্গার্জাণিতে আর এই টিরোলে ঘুরিতেুরিতে নর বড় হইয়া 
গিয়াছে । পাইন-হীন প্রকৃতির গৌরব এখন দ্বিতীয় শ্রণীয় লিয়া মনে 
হইভেছে। দেখা যাক,-কোথায় গিয়া ঠেকি | 

বাঙ্গালীর পক্ষে পাইনেয় স্বপ্ন দেখা খানিকটা আঁকাশ-কুগ্ুমেই 
রিরেচিত হইতে পারে । কিন্তু ভারত ত আর একমাত্র বাঙ্গলার সমভল 
মুন্ুক নয়। আল্মোড়ার পথে ধাহারা বিচরণ করিয়াছেন, তাহারা 
টিরোলের প্ররুভিসম্পদই আগাগোড়া চাখিয়৷ দেখিয়াছেন। পাইনের 
প্রকৃতি বাঙ্গালীর জীবনে রাজ্য বিস্তার করিতে থাঁকিলে লাভ ছাড়া 
লোকসান নাই। 

“আমার যে ভাই তার! সবাই 
তোমার রাখাল তোমার চাষী” 

রোজানাতাল উজাইয়া চলিতেছি,_দলে ভিড়িয়া৷ যাওয়া গেল। 
চাষড়ার জাঙ্গিয়া-পরা পুরুষ আর 'টাইট+কাচলি-আ্রাটা নারী প্ররুত্তি- 
পুজার যাত্রী মেয়েরা জিমনাষ্টিকের প্যান্ট-পরা স্মার পুরুষের গায়ে 
“শিলার'কলারওয়ালা” অর্থাৎ বুরুখোল! জামা। পাহাড়-পরিক্রমার 


টিরোলী আল্পসের তালে-তালে . 1৪৯৭ 


.খলে"র ভিতর দশ-বার সের ওজনের কাপড়চোপড়, খাণ্থন্ব্য, জলের 
বোতল ইত্যাদ্দি। পাহাড়-চড়ার লাঠি আর বরফ-ক্ষোদার কুড়ালও 
যাত্রীদের সকলেরই হাতে শোভা পাইতেছে। 


ঘণ্টা ছুই দেড়েক গলি-ঘোচে উঠিগ্নানামিয়া এক “আল্মে” হাজির 
হইলাম । তিন ভাই রাখাল ধুবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইহারা দেড়শ 
গরুর জিম্মায় মোঁতায়েন। আলাপ-পরিচয়ে বুঝিলাম,_রোজ তিন 
টাকা হারে ইহারা তিন মাসের জন্য বাহাল হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের 
শেষে গরুগ্ুলা ফিরাইয়। “তালে” লইয়া যাইবার হুকুম । কতকগুল! 
পল্পীর কিষাণরা সমবেতভাবে এই সকল “সেন্নার” বা রাখাল বাহাল 
করিয়াছে । আল্ম্টা এখানে প্রায় সাড়ে পাচ হাজার ফুট উচ্চ হইবে। 

রাখালদের কুঁড়ে দেখিলাম । ইহার! তিন মাস এই অঞ্চলে নির্জন 
জীবন যাপন করে। সকলেরই কপালে “স্বপাক” খাওয়ার আনন্দ ঘা 
বিষাদ ! গরু চরানো। ইহাদের একমাত্র কায। আজ এমাঠে, কাজ 
ও-মাঠে খোরাক পরিবর্তন করান হয়। হিসাবপন্জ করিয়া! বুঝিলাম,-- 
প্রত্যেক গরুর প্রতি কিষাণদের খরচ পড়ে রোজ গেড় ঘা ছুই "আলা! 
হিসাবে । আল্মে গরু চরাইবার জন্ত একতা লযকারকে গা অনি 
একটা খাজনা দেয়। 

টিরোগের এই “গরোচারণে সমধায়” যাদ্জাতার আমল হইতৈ 
চলিয়া আসিতেছে । মেজো ভাই বলিল + “শহুরে নযনারীয়। ফাঙে- 
ভদ্রে এক-আধ দিন আমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইলে আমাগের কথা 
কথিত আনন্দময় জীধনের তারিফ করিতে-করিতে পাগল হইয়া পড়েম। 
কিন্তু জলে ঝড়ে আমরা অনাহারে অদ্ধাহারে কি কষ্টে মিন-রাত্ত কাটাই, 
তাহা শহরের! আন্দাজ করিতে পারেন ক্ষি?” তিন মাসেক খরচপত্র 
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“আল্ম্টা” রোদে খা খা করিতেছে । আকাশ স্থনীল সমুজ্জল। 
বাতাস ফুরফুরে, খটখটে ওশুকৃন1! পাহাড়ের নাকে চোখে মেঘের যে 
পর্দা ছিল, প্রকৃতি তাহাকে দিন ছুয়েক হইল নিংড়াইয়া ঝরঝরে করিয়া! 
রাখিয়াছ্ে। ৃর্য্যের সঙ্গে ধরাতলের এখন অবাধ কুট্ম্িতা। মাথার 
ঘাম পাঁয়ে ঠেকিতেছে। 

উ্দাস্তরে পাইনের ছু'চোল ডগাগ্তলি আল্লা আল্গা দাড়াইয় 
আছে। নিষ্পদিকের স্তরে, এবং ডাহিনে বামে গভীর সবুজ বন।' 
পাইনের আঙ্গুলের আঘাত খাইতে থাইতে অগ্রসর হইতেছি। 

অল্প নীচেই রোজানার গঞ্জনে শ্বেত ফেনা! উঠিতেছে। : ঝরণার 
কিনারায় স্থানে স্থানে বরফের চাপ পাহাড়েরই এক এক টুকরার মত 
দেখাইতেছে। এই গ্রীন্মে সে সবের গলিবার সম্ভাবনা নাই। 

অপর দিকে পাহাড়ের গা ঢালুভাবে নামিয়াছে। কোথাও কোথাও 
পাথরের অবাধলীলা। আল্লেন-রোজের গোলাপী গুচ্ছ সবুজ ও ধৃসরের 
লুকাচুরির ফাকে ফাকে জাকিয়া উঠিয়াছে। 

একটা বাক ফিরিয়া সম্মুখের দিকে উঠিতেছি, এমন সময়ে চোথ 
এক অপূর্ব বিস্ময়ে ভরিরা গেল। ছুনিয়াছুলভ দৃশ্ত মনপ্রাণ টানিরা 
লইয়! যাইতেছে । আট্লার্টিকের তুমুল তুফানে একট! বিপুল তরঙ্গ 
ক্ষণেকের তরে মাথা! তুলিবামাত্রই চিরকালের জন্ত যেন জমাট বীধিয়। 
রহিল! পাথরের লহরের সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ও নাচিয়া! উঠিল। শরীর 
রোমাঞ্চিত হইতেছে । 

পর্রত-শৃঙ্দের রাজরাজেশ্বর স্বয়ংই ফেন প্রকৃতির এই নিভৃততম 
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খাইয়। দিগ্‌বিদিক-কাগুজ্ঞানহীনভাবে রত্বমুকুটের, সন্ধানে ভক্তিযাত্রা 
চালাইতেছি। 
(২) 

এ পর্বত-রত্ুই স্থুপ্রসিদ্ধ পাটেরিয়োল ! ুইটস্তালর্াণ্ডের পর্বত. . 
সাগরে মাটারহর্ণ নামক উত্তাল পাথর-তরঙ্গের পিরামিড যাহার! 
দেখিয়াছেন, বোধ হয়, একমাত্র তীহারাই পাটেরিয়োলের কিরীট- 
গরিমা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 

মাত্র কয়েক হাজার ফুট উচু। একটু আধটু বরফের পৌছ এগালে 
ওগালে খানিকটা দেখিতেছি। কাঞ্চনজজ্ঘা! বা গৌরীশৃঙ্গের চির- 
তুষারমণ্ডিত শির পাটেরিয়োলের গৌরব নহে। যতখানি দেখিতে 
পাইতেছি, ভাহার কোনও অংশেই একটা তৃণ পর্যন্তও নাই । সবই 
পাথর, শীরস, নিশ্বম, নিরেট, পাথুরে জীবন । তথাপি ইাটিতে হাটিতে 
এক মুহূর্ভও পাটেরিয়োলের পর্ববত-মোচাটাঁকে চোখের আড়ালে যাইতে 
দেওয়া সম্ভবপর হইল ন|। 

তরুণ-তরুণীরা দল বীধিয়া৷ গাহিতে স্থরু করিল ₹_«ও লাঁও 
টিরোল 1”  পর্ববতের শিখর, উপত্যকা, খাদ, দরিয়া, ধাপগুলা, গড়ানো 
ঢালু আল্ম, বন্ধুর অসমতল খোচে ভরা প্রস্তর স্তপ_-এই সকল রূপ- 
বৈচিত্র্যই যেন সঙ্গীতের চড়াই-খাদে আত্মিক মুক্তি গ্রহণ করিয়াছে । 
সুরের উঠানামা কানে শুনিতেছি কি চোখে দেখিতোছি, ঠাঁওরানে! 
কঠিন । 

(৩) ্ 
বিশ-পচিশ যুবার দল শাইব্রারের ঘাড় মট্কাইয়া -ও শির 
টপকাইরা পা্টেরিয়োলের পার ফিরিষা আদি) ৯ চটি 
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“জানা গেল, বাণ্মিনের এক ইস্কুল হইতে এই দল আদিয়াছে। সঙ্গে 
আছেন মাষ্টার । পাহাড়-যাত্রীদের “লাঠিসোটা” সবই আছে, মায় 
দূরবীণ পর্যন্ত । 

এক কুঁড়েতে প্রবেশ করিয়। দেখি, তিন চার জন তরুণী মাখন 
তৈয়ারী করিতেছে । রাখালরা যে গরু চরায়, তাহাদের ছুধ এই 
কুটারেই সঞ্চিত হয়। জলের আরোতে “টুিণ” লাগাইয়া মালের 
জন্য চাকা ঘুরানো হইয়া থাকে । 

কুঁড়ের সম্মুখে শৃয়ার ঘোৎধেশাৎ করিতেছে। শ্বেতাঙ্গদের দেশে 
শুয়ারগুলার রংও সাদা! 

সান্কট্‌ আপ্টোনের পর্বত-প্রদর্শকের সঙ্গে পথে দেখা হইল। ইহার 
সঙ্গে "পর্্যটকবেশে” ছুই ওলন্দাজ যুবা। ইহাদের জুতা ভিজিয। 
গিয়াছে । বলিলেন,_“শাইব্লার পাহাড়ের পথে বরফ এখনও অতি 
তাজ1।৮ পাহাড় দেখাইবার জন্য ইহার দৈনিক ফী প্রায় ২০ মুদ্া। 

শেষ পর্যন্ত ঘণ্টা তিনেক হাটিয়া “হিটেতে বা কুটারে পৌছান 
গেল। এই কুষ্টীরের নাম 'কন্ট্রান্তসার হিট্রে পাইনের ছায়ায় 
ঠাণ্ডা হইতেছি আর 'ফার্গেসমাইন-নিখ উ” ফুলের নীল শোভা উপভোগ 
করিতেছি। “ভুলো না৷ আমায়, ফুলগুলা আকারে অতি ছোট । 
নীল জোনাকী পোকার মত ইহারা পাহাড়ের সবুজ গ! ঘেনিয়া দল 
বাধিয়া থাকে । 

(৪ ) 

সাঙ্গ আপ্টোনের পুকুত ঠাকুর আসিয়াছেন “ছিটে” শোধন করিতে। 
ইনি 'আল্ম শোধন করিলেন, কুঁড়ে শোধন করিলেন, দরিয়া শোধন 
করিলেন, পাহাড় শোধন করিলেন শ্রই সফল “শোধনকার্যের 
'অন্তর-মন্তর এইরূপ-_এবারকার শ্রীক্ষে কোলে! গাভীন্ম ফেল আপ 
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. গোটা প্রক্কতিই যেন মায় ও ভ্ঞানোয়ারের দলকে বীচাইয়। চলে,_ 
হে ভগবান্‌, তাহার বিধান কর, ইত্যাদি। 

চীনারা তাইশান পাহাড় পুজা করে। হিন্দুর। অমরকণ্টক আর 
বিষ্ধযপর্বতের পূজা করে। এই সফল পাহাড়-পুজাকে যে সকল 
পশ্চিমার। প্রাচ্য কুসংস্কার বিবেচন। করিতে অভ্যস্ত, তাহার! ক্যাথলিক 
পুরোহিতের আঙ্লদ-পৃঁজার কথা তুলিয়। যায় কেন? হিন্দুর ছুয়ার- 
শোধন, 'িক-শোধন, ভূমি-শোধন, ঘট-শোধন ইত্যাদি শোধন-ক্রিয়ায় 
আর পশ্চিমাদের আল্ম-শোধনে, হিটে-শোধলে এবং পাহাড়শোধনে 
'ফোমো! আত্মিক প্রভেদ, আদর্শের প্রভেদ বা ক্ীন্ন-দর্শনের+ প্রাভেদ 
নাই। 

(৫) 

হিটেটা প্রায় সাড়ে পাচ হাজার ফুট উচ্চ । -এত উঁচুতে গাছপালার 
ভিতর হিট্রে প্রায়ই দেখা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে হিট্রেগুলা সাধারণতঃ 
আরও উচু। 

য়েনা শহরের ৎসাইস নামক কাচের কারখানার এক জান্্ীণ 
কর্মচারী গ্রীষ্মের সছুটাতে সপতীক টিরোল বেড়াইতে আসিয়াছেন। 
ইহারা রলিলেন__“লাঙ্ক ট-আত্টোন হইতে শাইব্লারের পথে ভামষ্র্েটার- 
হিট্রেতে কার রাত কাটাইরাছি। 'সেই কুীরের আশেপাশে সবই 
স্ুকৃনা পাথর” প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ে তাহার 
অবস্থান। 

শাইব্লার পাটেরিয়োলের অপেক্ষা কয়েক শ'ফুট বেশী উচ। কন্ষ্টান্‌- 
তলার ছিটে হইতে পাটেরিয়োলকে অবশ্থ ছোট দেখায় না। 

পুরুত ঠাকুর বেশ রসিক লোক । ইনি বলিলেন-__'আমি শাইব্লার 
পাহাড় হুারবার পার হুইয়া আসিয়াছি? কিন্ত পাটেরিয়োলে 


৪১২ পরাজিত জাম্মাণি 


যাইতে ভয় পায় না, আমি একমাত্র সেই সব পাহাড়ের যাত্রী” পুরুত 
ঠাকুরের ভূঁড়ি কথক্চিৎ পুরু। 

“হিটে'গুলা আল্পস্পর্ধ্টক-পরিষদের তত্বাবধানে চালান হইয়া 
থাকে। গাষ্টহোফ” গাষ্টহাউস, পান্থশালা, অতিথি-শালা, 'ডাক- 
বাংলো?, ধর্মশালা ইত্যাদি যে ধরণের আশ্রয়, আল্পসের “কুটার' গুলাতেও 
সেইরূপ আশ্রয়ই পাওয়া যার। খরচ-পত্র মারাত্মক বেশী নয়। 

শয়নঘরের নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে । একল]| ঘর লওয়া যাঁয়। 
এক ঘরে পচিশ-ত্রিশটা! ঢাল! বিছ্বানাও পাওয়া যায়। আবার ঘ!সের 
উপর একসন্গে বিশ-পচিশ জনের শুইয়া থাকাও সম্ভব। “যত গুড় তত 
মিষ্টি» সবই পয়সার খেলা । 


পাহাড়-তীর্থেজীবন-যৌবন 


পাহাড়-যাত্রীর। পাহাড়-তীর্থ হইতে ঘরে লইয়া যায় যৌবন । 
পাহাড়-ফাত্রীর। পাহাড়ে শক্তি ও স্বাস্থ্য পায়। পাহাড়-বাত্রীরা পাহাড়ের 
তালে-তালে ধরাতলের গড়ন-গরিমা উপভোগ করে । 

অবাধ প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ গমনাগমন পাহাড়-যাত্রীদের হাড়মা্ে 
স্বাধীনতার রস সঞ্চারিত করে। প্রতি পদক্ষেপে, প্রত্যেক নিশ্বানে, 
প্রত্যেক উঠানামায় পাহাড়-যাত্রীরা অনাবদ্ধ রক্তের তেজ চাখিতে 
পায়। 

নিঝরের শ্রীস্তিবিহীন আ্োতের মধুর ডাকে পাহাড়-যাত্রীর 
অনন্তের বাণী শুনিতে থাকে। স্থিরগন্ভীর পর্বতশূঙ্গও পাহাড়যাত্রী- 
দ্িগকে সনাতন দৃঢ-প্রতিষ্ঠ জীবনের নিয় বিশ্বাস উপহার দেয়। 

পাথরের উত্তাল তরঙ্গে পাহান্ড-যাত্রীরা আবেগের উন্মাদনা লাভ 
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বদর়ে নব-নব বিশ্বয়ের ফোয়ারা ছুটায়। এই উন্মাদনায় ও বিশ্ময়েই 
-দেবত্ব ও অমরতার ইঙ্গিত রক্তমাংসে মিশিতে থাকে । 

পর্ধতন্তুপের অশেষ গতিভঙ্গী পাহাড়-বাত্রীদিগকে গতি, উর্ধগতি 
অগ্রগতির নেশায় মাতোয়ার। করিয়া রাখে । নয়া নয়া রস, নয়] নয়া 
রূপ, নয়া নয়া গন্ধ, নরা নয়! শব, নয়া নয়া স্পর্শ, নয়া নয়া দৃঢ়তা, 
নয়। না কাঠিন, নয়া নয়া ল্যবণ্য, নয়া নয়া জীবনানন্দ লুটিবার সুযোগ 
বিল্াইয়! পর্বতিতীর্ঘ পাহাড়-যাত্রীদিগকে বিপ্লবের আম্মায় ভরিয়া 
ফেলে । শক্তিযোগের এই বিপুল দেউল মরা মান্যকেও দিগ বিজয়ের 
সিপাহীতে পরিণৃত করে । 

পর্বতযাত্রীরা পাহাড়ের আবেষ্টনে অঞ্জন করে দুনিয়াকে ভাঙ্গিবার 
ও গড়িবার সাহস, সামর্থ্য এবং প্রবৃত্তি। পর্বততীর্থে নরনারীদের 
জীবনে জোয়ার সুরু ইয়। 


আষ্্িয়ায় বোলশোঁভিক 

জীবনে প্রথমবার “লঙ্ষপতি” হই ১৯২২ খুষ্টাৰে টিরোলে আসিয়া । 
তাহার পর জীশ্মাণিতে ফিরিয়া গিয়। অবশ্ঠ “বিলিয়ন*পতি অর্থাৎ শঙ্খ”, 
পদ্ম” “মহাপদ্ন* ইত্যাদি জ্যোতিষিক সংখ্যাওয়াল্‌ মার্কের অধীশ্বর পর্যন্ত 
হইয়াছি। তাহার পর সইটগ্ালঢঠাণ্ডে আসিয়া মামুলি আনি, দোঁআানি 
আধুলিতে পুনমষিকো” হওয়া গিয়াছিল। ইতালিতেও তাহার পর 
সেই আনি-দোআনির জেরই চলিয়াছে। (নবেহ্বর ১৯২৩-ভুন ১৯২৪)। 

১৯২৪ থুষ্টাবের গ্রীষ্মে (জুলাই মাসে) টিরোলে সেই লাখের 
রেওয়াজই বজায় আছে দেখিতেছি। তবে বিলাতী নামের রূপার শিলিও 
নৃতন কায়েম হই়াছে। অস্র়ার টাকা বিলাতী ও মার্কিণ টাকার 
তূলনার দরে সামান্ত কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু খাই-থরচ হথইট্তালণাণ্ডে 
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টিরেবলে বিলাদের মাত্রা কিছু কম বলিয়া এখানে খানিকটা অল্প খরচেও 
চালান যায়। কিন্ত মোটের উপর ইতালীকেই সর্বাপেক্ষা সন্ত দে 
বিবেচনা করিতেছি। 

এই ছুই বংসর ধরিয়া ডক্টর জাইপেল অস্ইিয়ান রিপাব্িকের 
প্রধান কর্ণধার রহিয়াছেন। ইহার আমলে অগ্রিঘায় কিছু কিছু শাস্তি 
এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে। এক জন লিখিয়ে-পড়িয়ে টিরোলী 
যুব! বলিতেছে “জাইপেলকে এক জন পাকা কর্মবীর বলা চলিতে 
পারে। রাষ্্রশাসন বিষয়ে বিস্মার্কের যে ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতাই 
জাইপেলের আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ।” 

কিন্তু কয়েক সপ্তাহ হইল, এই জাইপেলের উপরও রিভল্ভার চালানো ,. 
হইয়াছে । মজুরের এবং মজুরপস্থীরা জাইপেলকে কট্টর ছুষমন 
বিবেচনা করিতে অভ্যন্ত । মজুরদের হাতে জাইপেলের প্রাণ যাওয়। 
অসম্ভব নহে। অধিকন্তভ অস্রিপ্সান রিপার্লিককে 'কমুনিষ্ট' মতে গড়িয়া, 
তুলিবার দিকে ভিতরে-ভিতরে আন্দোলনও চলিতেছে । 

সাঙ্কট্‌ যাকোব পল্লীর নিকটবর্তী রেলপথে এক গাড়ী-ভরা মজজুরের' 
সঙ্গে সহযাত্রী ছিলেন ভিয়েনার এক শিক্ষয়িত্রী। ইনি স্থইস নরনারীর 
দানমীলতায় ভর করিয়া স্বাস্থ্যোন্রতির জন্য সথইটন্তালর্াণ্ডে যাইতেছেন। 
গাড়ীতে মজুর! গান গাহিয়া জাইপেলের “চৌদাপুরুষ উদ্ধার করিয়া 
ছাড়িতেছিল। | 

মহিলা গানগ্তলার: বিরুদ্ধে. সামান্মাত্র প্রতিবাদ করেন। যক্কুরেরা' 
ক্ষেপিয়া তঃক্ষণাৎ মহিলাকে উত্তম-মধ্যম লাগাইয়া দেয়। সা্কট্‌ 
আন্টোনে গাড়ী পৌঁছিবামান্র মহিলাকে ষ্টেশন-মাষ্টার নামাইয়া 
লইয়াছেন। মজুরদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করা মাষ্টার- 


টি এর সিকি... রানির 


টিরোলী আল্লসের তালে-তালে ৪১৫ 


রুটাওয়ালার' দোকানে লোকের ভিড় কানাধুষা চলিতেছে, এক 
রেল-কুলীর স্ত্রী বলিল-_“আমার স্বামীর নিকট শুনিয়াছি, যে, বিগত, 
লড়াইয়ে অষ্্িয়ার যে সব ফৌজ রুষিফায় বন্দী হইয়াছিল, তাহারা 
সকলেই বল্শেভিক হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে । বল্শেভিক মতের" 
সুর আজকাল প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই মোতায়েন আছে।” 

টিরোলীরা গোঁড়া ক্যাথলিক। তাহা সত্বেও সোশ্তালিজম, 
কমুনিজম্‌ ইত্যাদি মত সমাজে প্রবেশ করিতেছে। এক শিক্ষয়িত্রীর 
নিকট শুনিলাম,_-“আজকালকার মজুরদের অনেকে ইস্থুলে ধর্দশিক্ষার- 
বিরোধী। তাহাদের ছেলে-পুলেরা ধর্ধোপদেশের সময় ইস্কল.হইতে 
বাহির হুইয়। যায়।” 


অপর দিকে আর এক মজা চলিতেছে । পরলোকগত অষ্টিয়ান . 


বাদশা! কালকে ক্যাথলিকরা “স্কট” "সাধ" বা 'অহাস্মার" পদে তুলিবার- 
জন্ঠ তুমুল আন্দোলন চালাইতেছে। খুষ্টভক্ত ক্যাথলিকদের বিশ্বাস 
কালের মত ধর্মভীরু আদর্শ-চরিত্র নরপতিকে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত 
করিয়া দিয়া অস্িয়ান নরনারী মহাপাতক করিয়াছে । তাহারই ফলে, 
অন্যায় ছুর্গতি। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ট কালকে মহাত্ার 
গরীতে বসাইতে হইবে। ডাক্তার জাইপেল, হইতেছেন; পেশায়- 
পুরোহিত । জাইগেলের সাহাযোই কালের শ্বপক্ষে ঘেণটম্ল চালানো 
হইতেছে। 


পীচন-মাহাত্মো “নাটুর-কুর” 
(১) 
কিষাণদের ছেলে-মেয়েরা পাহাড়ে-পাহাড়ে 'আর্ণিকা” ফুল সংগ্রহ 


করিতেছে । ফুলগুল! হল্দে রঙের,__-অনেকটা গ্যাদা ফুলের মত। 
ফুলে কোন গন্ধ-নাই। 


৪১৬ পরাজিত জার্মাণি 

-ডা্কার বাবু বলিলেন, “এই ধরণের ফুল, লতাপাতা, শিকড় ও 
অন্থান্ গাছগাছড়া সংগ্রহ করিয়া পল্লীবাসীরা “টে” অর্থাৎ চা তৈত্বারী 
করে। অন্থুখ-বিস্থখ হইলে এই স্ব গাছগাছড়ার চা পান করাই 
আল্লস্বাসীদের দস্তর। ইহারা ভাক্তার-কবিরাজের ধার ধারে না। 
রড় জোর ষে সকল ডাক্তার “নাট্র-কুর” ব৷ প্রাকৃতিক চিকিৎসার 
পক্ষপাতী, আল্পসের কিষাণ নর-নারী একমাত্র সেই সব ডাক্তারেরই 
যকেল হয়|” 

বুঝিতে হইবে ফে, “'আযুর্ধেদ» হাকিমী» 'পাচন-মাহাত্ম্, ফল-মূলের 
“দ্রব্যগ্ুণ, অষ্টি্ান ( জাম্মাণ ) পল্ীসমীজে আজও বাচিয়া আছে। 
ডাক্তার বাবু 'নব-বিধানে'র পাশ-কর! চিকিৎসক | ইহার '“দাওয়াই- 
খানা"্র ওষুধপত্র বিক্রয্প হর নেহা কম। এই জন্য "হাতুড়ে? “সেকেলে * 
কবিরাজদের উপর ইহার আক্রোশ দেখিলাম বেশী। 

পীচন-মাহাম্ম্য সুইটম্তালঠাণ্ডের পল্লীতেপল্লীতেও খুব চলে। 
জান্্াণ সমাজে 'নাটুর-কুর অর্থাৎ গাছ-গাছড়ার মেয়েলী চিকিৎসা 
এখনও স্থপ্রচলিত। বনজঙ্গল, পাহাড় এবং দরিক্সার কিনারা হইতে 
ফুল, শিকড়, পাতা কুড়াইয়া আনা এই সকল দেশে একটা খেয়াল বা 
সথ বা বাতিক মাত্র নহে। অনেক স্থলেই এ সব কাজ স্বাস্থ্রক্ষার 
ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ধনাগমের উপায় । 


দউড়ো-পাখী” 


লাঞ্চেকের পথে এক দল ছোকরার সঙ্গে দেখা হইল | বয়স ইহাদের 
বার হইতে বাইশ। প্রায় প্রত্যেকের ঘাড়ে ১৫_-২* সের ওজনের 
স্ঘাপন্ঠাক ভর! মাল। জানু পধ্যন্ত প্যাণ্ট,_পায়ে মোটা বুট আর 
ডবল মোজা । শার্টের গলা খোলা। জার্মাণ নাট্যকার শিলার এই 


ছি বি রাজিয়া রা লিরনরো রর হর বারা এর 4 লিজ 


টিরোলী আন্নসের তালে-তালে ৪১৯ 


“যৌবন আন্দোলনে” নবজীবন লাভ করিয়াছে । দেখা হ্ইবামাত্র 
- ইহার! বলিয়া উঠিল-_-হাইল। এই শব্ষের আসল অর্থ স্বোস্থ্য (» 
খেলাধূলা, দৌড়ঝশাপ ইত্যাদি আন্দোলনে যে সকল তরুণ-তরুণী বেশী 
ঝোঁক দেয়, তাহারা এই বোল আওড়াইয়৷ পরস্পর অভিবাদন করে। 
চেনা-অচেন। প্রভেদ করা হয় না। 
স্টেশন-মাষ্টারের কী তাহার মনিবের ছেলেমেয়েদিগকে লইয়! 
বারুর সঙ্গে পাহীড়-পরিক্রমায় বাহির হইয়াছে । এই তক্ুণদলের 
কথায় সে বলিল,_“ইহারা ভিয়েনা হইতে আসিতেছে । প্রতিবংসর 
টোবাভিল পাহাড়ের এক কুঁড়েতে গ্রীক্ম কাটানো ইহাদের অভ্যাস। 
প্ফাড-ফিগার বা! পথপ্রদর্শক এই দলের নাম 1৮ টোবাভিল পাহাড় 
হাজার তিনেক ছুটের অধিক উচু। 
যৌবন আন্দোলনের তরুণ-তরুণীর! নানা নামে পরিচিত। কোনে! 
কোনো দলের নাম 'ভাগডার-ফোগেল' অর্থাৎ 'উড্ো-পাখী 1, 
খ্রিন্সের পথে এক দল প্রৌট-প্রোঢা শন্শন্‌ করিয়া! অগ্রসর 
হইতেছে ইহার! পাসইিললার শিখরের যাত্রী। সে প্রায় নয় হাঁজার 
ফট উচু 'আউগম্রু্গার হিট্েতে রাতিবাস করা হইবে। প্রায় সাত 
হাজার ছুট উচুতে এই কুটার অবস্থিত। লাঠি, কুড়াল, দড়ি-দড়া সব 
সরঞ্জামই দলের অঙ্গে শোভিতেছে। 


পল্লী-পরিবারের এক ছটাক | 


এক পল্লীর চৌরাস্তা কয়েক জন বুড়ীর কথোপকথন চলিতেছে । 
গ্যিষ্‌ গট্‌” অর্থাৎ, “বিষ্বে নমঃ বলিয়া জটলায় যোগ দেওয়া! গেল। 
কাঠের এক চৌবাচ্চায় কলের জল গড়াইয়া৷ পড়িতেছে। একটা গোটা 
খাছ চিডিয়া খুদিয়া চৌবাচ্চাটা তৈরারী করা হইয়াছে । কলের 


০০৬০ ৮০০ এ ছা: 


৪১৮ পরাজিত জান্দাণি 


ধরণের “জলদেবতা টিরোলের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই খুষ্টান 
“আধ্যাত্মিকতার? সাক্ষী । 

বুড়ীরা জল তুলিতেছে অথবা স্তালাড-শাক ধুইয়া পরিষার 
করিতেছে। একজনকে বিশেষ কিছু দুঃখিত দেখিলাম। কোন্‌ দেশে 
আমার বাড়ী ইত্যাদি পরিচয় জিজ্ঞাসার পর বুড়ী বলিল--“কি হে বাপুঃ 
তোমাদের দেশেও কি আমাদের এখানকার মত মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে 
ষড়ঘন্ত্র রিয়। বুড়ী মাকে ঘরবাড়ী হইতে খেদাইয়! দেয়?” 

সহান্ঘভূতির সহিত আর এক বুড়ী বলিল,_-“আহা, বিধবা বুড়ীর 
কি কষ্ট! সম্মুখের ভাল ভাল ঘরগুলা ইহার মেয়ে আর জামাই দখল 
করিয়া বনিয়াছে। আর পিছন দিককার গোহাল-ঘরের এক কোণে 
বুড়ীকে কালাতিপাত করিতে হইতেছে ।” 

বুড়া চাষীর সঙ্গে ছিপে মাছ ধরিতে বাহির হইলাম । পাহাড়ী 
নদীকে বলে “বাথ । বাঙ্গালীর ধারণায় ইহা নদী নয়”-_কেন না, 
জলরাশি শুইয়া গড়াইতেছে না। অথচ জলপ্রপাত বা ঝরণাও ইহাকে 
বলা চলে না। কেন না, উচু জায়গ! হইতে শৃন্ে লাফাইয়া পড়াও 
দেখিতেছি না। জল ছুটিতেছে বিপ্লবী আম্মার মত দিগবিদিকহীন- 
ভাবে, দাত কিড়মিড় করিতে-করিতে। সাদ ফেনার উচ্ছ্বাস ছড়াইতে 
ছড়াইতে পাগলের মত ডাইনে বায়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া অনতিপ্রশত্ত জলের 
চাপ স্তরে স্তরে নামিতেছে। গঙ্জন অতি তরস্কর | 

ডাঙ্গার উপর-_“বাখে"র কিনারায় চাষীর ছোট্ট এক ট্করা বাগান। 
তরীতরকারী,--কড়াইস্ত টি, আলু, শ্তালাড, শিম সবই গোটা পরিবার 
সারা বৎসরের জন্ত এই জমিটুকু হইতেই লাভ করে। 

মাথার উপর বায়ে টোবাভিল পাহাড়ের ঘাড় আর ভাইনে পারসি- 


যার চুড়া। তিন ঘণ্টায় মাছ উঠিল ছয়টা । এইগুলাকে বলে “ফোরেল 
৬ 1 . 


চ্িরালী আল্পসের তালে-তালে ৪১৩ 


“ধামা-মুখী” মার্গারেট 


খ্রিন্স্‌ পল্লীর লাল মন্দির আর কেওরাতলা অনেক দূর হইতেই 
পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সদ্ধ্যাকালে এই মন্দিরের আবহাওয়ায় 
পায়চারি করিতেছি। টোবাঁভিল পাহাড়ের তরুশিরে স্র্ধ্ের আলে! 
এখনও ঝকঝক করিতেছে। পা্সাহিয়ার পাহাড়ের “করাত,গুলা অতি 
বিকট ধৃসরবর্ণে ভরিয়া উঠিগ্াছে। তাহারই অনেক নীচে,_-তরুহীন 
মরবুকে “আউগসবৃর্গার হিট্রে” নামক পর্যটকদের কুটির, বা সরাই 
দেখিতে পাইতেছি। অদূরে বিপুল পাইন-মণ্ডিত পাহাড়ী গলির 
আবেষ্টনে ত্রিজানাপুল বৈকালী রৌদ্র সমূজ্জল। প্রকৃতির সঙ্গে 
এক্িনিয়ারিংয়ের অপূর্ব আপোষ দেখিতে দেখিতে চিত্ত পুলকিত 
হইতেছে। 
এই গীয়ে পুরাতন বাড়ীঘর যত দেখিতেছি, তত বেশী টিরোলী 
তাপের আর কোথাও দেখি নাই। রোমান আমলের একটা পাথরের 
পুলও দেখা গেল। এইখানে এক মন্ত্রীর দোকানে প্রবেশ করিঙ্গাম। 
তাহার স্ত্রীও ছেলে কোলে করিয়া! খাড়া। গরু-ছাগলের গলার ঘণ্টা 
তৈয়ারী হইতেছে। হইটশ্তাল্ঠাণ্ডের পল্লীতে "প্ীতে খ্রিন্সের ঘণ্টা 
চালান হইয়া থাকে । |] 

একটা বাড়ী দেখিবার জন্ত পর্যটক মাত্রই চেষ্টা করে। ভিতরে 
যাওয়া গেল। বাড়ীওয়ালীর নিকট শুনিলাম,__এই ভবনে মধ্যযুগের 
টিরোলরাণী মার্গারেট বাস করিতেন। তিনি ছিলেন 'জবাহাবাজ? মহিলা । 
'মাউল-টাউশ, পদবী ভীহার কপালে জুটিয়াছে। এবোতলমুখীচ 
ছাড়ীমুখী”, “চিরুণনাতী” ইত্যাদি বলিলে যে সকল সহ্‌গুণ বুঝা যায়, : 
“মাউল-টাউশ' বা 'ধামা-মথী”র মতলবও তাস) 


৪২০ পরাজিত জাম্মাণি ক 


বাড়ীটা শ্রীক্মভবনরূপে ব্যবহৃত হইত অনেক অত্যাচার-কাহিনীর 
গন্প শুনা গেল । 

সেকালের টিরোল বুঝিবার পক্ষে গ্রিন্স প্রত্বতান্বিকদের নিকট 
মূল্যবান্‌ ললী। পথগুল। নেহাৎ অপরিষ্কার । নোংরামি দেখিয়া মনে 
হইতেছে ষেন, এটা অগ্্িয়ান মগডুলে ইতালিয়ান জীবনম্পন্ননপূর্ণ 
এক ছীপ। 


সাধু-পুজায় টিরোলবাসী 


'সাক্কট্‌” সাধু বা মহাস্মার নামে পল্লীর সংখ্যা গপ্ডাগণ্তা। বনের 
ভিতর, গলীপথে, পাহাড়ী সড়কের উপর 'কাগেলে? বা চ্যাপেল অর্থাৎ 
দেবালয়শ্রেণীর ছোট বাস্ত বোধ হয় যেন অগণিত। কাঠের অথবা 
পাঁথরের গড়া এই দেবস্থানসমূহে যীশ্ত বা মেরীর চিত্র অথবা 
স্থাপত্য বিরাজ করে। এইগুলার সম্মুখীন হইবামাত্র পথিকরা হাটু 
বাকাইরা! প্রণাম করে । 

এদিকে মন্দিরহীন পল্লী একটাও নাই। ফে কোনও পাহাড়ে 
হাটিতে হাটিতে উপত্যকার লহরের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগির্জীর চুড়ার লহর 
উপভোগ.করিতে হয়।. মন্দিরের ভিতর কোন কোন ছবিতে “কালিয়- 
দমন” মেরীর মৃদ্ঠি প্রত্যেক হিন্দুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অরধিকন্ত 
সিংহ-বাহন, মেষবাহন ব! অন্ঠান্ত পশুবাহন “দাঙ্কট্‌” বা অবতারের 
চিত্রও দেখিতে পাই । নরনারীরা যদি কোট-প্যান্ট-ঘাগরা-পরা না 
হইত, তাহা হইলে ইযোরোপের ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগকে হিন্দু বলিয়া 
ধরিয়া লওয়! অতি স্বাভাবিকই বিবেচিত হইত | 


1, মিট্ভাল্ডরেলপথ 
| (১) 


৯ কাকি কিল ২০17 উপাগাকা! এবং আবছিভি উপতাকার 


টিরোলী আল্পদের তালে-তালে ৪২১ 


মতই কপ্রশস্ত এবং ধন-ধান্-পুণ্পে ভরা বোধ হইতেছে। প্রত্যেক 
- ছটাক জমি চষা দেখিতেছি। 

ইন্স্করক শহর হইতে এই উপত্যকার সৌন্দর্ধ্য ও শল্তগৌরব পুরা- 
পুরি ধরিতে পার। যার নাঁ। ইন্স্ক্রক হইতে পার্টেন-কি3েন নামক 
ব্যাভেরিয়ান স্বাস্থ্যনিকেতনে যাইবার জন্য যে রেলপথ আছে, সেই 
রেলপথের পল্লীতে-পল্লীতে আড্ডা গাড়া প্রয়োজন । “খিট্রেন-ভান্ড 
পথ” নামে এই প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যম় রেলওয়ে পরিচিত। 

জনপদটা ইন্সূক্রকের উত্তরে অবস্থিত । ইন্দরিয়ার ভাইনে সান্কট্‌ 
আন্টোনের পথ। মিট্টেন-ভান্ড পথ বীয়ে। সুড়ঙ্কের পর সুড়ঙ্গ 
ফুড়িয়। নিষ়্স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে উঠিতে অদ্থিয়া ও জাশ্মাণির 
সীমান্ত-প্রদেশে পৌছিতে হয় । ইন্স্ক্রক হইতে শাসিটস্‌ পর্য্যন্ত অস্িস্কার 
(টিরোলের) সীমানায় পৌছিতে মাত্র ঘণ্টা ছুই লাগে। শানিট্স্‌ হাজার 
তিনেক ফুটের অপেক্ষাও বেশী উচু। ইন্স্ক্রক মাত্র হাজার দেড়েক । 

বিদ্যুতের বলে গাড়ী ছটিতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর মোসাফির । 
কামরা-র। পুরুষ-নারী প্রায় সকলেই “জোম্মার-ফ্রিশলার” বা শ্রীক্ম- 
পর্যটকের বেশে । কেহ টিরোলের এক অঞ্চলে কিছু কাল কাটাইয়া 
অপর অঞ্চলে যাইতেছে। সকলের টুগীতেই*্হয় এডেলভাইস না হয় ' 
প্রণেল, না হয় আল্লেন-রোজ। 

আগ্েয়াস হোফার যে ধরণের গ্যালিস্‌ বা সাস্পেগ্ডার দিয়া প্যাণ্ট 
আটিতেন, সেই ধরণের সাস্পেপ্ডার প্রত্যেক পুরুষেরই বুকে দেখিতেছি। 
মেয়েদের পরণে ঘাগরা আছে বটে, কিন্তু এটা “অধিকস্ত ন দোষায় 1৮ 
জিমনাষ্টিকের প্যাণ্টই মেয়ে- পর্যটকদের প্রধান পোষাঁক। ঘাগরটিাকে 
যখন-তখন খুলিয়া “ওভার-কোটে” বা “কেপে” পরিণত করা সম্ভব । 
চলাফেরার পক্ষে ইহাই যারপর নাই সুবিধাজনক, পাহাড়ে উঠিবার 


৪২২ প্রত ভাম্বাণি 
সি ২) 

এক ব্যক্কি “ৎসিধ্যার” বাজাইভেছে। ব্যবসায়ে ইহার ধনাগম হয়। 
দড়াদড়ি তৈয়ারী করার কাছ। এই ব্যাক্তির স্্রীপুত্ররা জে-ফেন্ড পীতে 
গরমের ছুটী কাটাইতে আসিয়াছে? তাহাদিগকে ইন্সক্রকে রা 
যাইবার জন্থাই সম্প্রতি এই ৰাক্কি মোসাফির । 

গাড়ী হইতে ইন উপত্যকার দৃশ্য অতি মনোরম দেখায় শশ্য- 
শ্তামল তালটা সমতল শুইয়া আছে। তাহার প্রায় হাজার ফুট উচুতে 
আর একটা আধাসমত্ল আধাঢালু তাল দেখিতেছি। এই উচ্চন্তরের” 
.তালেও চাষ-আবাদের ফাকে ফাকে লালু ছাদওয়ালা ঘরবাড়ী এবং - 
লাল যন্দির-চুড়া ঢেউ কাটিতেছে। একদম মাথার উপরে খাড়া আছে 
উবাই তালের গিরি-শৃঙ্সমূহ। রঃ 

ইন্স্ক্রক হইতে উত্তর-পশ্চিমে চলিতেছি। ফার্ণ-্টাইন, বিবার" 
ডিমার ইত্যাদি পরীর আল্পন্পাহাড় স্বাস্থ্য ও সৌন্দধ্যের খনিবিশেষ । 
টিরোলের অন্যান্ত অঞ্চলের মত এই সকল অঞ্চলেও ঘরবাড়ীগুল! 
' অনেকটা ভারতীয় “বাংলো', চৌআরি, আটচালা ইত্যাদির মত দেখায়। 
সাঘ৷ দেওয়ালের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে,_তিনসারি জানালা । 

ভাইনে কাষ্টেইগুল এবং বায়ে ভেটারষ্টাইন পর্কতমালা। মধ্যবর্তী 
“পাস, গিরিপথ বা উপত্যকায় শানিইস। কুপকুল করিয়া একটা! 
জলের রেখা বহিয়া যাইতেছে ব্যাভেরিয়ার দিকে । মিউনিক, লাগুস্হট্‌ 
ইত্যাদি শহর যে দরিয়ার উপর অবস্থিত, এইধানেই তাহার সুত্্রপাত! 
নাম ইজার | যিট্নভান্ড ষ্টেশনে পাসপোর্ট দেখাদেখির পালা। 
ান্দবাণ মুলক এইখানে সুরু । সহান্তে ঠেশন-মাষ্টার সজোরে করমর্দিন 
করিয়া বলিলেন_-আ্বাউফ. ভীডার ছেয়েন ইন বেলিন, (আবার 
দেখ: হবে বালিনে )। 


চতুর্দশ অধ্যায়... 
জার্্মাণ জীবনে নবীন-প্রবীণ ". 
(১৯২৪) 1 ০০১77 
উন্নতির মাপকাঠি 
র ১১4(১157) এ 
ভারতে আজও নিয়শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হয় নাই। 
' ইয়োরামেরিকার সর্বত্র এবং জাপানেও সে আজ কাল পধগশ রৎসরের 
পুরাণা জিনিষ । এই সকল দেশের লোকেরা এখন উচ্চশিক্ষাকেই 
অবৈতনিক এবং কথক্চিৎ সার্বজনিক করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছে। 
" জান্মাণিতে একমাত্র চৌদ্দ বৎসর পর্ধান্ত পাঠশালায় গেলেই কোনো 
বাপক-বাঁলিকা বিগ্যাপীঠের আব হাওয়া ছাড়াইতে অধিকারী নয়। 
তাহার! যেকোনে। কারখানায় বা আফিসে নক্রি স্থরু করুক না কেন, 
সেইখানেই তাহাদিগকে আরও চার বংসরকাল লেখাপড়ায় কাটাইতে পু 
বাধ্য করিবার জন্য আইন আছে। এই উপায়ে জার্দমাণির মজুর- 
কিষাপ সমাজকে জগতের সঙ্গে টকর দিয়া জ্টীবনসংগ্রামে জয়ী. করিয়া 
তুলিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ] 
বর্তমান জগৎ কতখানি আগাইয়া আসিয়াছে একমাত্র এই তথ্য 
হইতেই ভারতবানীর কথকিৎ মালুম হইবে! ভারতবর্ষে আজ যদি 
প্রত্যেক বালক-বালিকাকে সার্ধজনিক শিক্ষার অধিকারী করিয়া দেওয়াও 
হয় তাহ! হইলেও ছুনিয়ার তুলনায় আমরা প্রায় ফেকে সেই থাকিয়া 
যাইব, সন্দেহ নাই। 4 ওল 
ছুনিয়া চলিতেছে বরাবর সোঁজা_-একই যাপকাঠির ধাপে-ধাপে। 
যেসকল জাতি আঁাঁটিণীনকি উট ০৬৬, 7). পি 


৪২৪ পরাজিত জাম্মীণি 


চলিয়া! গিয়াছে তাহাদিগকে পাক্ডাও করিবার সম্ভাবনা আমাদের 
পক্ষে খুবই কম। 
(২) 

আজকাল যুবক ভারতে শিল্প সম্বন্ধে, ফ্যাক্টরি সম্বন্ধে, রাষ্ট্রশাদন 
সম্বন্ধে, শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে, পল্লীসেব। সম্বন্ধে, 
মজুর-সঙ্ঘ স্থন্ধে ষে সকল বাণী, আদর্শ, বোলচাল বা বুখনি চলিতেছে 
এইগুলা ইয়োরামেরিকান এবং জাপানী চিন্তায় “সেকালের” কথা । 
এতিহাসিক স্তর বা যুগ-বিস্তাসের হিসাবে এইগুলাকে মান্ধাতার 
আমলের ব৷ প্রাগৈতিহাসিক কালের বন্তরূপে নির্দেশ করা চলে। কি. 
আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক,_জীবনের সকল বিভাগেই আমরা , 
ছুনিয়ার বনু পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতেছি। 

ভারতে এক্ষণে “অর্ধপ্রথম” লোহার কারখান। গড়িয়া উঠিতেছে? 
পসর্ববপ্রথম” রাসায়নিক, পপর্বপ্রথম" এঞ্জিনিয়ার, “সর্বপ্রথম” শিল্পবীর, 
“সর্বপ্রথম” মজুর-নারক ইত্যাদি ধরণের লোক ভারতীয় সমাজে এখনে! 
চলাফের! করিতেছেন । এইখানেই আমাদের শৈশবাবস্থা হাতেহাতে 
ধরা পড়িতেছে। 

জাশ্মাণিতে দেখিতেছি ব্যান্ক-বিকাশের ভর! যৌবন, ফ্যাক্টরিগঠনের 
প্রৌটাবস্থা, মজুরসজ্ঘের পরিণত বরস--সর্ধত্রই বিপুলতা, জটিলতা, 
উশ্্য। এই কারণেই ভারতসন্তান ভার্দমাণ সমাজের ধরণ-ধারণ দেখিয়া 
হাবুডুবু খায় আর হাহুতাশ করে । এই জীবনের কোনো তথ্য সহজে 
ত্বাটিয়৷ উঠা ভারতীয় পর্যটকের পক্ষে অসাধ্য! 


বর্তমান জগতের “সেকাল” 


(751) 


জাম্মাণ জীবনে নবীন-প্রবীণ ৪২৫. 


বিজ্ঞানবীর ইত্যাদির যুগ গিয়াছে। বালিনের যেকোনো! মহলে 
আলাপ-পরিচয় করিলে কতকগুল! নাম"আপনা-আপনি হাজির হয় । 

নব্যশিল্পের প্রবর্তকরূপে বয়েট (১৭৮১-১৮৫৩) জাম্মাণির 
এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, পূর্ত-পত্রিকা, শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি সকল বিভাগে 
আজও পূজা পাইয়া থাকেন । বর়েট ছিলেন গ্যেটের আমলের লোঁক। 
কবিবরের সঙ্গে তাহার লেন-দেনও চলত। 

বর্তমানজগৎ জানম্মাণিতে দেখা দিয়াছে কোথাও-কোথাও বংশ- 
পরম্পরাক্রমে। তিন-চার পুরুষ ধরিয়। রুর-অঞ্চলের জ্রুপ-পরিবার 
লোহা-ইন্পাতের কারখানার লাগিয়া আছে। আলফ্রেড কুপের আমলে 
(১৮১২-১৮৮৭ ) জার্মীণির ক্লৃতিত্বে বনিয়াদি ইংরেজ কর্মকারেরা, 
চঞ্চল হইতে থাকে। : ফ্রান্সের সঙ্গে প্রশিয়ার লড়াইয়ের যুগ অর্থাৎ 
জান্মাথ সাত্রাজ্য গঠনের কাঁলট। মনে আনিতে হইবে । ঞ 

বাপিনের বজিশ-পুরিবার শত বৎসর ধরিয়া রেলওয়ে-শিল্লের বাজার 
চালাইতেছে। এই লাইনের প্রবর্তক (১৮০৪-১৮৫৪) উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক । বর্তমান বংশধরেরা জুপের সমানই 
ইজ্জৎ পাইয়া থাকে। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে কারবারে আজকালকাঁর 
বজিশ অগ্রণী । * 

তড়িতের শিল্পে জীমেন্স-পরিবার বালিনকে জগৎপ্রসিদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। বহু ভারতবাসী জীমেন্সশুকার্ট কারখানা দেখিয়া 
গ্িয়াছেন। ভ্যার্ণার ফোন জীমেন্স (১৮১৬-১৮৯৩ ) বিজ্ঞানবীর হেলস 
হোণ্ট সের (১৮২১-৯৪ ) সমসাময়িক । 

(২) 

রাইন-রুর অঞ্চলে একাধিক জুপের কর্মক্ষেত্র দেখিতে পাই। হুগো! 

িক্লেসের নাম বোধ হয় ুপকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ধাতু ও খনির 
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৪২৬ পরাজিত জাশ্মাণি 


ন্নেসকে ফরাসীরা রুরের. রাজ! বলিয়া থাকে । জার্দমাণির আথিক ও 
রাষ্ট্র জীবনে বোধ হয় ্িয্লেসের সমান প্রভাবশালী লোক আজকাল 
বেশী নাই। ষ্রিন্নেসও পারিবারিক উত্তরাধিকার স্থত্রেই শিল্প-জগতে 
শ্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন ! 

এই ধরণের আর এক ক্রুপ, বজিশ বা ট্টিন্লেসের নাম আউগষ্ট 
টিস্সেন। গত বর্ষের রুর-হাঙ্গামায় ফরাসীরা যে নকল জাম্মাণ শিল্পপতিকে 
নির্যাতন করিয়াছে তাহার ভিতর ক্রুপের নাম জগতের সকলেই 
শুনিয়াছে। টিস্সেন শিল্পী-মহলে আর রা্ট্রিক-মহলে পেশ বেশ জবরদস্ত 
লোক । জার্ম্মাণরা টিন্সেনকে বর্তমান ধন সম্পদের মস্ত খু'ট! বিবেচনা 
করিতেই অভ্যস্ত । 








(৩) 

বর্তমান জগতে আর মান্ধাতার আমলে এই খনি, কয়লা, লোহা, 
ইম্পাত, যন্ত্রপাতি, রেল, তড়িৎ ইত্যাদি লইরাই প্রধানতঃ যা-কিছু 
প্রভেদ। কাজেই এই সকল লাইনে খহারা প্রবর্তক, গুরুস্থানীয় অথবা' 
সংগঠনকর্তা তাহারাই নবীন জীবন-বেদের মধুচ্ছন্দা, বিশ্বামিত্র, অগন্ত্য, 
বা এ পদস্থ কিছু। 

রাজা-রাজড়াদের নায়ও কীন্তি-কলাপ, ধর্মমন্দির ও সাধু-সন্তদের 
মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয়ক “কিচ্ছা” ইতিহাসকেতাবে পড়া যায়। 
মিউজিয়াম, চিত্রশালা, সংগ্রহালয়, গ্রন্থাগার ইত্যাদিতেও এই শ্রেণীর 
তথ্য সাঙ্জানো-গুছান রহিয়াছে দেখিতে পাই । ্ 

এইগুলার কিম্মৎ কমাইবার প্রয়োজন আছে কি না জানি না। 
বোধ হয় নাই। এই ববও চাই। কিন্তু মান্ধাতার আমলের 
আগুন, কৃষিকাধ্য, বয়ন ইত্যাদির আবিষ্কার হইতে আজকালকার 
রেডিও, জেপেলিন, টেলিফোন অবিষ্ষার পর্যন্ত মানবজাতির স্থ 


জান্মীণ জীববে ননীন-প্রবীণ ৪২৭ 


 সকলগুলাই মাহ্ষের “পুজাস্থান” | এই সকল অবিষ্কারের কাহিনী, 
-আবিষ্ষারকের জীবন এবং আবিফারআবিষারকের গীঠস্থান অর্থাৎ , 
ক্যাক্টরি, কারখানা, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি কর্ণকেন্দরগুলা অন্যান্য “থফি”, 
মন্দির এবং প্রাসাদের সঙ্গে-ঙ্গে সমান ইজ্জৎ পাইবার যোগ্য। 
ফেব্যক্তি বা ফে-জাতি এই-কথাটা বুঝিতে গিয়া গৌজামিল চালাইতে 
চেষ্টা করিবে, সেই-ব্যক্তি ও : সেই-জাতি পপ্রাগৈতিহাসিক” 
যুগেই আরও কিছু কাল অনর্থক জীবন কাটাইতে বাধ্য হইবে । 
সভ্যতা জরীপ করিবার সময়ে এই কথাটা তুলিলে চলিবেনা। 


যৌবন-আন্দোৌলন সস, 


জান্মাণরা! যরে নাই । ইহাদের শীঘ্র মরিবার সম্ভবনাও নাই। ইহা 
দের মাথা সজোরে চলিতেছে । জান্মাণ নর-নারী নিত্য-নৃতন আবিষ্কারের 
দ্বারা জগতের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছে । প্রতিদিনই যুবক জার্মমাণি 

'নয়ানয়। আন্দৌলনের সৃষ্টি করিতেছে । নতুন তেজের ফোয়ারা * 
সর্বদাই জান্মীণ সমাজে ছুটিতেছে। পরাজিত জান্মীণির /মহলে-মহলে 
মরা হিন্দু-মুলমান-চীনা-স্থলভ বহু ছূর্বলতা এবং চরিত্র-দোষ দেখা! 
যাইতেছে সত্য। কিন্তু ইহাদের মাথা অন্যান্য মরা-াতির মাথার 
মতন পচিয়া যায় নাই। এইজন্যই ফরামীরা-ইংরেজেরা জার্াণদিগকে 
হারাইয়াও এখনো ইহাদেরই ভয়ে-ভয়ে চলিতেছে ! জার্মাণদের যৌবন-. 
আন্দোলন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর হুইস্-করাসী রুসোপ্রবন্তিত প্ররুতি- 

. পূজীর এবং রোমান্টিকতার স্থরে গাঁথা । এই আন্দোলনের ফলে 
ছেলেমেয়েরা, যুবক-ুবতীরা পাথীর মতন হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতে 
চাহে; বস্ততঃ “ভাগ্তার-ফোগেল” অর্থাৎ “উড়ো-পাখী” নামে ইহারা 
পরিচিত। স্বাধীনতা, বন-জঙ্গলে ঘোরা, শরীরচধ্যা, . চরিত্র-রক্ষা, 


৪২৮ পরাজিত জান্মাণি 


দুনিয়াকে একট নতুন-কিছু দিয়া ছাড়িবে, এই ইহাদের দাধ। এই 
ভাবুকতায়ই ভাগা-গড়া সম্ভব হয়। 


জান্্াণির ব্যায়ীম-বিশ্ব বিদ্যালয় 


(১) 
যৌবন-আন্দোলনের ঢেউ চলিতেছে ১৯০৫ সাল হইতে । 
বালিনের * ষ্রেগলিটস্-পাড়ায় ইস্কুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এক 
ভাবুকদল নবজীবনের স্বত্রপাত করে। ফোষ্টার প্রণীত "ুগেণ্ড- 
বেভেগু$” ( যৌবন-আন্দোলন ) গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাই । ছেলে- 
ছোকরার! অথবা ভাবুকেরা যাহা আরম্ভ করে, বৈজ্ঞানিকেরা তাহ! 
বাড়াইয়া তুলিয়াছে অনেক পথে। একটা পথ ব্যায়াম-শিক্ষার দিকে । 
বালিনের ষ্টাডিয়োন-মাঠে “ভ্যয়চে হোখশুলে ফ্যির লাইবেস্যয্যুঙ্গেন” 
(শারীরিক ব্যায়ামের জান্াণ্‌ বিশ্ববিষ্ভালয়) তৈয়ারী হইয়াছে । 
' শালেটেনবুর্গের এটেখকনিশে হোখশুলে” ফে-দরের এঞ্ষিনিয়ারিং 
বিশ্ববিষ্ঠালয়, “হাগ্ডেলস হোখশুলে” ফে দরের বাণিজ্য-বিশ্ববিদ্ভালয় 
এই ব্যায়াম-বিষয়ক হোখশুলেটাও সেই দরের প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ 
এই কেন্দ্র একট! লাঠিখেল*র বা কুস্তিকসরতের কিংবা! টেনিস-হকির . 
আখাড়। মাত্র নয়। পূরা তিন বংসরের কুচকাওয়াজ, খেলাধুলা, 
লেখাপড়া দস্তরমতন চলে । - ১৯২ সালে এইটার গোড়াপত্তন 
হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতার নাম ডাক্তার বিয়ার । 

এই বিশ্ববিদ্ঠালয়ের বিদ্যা শেষ করিয়। জাম্াণরা দেশের সর্দত্র 
ব্যায়ামশিক্ষক নিযুক্ত হয়। মেরেরাও এইখানে শিখে এবং পরে 
শিক্ষযিত্রী হইতে পারে! ভিন্ন ভিন্ন ক্যাক্টরিতে মজুরদিগকে শিক্ষা 
দিবার বাবস্থা আছে । সেইসকল কারথানায়ও এই নতন ধরণের 





জাম্মাণ জীবনে নবীন-গ্রবীণ ৪২৯ 


জাম্মীণিতে ইস্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য সরকারী চিকিৎসক 
নিযুক্ত হইয়া আসিতেছে । সেইসকল চিকিৎসকের পদের জন্য ব্যায়াম- 
কলেজের ছাত্র বাহাল করা স্থরু হইয়াছে। প্রত্যেক খেলাধুলার 
পরিষদে পরিচালকদিগকে ব্যায়াম-কলেজের বিদ্যায় পাক। করিয়া তোলা! 
হইতেছে 

অধিকন্ত জার্্মাণ-মমাজে ব্যারাম, দৌড় ধাপ ইত্যাদির জন্য বহুসংখ্যক 
আখড়া আছে । তাহাছাড়া এইসকল বিষয়ে মাসিক, সাপ্তাহিক এবং 
অন্যান্য পত্রিকাও চলে । ব্যায়াম-বিশ্ববিদ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এই 
ছুইদিকেই ব্যায়াদের ওন্তাদ লোককে নায়ক, সম্পাদক বা লেখকরূপে 
বাহাঁল করিবার স্থযোগ জুটিয়াছে । 

(8-.) 

ছুনিয়ার লোকের সঙ্গে জাম্মাণ নরনারীকে টক্কর দিতে হইবে, সন্দেই 
নাই। তাহাতে বিজয়ী হইবার জন্য অনেক-কিছু করিতে হ্ইবে। 
ব্যায়ামের এই ব্যবস্থাটা দেখিয়া আবার মনে হইতেছে ফে, জীবন-' 

গ্রামের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ আজও যেন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই 
রহিয়াছে । 

১৯২২-২৩ সালের শীতকালে বালিনের *ব্যায়াম-বিশ্ববিদ্ালয়ে ৯৩৮ 
জন শিক্ষা পাইয়াছে। তাহার ভিতর ছাত্রীসংখ্য। ২২ । বিদেশী ছাত্রও 
লওয়! হয়। সেই সমরে ২৮ জন ছিল বিদেশী। কলেজটা পরিদর্শন, 
করিতে যাইয়া! তোকিওর এক জাপানীকে এইখানে ছাত্রভাবে 
দেখিয়াছি! এই বাক্তি জাপানী পুলিশ-বিভাগের লোক । 

শিক্ষাপদ্ধতি চার ভাগে বিভক্ত । প্রথম বিভাগে কসরতের কাণ্ড। 
মামুলী জিম্নাষ্টিক ত আছেই। সাতার কাটা, দৌড়, যন্ত্রপাতির খেলা, 
বরফের উপর নানা-শ্রেণীর ক্রীড়া-কৌতুক, নৌকা-চালানো, বন-ভ্রমণ 





তি 
৪৩০ পরাক্জিত জান্বাণি 


বিভাগে স্বাস্থ্যতত্বের সকল কথা। আস্থিবিষ্ভা এবং শারীর-বিজ্ঞান, 
প্রাণ-চিজ্ঞান, গা মালিশ করা (মাসাজ ), খেলাধুলার ব্যায়াম, অস্ত্র 
চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত । 
তৃতীয় বিভাগ ব্যায়াম-শিক্ষা-বিষয়ক : চিত্তবিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান, 
দর্শন, পরীক্ষামূলক শিক্ষাতব, যৌবন-বিষয়ক চিত্তবিজ্ঞান, শিশুপালন 
এবং এই-ধরণের অন্যান্ত বিদ্যা এই বিভাগে আলোচিত হয়। চতুর্থ 
বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীরা শাসন-বিষয়ক বিষ্তা অঞ্জন করে। সমিতি, 
পরিষৎ, গোষ্ঠী, আখড়া, খেলার মাঠে, খেলার সংবাদপত্র, ব্যায়ামের 
ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গ্রন্থশালার পরিচালনা, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যা 
এই বিভাগের সামিল । 
(৩) 
ডাক্তার বিয়ার বলিতেছেন--“আমাদের এখানে বুলগার, রুশ 
ইত্যাদি জাতীয় লোক শিখিতে আসিতেছে । ভারতসন্তানকেও সাদরে 
গ্রহণ করিতে রাজি আছি ।” 
বিয়ার অস্ত্রচিকিৎসায় জার্মাণির নং১। অস্ত্রঘটিত চিকিৎসা 
, বিজ্ঞানের নান বিভাগে ইহার আবিষ্কার আছে।' ক্ষয়রোগ-সম্বন্ধে 
বিয়ারের অনুসন্ধান ও চিকিৎসাপ্রণালী স্থপ্রপিদ্ধ। শরীরের হাড়, 
 মাংসপেশী ইত্যাদি কোনো৷ উপায়ে নষ্ট হইয়া গেলে সেই সবের 
জীর্পোদ্ধার বা! পুনর্গঠনের কাজেও ইহার যশ আছে। চিকিৎসা 
বিশেষজ্ঞের বিয়ারের কৃতিত্ব বুঝিতে সমর্থ। বালিন বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
ইনি অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত আছেন । 
বিয়ারের সঙ্গে কোনো! ভারতীয় চিকিংদক বা চিকিৎসাছাত্র 
এখনো বোধহয় কাজ করেন নাই। বালিনের অনান্য বড়-বড় 
ডাক্তারদের দু'চারজন বিগত ছুই-বৎসরের- ভিতর কোনো কোনো 
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জাম্মাণ জীবনে নবীন-প্রবীণ ৪৩৯ 
মহিলা-পরিবৎ 


জাম্মাণ-জাতির অর্থাৎ জান্দবাণভাষাভাষীর বহু নরনারী আজকাল 
ইয়োরোপের নানা-দেশে পরাধীন। তাহাদিগকে এই পরাধীনতার 
ফলে নির্ধ্যাতন ভোগ করিতে হয়। এইসকল পরাধীন এবং প্রপীড়িত 
জান্ধাণদের জন্য জার্াণির জার্ম্মীণরা একট। পরিষৎ কায়েম করিয়াছেন । 

এই পরিষদের স্ত্রীবিভাগও বেশ করিৎকন্মা । জার্াণ নারী-সমাজের 
বহু লক্প্রতিষ্ট ব্যক্তি পরিষদের তদ্বির করিয়া থাকেন। শ্রীমতী এল্জে 
ফোবেনিয়ুস বলিতেছেন,_“ছুনিয়ার ষত দেশে জার্ম্মাণ ভাষা-ভাষী লোক 
বসবাস করিতেছে তাহারা ষে জার্মাণসমাজ ও সভ্যতার অক্রপরত্য্গ 
এই জ্ঞান জার্মাণির নীরী-মহলে প্রচার ও বদ্ধমূল করা আমার . 
জীবনের প্রধান লক্ষ্য । এই-সম্বন্ধে লেখা এবং বক্তৃতা! করা ছাড়া অন্ 
কোনো কাজের জন্য আমার সমর নাই। পূর্বে আমি থিয়েটার এবং 
নাট্য-সাহিত্যের সমালোচনায় কলম ধরিতাম। গ্যেটে-সাহিত্যের 
বিশেষজ্ঞ এরিখ্‌ন্মিড বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গুরু ছিলেন ।” 

এইধরণের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্-সাধনের জন্য জার্মাণিতে 
নানা-প্রকার নারী-সমিতি আছে । পালণমেন্টের .মেম্বর শ্রীমতী ক্লার! 
মেণ্ডে বলেন,_-“সকল সমিতি আবার নিখিল” জাম্মাণ নারী-পরিষদের 
বিভিন্ন শাখা-বিশেষ।” এই উপলক্ষ্যে বার্লিনের শ্রীমতী ফোন 
ফেলজেন্‌কে জার্দীণির এবং বিদেশের অনেকেই চেনে | 


গণতন্ত্রিনী ব্যয়মার 


(১) .. 
সার্বজনিক কাজকর্দে যেসকল মহিলা অগ্রণী অথবা সময় খরচ 
করেন তাঁহারা প্রত্যেকেই লেখক ত বটেই, কেহ-কেহ পাকা, বক্তাও. 


৪৩২ পরাজিত জাম্মীণি 


বটে। লেখক বলিলে একমাত্র সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ীর প্রবন্ধ 
বা কেতাবের কথাই মনে আনিতে হইবে না। খাটি সাহিত্য অর্থাৎ 
গল্প, উপন্তাস, কবিতা, নাটক এবং এইনকল বিভাগের সমালোচনায়ও 
অনেক জান্মীণ “করিৎকশ্মা” নারী হাত দেখাইয়াছেন। 

বর্তমানে জান্মীণির সব-সে নামজীদ মহিলা কে এই প্রশ্নের জবাব 
দেওয়া কঠিন, সন্দেহ নাই । কিন্ত বোধ হয় শ্রীমতী গ্যট,ড. ব্যরমার 
জগতের নারী-মহলে এবং পুরুষ মহলেও নং ১ শ্রেণীর লোক বিবেচিত 
হইবেন। ইনি রাইখ্টাগের (পালণমেন্টের ) মেশ্বর। 

ব্যয়মার বিবেচনা করেন থে, রাজতন্ত্র জাম্বাণি হইতে চিরকালের 
মতন বিদায় লইয়াছে। জান্দাণরা আর কোনো! দিন কাহাকেও 
রাজতকৃতে বদাইবে না । অর্থাৎ ইনি ঘোরতর গণ-তণ্তিণী। জান্মাণ 
ভাষায় ইহাকে বলা হয় “ডেমোক্রাটিন” ( সাম্যবাদিনী )। 

ব্যয়মারের সঙ্গে “বাতচিং” চালাইলে বুঝা যায় যে, ইহার মর্ম্মকথ। 
অতি সোজ।। ইনি বলিয়া থাকেন__“নারীর দ্বারা পৃথিবীতে যদি 
কোনো নঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবন। থাকে, তবে তাহাদিগকে 
পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া সমগ্র সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের জন প্রস্তুত 
থাকিতে হইবে। নারীর! ষত বেশী এই সমপগ্রতার লক্ষ্য অর্থাৎ গোট! 
দেশের .কল্যাণ জীবনে উপলন্কি করিতে পারিবে ততই মাঁনব জাতির 
পক্ষে উন্নতির পথ বিস্তৃত হইতে থাকিবে ।” 

(২) 

ব্যয়মার বলিলেন-__“বিপ্নবের পর ভাইমারে থে পালঠামেন্ট বলে 
সেই পালবমেন্টেই আমার প্রথম রাষ্্রী় হীতে-খড়ি। সে ১৯১৮-১৯ - 
সালের কথা। বর্তমান জান্াণির শাসন-পদ্ধতি তৈয়ারি করিবার 
কাঁজে বিশ্ষেতঃ নারীজাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-সম্পর্কিত বিধান-সম্বদ্ধে 


/ 
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আজকালকার জান্মাণ-শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যয়মারের সঙ্কে কথা- 
- বার্ড হইল। ইনি বলিতেছেন, “পূর্বে জান্মীণিতে ইস্কুল-পাঠশালায় 
ছোটবড়, ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ ইত্যাদি জাতিভেদ চলিত খুব বেশী। 
বিষ্ভাপীঠের আবহাওয়ায় যাহাতে এই ভেদ ভাঙিয়া যায় তাহার জন্ 
আমরা ডেমোক্রাটাক্‌ অর্থাৎ গণতন্ত্রী দলের মেয়ে-পুরুষেরা উঠিয্াপড়িস্া 
লাগিয়াছি ।” 

১৯১৯ সালের ভাইমার-পালামেন্টে ব্যয়মার যে বক্তৃত। 
করেন তাহা জান্মাণদের জীবনে এবং সমাজ-চিন্তায় যুগান্তর 
আনিয়াছে। বকতাট। “সোৎসিয়ালে আর্ণয়ারু৪” অর্থাৎ সামাজিক 
নবযুগ বা সমাজে নবজীবন নামে স্বতন্ত্র ছাপা হইয়াছে । গণতন্ত্র এবং 
নারী-স্বাধীনতার তরফ হইতে এই রচনার দাম অনেক। 

বায়মারের বয়স সম্প্রতি পঞ্চাশ পার হইয়াছে। পালণামেন্টে প্রবেশ 
করিবার পূর্বে পনর বংসর ধরিয়। ইনি নানাপ্রকার মহিলাবিগ্ভালয়ের 
কাজে নিযুক্ত ছিলেন। আন্যন্তরীণ বিভাগের সরকারী মন্্রণা-সভায় 
সচিবের কাজেও ইহার পরামর্শ লওয়া হইত । 


সাহিত্যে ব্যয়মারের নাম স্থপরিচিত | «“গোটের বান্ধবীকুল” (১৯০৯) 
সম্বন্ধে এবং “সাহিত্য ও সমাজে প্রসিদ্ধ মহিলা” সম্বন্ধে রচনা প্রথম- 
বসের লেখা । “দার্শনিক ফিথটে” নামক গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 

ধনবিজ্ঞানের রাজ্যে, বিশেষতঃ নারী-সম্পকিত ধনদৌলতের কথায় 
ইহার বহু রচনাই আছে। “ডী ফ্রাও” (নারী ) নামক পত্রিকা ইহার 
সম্পাদনে চলিতেছে । নারী বিষয়ক সমাজ-চিন্তা “ডী ফ্রাও ইন্‌ ফোক্কস্‌- 
ভির্টশাফট্‌ উগ্ড ট্টাট্স্লেবেন ভ্যর গেগেনভার্ট” অর্থাৎ “বর্তমান 
জগতের আর্থিক ও বাষ্ছিক জীবনে নারীর স্থান” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত 
হইয়াছে (১৯১৫ )1 
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“তবুও” বা. “তাহা সত্বেও” নামক কেতাব “যদিও মা তোর দিব্য 
আলোকে ঘিরে আছে আজ ভীধার ঘোর, কেটে যাবে মেঘ নবীন 
গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর”, ইত্যাদি বুয়ায় অন্প্রাণিত। 

নয়-পুরাণার সন্ধিক্ষণে যে-জান্াণি গড়িয়া উঠিতেছে গ্যইড ব্যয়মার 
তাহার এক সর্ববেষ্ট দৃষ্টান্ত । ইনি বিবাহ করেন নাই। 

ইহুদি কুমারী আলিসে সালোমন “সোৎসিয়ালে ফ্রাওয়েন-শুলে” 
(সমাজসেবার জন্য নারী-বিভ্ভালয় ) চালাইতেছেন। বার্সিনের এই 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গ ব্যয়মারের সংশ্রব ছিল এবং এখনো আছে। 


জাশম্মাণ গিনীর আদর্শ 


কুমারী ব্যয়মার এক তরফ হইতে জার্্মাণ সমাজ দখল করিয়! বসিয়া 
আছেন। আর-এক তরফ হইতে জাম্মীণির ঠানদিদি-স্বরূপ বিধব! 
হেডভিগ হাইল জার্দাণ নরনারীর অতি প্রিয়। ইনি সত্তর পার 
হইয়াছেন। ইহার স্বামী ছিলেন ফ্যাক্টরির মালিক । নর্ড ড্যয়চার 
লয়েড, নামক জাহাজ-কোম্পানীর স্থাপয়িতা হাইলের পিতা । 
হাইলকে লোকে বর্তমান জাশ্মাণির “প্রথম গৃহিণী” বলিয়া লশ্থান 
করে। পালামেন্টে প্রবেশ না করিয়া কোনো নারী কত অসংখ্য 
উপায়ে নরনারীর উপকার সাধন করিতে পারে, হাইল তাহার উজ্জল 
সাক্ষী,।: স্তীশিক্ষা, নারী-সমিতি, শিশুপালন, গৃহচর্ধ্যা ইত্যাদি বিভাগে 
এমন কোনো জিনিষ নাই যেখানে হাইলের হাঁত অথব! নেতৃত্ব দেখিতে 
পাই না। ব্যয়মার, সালোমন ইত্যাদি বিদুষীরা নারী-মহলে "সমাজ- 
: সেবক” তৈয়ারি করেন। হাইলের কাজ নারীকে গৃহস্থধন্মের উপযুক্ত 
করিয়া তোলা । 
ইহার লেখা কেতাবগুল! টি ব্যক্তিত্বট! ধরা পড়িবে । একখানা 
বইয়ের নাম “রান্লাবাড়ীর অ, আ, ক, ৭”, আর একটার নাম গণ 
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বুখ, ফ্যির হাউস্‌-.আর্বাইট” (গৃহকর্ের পঞ্জিক1)। লড়াইয়ের 
'বাম্সাবাড়ী হইতে দ্রিভ্র-পাড়ার পরিধারদের গি্ীপনা পথ্যন্ত কোনো- 
কিছুই হাইলের রচনাবলীতে বাদ পড়ে নাই । 

ফ্রযেবেলের এক আত্মীয়া ছিলেন হাইলের শি্ষধিবী। হাইল 
বালিনে ফ্েবেল এবং পেষ্টালোট্পির নামে শিশুবিষ্ভালয় কায়েম 
করিয়াছেন । শিশু-চিকিৎসালয়, যৌবন-ভবন, নারী-হীসপাতাল ইত্যাদি 
শ্রেণীর বহুবিধ প্রতিষ্ঠান হাইলের গড়া । 

ঘরবাড়ীর সঙ্গে বাগান রচনা.হাইলের উপদেশের অন্তর্গত। এই 
উপলক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শাকশ্জীতর, জীবজন্তর জীবন-কথা 
ইত্যাদি প্রচার করিয়া বালিনের ( এবং পরে জার্ম্মাণির ) মধ্যবিত এবং 
নিয়শ্রেণীর গৃহস্থ-মহলে হাইল জীবন আনন্দময় করিয়া তুলিতে 
পারিয়াছেন । 

সামাজিক লেন-দেনের জন্য বহুবিধ ক্রাব প্রতিষ্ঠ। করাও হাইলের 
ক্টতিত্বের মধ্যে দেখিতে পাই । এই সমুদয়ের ভিতর বালিনের “ল্যিংসেয়ুম 
করব” জান্মাণ মহিলাদের সর্বশেষ্ঠ গোষ্টি। নারীদের সার্ববজনিক স্বার্থ 


পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্টেও ইনি অনেকগুল! সমিতি বা সঙ্ঘ কায়েম 
করিয়াছেন । 


শিল্প-সাহিত্যে জাশ্্মাণ নারী 
(১) 
দরিদ্র জীবনের ছবি স্াকিয়া শ্রীমতী ক্যেট কোল্ভিট্স্‌ প্রসিদ্ধ 
হইতেছেন। বালিনের স্তাশন্তাল গ্যালারিতে ইহার আক। মজুর-জীবন " 
প্রদশিত হইয়াছে । কোলভিট্স্‌ চিত্রশিল্পে চরম মাত্রায় বস্তৃতান্তিক। 


দারিত্, দুঃখ, নির্যাতন, অভাব, পীড়ন ইত্যাদি লইয়া ভাবুকত৷ করা 
ইহার তুলির ও রডের অভ্যাস নয় । 
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_নারী-মহলে ভাবুকতা ও রোমান্টিকতার জের চালাইতেছেন রিকার্ডা 
হুখ | লাইপৎপিগের ইন্সেল্‌ কোম্পানী ইহার প্রকাশক । সাহিতোর 
*ইতিহাস-ঘটিত তথ্যসগন্ধে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা হুখের বিশেষত্ব । 

গ্যেটে-শ্িলারের যুগের কথা লইয়া ভখ্‌ ছুইখণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থ 

লিখিরাছেন। জার্মাণ রোমান্টিকতা'র মৃলন্থত্র এই রচনায় প্রচারিত । 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশ সাহিত্য-বীর মাইকেল বাকুনিন স্বদেশে 
রোমান্টিক ভাবুকত। ছুটাইতেছিলেন।  পলী-গ্রীতি, ও “মির” নামক 
পল্ী-্বরাজের গৌরব বাকুনিন-সাহিত্যের প্রাণ। হুখ সেই সাহিত্য- 
সন্গদ্ধেও উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । 

জান্থাণ সাহিত্যের পূর্বাপর অনেক কথা লইয়। হুখ জীবন 
কাটাইয়াছেন। ইয়োরোপের ত্রিশ বসরব্যাপী সংগ্রাম ( ১৬১৫-৪৫ ) 
এবং ধর্শসংস্কারক লুখার ইত্যাদি বিষয় সঙ্গন্ধে লেখিকা বিশেষজ্ঞের 
ইজ্জদ্‌ পাইয়া থাকেন। হুখ্‌ ব্যাভেরিয়ার, মিউনিকের লোক। 
ইহার সঙ্গে দেখা হয় নাই__পত্রব্যবহার চলিয়াছে মাত্র। 

যেনা শহরের শ্রীমতী লুলু ডিডেরিখ স্‌ কবিতা রচনায় সিদ্ধহন্ত । ইহার 
লেখা গাথাগুল! জান্মাণ সাহিত্য-সংসারে সমাদূত হয়। স্বামীন্ত্রীতে 
মিলিয়া “ডী টাট” ( অর্গাৎ কর্ম বা রুতিত্ব ) নামক মাসিক চালাইয়া 
থাকেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে এই কাগজের ব] সম্পাদকদের 
কোনো যোগাযোগ নাই। ব্যক্তির ভীবনীশক্তি, আধ্যাত্মিক ভাবুকত! 
ইহাদের রচনার বিশেষত্ব । ডিডেরিখ স্কোম্পানী জান্মাণির এক 
প্রসিদ্ধ প্রকাশক । 

গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন শ্রীমতী ক্লারা ফীবিগ্‌ ৷ 
গ্ডাস ভাইবার-ডোফ” অর্থাৎ “মেয়ে-পল্লী” নামক গল্পে এ্রতিহাসিক 
তথ্য উপকরণরূপে গৃহীত হইয়াছে । পল্লীর কিষাণরা লেখিকাকে 


জাম্মাণ জীবনে নবীন-প্রবীণ ৪৩৭ 


গ্রামকে “ক্লারা ফীবিগের মেয়ে-পল্লী” নামে অভিহিত করিয়া পোষ্ট 
কার্ড ছাপিয়াছিল। 

জান্মাণির উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম, সকল অঞ্চলের প্রাক্তিক দৃশ্য 
ফীবিগের নানা রচনায় ঠাই পাইয়াছে। পন্ী, শহর কিছুই বাদ পড়ে 
নাই। দরিদ্রের জীবন, বিশেষতঃ শহুরে মজুর-জীবন সঙ্ধন্ধেও ইহার 
কলম খেলিয়াছে। 'ডাস ট্যেগলিখে বরো” বা রোজ আনি 
রোজ খাই” নামক উপন্তাসের মতলব "নামেই প্রকাশ । 

গল্প-উপন্যাস যাহার! লেখে, তাহারা গণ্ডাগপ্ডাই লেখে। ফীবিগ 
বলিতেছেন__উপকরণ বা মাল-মশলা আমাকে ঢুটিয়া বেড়াইতে হয় 
নাই। এইগুলাই আমাকে ঢুটিয়া বেড়াইয়াছে। অর্থাৎ কোনে! 
বিষয়ে কিছু লেখা ফীবিগের পক্ষে কষ্ট-কল্পনা-সাধ্য কাগুকাব্খানা নয়। 
কলম ধরিলেই লেখা আসে। অথবা লেখা আসে বলিয়াই ফীবিগ 
কলম ধরিতে বাধ্য হন, ইতি ভাবার্থ। বুক ঠকিয়া মাথা 
ঠকিয়া উপকরণ বা! বিষয় খুঁজিতে-খুঁজিতে ষাহারা! হয়রাণ হয়, 
তাহাদের কলমের আগায় “সাহিত্য” বাহির হর ন]। 


(২) 


মারিয়। ফোন বুন্জেন্‌ সাহিত্য-ক্ষেত্রের নানা বিভাগে হাত 
দিয়াছেন। ইয়োরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকার নানা 
দেশে পধ্যটন ইহার জীবনের এক বড় তথ্য। গলে, উপন্তাসে, প্রবন্ধে, 
জীবন-ত্বান্তে, সমালোচনায় তাহার ছাপ পড়িয়াছে। 
ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার কোন্‌ বইয়ে নাম হইয়াছে? 
জবাব-_ইম্‌ রুডেনবোট্‌ ভূর্খ ডয়েচলাণ্ড ( অর্থাৎ নৌকাবক্ষে জার্দবাণ 
ু্গুক)। জাশ্মাণির অজানা বা অন্নপরিচিত নদনদী, খাল-বিল, হদ-সাগর 
ইত্যাদির উপর একলা দাড় বাহিযা নৌকা চালাইয়াছি। সেই 


৪৩৮ থরাজিত জান্মাণি 
নৌকাবক্ষে একাকী জীবনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এই গল্পে বিবৃত । বালিনের 
ফিশার কোম্পানী গ্রন্থের প্রকাশক । ] 

ছবি আকায়ও ফোন্‌ বুন্জেনের হাত আছে । বালিনের বড় বড় 
প্রদর্শনীতে 'জল-চিত্রগুলা দেখানো হইয়াছেও। ইনি বলিতেছেন__ 
'শিল্প-রীতি-সম্বক্ষে আমি পুরাণাপন্থী। নতুন কায়দাগুলার কদর 
বুঝিতেও রাজি আছি বটে । কিন্ত মোটের উপর প্রাচীন এবং মধ্যযুগের 
নিদর্শন গুলাই আমার প্রিয় ।” 

'্যয়চে রুণুশাও্» ড্যয়চে আল্গেমাইনে তসাইটুঙ ইত্যাদি মাসিক 
ও দৈনিকে বুন্জেনের লেখা প্রায়ই বাহির হয়। বিপ্লবের পর হইতে 
ইনি রাষ্ট্রক্ষেত্রেও দেখ। দিয়াছেন। রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী; ড্যয়েচ 
নাটসিওনাল' দলের সঙ্গে ইনি কর্ম করেন । ১. 

বুন্জেন্‌ বলিতেছেন_“কাইজারিন (জার্্মাণ-সম্রাটের পত্রী) 
আমার এক মুরুবিব ছিলেন । রাজদরবারে সম্্াজীসকাশে' আমার 
অনেক কাল কাটিয়াছে। “তে হি নে! দ্িবসা গতা»।” বুন্জেন্‌ 
ব্যয়মারের উপ্টাপক্ষ । 


সরকারী; বীমাপ্রথায় দারিপ্র্যলোপ 


যুগধশ্ম এত শীপ্্র বদ্লাইয়া যাইতেছে যে, জার্্মীণরা আজকাল 
একমাত্র রাজবংশকে উঠাইয়। দিয়া! সুখী নয়। মামুলী রিপার্িক্‌ বা 
গণতন্ত্রে ইহাদের পেট ভরিতেছে না। বোল্শেভিক কুশিয়ার মার্কামারা 
লেনিন্-্রটস্কির ঘঞ্ুর মাফিক সোভিয়েট-শাসন কায়েম করিবার জন্তও 
জান্মীণির মহলে-মহলে লোক দেখ। যায়। শ্যাকৃসনি, ট্যিরিঙ্গেন এবং 
রাইন-রুরের কোথাও কোথাও কমিউনিষ্ট-পন্থী ধনসাম্য-ন্রী দলের 
প্রভাব বেশী। ১৯২৩ সালে ছুই-তিন বার রুশ জননায়কগণ জার্দাণিতে 


রত - জাম্বাণ জীবনে নবীন্-গ্রবীণ ৪৩৯ 


সোভিয়েট বিপ্লব আশী করিতেছিলেন। কয়েকবার নানা জায়গায় মজুর- 
দাজা দেখা গিয়াছেও | 

বর্তমান-জগতের সর্বত্রই নবীন-প্রবীণের ছন্দের ভিতর বোল্শেভিক 
বেদের মন্ত্রধ্নি শুনিতে পাওয়া যাইবেই যাইবে । জান্বাণিতেও শুনা 
যায়। কিন্ত মোটের উপর জার্দাণ মজুরেরা অনেকটা স্থখময় জীবন 
যাপন করে। ইহাদের দরিজ্রতম অবস্থাও বিশেষরূপে শোচনীর নয়। 
এই জন্যই বোধ হয় রুশ পেটেন্টের মজ্রতন্ত্র জান্দাণ- সমাজে আজ 
পর্যন্ত বিজয়লাভ করিতে পারে নাই। 


মজুর-জীবনকে হুথময় করিয়া, তুলিবার জন্য চণ্লিশ বংসর ধরিয়া 
জাম্মাণ গবর্ণমেণ্ট অনেক কিছু করিয়াছে। সেই সকল কাজ বাধ্যতা- 
" মূলক সরকারী বীমা-প্রথার অন্তর্গত। কি রোগ, কি বার্দক্য, কি ট্দ্ব 
যত প্রকারে ফ্যাক্টরির মজুরদের এবং আফিসের কেরাণীদের আঁপদ- 
বিপদ উপস্থিত হইতে পারে সকল দিক্‌ দেখিয়া শুনিয়া রাষ্্রবীর বিস্‌- 
মার্ক ১৮৮৩-৮৯ সালের ভিতর কতকগুল! আইন কায়েম করিয়াছিলেন । 
এই আইনগুলা মানৰ জাতির কল্যাণের জন্য জান্মাণির বিশিষ্ট দান- 
বিশেষ । 
আইনের ফলে মহাজন এবং ফ্যাক্টরির মালিকেরা দেশের নানা স্বাস্থ্- 
.কর স্থানে হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কায়েম করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
সত্তর বৎসরের বুড়া লোক মাত্রেই বসরে প্রায় তিনশ* মার্ক (২২৫২ ) 
করিয়! পায়। মজুরদের বিধবা-পত্বী এবং ষোল বৎসরের কম-বরস্ক 
বালক-বালিকা পেন্শখন ভোগ করে। ফলত: বিনা উদ্বেগে সাহসের 
সহিত জাম্নাণির আবালবৃদ্ধবনিতা কঠিন-কঠিন কাজের দায়িত্ব লইতে 
সমর্থ হয়। 


শিস ইহ অনিল ১ রক রত রবিনসন ল্রিরারি বারের রন রে, রর ্ররস্রন 0. 


৪৭০ পরাজিত জাশম্মীণি " 


সমুদয় “ডী ফোতসিয়াল-পোলিটিশে গেজেট্স্‌-গ্েবুউ” অর্থাৎ লঘাজ-াষ্্ীর 
বিধি-ব্যবস্থা নামে প্রচারিত । বালিনের “ৎসেন্টাল ফালণগ” এই 
গ্রন্থের প্রকাশক বালিনের হব্বং কোম্পানীও ১৯২৩ সালে এই 
সম্বন্ধে এক থান গ্রন্থের তৃতীয্প সংস্করণ বাহির করিয়াছে । তাহার 
নাম “আরবাইট্স্-রেই্ট উও আরবাইট্স্‌-শুট্স্‌ (মজুরদের অধিকার ও 
রক্ষণাবেক্ষণ )। ছুনিয়ার বড় বড় সকল জাতি জাম্মাণির নিকট এই 
বীম! প্রথা এবং সামাজিক বিধান শিক্ষা করিয়াছে। যুবক ভীরতের 
পক্ষেও জাম্মাণিতে এই সব অন্যতম প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। 


পত্রিকায় নবীন-প্রবীন 


বিপ্লবের পর জাম্মাণিতে নতুন-নতুন মাসিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি 
সাময়িক পত্র দেখা দিয়াছে । নবঘুগের নবীন লেখকেরা “ন্য়েস্‌ ড্যয়েচ- 
লাও” (নয়া জান্মীণি ), “নয়ে রুগুশাও” ( নবীন পর্যবেক্ষণ ) ইত্যাদি 
কাগজে লিখিতে অভ্যস্ত। রর 

পুরাণা মাসিকের ভিতর 'ড্যয়েচে রুগুশাও” সম্প্রতি পঞ্চাশ বৎসর 
অতিক্রম করিয়াছে । এই কাগজ প্যারিসের «রেভ্যি দে দ্য মদ” অথব! 
বষ্টনের “আটলান্টিক মান্থলি ইত্যাদির সমকক্ষ । দেশী-বিদেশী নামজাদা 
লোক এই আসরের লেখক । এই আসরে ছএকবার বর্তমান লেখককে 
হাজির হইতে হইয়াছে। 

“ভ্যয়চে রুণুশাও”রের বর্তমান সম্পাদক রুডলফ, পেখেল স্বয়ং নাট্য- 
সাহিত্যের সমালোচক । পেখেল বলিতেছেন_ রুশ, স্কাপ্ডিনাভিয়ান, 
ইতালিয়ান, আইরিশ ইত্যাদি নানা জাতীয় সাহিত্য-বীরদিগকে এই 
কাগজের সাহায্যে জাম্মাণ সমাজে পরিচিত করিয়া দেওয়! হইয়াছে । 

পেখেল ঠিক কোনো দলের লোক নন, কিন্তু শ্বদেশ-সেবক বটে। 
“পোলিটিশে কোল্পেগ” নামক রাষ্ট্রিক সমিতির সম্পর্কে যুবক জার্মানির 
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শিল্প, সাহিত্য ও সমাজচিন্তার সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ভাবে সম্বন্ধ আছে। 
নবীন জার্াণি গড়িরা তুলিবার কাজে ইনি নিজকে সজাগভাবে 
মোতায়েন রাখিয়াছেন। 

ঠিক এই ধরণেই কোন দলের মুখপত্র নয় এমন দৈনিক কাগজ 
বালিনের প্ভায়চে আলগেমাইনে ২সাইটু$” | টদনিকটা টিবলেসের 
সম্পত্তি। জান্দাণ ফ্যাক্টরি এবং শিল্পবিকাশের সকল খবর এই 
কাগজে পাই । 

অবস্ত এই ছুই কাগজকেই খাটি ডেমোক্রাটপন্থীর! রাজতন্তরথেশা 
এবং অতিমাত্রায় “বুর্জোয়া” বিবেচনা করিতেই অভ্যন্ত। কিন্ত বিদেশী 
পর্যটকের পক্ষে_বিশেষতঃ যাহারা ধনবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রনীতিঘটিত 
আন্দোলনে নাম-লেখানো দলের লোক নয় তাহাদের পক্ষে এই ছুই 
দৈনিক ও মাদিককে জান্মাণ “কুণ্টরের” বাহন বিবেচনা করিলে চলিতে 
পারে। ইহাদের আদর্শেই জান্াণ-গৌরবের যা-কিছু সব নিয়ন্ত্রিত 
হইরাছে' এবং এখনো অনেক দিন নিয়ন্ত্রিত হইবে | 


চিত্র-শিল্পী রেবেল 


চিত্রশিল্পী মাক্স্‌ রেবে্লে বলিতেছেন+_ «আজকাল জাম্মাণির 
প্রদর্শনীগুলার নবীনতম শিল্পরীতির অত্যধিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্ত আমি অতদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই 1” 

বস্ততঃ চরমপন্থী জ্যামিতিক রূপবহুল চিত্রাঙ্কন জাম্মাণির বাজারে- 
বিজ্ঞাপনে যত দেখিতে পাই, প্যারিসে, লগ্ুনে ব। নিউইয়র্কে তত 
দেখিতে পাই নাই । একট1 বিশেষ কথা এই যে, এমন-কি বালিন্র 
স্তাশস্যাল গ্যালারিতেও চরমপন্থী চিত্রকর এবং ভাস্করদের হাতের কাজ 
আদরের সহিত প্রদর্শিত হই! থাকে । কিন্ত প্যারিসের “আকাদেশী”তে 


৪৪২ . পরাজিত জান্াণি 
সেটি হইবার জো নাই। বালিনের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জুষ্টি এই হিসাবে 
অনেকটা উদারতা অবলম্বন করিয়া চলেন । 

রেবেলের চিত্রশালায় বুঝিলাম ইহার কাজকে একদম মামুলিপন্থী 
বলা অসম্ভব । নিজের মাথা খাটাইয়া নতুন-নতুন প্রারুতিক দৃশ্ঠ 
গড়িয়া তোলায় ইহার হাত দেখিয়াছি। রূপগুলার ভিতর কল্পনার: 
ঠাই বিস্তর! শক্তির সঙ্গে যমাও একত্র সন্ষিবিষ্ট হইয়াছে। এইসব 
ওক্তাঁদিই সাবেক কালের পুরাঁণা পথেও দেখানো সম্ভব । 

কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী শিল্পগুরু সেজান্‌ যে-পথ 
ধরিয়া গিয়াছেন সেই পথের পথিকের! আজকাল বহছুদুরে চলিয়া 
আসিয়াছে। তাহার ছাপ রেবেলের পক্ষে এড়ানো সম্ভবপর হয় নাই। 
বাস্তবিক পক্ষে, আন্দকালকার যে-কোনো চিত্রশিল্পীর কাজেই অক্গ- 
বিস্তর এই সেজান্-র্ম দেখিতে পাই । 

রেবেল স্থকুমার শিল্পের শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন_-“যে ঘে-পথের পথিকই 
হউক না কেন, প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কালের জন্ত কোনো নামজাদ! 
আর্ট-ইস্থুলে ছাত্রভাবে হাত মক্দ করা উচিত এবং আবশ্তক। শিল্প 
বিদ্যালয়কে একদম অগ্রান্থ করিয়া চলিলে প্রবীণ বয়সে চিত্রকরদের 
অনেক অস্থৃবিধা জুটিতে বাধ্য |” 

ভালেম-পাড়া 
(১) 

বালিনের শালেটেনবুর্গ ভারতে যতটা পরিচিত, ভালেম-পাড়া তত 
পরিচিত নয়। কিন্তু ভালেম জান্মাণিতে বিশেষ প্রসিদ্ধ । “কাইজার 
ভিল্হেম্, ইন্ষ্টুট্‌" নামক “ফলিত বিজ্ঞান” ও শিল্পবিষয়ক পরীক্ষাগার 


এই পাড়ার গৌরব । 
পরীক্ষাগারগ্ুলা /চাটিখাট লাবরেটরি মাত নয়। এই সব এক 


জান্মাণ. জীবনে নবীন-প্রবীণ ৪৪৬ 


বিপুল বিশ্ববিদ্ালর ! এইখানে. আজকাল কোনো কোনো ভারতীয় 
: অধ্যাপক বিভিন্র বিভাগে রিসার্চ” করিতেছেন।  ইনৃষ্টিটুটের 
অস্থসন্ধানকারী ছাত্র হিসাবেও বালসিন-বিশ্ববিষ্ভালয়ের পি-এইচ-ভি 
ডিগ্রীর জন প্রস্তুত হওয়া! সম্ভব । এক হিসাবে এটা এই বিশ্ববিদ্ভালয়েরই 
অন্যতম অংশ । 
ডালেম-পাড়াতেই বাঁলিনের বোটানিক্যাল বাগান এবং উদ্ভিদ 
বিষয়ক সংগ্রহালয়। এইখানেই ফার্সি বা ভেষজ-রাসায়নিক বিদ্যালয় 
অবস্থিত। এই ধরণের বহুবিধ বৈজ্ঞানিক গ্রতিষ্ঠানে ডালেম পরিপূর্ণ । 
এ এক বিজ্ঞান-পল্লী বিশেষ | জার্মাণরা বিজ্ঞান ও শিল্পজগণ্ডে যে 
সকল উচ্চতম আবিষ্কার সাধন করিতেছে, তাহার অনেকগুলিই এই 
পল্লীর ভট্াচার্যযদের কীন্তি। 
তরুলতার ওন্তাদ অধ্যাপক ভীল্স্‌ বিশেষ করিয়া গাছ-গাছড়ার 
ভূগোল-সন্বন্ধে বিশেবজ্ঞ । দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অষ্ট্রেলিরায় ইনি নানা 
খোঁজ করিয়া বেড়াইয়াছেন ৷ এইসকল বিষয়ে বহুবিধ মৌলিক রচনা 
. ও ইহার আছে বলাই বাহুল্য। নিউজীল্যাণ্ড এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার 
উদ্ভিদ্‌-রাজ্য সম্বন্ধে ইনিই ছুনিয়ার সর্বপ্রথম শৃঙ্খলা-কারক। মধ্য এবং 
পশ্চিম চীনের উত্তিদ লইয়াও ইনি অনেক কাল.কাটাইয়াছেন। উদ্ভিদের 
ভুগোল-বিষয়ক ইহার রচন। রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বোটানি- 
কাল উদ্যান এবং সংগ্রহালয়ের কর্তা হইতে হইলে কি-কি গণ লাগে 
ভীল্সের কাভকর্শ দেখিলে এবং জীবন-বৃত্ান্ত আলোচনা করিলে তাহা 
কিঞিৎ বুঝা যায়। 


(২) 


ফামে-সি-রাসায়নিক টোম্দ্‌ বালিনে অধ্যাপক হইবার পূর্বে 
জার্মাণির নানা অঞ্চলে “ওষুধ” তৈয়ারী করিবার একাধিক ফ্যাক্টরিতে 


৪৪5 | পরাজিত জাম্মাণি 


কর্মুকন্ত। ছিলেন। বালিন বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধীনস্থ “ফার্মাৎসরটিশেস্‌ 
ইন্টিটুটস্টা টোম্সের নিজ-হাতে গড়া । এই ইনষ্টিটুটে যে-সকল 
বৈজ্ঞানিক অন্থুন্ধান চলে তাহার বৃত্তান্ত প্রতিবৎপরই বাহির হইয়া 
থাকে । সেইগুলার সম্পাদনের ভার টোম্সেরই হাতে । 

মামুলি রসায়ন সন্বন্ধে বোধ হয টোম্স কথনো কিছু লেখেন নাই। 
গাছ-গাছড়ার রসায়ন ( সহজ-কথায় “পাচনের” বিজ্ঞান ) বিষয়ে ইহার 
বহুবিধ রচনা আছে। এইগুলার কোনো-কোনোটার পাঁচ-সাত সংস্করণ 
ছাপা হইর] গিয়াছে । অধিকন্ত সাধারণ ফান্মেসিবিষয়ক বিশ্বকোষ বা 
এজাতীয় বিপুল গ্রস্থও টোম্সের হাত হইতে বাহির হইয়াছে । তেলের 
রসায়ন ইহার একটা বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্র । জাপান-সরকারের নিমন্ত্রণ 
“ ইনি কিছুদিন হইল সপরিবারে জাপান দেখিবার স্থযোগ পাইয়াছেন 
(১৯২৩ আগস্ট )। দুর্ভাগাক্রমে ইয়োকোহামায় পৌছিবার সম-সমকালে 
ভূমিকম্প সুরু হ্য়। 

টোম্স করেকবার বলিয়াছেন, “ভারতীয় ছাত্ররা মেহনৎ করে মন্দ 
নয়। ইহারা বুঝে-হুজেও ভালই । কিন্তু রসায়নে ইহাদের গোড়ায় 
গলদ অনেক । দেশ হইতে যতটা শিখিয়| আসে, তাহার বনিয়াদ 
যখোচিত পাকা নয়। , এই কারণে ইহাদের পূরাণা অসম্পূর্ণতা- 
গুলা শুধ্রাইরা ইহাদিগকে নৃতন প্রণালীতে দীক্ষিত করিতে অনেক 
সময় নষ্ট হইর। যায়|» 


ন্যর্ণ, ও আইনফ্টাইন 
(১৯) 
রদায়ন-গুরু ন্যন-এর নাম জগত-জোড়া। জার্মাণির আবালবৃদ্ধ- 
বনিতা ইহাকে বিদ্যুতের বাতির উদ্ভাবক বলিয়। জানে । ইনি রসায়নের 


নিবি টি নক টিন ১৬, 





জাশ্মাণ জীবনে নবীন-প্রবীণ ৪৪৫ , 


এবং রসায়ন, এই তিনের রাজ্য বলা যায়। এ একট! জি বিজ্ঞার। 
বুঝিস্থিঝি না বলাই বাহুল্য । 
শালেণটেন্বুর্গে অবস্থিত সরকারী এক পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজকাল 
ইনি প্রেসিডেন্ট, । ছেলে পিটাইবার ব্যবসা কয়েক বৎসর হইল ছাড়িয়া 
দিয়াছেন। উহার ভবনে একদিন নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। 
সেখানে দেখিলাম জান্মীণঅজাম্মাণ শিল্পবীর ও বিজ্ঞান-নায়কের দল। 

্যনষ্টি বলিলেন :--"ভারতবর্ষে এখন ভিননভিন্ন বিজ্ঞানসেবীরা 
সমবেত হইয়।৷ আকাডেমী বা পরিষদ্‌ গড়িয়া তুলিতে থাকুন। জার্মাণিতে 
এবং ইয়োরোপের সকল দেশে এইরূপ পরিষদের সাহায্যেই জঞানবিজ্ঞান 
উন্নতি লাভ করিয়াছে। এদিকে পয়সাওয়াল৷ লোকদের-___রাজ-রাজড়া . 
আমীর-ওমারহদের লক্ষ্য ছিল বলিয়৷ পাশ্চাত্য সমাজে বিগত ছুইশত 
বখ্সর ধরিয়া বিদ্যার রাজ্য বাড়িয়া চলিয়াছে ।” 

অধ্যাপক গ্থন্ষ্টের সঙ্গে তাহার পবীক্ষাগারে কয়েকবার দেখা 
হইয়াছে । একবার তিনি তাহার সগ্ত-প্রকাশিত গ্রন্থ উপহার দিলেন। 
পাতা উপ্টাইয়া-পান্টাইয়া বুঝিলাম ইহাতে রাম।-্যামার, দত্তক্ফুট সম্ভব 
নয়। 

স্থইডেনের আরেনিউস, জান্খাণির আইনগ্াইন ইত্যাদি পণ্িতেরা 
ছুনিয়াখানার ভিতর-বাহিরের গড়ন-স্বন্ধে নতুন নতুন সিদ্ধান্তে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন। সেই-সন্বদ্ধেই ন্যনষ্টের এই বইরে আলোচনা 
আছে। ইহাদের মতনই ন্যন্-ও জগহ-কথ। সপে বিজ্ঞান-বিপ্লবী । 





নিউটনের আমল হইতে ছুনিয়ায় যে সকল মত চলিতেছে সেইগুল। 
আর পুরাপুরি টেকসই বিবেচিত হইতেছে না। বিজ্ঞান-রাজোর 
“ঝাড়দারেরাত সেঞ্চলা ঝাঁভিয়া-বাঁচিযা নতন-কিচ পর্তিষাব হচেছ 





৪৪৬ পরাজিত জাম্মাণি 


» আইনষ্টাইনের সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হইয়াছে । কয়েক মিনিটের 
জন্ত। বালিনের ভারতীয় রিসার্চ ও পি-এইচ-ভি ওয়ালারা সকলে 
মিলিয়া নিজ-নিজ জাম্মাণ পণ্তিতগণকে এডেন হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়।! 
ছিলেন। চিষ্টান্ চু'িতে ছু'ড়িতে সেই পণ্ডিত-মজলিসে এই 'ইতরজনের" 
ও উপস্থিতি ঘটিয়াছিল । 


ৈ 


সঙ্গীত-বিপ্লব 
(১) 


জগৎ ভরিয়াই চলিতেছে বিপ্লব । নয়া-পুরাপার ছন্দ দেখিতেছি 
সঙ্গীতকলায়ও। সঙ্গীতে বিপ্লব? কথাটা ভারতবাসীর মাথায় বসা . 
কঠিন। কেননা সঙ্গীতের ত্রম-বিকাশ, উন্নতি, উর্ধগতি বা বিস্তৃতি 
ইত্যাদি-সন্বন্ধে ভারতে প্রায় একদম কোনে! ধারণা নাই। বস্তত, গোটা। 
সুকুমার-শিল্পের মুন্নুকেই জগৎ ষে কতখানি বাড়িয়া গিয়াছে তাহা জরীপ 
করিবার ক্ষমতা ভারত-সন্তানের দেখিতে পাইনা । এই-কথাট! বুঝিবার 
জন্য খেয়ালও ভারতবাসীর আছে কিনা সন্দেহ । 

গোটা! জান্নাণিতে, বস্ততঃ সমগ্র ইয়োরামেরিকায়ই এতদিন 
চলিতেছিল ভাগ্মারের রাজ্য । যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ডে যখন পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতে “মজার” () হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম তখন সেখানকার 
সঙ্গীতাধ্যাপককে অনেকবার খোলাখুলি বলিতে শুনিয়াছি ₹_-উনবিংশ 
শতাবীটা ভাগ্মারেরই যুগ 1» 

জান্বাণিতে আসির! অবধি অপেরায় এবং অপেরার বাহিরে ভাগ্বারের 
স্বরতরঙ্গেই জাশম্মীণির নরনারীকে ভাসমান দেখিয়াছি । এখানকার 
যুবক-যুবতী, প্রৌট-প্রৌঢারা ভাগ্রারের রসেই জীবন অভিষিক্ত করিয়! " 
রাখিয়াছে। চিত্রশিল্পী, থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সখের 

ন্ট 


জাশ্মাথ জীবনে ন্বীন-প্রবীণ ৪৪৭ 


পিয়ানোবাদক, বেহালা-বাদক হইতে স্থুরু করিয়! সঙ্গীত-গুরু-্থান্টীয় 
লোকজনও বলেন :_-ভাগ্নার আমাদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে।” 
্ (২) 

কিন্তু জান্মাণরা এই ভাগ্নারকেই ছুনিয়ার শেষ পীর বিবেচনা 
করিতেছে কি? না। চিন্র-শিল্পের লাইনে যেমন ফরাসী সেজানের 
পর হইতে ফিউচারিজম্‌ বা ভবিষ্যবাদ নানারূপে দেখা দিয়াছে, সঙ্গীত- 
শিল্পের বিভাগেও সেইক়্প ভবিষ্যপস্থী “ বোল্শেভিজম” দেখা 
যাইতেছে । 

ফ্রান্সের ক্লোদ দ'বুসি (১৮৬২--) সঙ্গীত-বিপ্রুবের প্রবর্তক 
আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সর্বপ্রথম আবিষ্কার না এই শব্দের 





অর্থগত বস্ত ভারতীয় শিল্পে নাই। কাজেই সম্প্রতি জন্য একটা 
ভারতীয় প্রতিশব্দ টু'ড়িতে গ্রলুদ্ধ হইতেছি না। 

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে “কর্ড” টৈয়ারী হয়। সেই, 
কর্ড গুলার শ্রোত বহাইতে পারিলে হার্মনি ৃষ্টি কর] সম্ভব । চিত্র- 
শিল্পে পারিপ্রেক্ষিক (পাম্পে কৃটিভ্‌ ) যেবব্ত, সঙ্গীতে কর্ড বা “সন্ধি” 
মূল্নক হার্মনি অনেকটা তাই । হার্মনির দস্তর এই যে, প্রথম ছুইতিনটা! 
কর্ড, শুনিবামাত্র পরে কোন্‌ ধরণের কর্ড, আসিতে বাধ্য তাহার আন্দাজ 
করা সম্ভব। অবশ্ত আমি পারি না। ওস্তাদরা পারে। জার্ম্মাণ 
পরিবারের অনেক স্ত্রী-পুরুষও পারে । কারণ তাহারা! এইদিকে অক্গ- 
বিস্তর শিক্ষালাভ করিয়া থাকে । 

তাহা ছাড়া অস্ক-শান্ত্রের মতন নঙ্গীত একটা অতিমাত্রায় মাঁপ- 
জোক সমহ্ছিত বিদ্ধা। এখানে গৌজামিল চলিবার সম্ভাবনা নাই। 
যেমন “তাল কাটিয়া” গেলে আখ্ড়ার রসিকেরা তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিতে 
পারে, সেইরূপ কর্ড গুলার “লক্ষ্যমুখীনতা”ও পাকড়াও করা! সম্ভব । 

দ'বুসি বলিলেন £_“যদি আমার ওস্তাদি তোমরা ধরিতেই পারিলে 





৪৪৮ পরাজিত জাম্মাণি 
তাহা হইলে আর আঘার ওন্তাদি রহিল কোথুর? একটা নতুন 
কিছু কর! চাই-ই চাই ।” কাজেই দ'বুসি হার্মনির মামুলী পথ বজ্জন 
করিয়। একদম “অকথ্য” উপায়ে কর্ড-গুলা লইয়া “ছেলেখেলা সবর 
করিয়াছেন । ইহার নাম সঙ্গীত-রাজ্যে বোল্শেভিক পথ। 

জাম্মাণ ওস্তাদ আন্ট্‌ শ্েন্ব্যর্গ (১৮৭৩__) এইখানেই ঠেকিবার 
পাত্র নয়। কর্ড গুলাকে বিতিকিচ্ছিরূপে যেখানে সেখানে বসাইয়াই 
ইহার সাধ মিটেনা। সঙ্গীত-কলার যে আদিম ভিত্তি "মেলডি” ব। স্থর 
শ্রেন্বার্গ তাহাকেও লণ্ড ভণ্ড করিয়া ছাড়িয়্াছেন। এমনকি “স্বর” 
গুলাকেও টুকর।-টুকরা করিয়। ধ্বনির নতুন নতুন রূপ তৈয়ারী করিবার 
পথে ইনি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। এই ভাঁঙা-ভাঙ্গির লঙ্কাকাণ্ডে 
পশ্চিমা সনাতন বার-বিভাগওয়াল। স্বরপধ্যার আমাদের স্থপরিচিত 
বাইশ“আতির” কাঠাম ছাড়াইয়াও উঠিতেছে। শ্রেন্ব্যর্গের পিয়ানোর 
গৎগুলি শুনিয়া কার সাধ্য বুঝে? এই যন্ত্রে কিসের আওয়াজ বাহির 
হইতেছে? স্থরের তাগুব না অস্থ্রের ওস্তাদি ? 


(৩) 

ভারতবাসীর পক্ষে সঙ্গীতের এই বিপুল ভার্গা-গড়া বুঝা অসম্ভব 
আমরা ভরতমুনির আবিষ্কার পর্যন্ত_শুনিতে পাই মিঞা তানসেন্‌ 
ইত্যাদিরও নাকি অনেক আবিষ্কীর আছে__উঠিয়াছিলাম। তাহার 
পর আর আগাইয়া আসিতে পারিয়াছি কিনা জানিনা । পারিয়া 
থাকিলে ও তাহার দৌড় কতটা মাপিয়া জুকিয় দেখা আবশ্যক । 

কিন্ত ইর়োরোপীয়ান্রা গ্রীক, রোমান্‌ এবং মধ্যযুগের গীর্জাসঙ্গীতকে 
পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নত হইতেহইতে জাম্মাণ্‌ বাখ (১৬৮৫-১৭৫০) এবং 


- ফরাসী রাম্যো (১৬৮৩১৭৬৪) ইত্যাদি খষির যুগে আসিয়া ঠ্রেকিরাছিল। 


৮1৮১ নানি, তর এপ িলিররি সিরিয়ার রর রারারোরাজেলার লিন. 


জাশ্মাণ জীবনে নকীন-প্রকীণ ৪৪৯ 


রন্থই আধুনিক লঙ্গীতের বেদ্বরূপ। সঙ্গীতে এইখানেই বর্তমান 
জগতের গোড়া। গ্রীক, রোমান্‌ এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপীয়ান্‌ 
বাখ রাম্যোকে কোন-মতেই বঝিতে পারিবে না। এই ছুনিয়া 
একদম নয়া। 

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, গোটা ইয়োরোপ ও আমেরিকা 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরাণো ভাঙিয়া নবীন গড়িতেছিল। এই 
যুগেই ই্ীম-এঞ্সিন উত্তাবিত হয়। এই যুগেই নতুন-নতুন কলকারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে (১৭৭-৮৫)। এই যুগেই আডাম্‌ ম্মিথ্‌ 
তাহার ধিনবিজ্ঞান” গ্রন্থ প্রচার করেন (১৭৭৬ )। এই যুগেই ফরাসী 
বিপ্লব দেখা দেয় (১৭৮৯-৯২ )। এই যুগেই যুক্তরাষ্ট্রের সুত্রপাত হ্য় 
(১৭৮৫)। অর্থাৎ এইখানেই শিল্পবিজ্ঞানে, সাহিত্যে-রাষ্ট্রে, সমাজ- 
বিন্যাসে, শ্রেণীবিপ্রবে মজুর-সমস্তায় “বর্তমান জগৎ দেখা দেয়। 
ভারতবর্ষ এই যুগেই গোলাম হয় (১৭৫৭-৭২)। ভারতবাসীর দাসত্ব এবং 
বর্তমান জগতের উৎপত্তি একক্ত্রে গাথা । 

এই বর্তমান জগতে ভারত-সন্তান,_আধ্যভট্ট, বরাহমিহির, নাগাঙ্জুন, 
পতঞলি, 'আলফারাবি, আলবেরুনির বংশধরের1 নিজ-নিজ মাথার উল্লেখ- 
যোগ্য কোনো পরিচয় দিতে পারিয়াছে কি? পারে নাই। যদি 
পারিত, তাহা হইলে স্টীম-এঞ্জিন বলিলে শিল্প, রাষ্ট্র ও সমাজের যাহা! 
কিছু বুঝা যায় সবই ভারতবাসীর স্ববশে আগিত। যদি পারিত তাহা 
হইলে হবার্মনি বলিলে সঙ্গীতে যাহা-কিছু বুঝা যায় সবই ভারতীয় শিল্প- 
স্বরাজে দেখা দিত। অর্থাৎ ভরত-তানসেনের বাচ্চারা নিজেই 
বেঠোফেন, শপ, ভাগ্মার, চাইকোভসকি হইয়া জন্মিতে পারিত। ভাহা 
হইলে তাহার পরের ধাপটা-_অর্থাৎ দ'বুসি-শডেনব্যর্গের কেরদানি, 
পাগলামি বা বীর এবং ওস্তাদি বুঝিবার, বুঝাইবার এবং স্থষ্টি করিবার 


8) ৯০০০১১1০০০০ ০ উ০০- 
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(৪) 

যাহা হউক, জার্মাণর। এই নবীন সঙ্গীত-সন্বন্ধে অনেকেই নারাজ । 
নতুনের ঠাই ছুনিয়ার কোথাও অতি শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। অধিকন্ত 
নবীনেরা অনেক সময়েই কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া বসে। সামাজিক 
এবং রাষিক বিপ্লবে এই কথাটা সহজেই বুঝা যায়। অতিবৃদ্ধির পর 
বিপ্রবীরা! একধাপ পেছন হটিয়া “বুর্জোআ”, “সনাতনী”, নরম ও 
ম্ভারেট দলের সঙ্গে খানিকটা আপোষ করিয়। চলে। জগতের যে কোনে। 
কর্ক্ষেত্রে এইরূপ চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে । কিন্তু নয়ায়-পুরাণায় 
'রফা” করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত নয়াই দিগবিজয়ী হয়। 


বালিনে এক সঙ্গীত-গুরুর সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। নাম ওখস্‌। 
পিয়ানে!। এবং বেহালার মহলে ইহার নামডাক খুব উচু। অরেষ্টার 
পরিচালক ( কগাক্টার ) হিসাবে ইহার ব্যবসা এবং যশ। লড়াইয়ে 
“সেনাপতি'র কাজ যেরূপ, সঙ্গীতে কণডাক্টারের কাজ সেইরূপ। ভারতে 
এই-পদের মন্ম বুঝা সহজ নয়। 


ভবিষ্যপন্থী সঙ্গীতের ঠাট্রা করিয়া ওখস্‌ একদিন বলিতেছিলেন,_ 
“আমি একদিন এক মজলিসে কতকগুলা সঙ্গীতের পাকা স্মজদারকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলাম। তীহাদিগকে নবীন সঙ্গীতের নমুনা, 
শুনাইব এই কথা জানাইয়াছিলাম । কি করিয়াছিলাম জানেন? বাখ, 
বেঠোফেন, মোৎসার্ট ইত্যাদি সঙ্গীত-গুরুদের কুপ্রসিদ্ধ গৎগুল। বাজাইয়া 
যাইতে লাগিলাম। কিন্তু প্রত্যেকটার ভিতরই যেখানে-মেখানে 
যথেচ্ছরূপে ভূল চালাইয়। দিতে ক্রাট করি নাই । স্থুরের, কর্ডের, হার্মনির 
শ্রাদ্ধ করা৷ যাহাকে বলে ঠিক তাহাই করিতেছিলাম। সম্জদারের! 
আমার এই ব্দমায়েসি ত ধরিতে পারিলেনই না, বরং প্রত্যেক 
বাজনার পরই তাহারা “নবীন, সঙ্গীতের খুব তারিফ করিতেছিলেন। 
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শেষে গোমর ফাক করিয়। বলিলাম,-_বুঝিলেন আপনারা কি আহাম্মুক, 
ভুল এবং দোষগুলাই আপনাদের চিন্তায় গুণ !” 

অর্থাৎ শিশুরা হাতে খড়ির সময় যেমন কাগের-বগ্ের ছবি চালায় 
সঙ্গীতাচাধ্য ওখসের মতে “নবীন” সঙ্গীত মাষের কানে ঠিক সেইরূপই 
ঠেকিতে বাধ্য । কিন্তু যাহারা নতুন-মালের পক্ষপাতী তাহারা বুঝুক 
নাবুকুক সেইটার প্রশংস! রি করিবে । এই গেল সনাতনপন্থী 
সঙ্গীত-গুরুর মত । 

ওখ্‌স্‌ বালিনের সঙ্গীত ও সুকুমার শিল্পকলেজের প্রধান অধ্যাপক । 
আকাডেমিতে এবং বিশ্ববিদ্ালয়ে বিপ্লব সৃষ্ট হয় না। বিপ্লবের জয় 
হয়__নয়া জগৎ গড়িয়া উঠে-_এইসকল প্রতিষ্ঠানের চৌহুদ্দির বাহিরে । 
নবীন-প্রবীণে ছন্দটা বুঝিবার সময় এই কথা মনে রাখা আবশ্তক। 
 ভাগ্নারকেও নেকালের লোকেরা সঙ্গীত-বিপ্লবী বলির মিনার 
করিত। 


গ্রস্থালয়ের ধ্বনি-শাল! 

বালিনের বিরাট্‌ গ্রস্থশালায় এক নয়া বিভাগ খোলা হইয়াছে। 
এই বিভাগকে “লাউট আব্‌ টাইলু$” (ধর্বনি- বিভাগ) বলে। পরিচালকের 
নাম ভ্যেগেন। ইনি ধ্বনি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক | 

ড্যেগেন বলিতেছেন আমাদের ধ্বনিশালায় বিশ-পচিশ হাঁজার 
মান্গষের আওয়াজ কনোগ্রাফের রেকর্ডে ধরির। রাখিয়াছি। ছুনিয়ার 
নানা"দেশের লোকের, নানা-ভাষার উচ্চারণ ও সুর এই ধ্বনিশালায় 
'পাঠ' করিতে পারেন । ভাষাবিজ্ঞানের তরফ হইতে এমন সুষোগ 
জগতের আর কোথাও পাওয়! যাইবে না 1” 

ছু'চারবার যাওয়াঁআসা কর! গেল। ভ্যেগেন বলিলেন £_-«ওহে 
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তোমাকে ধরিয়া রাখি।” কাছে ছিল দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত. 
দ্বিজেন্লাল” ॥ কেতীব হইতে তিন মিনিট পড়িয়া দিলাম । তিন 

মিনিটের বেশী কলে ধর! যাঁয় না। পরে জুটিল আর-এক ফরমায়েশ। 

ড্যেগেন চাহিলেন বাঙালীর মুখে ইংরেজী আওয়াজ শুনিতে । “যুবক- 

এশিয়ার বামী” নামে ধানিকটা লিখিগনা আওড়াইয়া! দেওয়া গেল। 


সমাজ-বিজ্ঞীনের “জগদ্গুরু” 
(১) 

হুম্বোন্ড এবং হেন্স হোন্টস ইত্যাদি জার্মমাণ বিজ্ঞানবীরগণ “জগদ্‌- 
গুরু” বিবেচিত হন। দার্শনিক কান্ট এবং হেগেলকেও ছুনিয়ার সকল 
দার্শনিক-মহলেই জগদ্গুরুর আসন দিতে কাহারও আপত্তি নাই। 
বেঠোফেন আর ভাগ্নারও সেই পদেরই লোক। 

সেইরূপ সমাজ-বিজ্ঞান ( ধন্বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি) বিষয়ক 
বিদ্যার ক্ষেত্রে জগদগুরু-স্থানীয় পণ্ডিত জার্াণিতে কাহীরা? এই 
প্রশ্নটা অনেকবার মাথায় উঠিয়াছে। “জগদ্‌গুরু” বলিলে বুঝিতে 
হইবে এমন একটা লোক যাহার মৃত-অন্ুসারে বিভিন্ন “বিদেশে” 
বহুসংখ্যক নর-নারী জীবন নিয়প্রিত করে । যেকোনো নামজাদা 
পণ্ডিত বা বনু গ্রন্থের লেখককে এই আসন দেওয়া যায় না। অথব! 
একাধিক বিদেশী ভাষায় কোনো দর্শনবিজ্ঞানসাহিত্য-সেবীর রচনার 
তঞ্জম৷ প্রচারিত হইলেও তীহাকে জগদ্গুরু বলিতে পারি না। 

প্রশ্নটার জবাব দেওয়া বড় কঠিন। তাহার প্রধান কারণই 
এই যে, ফরাসী সমাজ-তত্ববিদ্গণের চিন্তা ইংরেজীতে যত পাঁওয়। 
যায় জান্মাণদের চিন্তা তত পাওয়া যায় না। এইখানেই €বাধ হয় 
বুঝিতে হইবে ফে, এই বিদ্যার ক্ষেত্রে জাম্মীণিতে “জগদ্গুরু” বেশী 
জন্মেন নাই। 


জার্্মাণ জীবনে নবীন-প্রবীণ চিক 


ঃ (২) 
" কিন্ত অনেক দিক তলাইয়া মজাইয়! ভাবিতেছি যে, উনবিংশ 
শতাবীর প্রথম অর্ধে ফ্রিড্রিশ লিষ্টের সমান প্রভাবশালী লোক 
ইয়োরামেরিকায় আর কেহ ছিল না। লিষ্ট বিলাতী জগদৃগ্ুরু আডাম্‌ 
শ্িথ-প্রচারিত ধনবিজ্ঞানের সুত্গুলা কুচিকৃচি করিয়া কাটিয়া ইংরেজ- 
বীরকে ন'কড়া-ছ'কড়া করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। বুটিশ সন্তান ছিলেন 
অবাধ বাণিজ্যের ধুরন্ধর। তাহার বিপরীত দিকে দীড়াইয়াছিলেন 
প্রশিয়পার স্বদেশ-সেবক | লিষ্ট দার্শনিক হিসাবে সংরক্ষণ-নীতির অর্থাৎ 
সম্ত্ধ বাণিজ্য-প্রথার অনেকটা জন্মদাতা । 
জার্াণিতে লিষ্টের প্রধান কৃতিত্ব ছিল পরপ্পর-বিচ্ছিন্ন জার্মাণ 
ভাষাভাষী রাষ্ট্রগুলাকে “ৎসোল-ফারাইন” অর্থাৎ শ্ুক্কসজ্ঘে এক্যবন্ধ 
করা। তাহার ফলে জার্্মাণ সাজে আধিক ও রাষিক সম্পদ জন্মিতে 
থাকে। এই স্থফল লক্ষ্য করিয়াই সেকালের জার্ষমাণরা লিষ্টকে 
“ন্বদেশের উদ্ধারকর্তা”রূপে পৃজা করিত। এই-কারণেই আবার 
তখনকার ইংরেজর। তাহাকে যমের মতন ভয় করিত। ফরানী নেপো- 
লিয়নকে লড়াইয়ে হারাইয়াও ইংরেজের নয়নে নিদ্া আসিত না। 
চিন্তাবীর লিষ্ট তাহাদের «শয্যাকণ্টক” ছিলেন | 
লিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া ইয়াঙ্কি-সমাজে ধনবিজ্ঞানের জন্ম প্রদান 
করেন। মাকিন-জাতির আধিক প্রচেষ্টা সংরক্ষণ-নীতি এবং বিজ্ঞান- 
সেবার ইতিহাসে জার্্াণ লিষ্ট ছিলেন অগ্রদূত। আমেরিকা দখল 
করিবার পর হইতে লিষ্ট এবং িষ্টের চিন্তা “দিগবিজয়ে” বাহির হয়। 
হাঙ্গারির স্বদেশ-সেবক লুই কোস্থথ উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে 
লিষ্টকে “ছুনিয়ার ধন-বিজ্ঞান-শিক্ষক” নামে অর্ধ্য প্রদান করিতেন। 
আজ পধ্যস্ত কি আয়লর্ঠা্ড, কি চীন, কি চেকোক্সোভাকিয়া, কি 
ইতালী, কি ভারত,-_জগতের যেখানেই স্বাধীনতা এবং সম্পদের 
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লড়াই চলিতেছে সেইখানেই লিষ্টের বাণী শিরোধারধ্য। লিষ্ট জার্মমাণির 
এক অমর পণ্ডিত। 
(৩) 

'আর-একজন “জগদ্গুরূ”ও জাম্মাণির সমাজবিজ্ঞানের আবহাওয়ায় 
দেখিতে পাই | তীহার নাম কাল মাক্ন্। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইনি 
“ভাস কাপিটাল্‌” (বা পুঁজি ) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে 
যেসকল স্থত্র প্রচারিত হইয়াছে সেগুল! জাতিধর্খনির্ব্ধশেষে জগতের 
সর্ঘত্র মজুর-সম্প্রদায় নিজের বাইবেল, কোরাঁণ বা গীতা-্বরূপ গ্রহণ 
করিরাছে। “মার্ক লিস্ম্স্” বা মার্কস্নীতি অগ্রাহ করিয়া আজ- 
কালকার বিজ্ঞানের আসরে কোনে! মিঞা দাঁড়াইতে পাঁরেন না। 
এই নীতির চরম প্রয়োগ হইয়াছে রুশিয়ার বোল্শেভিক গণতন্ত্রে । 

লি বা মার্কসের প্রত্যেক কথাই অকাট্য বা গ্রহ্ণীয় একথা 
কেহই বলিবে না। দুনিয়ার কোনো! ক্ষেত্রেই কোনো জগদ্গুরুর সকল 
মত সর্বদা টেকসই নয়। 

বালিনের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক শুমাখারকে একবার জিজ্ঞাস! করিয়া- 
ছিলাম £__নবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজকালকার জান্মাণ চিন্তাধারা সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করিতে হইলে আপনি কোন্কোন্‌ বিষয় বাছিয়া লইবেন ?” 
খানিকক্ষণ ভাবিয়া ইনি বলিলেন £_-“আপনি কি আমাকে সোৎ- 
শিয়ালিস্মূন বা সমাজ-তন্্-দন্বন্ধে বক্তৃতা করিবার কথা জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন?” শ্ুমাখার অথব! অধ্যাপক সোন্বার্ট সৌশ্যালিষ্ট নন। 
কিন্তু এই সকল বিষয় আলোচনা না করিয়া ইহাদের উদ্ধার নাই। 
অর্থাৎ সকলকেই-_মায় সোশ্ঠালিজমের কট্টর শক্রুদিগকেও সেই কাল্‌ 
মার্ক সের “মহীভারত”-থানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেই হয়? 
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. ধনবিজ্ঞানের ধারা . * 

শুমাখার মামূলী ধনবিজ্ঞান নামক কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নাই। 
ইনি ব্যান্ক, ইন্শিউর্যান্স, শিল্প-বাঁণিজ্যের গতিবিধি, নগরজীবন, রেল- 
খাল, মুদ্রাত্, লড়াইয়ের খণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যতালিকা-মূলক নানা 
অনুসন্ধানে সময় কাটাইয়া থাকেন। জান্দাগ ধনবিজ্ঞানবীরগণের 
মধ্যে শ্মোল্লার ছিলেন নামজাদা । তাহার নামে একটা পত্রিক! 
চলিতেছে । নাম “শ্োল্লারস্্‌ যারবুখ” | শুমাথার এই ভ্রৈযাসিকের 
সম্পাদক । 

শ্মোল্লারের মতন প্রসিদ্ধ লোক আডোল্ফ ভাগ্রার। তাহার 
“ঠেওরেটিশে সোৎসিয়াল ফোযকোনোমিক্‌” জাম্মাণ'সংসারে চলে খুব । 
এই ধরণেরই একজন বড় লেখক ছিলেন কার্ল মেঙ্গার। ইতি প্রক্কত 
পক্ষে অষ্রিয়ান। চল্লিশ-পর্চাশ বংসর ধরিয়া মেঙ্গারের নাম ধন- 
বিজ্ঞানের মহলে-মহলে অক্পবিস্তর শুনা যায়। ভারতেও ধাহার! 
উচ্চতম অনুসন্ধান চালাইতে অভ্যস্ত তীহাদিগকে মেঙ্গারের আব- 
হাওয়ায় আসিতেই হয়। 

বর্তমানে অস্ররিয়ার সমাজতত্ববিং ওথ্মান্‌ স্পান জারা জাতির 
নং১ শ্রেণীর লোক। ইনি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজ ও সভ্ঘের সঙ্স্ 
আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। জার্ীণির ধনবিজ্ঞানবিৎ ক্লাপ্‌ 
মুদ্রাতত্বের আসরে এক বিপ্লব ঘটাইতেছেন। ১৯০৫ সালে তাহার 
পষ্টাটুলিখে ঠেওরি ডেস থেল্ডেস্” বাহির হইয়াছে । তাহার মোটা 
কথা এই £-“জগতে কোনো! একটা ধাতু বা কাগজকে লোকে 
টাকা বলিয়া স্বীকার করে কেন? গবর্ণমেন্ট এই বন্তগুলাকে টাক! 
বলিয়া প্রচার করে বলিয়া। এ বস্তগুলার নিজের ইজ্জৎ কিছুই 
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ভারত-তত্ব 

প্রাচীন ভারত ফেবিস্ঠার আলোচ্য বস্ত তাহাকে “ই্ডোলোগী” 
বা ভারততবব বলে। বর্তমান জগৎ, যুবক ভারত ইত্যাদি বলিলে যাহা! 
কিছু বুঝায় তাহা ইণ্ডোলোগীর অন্তর্গত নয়। এই-বিগ্ার ধুরন্ধরেরা 
বাসিমালের, “শুটকি মাছের” বেপারী । 
“-:“ ভারততব্ব-বিষ্ঠায় আজকাল “নতুন” কি-কি চলিতেছে? ভারতীয় 
ভারততত্ববিদগণের লেখা বা অন্ুসন্ধানগুলার খতিয়ান করিলে এককথায় 
বলিব, প্রাচীন ভারতের লোকগুলা রক্তমাংসের মানুষ ছিল কি না 
সেই বিষয়ে খোঁজ চলিতেছে। অর্থাৎ ভারতীয় “ইগ্ডোলোগেরা” 
মেই সাবেক-কালের "সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় তথ্যগুলা জানিবার 
জন্তই সবিশেষ চেষ্টিত। পুরাণা জীবনের অভিব্যক্তিগুলা সনতারিখ- 
সমস্িতভাবে সাজাইবার-গুছাইবার দিকে ভারতের ভারততন্ববিদ্গণের 
প্রধান প্রয়াস । 

কিন্ত ইয়োরোপে “ইপ্ডোলোগ”দিগের অনুসন্ধান কথক্চিৎ স্বতন্ত্র! 
_ ইহার! চিরকালই প্রধানত; ভাষাতত্ববিৎ ৷ শব, ধাতু, প্রত্যয় ইত্যাদির 
আবিষ্কার এবং এইগুলার যোগাযোগ ব্যাখ্যা করা ইহাদের সর্বপ্রথম 
লক্ষ্য । এই-দিক্‌ হইতে মধ্য এসিয়া বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া 
ফরাসী ও জার্মাণ ভারততব্ববিদ্গণের বিশেষ কর্মক্ষেত্রে পরিণত 
হইয়াছে। 

মধ্য-এশিয়া-স্রান্ত ভারততত্বে বালিনের “ফ্যেক্কার-কুণ্ডে” ( অর্থাৎ 
নৃতত্ব ) বিষয়ক সংগ্রহালয়ের পণ্ডিত ফোন্‌ লেকক্‌ জগতপ্রসিদ্ধ। সেই- 
ক্ষেত্রেই সসস্কতাধ্যাপক ল্যিডাস্ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অশ্বঘোষ- 
প্রণীত সংস্কৃত নাটকের কয়েক টুক্রা মাত্র মধ্য-এশিয়ায় আবিষ্কৃত 
হইয়াছিন। সেইগুলার পাঠ উদ্ধার করিয়া ল্যিভারস' প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 
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তাহার ফলে প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটককে কালিদাস এরং ভাস এই ছুক্ের 
: বনু পশ্চাতে ঠেনিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে । 
ভারতবাসীর পক্ষে মধ্য-এশিয়! “বৃহত্তর ভারতে”র এক প্রদেশ। 
মধ্য-এশিয়া-বিষয়ক আলোচনায় ভারতীয় ইণ্ডোলোগদ্দের নজর পড়া 
উচিত | 
নব্যশিল্পের ব্রহ্মা 
(১) 
ভারতে অনেকেই শুনিয়াছেন কলযস্ত্রের শ্বারা আকাশ হইতে 
নাইট্রোজেন চূষিয়া লওয়া সম্ভব । সেই নাইট্রোজেন হইতে নাইটিক্‌ 
আযাসিড তৈয়ারী করিয়া পরে তাহার সাহায্যে অনেক “চীজ” তৈয়ারী 
করা হইয়া! থাকে । এই আবিষ্কারের জন্য রসায়নাচার্ধ্য হাবার প্রসিদ্ধ । 
হাবার, কাইজার ভিল্হেন্স ইন্ট্টিটিউটের এক-বিভাগের পরিচালক । . 
হাবারের সঙ্গে কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি বলিয়া! . 
থাকেন 7--“তোমরা ভাবিয়াছ যে মান্হাইম সহরের “বাডিশে আর্নি- 
লিন উ্ড সৌডা ফাবৃক্” ইত্যাদি কার্খানায় কয়েকজন ভারতীয় 
রাসায়নিককে পাঠাইয়! ফলিত-রসায়ন-বিদ্যাট। দখল করিয়া ফেলিবে? 
বেয়াকুবির চুড়ান্ত । ছুনিয়ার কোনে! কার্খানায় প্রাণপাত করিলেও 
আসল জিনিষ কিছুই হস্তগত করিতে পারিবে না। সেজন্য চাই স্বদেশে 
অনুসন্ধানের ব্যবস্থা । যতদিন ভারতে ধনপতির! রিসার্চ, গবেষণা» 
শিল্পরীতির প্রয়োগ ও পরীক্ষা করাইবার জন্য টাকা ঢালিতে রাজি না 
হইবে ততদিন তোমাদের দেশে নব্য ধনদৌলতৈর উৎপত্তি অসম্ভব । 
কথাটা শুনাইল খারাপ। না রর 
) 
বি মনে পড়িতেছে। 
ইনি বলেন :-_“ইংরেজরা বর্তমান্জগতের শিল্প-বিপ্লবে অগ্রদী। 


৪৫৮ পরাজিত জান্নাণি 
জর্নোণরা প্রথম-প্রথম বিলাতে যাইয়া ইংরেজদের নিকট শিখিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। তখনকার দিনে নতুন-নতুন যন্ত্রপাতিগুলা সবই ছিল 
ইংরেজদের একচেটিয়া! ॥ ইহারা কোনৌ-মতেই এইসকল যন্ত্রের একটা 
সামান্ত অংশ পধ্যন্তও বিদেশে রপ্তানি হইতে দিত না। কঠোর 
আইনের দ্বারা রপ্তানি বন্ধ করা হইত। কিন্তু জাম্মাণরা কি করিয়। 
স্বদেশে সেই বিলাতী গুপ্তবিদ্তা বা ব্রঙ্ান্রগুলা আনিয়া হাজির 
করিয়াছে? বিলাত-প্রবাসী একজন জার্শাণ মিন্ত্রী যপ্তের এক টুকরা 
লুকাইয়া লইয়া গিয়া রুশিয়ায় হাজির হইত। আর-একজন সেই 
যস্্ররেই আর-এক টুকরা লইয়া স্পেনে উপস্থিত হইত। আর কেহ বা 
তৃতীয় এক টুকরা টণ্যাকে করিয়া ডেস্মার্কে যাইয়া আড্ডা গাড়িত। 
পরে এইসকল লোক (যন্ত্রচোর ) বিভিন্ন মুন্লুক হইতে বালিনে আসিরা! 
সম্মিলিত হইত। সেই সম্মেলনের ফলেই অসাধ্য সাধন সম্ভব হ্ইয়াছে। 
প্রত্যেক বিদ্যাতেই হাতে-খড়ি কঠিন। একবার কোনোমতে কাজ 
সুরু করিয়া দিতে পারিলে তাহার পর স্বদেশ-সেবকেরা দেশটাকে 
অনেক দূর ঠেলিয়। তুলিতে পারে 1” | 

মাটাশোস্‌ পূর্ভবিষ্তার, যন্ত্রপাতির এবং শিল্পবীরগণের ইতিহাস 
সম্বন্ধে বহু সংখ্যক কেতাব লিখিয়াছেন। জার্মমাণির শিল্প-জীবনের 
গলিঘুচি ইহার আঙ্গুলের ডগায় অবস্থিত। জার্মাণএখিনিয়ারি 
পরিষদের এবং অনেকগুলা কটমট টেক্নিক্যাল কাগজের ইনি 
পরিচালক । 





ডি 


পঞ্চদশ অধ্যার 
ব্যাভেরিয়ার মফস্বল 
্বাস্থা ও সৌন্দর্য্য 
(১) 
য় গোলাকার স্ুবিস্তৃত সমতল ভূমি । যেখানেই দীড়াই না কেন, 


চারিদিকে দেখিতেছি তরুহীন পর্ধতের ছোট বড় মাঝারি শির। 
পাহাড়ের ডগাগুল! ছয় হাঁজার সাত হাজার আট হাজার ফিট উচু 


হইবে 
খাড়। 
অস্থির 


প্র 


গামিশ 


চরণতল এখানে অবশ্ত হাজার আড়াই ফিটের ডাঙায় 
আছে। জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ ( ১৯২৪)। গরমে প্রাণ 
: 

ইনে বীয়ে ছুই পল্লী বা ছোট সহর। নাম পার্টেনকি39৫েন ও 
। শিমলা দাজ্কিলিঙের মতন এই অঞ্চল জার্মাণদের,. গ্ীক্স 


নিকেতন, স্বাস্থ্য-জনপদ .এবং বিলাস-কেন্ত্র। ব্যাভেরিয়ার দক্ষিণতম. 
সীমানায় এই পল্লী-জোড়া অবস্থিত। জ্ম্বাণির আর কোথাও এত 
উচু জমিন নাই, কাজেই জান্্াণির নর-নারীরা “জান্মাণ আল্পসে”র 
গৌরবে গৌরবান্িত বোঁধ করিতে শিখে নেহাৎ ছেলেবেলা! হইতেই । 

টিরোলের সীমানা ছাড়াইয়া মিট্রেনভান্ডের পথে বিছ্যুতের গাড়ীতে 
নামিরা আসিয়াছি। টিরোলী আল্পসের তাল-গৌরব বা পর্ববত- 
মাহাত্ম্য ব্যাভেরিরার কপালে বেশী পরিমাণে জুটে নাই দেখিতেছি। 
যাহা হউক, আল্পুস ত বটেই! 





(৯.] 


৫ কু নি 8... 


৪৬৩ পরাজিত জাম্মীণি 


জশ্মাগ্রিই গরমের ছুটিতে এইখানে সশরীরে হাজির । সকলের চিতই 
উৎফুল্ল, সকলেই গ্রীন্ম-পোষাকে বা পাহাড়ী পোষাকে চলাফেরা! 
করিতেছে । তরুণ-তরুণী, প্রোৌঢ-পৌঁা, বুড়া-বুড়ী সকলেই সমান ভাবে 
যেন যৌবন-পূজায় মাতিয়! রহিয়াছে । পা-গাড়ীরও যেন অন্তই নাই। 

আবার কেহ পাহাড়ের দিকে ছুটিতেছে,--কেহ পাহাড় হইতে 
নামিয়া আমিতেছে। পায়-চলা পথিক বেশী কি সাইকেল-যাত্রীর দল 
বেশী বলা কঠিন। সড়কে, গলিতে সর্বত্রই নরনারী বৌচকা-ঘাড়ে, 
দুরবীণ-হাতে, লাঠিসোটা-সম্ঘল হইয়া যাওয়া আসা করিতেছে। সর্বত্র 
শক্তির গতিবিধি, স্বাস্থ্যের আবহাওয়া আর সৌন্দর্যের আরাধনা । 

কেহই ঘরের ভিতর টুপ করিয়া বসিয়া নাই। সকলেই শরীর- 
চরধ্যায় লাগিয়া গিয়াছে। জীবনকে নয়া নয়া কর্তব্যের জন্য পোক্ত 
করিয়া তুলিতে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই শশব্যস্ত। প্রত্যেকের 
চোখেমুখে এবং মাংসপেশীতে দেখিতেছি যে, মেয়েপুরুষ উভয়েই 
সুর্যারশ্মিকে চুষিয়া খাইতে উঠিয়৷ পড়িয়া লাগিয়াছে। প্রকৃতির 
প্রত্যেক এইবর্যকে অঙ্গে ও চিত্তে বীধিয়া রাখা ইহাদের স্বধর্দ বোধ 
হইতেছে। শীতের পূর্বে শরীরটাকে একদম নয়া গড়িয়া তুলিয়৷ পূরা- 
পুরি চাঙ্গ। হইয়া তবে ইহার] নিজ নিজ কণ্মক্ষেত্রে ফিরিবে। 

শক্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দধ্যের পুজা এখানে যেমন নিবিড় ও সতেজ 
আর কোথায়ও এরূপ দেখিয়াছি বলিয়া! মনে পড়ে না। 'এই আব- 
হাওয়ায় সময় কাটাইলে লাভ আছে। 


গামিশে চাষীর আবহাওয়া 
পয়সাওয়ালা লোকের সহর,_-হোটেলে খরচ জন প্রতি রোজ .প্রায় 


টি নুর নত জিন পুমা কিল রানার রানির ব্রার রা রারদা-র 


ব্যাভেরিয়ার মফঃস্বল ৪৬১ 
স্বদেশী হোটেলকে বলে “গাষ্টহাউদ” বা "গাষ্ট-হোফ”, ; অর্থ 
অতিথিশালা। এখানে খরচ প্রায় আধাআধি। ক 

কিন্তু জার্ম্মাণ পল্লীতে বসবাসের আর এক কায়দা আবিষার করা 
অসম্ভব নয়। তাহা আবিষ্কার করাও গেল। পল্লী-পর্য্বেক্ষণ করিতে 
করিতে এক বিরাশী বছরের বুড়া চাষীর ঘরে গিয়া হাজির হইলাম । 
বুড়ীর বয়স আশীর কাছাকাছি । ছুইয়েই অর্ধ । তবে মেয়ে আর 
জামাই ইহাদের তত্বাবধান করে। মেয়ের বয়স পর়তালিশ হইবে। 
শুনিলাম, অতিথি রাখিবার ঘর আছে। অতএব এইখানেই স্থিতি । 
পাশেই চাষীদের জমিন আর ঘোড়া বলদের বাথান।. রোদে-মাথা 
পেয়ার-পীচ গাছে-গাছে ঝুলিতেছে । ৃ 

সদর ঘর হইতে দোতলায় উঠিতে হইল মইয়ে করিয়া । চাষী- 
কন্যা আগে উঠিয়া মাচাঙের ছুয়ারটা তুলিয়া ধরিল। তাহার পর 
একে একে উঠা ব! প্রবেশ । উঠা-কাণ্ড শেষ হইবাাত্র ছুয়ারট! 
নামাইয়া দেওয়া হইল। দশ বংসরের উপ: ছু।শয়ায় ভবঘুরে-গিরি 
করিতে করিতে এতদিনে বিক্রমপুর-প্রসিদ্ধ “কার” আবিষফার করিতে 
পারিলাম! রর 
ব্যাভেরিয়ান আল্পসের পল্লীভবনে দৌতন্রাগুলা আমাদের “কার” 
ছাড়। আর কিছু নয়। তবে সুর্যের আলো আসিতেছে, কাঠের যেঝে 
ঝকঝক করিতেছে । ছাদটায় মাথা ঠেকিতেছে না। দুই দিকে ছুই 
জানাল দিয়া বারান্দায় যাওয়া যায়। মেজেটা তোফা৷ পরিষার, ম্য়ল! 
জঞ্জাল ইত্যাদি কোথাও নাই। 


“বিনা পয়সায়” দেশ-দেখ! 


সড়কে এক যুবার সঙ্গে. আলাপ হইল। গোটা টিরোল, মায় 
ত্রেস্তিনোর উত্তর জনপদ পধ্যন্ত পায়ে হাটিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। 


৪৬২ পরাজিত জান্মাণি 


কলিল, “এই মাত্র ৎস্থগ স্পিট্‌সে হইতে নামিয়া আসিতেছি।” ত্হগ 
স্পিট্‌সে জারা আল্পসের গৌরীশূঙ্গ ! প্রা আট হাঁজার সাত শ ফিট 

বৃ 

গাত্ধিশ-পার্টেনকির৫েন পল্ী স্থগ-স্পিট্সে-তীর্ঘযাত্রীদেরই আধা- 
পথের আড্ডা বিশেষ । ছোকরার বয়ন বিশ বৎসর হইবে । বালিনের 
ব্যবসা-কলেজে লেখাপড়া করে। পপ্রায় বিনাপয়সায়” দেশ দেখার 
সঙ্গেই প্রক্ৃতি-পৃজা চলিতেছে । ঘাড়ে আধমণ মাল। 

ব্যাভেরিয়ার ঘরবাড়ীতে টিরোলের জেরই দেখিতেছি। লাল 
টালি আর সাদ দেওয়াল,-_দোতলায় কাঠের বারান্দা, আর উপরা- 
উপরি তিন সার জানালা সর্বত্রই বিরাজমান। শিলার-কলার আর 
হোফার-দাস্পেগ্ডার এবং জান্ছ পর্য্যন্ত প্যান্ট এই পল্লীতে পুরুষ মান্রেরই 
পরণে। আর মেয়েরাও এখানে টিরোলী গ্রীষ্মের পোষাকে সাজিরা 
বেড়াইতেছে । . 

এক তরুণী অ।গেকার জানাশুনা লোক। টুগী কিনিবার জন্ত 
মিউনিক পধ্যন্ত ধাওয়া করিতেছেন। বলিলেন, “আমার মা 
আপনাদের জন্য বসিয়া আছেন। অটো-যোগে পাহাড়-পরিক্রমার 
ব্যবস্থা হইয়াছে ।” এখানে ইহারা বসবাস করেন এক “প্রাসাদে ।” 
আসলে বাপিনের বাসিন্দা । 


হোটেলে চিত্রশিল্পের বাজার 


“ভিট্লেস্বাখার হোটেল”টা চিত্রশিল্পীদের এক বাথান। খরচ 
পত্র মারাত্মক বেশী নয়, সুইস হারে দর দস্তর | 
". হোটেলের মালিক খাবারঘরে লইয়া গেলেন। দেওয়ালে- 
দেওয়ালে শিল্পীদের আকা ছবি ঝুলানো আছে। একটার দিকে 


সিটিরউ রা রালসি তির... লি ০৭ সর হর যা নন পপি. 


ব্যাভেরিয়ার মফঃম্বল ৪৬৩ 
আকিয়াছেন আমাদের অতিথি শ্রীযুক্ত এবার । মিটেনভান্ড অঞ্চবুর 
- প্রসিদ্ধ পাহাড়-প্রদর্শক ( “ব্যর্গ ফ্যিরার” ) এই চিত্রের অঙ্কিত বিষয়। 
বলিলাম, “মনে হইতেছে মানুষটাকে শিশ্পী যেন একদম পাহাড়েরই 
এক অংশ রূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। পর্বতের নিরেট সাম্থ্য আর 
শুকনা হ্ষমা এই চিত্রের অশ্প্রত্যঙ্গে ও পারিপাশ্থিকে রূপ 
পাইয়্াছে।» 

চিত্রকর টিডয়েন উপস্থিত ছিলেন।* ইহার আকা "মুগাঁর দল” 
এক দেওয়ালে ঝুলিতেছে। আর এক দেওয়ালে দেখিলাম “সরোবরে 
হাসের সাতার ।” পাহাড়ী “আল্মে”র আবেষ্টনে ঘোড়া, বলদ বা 
ভেড়াও দেখিতেছি কোনো কোনো কাদ্িশ্ে। 

সবই খাটি প্রাকৃতিক, ঠিক যেন ফটো। কিন্তু চিত্রে ফটো তোলা 
ছোটখাটো বা নগণ্য শিল্প নয়। ভেড়াই হউক বা গরুই হউক বা 
মানুষই হউক, কাষ্িশের উপর বস্তগুলাকে সাজাইতে পারাই “রূপ- 
দক্ষ”তার আসল কথা । কোন্‌ মুর্থীটাকে কোথায় বসাইতে হইবে, 
কোন্‌ রডের কতখানি কোন্‌ হাসটার কোথায় লেপিতে হইবে, ঘরের 
ছাদগুলা পাহাড়ের কোলে কোথায় ঠাই পাইবে, মাহ্ষের ঘ্াড়ট। 
কোন্‌ দিকে কতথানি বাকাইয়া রাখিতে হইবে এই সব সমস্তায় ষাহারা 
ওত্তাদ, তীহারাই চিত্রমুলুকে' “শিল্পী” । এই জন্যই চরম মাত্রায় 
“প্রিক্ৃতিনিষ্”” হইয়াও রূপরঙের সৃষ্টিতে অতিমাত্রায় আদর্শবাদী হওয়াও 
সম্ভব। 

টিডয়েন বলিলেন :₹-“গত মাসে গোটাচোদ্দ ছবি বিক্রী করিতে 
পারিয়াছি। কিন্ত গামিশ-পার্টেনকির৫েনের স্থাস্থ্যান্বেধীরা বাবু, 
বিলাসী লোক। সুকুমার শিল্পে পয়সা খরচ কর! তাহাদের চিন্তায় 
অপব্যর মাত্র 1” 
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ব্যাভেরিয়ায় টিরোলী দৃশ্য 

পাহাড়ী পল্লীর যে যে দৃশ্য টিরোলে দেখিয়াছি, সেই সবই ব্যাভে- 
রিয়ায়ও মজুদ । পথে পথে “কাগ্নেলে” বা দেবস্থান শোভিতেছে, 
আল্মের «সেন্নার” বা রাখাল গরু চরাইতেছে। পলী-কুটার হইতে 
হসিথারের তার-সঙ্গীত আসিতেছে। গো-ছাগলের গলায় ঘন্টা 
বাজিতেছে। 
এই গেল বাহিরের দৃশ্ত-শ্রাব্য। ঘরের ভিতর দেওয়ালে মা-মেরী 
বা যীশুর চিত্র ও মৃত্তি। কপাটে দেবতাদের নাম লেখা । তাকে 
সাজান রহিয়াছে সেকালের অর্থাৎ বাপদাদাদের আমলের হাড়ি-কুঁড়ি- 
থালা-বাসন ইত্যাদি 

এগাষ্রহোফ”-ওয়ালার মেয়ে বড় রসিক। প্রুশিয়ার অর্থাৎ 
উত্তর জান্মীণির এক সপত্বীক পর্যটকের সঙ্গে হাঁসি ঠাট্টা চলিতেছে। 
ব্যাভেরিয়ার লোকেরা প্রুশিয়ানদের জাম্মাণ ভাষাকে বর্বরোচিত, 
বিবেচন! করে-_-এইটুকু মাত্র বুঝিলাম। বিদেশীদের পক্ষে গামিশের 
জার্মাণ বুঝিয়া উঠা অসাধ্য । “টিরোলীরা অবস্ত প্রুশিয়ানদের বিরুদ্ধে 
ব্যাভেরিয়ানদের দলে ভিড়িতেছে। 


শু-প্লাটুলার নাচ 

সুইটসারল্যাণ্ডের ভাভোস, সাঙ্কট মোরিট্‌স্‌ ইত্যাদি শহর যা, 
জার্মাণদের চিন্তায় ব্যাভেরিয়ার গা্িশ-পার্টেনকিখেন তাই । অর্থাৎ 
পয়সার জোরে এই নকল স্বাস্থ্-নিকেতনের বিলাস ও বাবুগিরির সকল 
মজাই লুটা সম্ভব! নাচ, গান, বাজনার পালা লাগিয়াই আছে। 

গাষ্টহোফের খানা-ঘরে মিট্রেন্ভান্ডের এক ছুতোরের সঙ্গে আলাপ 
হইল। বেহালা তৈয়ারী করিবার শিল্পে এই কারিগর ওন্তাদ। 
শুনিতেছি, মিট্রেনভাল্ড অঞ্চলের কাঠে অত্যুতকষ্ট বাগ্য-যন্ত্র তৈয়ারী হয়। 
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এক বাগিচায় “শু-্াটলার” নাচ চলিডেছে। লাফাইয়া-াফাইউ 
জুতা থাবড়ানো এই নাচের এক বিশেষত্ব। বাজিতেছে শ্রধাসভাবে 
ৎসিখ্যার । বেহালাও মাঝে মাঝে । 

“মেয়ে ধরা” এই নাচের অগ্যতম অঙ্গ । মেয়ে পাকড়াও হইয়া গেলে 
পর নর্তক নর্তকী ছুয়ে মিলিগ্না নানাপ্রকার ভঙ্দীর রূপ দ্বেখায়। 
হাতে জড়াজড়ি করিয়া জানাল! ইতয়ারী করা,--এবং জানালার ছুই 
দিক্‌ হইতে পরষ্পর দেখাদেখি করা, শু-প্লা্লার নাচের এক কৌতুক- 
ময় ব্প। 

ওরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোল ইত্যাদি জাতির নাচে আর আঙ্টদ্‌ 
পাহাড়ের চাষীদের এই নাচে জাতিগত গাদৃশ্ত ও সাম্য লক্ষ্য করা 
হয়ত কঠিন দয় স্ুইটসালগাও, টিরোল ও খ্যাভেরিয়ার পল্লীতে পল্মীতে, 
পাহাড়ী ময়দানে, খোলা মাঠে, ৎসিখ্যারের সঙ্গে সঙ্গে জুতা থাবড়াইয়া 
নাচা কিষাণ ও রাখাল নর-নারীদের এক মন্ত আমোদ । / 

এই সকল পাহাড়ী নাচে শহুরে সভ্য বারুরা বড় একটা যোগ দেয় 
না। তবে হোটেলে-রেগ্ররাণ্টে, বিলাস-বাগিচায় অগবা অন্ান্ত 
আমোদ-প্রমোদের কেঞ্জে বাবুরা পাড়াগেয়ে মর্ভক-নর্ভকী দিগকে ভাড়া 
কিয়া আনিয়া পাহাড়ি! নাচের ব্যবস্থা করিস থাকে | সেই স্থজেই 
পার্টেম-কিএেন বা গাছিশ ইত্যাদি বাবু-কেন্জে শু-গালা় নাচের . 
রেওয়াজ। 


পল্লীজীবন 


বাজারের চার দিকে যে ঘরবাড়ী দেখিতে পাই অথবা লোকালয়ের 
একোনে ও-ক্ষোনে যে সব কুটার চোখে পড়ে সবই যেন ভারতবাসীবর 
নিকট অনেকটট? পরিচিত আকারের বোধ হইবে । এই ধরণের বাস্তকে 
স্থইস নামে বিবৃত করা হইয়া! থাকে। ভারতীয় বাস্তশিল্পীরা শ্রই 
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বাংলা দেশের কোনো কোনো জেলার (যথা পূর্বব 

বঙ্গের ) রীতি রূপে বিবৃত করিতে অগ্রসর হইলে তুল করিয়! বসিবেন 
কিন! সন্দেহ । 

টিরোলের মতন ব্যাভেরিয়ায়ও সড়কের মোড়ে চৌবাচ্চার তদবির 
করিতেছেন জ্ল-দেবতার সুর্তি। পথে পথে দেবস্থান (কাঞ্জেলে ) 
দস্তর মতনই নজরে পড়িতেছে। নর-নারীরা হাটিতে হাঁটিতে মীর 
ব। মেরী বা সাধু মৃত্তি দেখিবামাত্র মস্তর উচ্চারণ করিয়া ডান হাত 
ঠেকাইতেছে কপালে, বুকে এবং ডাইনে ও বারে। হাটুও সহজেই, 
যেন অনেকটা অজ্ঞাতসারেই,-নোয়াইয়া আসিতেছে । 

একজন ফটো-ব্যবসায়ীর নিকট শুনিলাম, জাশ্মীণরা স্বদেশের জল- 
বাযুর খবর রাখিবার জন্ত ৎস্গগস্পিটসের উপরে একটা পর্ধ্যবেক্ষণালয় 
নির্মাণ করিয়াছে। এত উঁচুতে মেটেওরলক্জিক্যাল কেন্দ্র জার্দ্াণিতে 
আর নাই। 

আল্লস্-পরিক্রম! 
(১) 

আল্পসের ফরাসী জঞ্চলগুলা দেখা হয় নাই। অর্থাৎ পশ্চিমতম 
_ আল্স্‌ এখানো অদেখা রাইয়াছে। সেই সকল আল্পসের অধিকারী 
স্থইস জা্তি। আরূসের সর্বোচ্চ শিখর ম'রী? জেনেভা হদের আবেষ্টনেই 
অবস্থিত । | 

ফরাসী আল্লস্‌ ছাড়া অন্যান্য সকল আল্লস্ই নানা কেন্দ্রে অল্পবিস্তর 
চাখিয়া দেখা গেল। আল্পসের উত্তর সীমানা মিউনিক-কুফষ্টাইন, ইট- 
গার্ট-শাফহাউজেন এবং মিট্রেনভান্ডের পথে পার হওয়া গিয়াছে। 
দক্ষিণ সীমান! দেখা হইয়াছে ইতালির পন্তে ভ্রেজিয়া, কমে ভেরোণ। 
ইত্যাদি জনপদে । ম্ধ্য আল্পসে বসবাস করা গিয়াছে, টেসিন প্রদেশের 
সই মুন্ধুকে, ইতালির ত্রেস্তিনোয় আর টিরোলে । আল্পসের পূর্ববতম 
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সীমানা-_টিরোলের সালৎসাক ভাল,_সুড়িয়াও ভিয়েনা পরধান্ত যাওযী 
'গিয়াছিল। কাজেই আল্লস্‌-পরিক্রম! প্রায় ফোল কলায়ই পূর্ণ হুইয়াছে 
বলা চলিতে পারে । ? 

ধরা যাউক, কোনো ব্যক্তি মধ্য এশিয়ার খোতান হইতে হুরু 
করিয়া যেন আফগানিস্থানের পথে তিষালয়ের পশ্চিম জনপদ চাখিয়া 
পঞ্চনদে হাজির হইল। তাহার পর দিন্ধু গঙ্গা গোমতি তিস্তা ্হ্মপুত্র 
ইত্যাদির ধারা-মুরিত দক্ষিপ হিমালয়ের প্রস্তর-উন্নাদগুলা স্ববশে 
আনিতেআনিতে চীন মু্ধকের যুন্-নান-ফু পথ্যস্ত গিয়া উপস্থিত হইল। 
শেষে ছিছোয়ান প্রদেশ হইয়া তিব্বতের উত্তর প্রান্তে গিয়া তাহার 
আড্ডা গাড়িবার স্থযোগ ঘটিল। 

এইরূপে হিমালয়-পরিক্রম! ঘটিলে যে সকল অভিজ্ঞতা “অন্সিবার 
কথা, আস্‌ পরিক্রমণেও সেই সব ঘটিতে বাধ্য। তবে হিমালয়ের 
বহর যতখানি, আল্ূসের চৌহদ্দি ততথানি নয়। এই যা প্রভেদ। 
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ভাশ্াণ মুন্থুকের আল্পসে পর্বত-গৌরব একটা! বড়কিছু নয়। 
হুইটসালগাণ্ডে ভ্েত্তিনোয় আর টিরোলে পর্্তের ভাস্কর, পর্বতের 
বাস্ত, পর্বতের বর্ণ ও ূপবৈচিত্র্য অসীম। 

হুইটসালগাণ্ডে আল্পসের যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে বন-সম্পদ নেহাঁং 
বিরল। টিরোলের পাইন-বন ধীশ্বর্ধো ভরপুর ব্যাভেরিয়ার সেই 
বন-সম্পদের কিছু কিছু জের পাওয়া যায়। স্বো-আর্ট স্ভান্ড অঞ্চলের 
বনশোভা অতুলনীয় । | 

কি ব্যানেরিয়া, কি টিরোল, কি স্ুইটসালর্া্ড কি অরেন্তিনো সকল 
অঞ্চলই বন-মম্পদদে ভরা। কিন্তু স্থইস-আল্পসের কোলে-কোলে ষে 
সব সুনীল জলরাশির আধার বিরাজ করিতেছে তাহার তুলনা অগতে, 
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শু কঠিন ।: ইতালি বোধহন্র এই হিসাবে স্থইটসালযাণ্ডের কাছা- 
কাছি গিয়া ঠেকিতে পাবে । 

তরেস্িনোর আঙুর-ক্ষেত ইতালিয়ান আল্পসের বিশেষত্ব! সেই 
গৌরব টিরোলেও নাই, জার্্াণিতেও নাই । দক্ষিণ স্থইটসালাণ্ডের 
টেসিন নামৰ ইতালিয়ান প্রদেশে তাহার জের আছে। আবার পীচ, 
পেম্সার, আপেল এবং অন্যান্ত ফলের বাগানেও ত্রেন্তিনোর আল্পস্জনপদ 
সকল দেশের সেরা । 

(৩) 

ব্যাভেরিয়ার পাহাড়ীরা জার্্মাণভাষী | টিরোলীরাও জার্দাণভাষী । 
সুইস আল্পসে চলে জার্দাণ, ফরাসী ও ইতালিয়ান। ইতালির আল্পস্‌- 
বাসীর৷ টুতালিয়ানে কথ! কয়। কফ্রাম্সের পাহাড়ীদের ভাষা ফরাসী । 
কাজেই ভাষা হিসাবে আল্পস্‌ তিন জাতিতে বিভক্ত । 

জার্মাণ জুইটসাললাণ্ডের নরনারী প্রধানত; প্রটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ের 
ুষটিয়ান।  আল্পসের অন্যান্য জনপদের পাহাড়ীরা, সকলেই রোমান 
ক্যাথলিক । 

এই ছুই ধর্মাবলম্বী এবং তিন ভাষাভাষী নর-নারী পাঁচটা স্বভত্ 
রাষ্ট্রের অন্তর্গত। জার্মাণি, অস্্ীয়া সুইট্সালাগ্ ফ্রান্স এবং ইতালি 
এই পাঁচদেশের সরকার আল্প্‌স্পাহাড়ের মালিক । এক ইতালি ছাড়া 
অন্তান্ত সকল রাষ্ট্রেই গণতন্ত্রের স্বরাজ চলিতেছে । 

আল্পস্‌ পাহাড়ের সকল নর-নারীই স্বাধীন । এক মাত্র ত্রেস্তিনোর 
তিন লাখ অ্রীয়ান অর্থাৎ দক্ষিণ টিরোলের জান্মাণর! ইভালিয়ানদের 
গোলাম ।. এই সমাজে জার্মাণ ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে ইতালি কড়া 
আইন জারি করিয়াছে। - পাঠশালার শিশুরাও ইতালিয়ান শিখিতে 
বাধ্য। জান্মাণ ভাষ! শিখাইবার ব্যবস্থা করা ইতালিয়ান সরকারের 


ব্যাভেরিয়ার মফঃস্বল ৪:6৬ 


6] ৭ সি 


_ আল্পস্‌ আগাগোড়া চাষী ও রাখালদের দেশ। চাষ এবং পশ্ুচারণ 
আল্লস্বাসীদের প্রধান ব্যবসা। শিল্প বলিলে এই ষকল অঞ্চলে 
প্রধানতঃ হস্ত-শিল্প এবং কুটার-শিল্প বুঝিতে হইবে। বর্তমান জগতের 
নবীন শিল্প আল্পদে দেখা দিয়াছে । এই হিসাবে স্থইটসালাণ 
কলের উপরে । তাহার পরে ব্যাভেরিয়া, টিরোল এবং ফ্রান্স। নব্য 
শিল্পের কোঠায় ইতালিয়ান আল্গস্‌ হাতে খড়ি দিতে স্থরু করিয়াছে। 

বিদ্যুতের বল পাওয়া যায় পর্বতের নিঝরাত্মায়। সেই বিপ্রবময় 
নর্তনগঞ্জনশীল দরিয়ার শ্োত হইতে বিজলী তেয়ারি করিয়া আল্পস্‌ 
বাসীরা আগ্তন জালিতেছে, গাড়ী চালাইতেছে, ফ্যাক্টরি চালাইতেছে। 
স্থুইসর। এই দিকে অগ্রণী। ব্যাভেরিয়ান, টিরোলী, ফরালী এবং 
ইতালিয়ান সকলেই বিদ্যুতের ক্ষমতা কাজে লাগাইতে ঝুঁকিয়াছে। 

আধিক হিসাবে সুইস পাহাড়ীদিগকে সবার চাইতে সচ্ছল মনে 
হইয়াছে । ইতালিয়ান নরনারীরা দূরিদল. উতপাতী : এবং 
ব্যাভেরিয়ানর1 মাঝামাঝি । 

টেসিনের জইস-ইতালিয়ান এবং ত্রেন্তিনোর ইতালিয়ান পল্লীতে 
ঘর-বাড়ীর দারিরর্য, ছুর্দিশা ও নোংরামি যথেট্ট দেখা যায়। অত্যান্ত 
জাতীয় আল্গস্‌-পল্লীতে কুটার-সৌষ্ঠব যে-কোনে। বিদেশীর চিত্ত আকর্ষণ 
করিবে। আল্পসের প্রান প্রত্যেক পল্লীতেই পাঠশালাও আছে, 
মন্দিরও আছে। 


ব্যাভেরিয়ার সমতল ভূমি 


রেলে বসিলামন_চতুর্থ শ্রেণীর সও়ারি। তৃতীয় শ্রেণীতে বেশী 
লোক চলাফেরা করে না। জাম্মাণ নর-নারীর ঝৌক চতুর্থ শ্রেণীর 


ক 
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৫. ঘণ্টাখানেকের ভিতর পাহাড়গুল! দুরে সরিয়া গেল। স্থুরু হইল 
সমতল ভূমি,_ময়দানের পর ম্য়দান। গাত্সিশ-পার্টেনকিখেনের 
“টিরোলী” বা “সুইস” রীতির লালে-সাদায় গড়! কাঠের কুটার সর্বত্রই 
সবুজ আবেই্টনে মোড় দেখিতেছি। পাইন-বনের আওতা এখনো! 
ফুরায় নাই। 

্ার্ব্য্গ হ্রদের বুকে শত শত ডিডি সাদা পাল উড়াইয়া স্বচ্ছন্দ 
ভাসিতেছে। ট্টীমারও দেখিতেছি। এক ব্যাভেরিয়ান পরিবার 
এইখানে নামিয়া গেল। শুনিলাম, মিউনিকের লোকের! এই সাগরের 
কোলেই গরমের ছুটি কাটাইতে ভালবাসে । এই ধরণের “জে অর্থাৎ 
রদ ব! সাগর মিউনিকের অনতিদৃরে গঞ্ডা গণ্ডা ছড়াইয়া আছে। 

ছোট-খাটো পাহাড়ী ক্ষেতে যে সব শশ্তের চাষ দেখা যাইতেছিল 
সেই সবই এই সকল ময়দানের সম্পদ্‌। বলদে টানা গাড়ী এই অঞ্চলে 
বিরল নয়। চাষীদের নতুন নতুন বসতবাড়িগুলা দেখিতে আনন্দ হয়। 
নয়া তাজা 5ওনে সুজি, জাম্মাণ সমাজে যত অন্ত কোথায়ও তত 
বেশী দেখা যায় কি না সন্দেই। বোধ হয় এক হইয়াঙ্ষিস্বান এই 
হিসাবে জাম্মাণির সঙ্গে টক্কর দিতে পারে । 

চিমনি-বৃহুল, বিপুল-কীরখানা-সমস্থিত আবেষ্টনের ভিতর মিউনিকে 
আসিয়া দাড়াইলাম। নবেম্বর (১৯২৩) হইতে স্থরু কবিয়া আট 
মাস কাল কেবল পাহাড়ী “তালে”র তরঙ্গে-তরঙ্গে সাতার কাটিতেছি। 
রেখার সেই গতি-ভঙ্গী, চড়াই-উত্রাইয়ের বিপ্লব-গরিমা, পাথরের 
কছরত সবই এক মুহূর্তে স্থৃতিমাত্রে পর্যবসিত ইইল। যেন কয়েক 
সপ্তাহ সাগর-বক্ষে স্টামারে কাটাইবার পর ভাঙায় নামিলাম বোধ 
হইতেছে। চ্যাপট। সোজ। মন্থণ মাটির উপর পা ঞ্ৰন পড়িতেই চায় 
না। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞত ( জলাই ১৯২৪ )। 


ব্যাভেরিয়ার মফঃস্বল ৪৭১ 
কিষাণ-পল্লীর স্বচ্ছন্দত! রা 


তবে এখনো পল্লীতীর্থের যাত্রী। কাজেই মিউনিকের শহুরে 
জীবনের সঙ্গে অসহযোগ-নীতি চালানো! গেল | গাড়ী ব্দলাইয়া আবার 
চাপিলাম এক চতুর্থ শ্রেণীর কামরায়। ইজার-দরিয়ার পাশে-পাঁশে 
ভাটাইয়া চলিতেছি । 

্া্ণব্যর্গ অঞ্চলেই ছুচারখানা নতুন ধরণের বিপুলাকতি ইমারত 
স্বর হইয়াছে । মিউনিকের আশে পাশে সেই জাশ্মাণ-সথলভ রীতির 
ঘরবাড়ী অনেক। তবে “হুইস”টিরোলী কুটার এখনে চলিতেছে । 

ছু এক ষ্রেশন ধরিয়। চিমনীর প্রভাব দেখা গেল। পরে প্রধানতঃ 
চাষআবাদের মণ্ডল। প্রত্যেক কিষাণ-কুটারই যেন এক একটা ভিলা 
জাতীয় সৌধ । দেড় ছুই ঘণ্টার পথে একটাও পুরাণা পোড়ো বাড়ী 
চোখে পড়িল না। সবই তাজা ঝরঝরে নিরেট সুমাঞ্জিত সুন্দর । 
ব্যাভেরিয়ার কিষাণ নরনারী সুখে আছে। 

পাকা সোনালী রাই শস্তের উপর কৃ্ষ্যরশ্মি হাসিতেছে। যবও 
পাকিয়। উঠিতেছে। আল্ফাল্ফা ও ক্লোভার ঘাসের সবুজ দীন্তিতে 
ময়দানগুলা সমুজ্জ। আলুর ফসলও দেশিতেছি। অনন্ত অনন্ত 
যোজন যোজন এই দৃশ্ত। ভাইনে বীয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়_-কেবল 
কৃষিক্ষেত্রের সবুজ বা হল্দে কিরণ, আর ফাকে ফাকে সাদা দেওয়াল- 
ওয়ালা লাল টালির টিরোলী কুটার। জান্মাণদের এশ্বধ্য দেখিয়। 
হিংসা না করিয়া থাকা! অসম্ভব। জার্দাণির পল্লীতে-পল্লীতে যে স্ুখ- 
স্ষচ্ন্দতা বিরাজ করিতেছে সেই স্থখ-্বচ্ছন্দত! ছুনিয়ার সর্বত্র বিরাজ 
করুক। রক্ত-মাংসের মান্ষের পক্ষে ভগবানের নিকট ইহাই একমাত্র 
উপধুক্ত প্রার্থনা । 


৪৭২ | পরাজিত জাম্বাণি 
রে মঞ্জুর-চাষীদের জীরন-কথা 


পাশেই এক চাষী কামরার সকলের সঙ্গে উচ্চ কঠে খোস গল্প 
চালাইতেছে। ভূমিকা নিয়রূপ £__ 

“বুঝলে ভাইয়া, আজ সকালে নেহাৎ বেয়াকুবের মতন কয়েক মাস 
বেশী টানিয়া ফেলিয়াছি। বাড়ীতে পৌছিবা মাত্র স্ত্রীর হাতের বাটা 
না খাইয়া উদ্ধার নাই 1” 

যাহা হউক দলে ভিডিয়া যাওয়া! গেল। কেহ বলিতেছে--“্ষে 
যবের শিষ দেখিতেছ উহাই ব্যাভেরিয়ার গৌরব । যবে তৈয়ারী হয় 
বিয়ার । আমরা মদ একপ্রকার চিনি না বলিলেই চলে। আঙুরের 
ক্ষেত এ সব অঞ্চলে নাই। বিয়ার আমাদের পক্ষে মামুলী জল 
বিশেষ |” 

মজুরে চাষীতে ঝগড়া! বাধিয়। গেল! মজুরের বাণী এই,__“চাষীর! 
বড়লোক হইতেছে, আর মারা পড়িতেছি আমর1। গম রাই ওট্‌স্‌ যব 
ইত্যাদি শ্ত বেচিন্া চাষীরা প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইয়াছে । সেই 
লাভের টাকাই দেখা -যাইতেছে এই সব প্রাসাদতুল্য পললী-ভবনে। 
গভর্ষেন্ট চাষীদের পক্ষ টরানিয়া খাজনার আইন কায়েম করিয়াছে। 
এই কয় বংসর ধরিয়া খাজনার চাপ পড়িতেছে ফ্যাক্টরি-চালিত 
শিল্পের উপর | কাজেই ফ্যাক্টরির মালিকেরা মুরদিগকে কম বেতন 
দিতেছে অথবা বরখাস্ত করিতেছে ।” ইত্যাদি 

একজন সোশ্ালিষ্ট-পশ্থীর মুখে শুনিলাম, “দেখুন ত মশায় কোনো 
বিদেশী পর্যটক ব্যাভেরিয়ায় বেড়াইতে আসিলে জার্খীণিকে দরিদ্র 
বিবেচনা করিতে পারে কি? বিগত দশ বৎসরের ভিতর যে জাতি 
পল্লীগৃহগুলা আগাগোড়া নয়া গড়িয়া তুলিতে পারে তাহাকে খবরের 
কাগজের লেখার জোরে কাঙাল প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এই জন্যই 
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ফরাসী ও ইংরেজর! ভার্সাইয়ের কড়ার অনুসারে জান্াণ গবর্ষেন্টের 
_ নিকট হইতে ক্ষতিপৃষ্তির সকল টাকা কড়ায়-্রান্তিতে আদায় করিতে 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। 


ইজার-“তাল” 


বিয়ারের ভাটি আছে অথবা ছিল প্রার প্রত্যেক পল্লীতেই বোধ হয়। 
সেকেলে রীতিতে কোনো কোনো! কিষাণ বা৷ "গাষ্টহোফে”র মালিক 
আজও নিজ নিজ প্রয়োজন যত বিয়ার তৈয়ারি করিয়া লয় শুনিতেছি। 
তাহা ছাড়া নব্য রীতির ফ্যাক্টরি,--ছোট বড় মাঝারি, সর্বত্র মাথা 
তুলিয়াছে। 

এখন লড়াই চলিতেছে ছোট ফ্যাক্টরিতে আর বড় ফ্যাক্টরিতে। 
বিয়ারের রাজ্যে_ অন্যান্য শিল্পরাজ্যের মতন_-বড়র জয়ই ঘোষিত 
হইতেছে । মিউনিকের বৃহদায়তন “বীরভাট্ি”গুলা পল্লী ও ছোট 
শহরের কারখানাসমুহ গ্রাস করিবার পথে অগ্রসর হইয়াছে । বিয়ারের 
মুন্ুকে পল্লী-শিল্প বা কুটার-শিল্প ক্রমশঃ প্রত্বতত্বের আড্ডায় সরিয়া 
পড়িতেছে । (আলমোড়ার নিকটবর্তী পল্লীতে "এক বিয়ারের কারখানাকে 
বলে “রীরভা্রি”__ইতি ভাষাতত্ব।) 

ইজারের উপর একটা বড় গোছের পল্লী বা তেসরা দর্জার শহর 
ফ্রাইজিউ। ষ্টেশনের নিকট গির্জাটা দেখাইতেছে কেল্লার মতন'। 
এই দেবালয়ের সম্পর্কে একটা বিগ্ভাগীঠ আছে । তাহাতে ব্যাভেরিয়ীর 
জন্য পুরোহিত তৈরারি হয়। “গিমনাজিযুম” নামক মধ্য-বিদ্ভালয়ের 
শেষ পরীক্ষায় পাশ না হইলে কেহ এই পুরোহিত-পাঠশালায় ভক্তি হইতে 
পায় না। গিমনাজিযুমের শেষ পরীক্ষা আমাদের বি-এ পরীক্ষার প্রায় 
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পুরুতগিরির বিষ্ায় সার্টিফিকেট পাইতে হইলে ফ্রাইজিঙের কলেজে 

কমসে-কম পাঁচ বংসর কাটান আবশ্যক | 
| প্যাসেঞ্ধার-ট্রেণ-তবে নেহাৎ্ গরুর গাড়ীর “রেটে” চলিতেছে 
না। কিন্তু প্রত্যেক পলীতেই স্থিতি, এবং লোকজনের উঠানামা । 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মালের বস্তা ঘাড়ে করিয়! নরনারীরা মেঝে দখল করিয়। 
বসিতেছে। এ 

হা'কা সদৃশ “পাইপে” তামীকু সেবন চলিতেছে । ধেঁশয়াটা জলের 
ভিতর দিয়া আপিলেই এসিয়ায় বসবাসের আনন্দ পাওয়া যাইত। 
নস্তির কৌটা হইতে চাষী-ভায়া একে ওকে মায় আমাকেও যৎকিঞ্চিং 
লইতে অনুরোধ করিলেন। হাচাহাচি বড় বেশী শুনিলাম না। 
অর্থাৎ সকলেরই নাক নস্তিতে পাকা-পোকৃত “বিশেষজ্ঞ” | 

ইজার-তালের সমতল ক্ষেত ভাঙ্গিয়াই চলিতেছি। ক্রমশঃ ছুই 
দিকে_বেশ কিছু দূরে_টিপিসদৃশ পাহাড়ের গড়ন দেখা গেল। 
পাইন-বনের সবুজ কান্তি ছুই তরফ হইতেই পাইতেছি। 

ক্রমশঃ দেখা দিল সক্মুখের এক বনে-ঢাঁক। পাহাড়ের মাথায় লাল 
আভা মণ্ডিত ছুর্গভবন। তাহারই পায়ের কাছে এক বিপুল মন্দিরের 
চূড়া আকষাশে গিয়া ঠেকিয়াছে। লাগুস্হটে পৌছিলাম। 

গাড়ীগুলা আজও সেকেলে বাশ্পের জোরেই চলিতেছে । কিন্ত 
গাত্িশ হইতে মিউনিক পথ্যন্ত এবং মিউনিক হইতে লাগুসহুট পর্যন্ত 
পথের সর্বত্রই দেখিতেছি বিদ্যুতের রেলপথ প্রীয় সম্পূর্ণ হইয়। 
আপিয়াছে। মাস কয়েকের ভিতরই বাম্প ব্যাভেরিয়ার রেলে মান্ধাতার 
আমলের সামগ্রীতে পরিণত হইবে। তারের খু'টার সারিগুলা 
নবযুগের চৌকিদার রূপে খাড়া হইয়া আছে। 
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লাগুস্হট 
(১) 
লাগ স্ছট ছোটখাটো ন্যিনব্যর্গ বিশেষ । সব কমুটা বাড়ীই “গথিক”। 
সম্মুখের দেওয়ালগুলার মাথা ত্বিকোন ছু"চোল বঙ্গিম ভঙ্গীতে ভরা । এই 
রীতিকে প্রকারান্তরে জার্ম্মাণ সমাজের মামুলি রীতি বলা চলে। 
ইতালীতে রেণেসাস অর্থাৎ স্তম্তের সারি বিশিষ্ট বারান্দা ওয়ালা সমতল 
ছাদের বাস্তরীতি যেমন সনাতন, জার্ম্মাণিতে সেইরূপ কোণেতরা উচু- 
পিঠওয়ালা ছাদের সমাবেশ খাটি-স্বদেশী। জার্মাণ শহরগুলাকে ইট- 
কাঠের পাইন-বন মনে হয়। ন্যিনব্যর্গে গথিক গড়নের এক উৎরুষ্ট 
নগর দেখিয়াছি। তাহারই এক ছায়া বা' নকল যেন লাগুস্ছটে 
পাইলাম । ও 
ভাকঘরের এক বড় ইন্স্পেক্টর বাবুর বাড়ীতে অতিথি হইয়াছি। 
বাবু “গিমনাজিয়ুমে”র পাশকরা লোক । জান্দাণিতে সরকারী চাকরী 
- পাইতে হইলে এই পাশের ছাপ থাকা চাই। “রেআল-শুলের” 
শেষ ছাপ থাকিলেও চলে । উচ্চতর কর্মচারীদের কথা বলা হইতেছে । 
এই ছুই পরীক্ষা আমাদের প্রায় বি-এ, বি-এস সি'র সমান । 
বাড়ীর সম্মুখে একটা! খালের খাত দেখিতোছি। কিন্তু জল নাই। 
শুনিলাম ইজার মাঝে মাঝে এত ভরিরা উঠে যে তখন শহর ডুবির 
ছুরবস্থা উদিত হয়। সেই সময় বানের জল এই খাতে আসিয়া বহিয়া 
যায়। এই ধরণের আর একটা খাত তৈয়ারী করিয়া লাওস্ছটের নগর- 
শাসকেরা বন্যার উৎপীড়ন হইতে নরনারীকে বাচাইতে চেষ্টা 
করিয়াছে । 





পে 


৪৭৬ পর্যাছত জান্ধাণ 


শ্ড়ক। বাজারে, দোকানে, রাটহাউসে, মন্দিরে, ব্যাস্কে, ডাকঘরে 
প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনে । ছুই তিন মিনিট হাটিয়া যেকোনো 
দিকে গেলেই চষা জমির যোজন যৌজন চোখে পড়ে । আর ফাকে 
ফাঁকে চাষীদের বাড়ীঘর । 

জার্মমাণির অন্যান্ত শহরের মতন লাগুস্হটেও কুকুরের উৎপাত খুব 
বেশী? জানম্মাণর। কুকুর-প্রেমিক। কুকুর পোষার সখ অন্য কোনো! 
দেশে এত দেখি নাই। কুকুরগুলো বাঘা বাঘ! জানোয়ারও বটে। 
দেখিলেই গ্রাণ আখকাইয়া উঠে। কিন্তু অন্তান্ত শহরে লোকেরা কুকুরের 
মুখে চামড়ার “মাউলা-কর্ব” বা মুখবন্ধ ব্যবহার করিতে বাধ্য। 
লাও্স্হটে বোধ হয় সেই রেওয়াজ বা আইন নাই । 

চাষীদের সঙ্গে মোলাকা করিতে যাওয়া প্রাণ হাতে করিয়া 
যাওয়ার সমান। দূর হইতে আগন্তককে দেখিবামাত্র কুকুরগুলা খেউ 
থেউ করিয়। দৌড়াইয়া আসে । অনেক সময় মালিকর্দের হুকুম তামিল 
না করাই কুকুরদের আবার স্বধন্ম | 


তি০১(5৩7) 

ইজার এখানে শ্রোতন্বতী বটে, কিন্তু জলের রং অনেকটা সবুজ। 
কাজেই দেখিয়। স্থখ নাই । ঘাটের ধারে বেড়াইতে গিয়া পেট ভরে 
না। নদীটা ছোট সন্দেহ নাই, তবে নেহাৎ নিন্দনীয় নয়। অদূরে 
পাহাড়ের টিপিগুল! প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পাদন করে ! 

পা-গাড়ীতে চড়িয়। ডজন-ডজন পুরুষ-নারী চলাফেরা করিতেছে । 
আশে পাশের পল্লী হইতে লোকেরা এই খানেই আসে । চাষীদের 
পক্ষে সাইকেল এক মস্ত সহায় । তাহা ছাড়া বন-ভ্রমণ, স্বাস্থাম্বেষণ, 
ছুটিভোগ, যুগেগু-বেভেগ্ুঙ বা যৌবন-আন্দোলন এবং প্রকৃতি-পূজা 
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কল বিশ্যে। সাইকেল ব্যবহার করে মেয়ের! বেশী কি পুরুষেরা বেশী 
বলা কঠিন। 


লাগুস্হটের বরযাত্রী 
(১) 

শহরশ্ুদ্ধ হৈ হৈ রৈ রৈ। মিউনিক বালিন ইত্যাদি দূরদেশ হইতে 
নরনারী আসিয়াছে । শড়কগুলা নিশানে-নিশানে গুলজার। সাত 
দিন ধরিয়। মহোচ্ছব চলিতেছে । সেকালের ব্যাভেরিয়ান যুবরাজ, 
(ক্রোণপ্রিন্ৎস ) পর্যন্ত লাও্স্হটে অতিথি। 

রাস্তায় রাস্তায় মিছিল, কাণ্ড কি! মধ্যযুগের লাগুস্হট-রাজ 
পোল্যাণ্ডের এক রাঁজকন্তা, বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই রাষ্তা বা জমিদার 
ছিলেন নাকি খুব প্রকৃতিরঞ্রক। কাজেই বিবাহের তিথিটা চার-পাচ 
শ' বৎসর ধরিয়া লাগুস্হটের নরনারী সমারোহের সহিত পালন 
করিয়া আসিতেছে । এঁতিহাসিক তথ্যটা ১৪৭৫ সালের জুলাই মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহের ঘটনা ; 

পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা-রাজড়া, আমীর, ওমরাহ, নকীব, বরকন্দাজ, 
গোলাম, চাকর, ছুতার, কামার, পণ্টনের লোক যে পোষাক ব্যবহার 
করিত সেই পোষাকে সাজিয়া লাও্স্ছটের নরনারী সেই তিথি রক্ষা 
করিতে অভ্যন্ত। তিথিকে বলে “লাও্স্হটার হোথ্‌ৎসাইট” অর্থাৎ 
লাগুস্ছটের বিয়ে । 

কেহ রাজ। সাজিয়াছে, কেহ রাণী সাজিয়াছে। বরযাত্রীর দল আর 
কন্মাযাত্রীর দল দেখা গেল। মালপত্র, আসবাব, উপডৌকন, “তন” 
ইত্যাদি দস্তর-মতনই আছে, তাহাদের রাহকও যথোচিত সাজে 


নহি 


৪৭৮ পরাজিত জাশ্মীণি 


ছাপরাস মাফিক বেশভূষ! করিত। দাসদাসীদের কাপড় চোঁপড় 
দেখিয়াই মনিবের নাম ধাম বুঝা যাইত। জান্মাণির শিল্পীরা তখনকার 
দিনে শ্রেণীতে বা “গিল্ডে” সঙ্ঘবদ্ধ থাকিত। প্রত্যেক সঙ্ঘের এক 
একটা! সন্কেতচিহ্ছ, দরবারি পোষাক, নিশান ইত্যাদিও ছিল। সবই 
দেখা গেল। ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক কিছুই বাদ পড়ে নাই। এই 
সকল সাজাসাজিতে শহরের প্রসাওয়াল? ভদ্রলোকেরা প্রায় সকলেই 
হিস্তা লইতে অভ্যন্ত। 


ক্যাথলিক গিশ্নীর গৃহস্থালী 


পোষ্ট-ইন্স্পেক্টরের পত্বী প্রতিদিন পাঁচটার সময় ঘুম হইতে উঠেন। 
উঠিয়াই যান মন্দিরে । খালি পেটে পৃজা করা ইহার দস্তর। সাড়ে 
পাঁচটা হইতে সাড়ে সাতটা পধ্যন্ত ছুই ঘণ্টা কাটে “সাঙ্ মার্টিন্স 
কিএ৫েঁ” নামক গির্জায় । স্বামীও জ্ীর সহচর 

বসত-বাড়ির ঘরে-ঘরে খুষ্টের ছবি, মাঁমেরীর ছৰি এবং “মাতার 
দোলোরোঁজা” (ছুঃখিনী জননী ) ইত্যাদি বিষয়ক ধশ্মচিত্র ঝুলিতেছে । 
রান্নাঘরে, খাবার ঘরে, শোবার ঘরে, বৈঠকথানার, সর্বত্রই দেখিতেছি 
“কাগ্পেলে বা দেবস্থান। ” ক্রশে আবদ্ধ যীশুর কাষ্ঠমৃত্তি এই দেবস্থানে 
পুজা পাইয়! থাকেন। ছুই বেলা খাইতে বসিবার পূর্বে এবং খাওয়া 
শেষ হইলে দেবতার নিকট প্রার্থনা করা দস্তর। মন্তর পাঠ করিতে 
লাগে দেড় মিনিটের কম নয়। ডান হাত কপালে, বুকে এবং বীয়ে, 
ডাইনে ঠেকাইয়া ত্রশের চিহ্ন তৈয়ারি করিবার নিয়মও প্রতিপালিত 
হ্য়। 





একাধিক ধর্ম-সমিতির মেম্বর স্বরূপ এই পরিবারকে অনেক- টাকা * 
খরচ করিতে হয়। প্রধানভাবে লক্ষ্য করিতেছি, স্বামী স্ত্রী উভয়েই 


হকির রইল রত সির রন বত বাস. রা রন বর ররর. রন 


ব্যাভেরিয়ার মফঃস্বল ৪৭৯ 
শ্রেণীর নরনারীই প্রবেশ করিতে পারে | সন্ন্যাসীদের পক্ষে কঠোরতার 
মাত্রা খুব উচু। সংসারীরা গারথস্থয-জীবনে যত বেশী সম্ভব সংযম ও 
বৈরাগ্য পালন করিতে বাধ্য । 

প্রতি সপ্তাহে আট দশ জন দরিদ্র লোককে ভিক্ষা দেওয়! এই 
পরিবারের “বাজেটের” অন্তরগতি। হাসপাতার্লে রোগীদিগকে গরষ্না 
দেখা, তাহাদের সুখ ও আরামের জন্য জিনিষপত্র কিনিয়া লইয়া যাওয়া, 
ছুম্থ পরিবারের লোকজনকে দুগ্ধ, পথ্য এবং কাপড়চোপড় দিয়া 
সাহায্য করাও ইহাদের নিত্যকর্ম-পদ্ধতি। গুরু-ঠাকুরদিগকে খাওয়ানো 
দেবসেবার সামিলই বিবেচিত হইয়া থাকে। শুনিলাম,_-বাবুর 
মাসিক আয়ের প্রায় আধাআধিই পত্বীর ধর্শঘটিত দান-খৈরাতে 
উজাড় হইয়া যায়। ক্যাথলিক নরনারীকে হিন্দুর হারাইতে পারিবে 
কি? অবশ্ত লাগ্স্হটের পচিশ হাঙ্গার লোক সকলেই এইরূপ জীবন- 
যাপন করে ন! 


লেখাপড়ার সিঁড়ি 


জার্াণীতে মানুষ মাত্রেই ভারতীয় মাপ-কাঠিতে কম-সে কম 
ঞ্টান্প (ম্যাটিকুলেশন ) পাশ। কেন না কি মেয়ে, কি পুরুষ 
প্রত্যেকেই অন্তত: পক্ষে ষোল বংসর বয়স পর্যন্ত সরকারী পাঠশালায় 
যাইতে হয়। সকলেই বিনা বেতনে লেখা পড়া শিখিতে পায়। 
ইস্কুলগুলাকে বলে “ফোল্ঝুশুলে ৮” এই ধরণের ফোল্ঝ্-শুলে কতক- 
গুলা লাগুস্হটেও আছে বলা বাহুল্য । 

একটা মজার কথা,_জার্মাণরা এই ষোল বৎসর বয়সের বিদ্কাকে 
বিদ্ার মধ্যেই গণ্য করে না। যাহারা ফোল্ক্স-শুলের উপরে উঠিতে 
অক্ষম, তাহাদিগকে “অশিক্ষিত” জনসাধারণের সামিল করা হয়। 


8 কর -. বৃটেন লে রা মারার নন্‌ 


৪৮০ | পরাজিত জা্মাণি 


অশিক্ষিত লোক! এই কথাতেই জার্দ্মাণ জাতির দৌড় কতথানি 
আন্দাজ কর! সম্ভব । ১ 

তাহা হইলে “শিক্ষিত” লোক কাহার? যাহারা ফোল্ক-শুলে 
পার হইস্া উপরের ইস্ুলে পাশ হয় তাহারা । ফোল্ঝ্স-শুলেকে “নিয়” 
বি্ভালক় ঘলিলে তাহার পরের ধাপকে “মধ্য” বিষ্ালয় বলিতে পারি। 
এই ধরণের মধ্য-ব্ছ্যালয় লাগুস্হুটে আছে ছুইটা। এই ছুই পাঠশালায় 
লেখাপড়া করিতে হইলে নিজের গাঁট হইতে পয়সা খরচ করিতে হয়। 
প্রত্যেক বিগ্াগীঠেই নয় বৎসরের ব্যবস্থা । 

একটা ইস্কুলের নাম “গিম্নাজিমুম” | অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, 
ইতিহাস ইত্যাদি মামূলি জিনিষ পাঠ-চচ্চার অন্তর্গত বটেই। গ্রীক 
এবং ল্যাটিন এই বিদ্তা-পীঠের বিশেষত্ব । ইহাকে সাধারণ, মামুলি বা 
সাহিত্য-পাঠশালা বলা চলে । 

অপরটার নাম “রেআল-শুলে” । এখানে গ্রীক ল্যাটনের ছায়া 
মাড়াইতে হয় না। তাহার পরিবর্তে ফরাসী, ইংরেজি ইত্যাদি 
“আধুনিক” ভাষা শিখিতে হয়, অন্যান্য পাঠ-চচ্চায় প্রায় গিম্নাজিমুমের 
রীতিই চলে। তবে গণিত এবং বিজ্ঞান-বিদ্যা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ 
উচ্চতর মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়। সহজে এই ইস্কুলকে “আধুনিক” 
: বা পব্যবহারিক” পাঠশালা বলিতে পারি । 

রেআল-শুলের ছাত্রেরা পরে টেক্নিক্যাল কলেজে ভত্তি হইতে 
অধিকারী । এই পাঠশালার এক বিভাগে ব্যবসা-বাণিজ্য শিখাইবার 
ব্যবস্থা আছে। সেই বিভাগের ছাত্রের পরে ব্যবসাঁকলেজে ভদ্তি 
হইতে পারে । 

নয় বপর ধরিয়! এই ছুই ইস্কুলে পড়ার নিয়ম । উনিশ-বিশ বৎসর 
বয়সের পূর্বণে কোনো যুবা বা যুবতী পাঠ-চষ্চা শেষ করিতে পারে 


ব্যাভেরিয়ার মফঃম্বল " ৪৮১ 
কাটাইঞ়াই দশ খা এগার বৎসর বয়সে গিমনাজিমুম কিংব। রেআল-, 
- শুলেতে ভন্তি হয় । 

সোজাসুজি বলি_“গিমনাজিমুমের” শেষ পরীক্ষায় যাহারা পাশ 
হয় তাহারা আমাদের প্রায় বি-এ পাশ করা নরনারীর সমান। আর 
যাহারা “রেআলশুলের” গ্রাজুয়েট তাহারা প্রায় বি-এস সি। 

এই ছুই ইস্কুল হইতে লাগুস্হুটে প্রতি বংসর আশী- নব্বই তরুণ- 
তরুণী স্বাহির হয়। পঁচিশ ছাব্রিশ হাজার নর-নারীর শহরে 
বসর ব্সর আশী-নব্বুই বি-এ, ৰি এস. সি__এই দৃষ্ত কল্পনা করা 
ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব কি? মেদিনীপুরে, জলপাইগুড়িতে বা 
ময়মনসিংহে প্রতি বংসর কতজন করিয়! বি এ, বি এস্‌ সি পরীক্ষায় 
পাশ হয়? গিমনাজিমুম এবং রেআলশুলে ছুইই সরকারী তাবে 
সরকারী খরচে চলে। ছাত্র ছাত্রীরা অবশ্ত বেতন দিতে বাধ্য । 
তবে আধা-বেতন, বেতন-রেহাই, ছাত্রবৃ্তি ইত্যাদির ব্যবস্থাও আছে। 


রকমারি “পেশা-বিগ্ভালয়” 


বি এ, বি এস্‌ সি, পাশ-করা লোক জাশ্মাণ সমাজে “হাতী-ঘোড়া” 
নয়। ইহারা “নিষ্নশিক্ষিত” লোক মাত্র। উচ্চ শিক্ষিত হইতে 
হইলে যুবক যুবতীদিগকে “হোখসুলে”তে অর্থা২ “উচ্চ পাঠশালায়” ভর্তি 
হইতে হয়। টেকৃনিক্যাল হোখশুলে (শিল্প পাঠশালা ), হাণ্ডেল্স হোখ- 
শুলে (ব্যবনা পাঠশালা) এবং বিশ্ববিদ্যালয়-_প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীর 
কলেজ উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত! কৃষিবিদ্ভা এবং বন-চষ্চা ইত্যাদির 
জন্যও হোথসুলে আছে। লাগুস্হুটে এই ধরণের একটা পাঠশালাও 
নাই। 

গোটা সমীজ ম্যাটিক-পাশ। এই পাশের পর অধিকাংশ লোকই 
অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে লাগিয়া যায় । ভাত-কাঁপাডল টান 


৪৮২ “ পরাজিত জাম্মাণি 


সকল পরিবারে অত্যধিক নয়, তাহারা ফোক্স্-শুলের অর্ধ পথেই মধ্য 
বিদ্যালঘের যাত্রী হয় । কিন্তু যাহাদের টান আছে তাহারা ফোল্ক স্-শুলে 
শেষ করিতে আইনত: বাধ্য থাকে । 

ফোক্ষস্শুলে শেষ করিবার পর মজুরি এবং কেরাণীগিরি এই 
ছুই পথ মাত্র খোলা। জার্খাণ সমাজে কুলীতে আর কেরাশীতে 
কোনো প্রভেদ করা হয় না। কুলীরা আর কেরাণীরাঁ উভয়েই 
অশিক্ষিত মস্তিকহীন কাজের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়া থাকে । অবশ্য 
অস্তান্ত দেশের মতন জান্মাণিতেও কেরাণীর] সাদা জামা ও কলার 
পরে বলিয়। নিজেদেরকে কুলীদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর লোক সম্িতে 
অভ্যন্ত। 

তবে এই ধরণের ্যাটটিক-পাশ অশিক্ষিত নর-নারীদের জন্যও 
জান্দাণিতে গণ্ডা গণ্ডা বিদ্াগীঠ আছে । সেইগুলাকে বলে 'ফাথ-শুলে? | 
লাগুস্ছটে আছে তিন ধরণের তিনটা “ফাখ-শুলে ( পেশা-বিষ্ভালয় )। 

একটায় শিখানে। হয় পোসলেন, চীনামাটি ইত্যাদির খেলনা তৈ়ারি 
করিবার “ফাখ বা ব্যবসা । দ্বিতীয় ফাখ-শুলেতে যন্ত্রপাতি-ঘটিত 
সকল প্রকার এক্িনিয়ারিং শিখানে। হইয়া থাকে । তৃতীর বিদ্যাপীঠের 
ছাত্রের শিখে চাষ আবাদ বিষয়ক “ফাখ। কিষাণদের ছেলেরা 
এই ফাখ-শুলের ছাত্র হয়। তিনটা ইস্কুলই সরকারী, ছাত্রের! বেতন 
দেঁয়। কৃষি-ফাখের ইস্কুলটা বসে শীতকালের মাস ছয়েক ধরিয়। 
বল। বাহুল্য তখন ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকে । 

ফাখ-শুলেতে অন্ততঃ তিন বৎসর কাটাইতে হয়। বংসরথানেক 
বা ব্্সর ছুয়েক কারখানায় অথব! ক্ৃষিক্ষেত্রে কাজ করা না থাকিলে 
কেহই এই সকল, ফাখ-পাঠশালায় ভর্তি হইতে পায় না। কিষাণ 
যুবারা পীক্মে ক্ষেতে কাজ করে, শীতে আসে পাঠশালায় । 





ন্যাভেরিয়ার মফঃম্বল ৪৮৩ 
গিমনাজিয়ুষ এবং রেআলগুলের বিদ্যা ম্ববশে আনিতে অসমর্থ 
এবং কাজেই পরে কৃষি-কলেজে, ব্যবসাঁকলেজে এবং শিল্প-কলেজে 
ভন্তি হইতে অনুপযুক্ত, তাহারাই ফাখ-শ্ুলেতে ভঙ্তি হয়। কিন্ত 
এখানকার ছাত্রদের চাকুরী জুটে খুব বেশী এবং অতি সহজে । জাম্বাণির 
প্রায় সকল ফ্যাক্টরী হইতেই ফাখ-শুলের ছাত্রের জন্য তাগিদ: আসে। 
ছাত্রেরা যন্ত্রের কাজে এবং হাতের কাজে পাকা হইয়া উঠে” 

'ফাখ-শুলেগুলাকে 'টেকনিকুমও বলা হয়। বিশ্ববিদ্ভালয় শ্রেণীর 
অন্তর্গত শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বন ইত্যাদি বিষগ্নক 'হোখশুলেতে 
যে ধরণের উচ্চশিক্ষিত এঞ্ষিনিয়ার, রাসায়নিক, আকরতন্ববিৎ, বন- 
তত্ববিৎ পণ্ডিত তৈয়ারী হয়, তাহার! জাশ্মাণ সমাজের মাথা সন্দেহ 
নাই। কিন্তু টেক্নিকুমের পাশকরা মিস্ত্রী-শ্রেণীর লোকেরাই জার্খাণ 
ধন-সম্পদের মেকুদণ্ড। এই কথাটা ভারতে এখনো পরিষ্কাররূপে 
জানা নাই । 

ভারতীয় বি-এ বি-এস্‌-সিরা জান্মাণির যেকোনে। 'হোখশুলেতে? 
প্রবেশের অধিকার পাইতেছেন এবং পাইবেন। কিন্তু ধাহার। ফ্যাক্টিরীর 
কারবারে পাকিয়া উঠিতে চান তাহাদের পক্ষে--অনেক ক্ষেত্রেই 
হোখশুলের মায়ায় না মজিয়া-_-ফাখশুলে বং টেক্নিকুম শ্রেণীর শিল্প- 
পাঠশালায় প্রবেশ করা উচিত কি না শিক্ষা-নায়কগণের ভাবিয়! 
দ্গে* দরকার | 


ধোবা-নাপিত-দজ্ভি 
ধুবী আসিয়াছে বাড়ীতে কাপড় কাচিতে। মাসে ছুইবার করিয়া 


এইবূপে কাপড় কাচানো হইয়া থাকে। মধ্যবিত্ত পরিবারে এইক্সপই 
দত্তর। ধুবীকে সাহায্য করার জন্ত গিত্রী'অথবা বাড়ীর ছেলে-মেয়ের! 


নিন সির ানত সরস সবর হন স্্িরাকিশেল্রে - ররর ব্রানযবারী লে স্রারিল মর বপেপ্খনারা 


৪৮৪ পরাজিত জাম্মাণি 


*. একদিন আদিল এক মেয়েদজ্ি । ইন্স্পেক্টর-পত্বীর নয়া পোষাক 
তৈয়ারী হইতেছে । দজ্জি বলিল--“পরিবারে পরিবারে চাহিদা এত 
বেশী যে মরবার ফুর্ৎ নাই । -মাসখানেকের পূর্বে আবার আপিতে 
পারিব নী ।”» ঘরে পোষাক তৈরারী করিয়া লঈলে সন্তা পড়ে, 
দরের প্রায় আধাআধি | 

ছেঁড়া গেঞ্জি, মোজা, বিছানার চাদর, বালিশের ওড় ইত্যাদি 
মেরামত করিবার ভন্য সেলাই-নিপুণা নারী আদিল। দরকার 
পড়িলেই তাহাকে ডাকিয়া আনা হয়! এই সকল সেলাইয়ের কাজে 
গিন্ী স্বয়ং কম ওল্তাদ নন। তবে সময়াভাবে সব করিয়া উঠ! 
সম্ভব নয়। 

জান্মাণিতে যেসে লোক ধুবীগিরি বা নাপিতগিরি বা অগ্ত 
কোন ব্যবসা! চালাইতে অধিকারী নয়। প্রত্যেক শহরেই ব্যবস। 
সঙ্গন্ধে সার্টিফিকেট দিবার সরকারী ব্যবস্থা আছে। সার্টিফিকেট 
পাইতে হইলে পরীক্ষায় পাশ হইতে হর । অবশ্ত এই সকল পরীক্ষা 
মামুলি ম্যাটি.ক পাশের পরবস্তী । 

ছুতারি করা, রাজমিন্ত্রীর কাঁজ করা, লোহা পিটানো, কুটি তৈয়ারী 
করা, জানাল। পরিষ্কার করা, ঘরে রং লাগানো সবকিছুই সার্টিফিকেটের 
অধীন । অর্থাৎ ছোট বড় প্রত্যেক ব্যবসাই পরীক্ষায় পাশের উপর 
নির্ভর করে । 

“রাটহাউসের” তত্বাবধানে এই সকল নগর-শিষ্পের বা নগর- 
ব্যবসার তদবির করা হয়। ইন্স্পেক্টর বাবু বলিলেন_-“আমাদের 
বাড়ীতে যে দজ্জি কাজ করে তাহার সার্টিফিকেট উচু দর্জজার নয়। 
বিনা পয়সার সাগরেদ বাহাল করার অধিকার তাহার নাই 1” 

যে সকল দঞ্ধি, মিশ্ী, ছুতাঁর, কামার, কুমোর বা অস্থান্য শিল্পী 


করালে নিবি রন মিস হরর রদরএস রি .. লালা রর ২ ০০ পর. 


চি 
কি 
ব্যাভেরিয়ার মফস্বল ৪৮৫ 


পরীক্ষায় পাশ হইতে বাধ্য। পাশ হইলে তাহাদিগকে 'মাইষ্টারঃ 
" (গুস্তাদ) এবং "মাইষ্টারিণ (মেয়ে ওল্তাদ) বলে। লাগুস্হটের 
সড়কে সড়কে ঘে সব বিজ্ঞাপন দেখিতেছি তাহাতে মাইষ্টার- 
মাইষ্টারিণের নাম চোখে পড়িতেছে । 


কাঠের কারখান। 


এক তসিম্মীর-মাইষ্টার ( ঘরের ওস্তাদ ) পরিবারের গিন্নী কারখানার 
সকল অংশ দেখাইলেন। সংক্ষেপে বলিব__এখানে কাঠ চেরা হইয়া 
থাকে । মহ্গুর খাটিতেছে গোটা ত্রিশেক। পঞ্চাশের বেশী কখনো. 
. খাটে না। কাঠের আগুনে বান্পের এঞ্সিন চলিতেছে। মোটের উপর 
চব্বিশ! যন্ত্র দেখা গেল । 

বাবু বলিতেছেন_-“আমার বিদ্ভার দৌড় ফাখসুলে পর্যন্ত । 
১৮৭২ সালে ব্যবসা সুরু করি খাটি ছুতার ভাবে । যন্ত্রপাতি যা কিছু 
দেখিতেছেন তার একটাও তখন ছিল না। ছুইজন মাত্র সহকারী 
মজুর ছিল সঙ্গে। আজ আমার কারবার বেশ বড়ই বলিতে হইবে । 
নৃতন কোন যন্ত্র খরিদ না করিয়াও আমি বড় বড় অর্ডার সাপ্লাই 
করিতে সমর্থ । মিউনিকের বাস্তশিল্পীরা *আমার নিকট . কপাট, 
জানালা, সিঁড়ি ইত্যাদির জন্য অর্ডার পাঠায়। জার্মাণির অন্যান্ত 
শহরেও আমি ঘরবাড়ীর সরঞ্কাম যোগাইতেছি। উজিপ্ট ইত্যাদি 
দূর বিদেশেও আমার মাল গিয়াছে ।” 

জিজ্ঞাসা করিলাম, _এমন্ত্রপাতিগুলার দাম কত হইবে ?” জবাব 
--পসিবই যুদ্ধের পূর্বে কেনা । তখনকার দিনে স্টাম এপ্জিন সহ লাগিয়াছিল 
হাজার পয়ত্রিশেক টাক11” এমন মারাত্মক বিপুল কিছু নয়। 

ল্যাগুস্হুটের ছোটখাটো মিস্ত্রীরা এই কারখানায় আসিয়া যন্ত্রের 


৪৮৬ : পরাজিত জার্মানি 


রুটির দোকান 


্ত্ীপুত্র ভাইবোন সকলে মিলিয় রুটির কারখানা চালাইতেছে। 
বোন বলিল--ম্যাটিক পাশের পর রন্ধন-বিগ্ভালয়ে রান্নীবাড়ি 
শিখিয়াছি। তাহার পর বালিনের এক কিগারহাইম বা শিশু-ভবনে গৃহ- 
স্থালীর তদবির করিতাম। এখন ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা চালাইতেছি।» 

আটা সান। হইতেছে এক প্রকাণ্ড ডেক্চিতে | মিনিট পনেরোয় 
ছয় মণ সানা হইয়া যাইতেছে । ডেক্চিটা ঘুরিতেছে বিজলীর জোরে । 
কাঠের তৈয়ারী একটা হাত বাঁ হাতা বিছ্যতের জ্জোরেই চলিতেছে। 
আট! সানার কাজ এই .কেঠো হাতেই সম্পন্ন হয়। মানুষের 
হাত কাজে লাগিতেছে মাত্র আটা বা লেই ডেকৃচি হইতে উঠাইবার 
নামাইবার সময় । 

কুটির আকার গড়িবার জন্য আর একট] ছোট যন্ত্র টেবিলের উপর 
দেখিতেছি। উননট। জলে করলার আগুনে । দেখাইয়া ছেলে বলিল 
_মান্ধাতার আমলে এই ধরণের উননই ব্যবহৃত হইতে । লাগুস্ছটে 
ত্রিশটা কুটির কারখানা । গ্রত্যেকটাই এইরূপ প্রিমিটিভ। যন্ত্রপাতির 
ধৃমধাম কোথাও নাই 1” « 

কুটিওয়ালার “মাইষ্টার+-চাপরাশ আছে । কাজেই দেখিলাম ছুই- 
তিন জন “আ্যাপপ্রেন্টিশ” বিন। বেতনে সাগরেদি করিতেছে । প্রতিদিন 
ভোর রাত্রি তিনটা হইতে বিকাল আড়াইটা পর্যান্ত বার ঘণ্টা কাঁজ চলে । 
গোটা পরিবারই এইরূপ খাটে । রবিবার দিন কাজ বন্ধ থাকে পুরা- 
পুরি। কিন্ত এই জন্ত শনিবার খাটিতে হয় রাত্রি ১টা হইতে বিকাল 
€টা পর্যন্ত । আট ঘণ্টা রোজ পারিবারিক বা কুটার শিল্পে অপরিচিত 

কটিওয়ালার বড়ছেলে বলিতেছে__“আমার বাপ মার ইচ্ছ। নক যে, 
আমি দেশ ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া যাই। কিন্তু তলে তলে আমি 
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নর্ড ভায়চার লয়েড নামক জাহান-কোম্পানীর নিকট কাজের দরখাস্ত, 
'করিয়াছি। একজন ডাক্তার মুরুব্বি জুটিয়াছে। হয় উত্তর আমেরিকা 
না হয় দক্ষিণ আমেরিক1 কিংবা এশিয়ার কোনে! লাইনে চাকুরি 
জুটিবে বলিয়া বিশ্বাম করি |” 

যুবা ম্যটিক পাসের পর পরিবারের কারখানায় কাজ শিখিয়াছে। 
তারপর ছুই একটা স্বাস্থা-কেন্দ্ের বড় সানাটোরিযুমে কেক, পিঠাপুলি 
ইত্যাদি তৈয়ার করিবার কাজে বাহাল ছিল! 


ইটের পাবা 


রকমারি ইট তৈগ়্ারির কারখানা দেখিলাম । লোক খাটিতেছে 
পনর জন। মালিকের পত্রী বলিলেন,_-নেহাৎ জরুরি হইলে কখনো 
কখনো পঞ্চাশ জন পধ্যন্ত মুর বাহাল কর! হইয়া থাকে | 

রেল-কোম্পানী ঘে সকল আধ-পোড়া কয়লা ফেলিয়া দেয়, সেই 
সবই এই কারখানায় ইটের প্রধান উপকরণ। দরিয়ার বালুর সঙ্গে 
পোড়া কয়লা বা ঝামার গুড়া মিশাইয়! ইট তৈয়ারী করা হইতেছে । 
কয়লার বদলে কন্কড় অথবা সিমেন্ট ব্যবহার করিয়া কন্ক্রীট টালি অথবা 
উচ্চ শ্রেণীর ইট তৈয়ারী করাও হয়। 

মালিক বলিতেছেন__“ছোটি খাটো ইট আজকাল আর তৈয়ারী 
হয় না। তাহাতে সময় লাগে অনেক, খরচও পড়ে বেশী। বড় ব্ড় 
ইটই আজকালকার দস্তর। ইটের ভিতর চতুস্কোণ ফাক বা গর্ভ 
দেখিভেছেন। ইহাও এক নৃতন কায়দা । দেওয়ালের ইটের ভিতর 
হাওয়ার চলাচল থাকিলে ইমারত গুলার স্তাণতি .লাগে না। জল 
বৃষ্টি বরফ ইত্যাদির সময়ও ঘর খটখটে শুকনা থাকিতে পারে 1” 

এঞ্িন চলিতেছে কয়লার বাম্পে। ঝাম! ঝাড়াবাছা ও গুড়া করিবার 
জন্য কয়েকটা যন্ত্র দেখিলাম । ইট, টালি, শ্লেট, পাইপ, রেলিং, স্তন 


র্‌ 
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ইত্যাদির রূপ গড়া হয় কয়েকটা কলে। স্থাপত্যশিল্পের মনুমেন্ট, 
ঘোড়সওয়ার, আকক্ষ মৃষ্ত,স্তস্ত ইত্যাদি বসাইবার জন্য গীঠস্থান দরকার 
হয়। সেই সব পীঠস্থানও কারখানায় ঠতৈয়ারী হইতেছে । দেখিলে 
মনে হয় যেন গ্রাণাইট পাথরের কাজ । 


আটার কল 


লাগুস্হটকে জার্্মাণরা ইওুট্রী-ষ্টাট বা শিল্পনগর বলে না ।” বিশ 
পচিশ পঞ্চাশ জন মজুর যে সকল কারবারে খাটে সে সব কারবার 
বর্তমান জগতের মাপকাঠিতে ইপুষ্ী, শিল্প ইত্যাদির ফ্যাকটরি বা 
কারখানা বলিয়! গণ্য হয় না। সে সব পারিবারিক বা কুটার শিল্প, 
অর্থাৎ অনেকটা “সেকেলে” কারবারেরই সামিল। লাগুস্ছটকে 
সেকেলে শিল্পের পল্ভীই বল! হইয়া থাকে । 

তবে “একাল”ও লাগস্হটে হাজির আছে। একট কারখানার 
মত কারখানা দেখা গেল। কেননা এখানে মালিক ব! মালিক-পত্রীর 
পারিবারিক আবহাওয়া পাইলাম না। গেরস্থ মানুষের কুটার-শিল্প 
ইহার চৌহন্দির ভিতর নাই। এ আবহাওয়ায় কেহ ভিরেক্টার, কেহ 
এগ্রিনিয়ার, কেহ কেরাণী, কেহ মজুর ইত্যাদি । মালিকর! কোথায় 
কে জানে? ও 

ফ্যাক্টরির নাম “ফারাইনিগটে কুন্ট্রম্যিলে” ( সংযুক্ত আটা ভাঙার 
কারখানা )। এই কারখানার স্পাইখার” বা “জিলো? অর্থাৎ গোলা ঘরটা 
বাহির হইতে বাস্ত হিসাবে একটা দেখিবার মত ইমারত । ভিতরকার 
ব্যবস্থা অদ্ভুত অর্থাৎ নবীনতম শিক্প-ব্যবস্থার চরম নিদর্শন । 

ঘোড়ার গাড়ীতে বস্তা বস্তা শস্ত আসে। নীচের তলায় এক নলের 
সাহায্যে সেই শন্ত গাড়ী হইতে নামানো হয়। তাহার পর শঙ্ত ঝাড়া, 


্ 
ব্যাভেরিয়ার মফঃম্বল ৪৮৯ 


সবই কলের সাহায্যে নি্পন্ন হয়। একটাও রোগী-শস্তের দানা অথরা 
ভিজে শস্যের চাপ কোথাও থাকিতে পারে না। বাহীন্রটা গুদাম আছে। 
ঘণ্টায় ১০০০ মণ পরিফার করিয়া উঠানো হ্য়। শুকাইবার যন্ত্রে ঘণ্টায় 
€* মণ তদবির কর! চলে । এক সঙ্গে এক লাখ মণ গোলাঘরে ঝর- 
ঝরে নীরোগ অবস্থায় মজুদ রাখ! সম্ভব | যন্ত্রের সাহায্যেই বিনা 
মেহনতে মাল ওজন কর! থাকে । 

গোলাঘর হইতে যন্ত্রের সাহায্যেই শশ্তগুলা৷ আটা-ভাঙার কলে 
চালান হইয়1 থাকে । ভাবিয়াছিলাম দেখিতে পাইব, মামুলী পাথরের 
জাতাগুলা কলের জোরে চলিতেছে । দেখিলাম এলাহি কারখান।। 
কার সাধ্য বুঝে যে এখানে গম গুড়া হইতেছে । এক একটা কলের 
ভিতর চাঁর চারটা ইস্পাতের রোলার চাকার মত ঘুরিতেছে । তাহার 
ভিতরই গম পিষিয়। গুঁড়া হইতেছে । 

এই ধরনের ছয়টা! কলের ভিতর দিয়! পার হইলে তবে মিহি ময়দ। 
পাওয়া! য়া়। ময়দা, আটা, সবজী সবই যথা সময়ে বাহির করিয়া 
লইবার ব্যবস্থা আছে। চাল্নি চলিতেছে ঠিক চালনিরই মতন, 
তবে কলের জোরে । বাহির হইতে এটাকে চালনি বলিয়। বিশ্বাস 
কর। কঠিন । নী 

পাটের বস্তায় গুড়া গুলা আসিয়া পড়িতেছে। বস্তাট। যথাসময়ে 
কলে লাগাইয়। দিবার জন্য লোক আছে। তবে ওজন হইয়। যাইতেছে 
কলেই আপন! আপনি । 

কি গোলাথর, কি জাতা-ঘর ছুই ঘরের যন্ত্র গুলিই চলে বিজলীর 
বলে। বিছ্যুৎ তৈয়ারী হইতেছে জলের তেজে। ইজার দরিয়ার আতকে 
বাধিয়া রাখিয়া ফ্যাক্টিরিওয়ালারা মোটর চালাইয়! থাকে । প্রদর্শককে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি কখনো ইজারে জল কম থাঁকে তাহা হইলে 
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স্বাগুন জালিয়! বাম্পের এঞ্ষিন চালাইতে হইবে । আস্থন”_এী ঘরে 
এজিনটা পড়িয়া আছে দেখিবেন। বিশ বৎসরের ভিতর একদিনও 
ও বেচারা কাজে আসে নাই ।”» 

ঘরে ঘরে দেখিলাম কেবল কল। লোকের মেহনৎ একদম দরকার 
হয় না। ডিরেক্টবের নিকট শুনিলাম, মজুর-কেরাণী-এঞ্জিনিয়ার সকলের 
সমবেত সংখ্যা শ দেড়েক। | 


চাষীর খাজনা 


কুকুরের চোখ এড়াইয়াও কিষাণ পরিবারের আবহাওয়ায় সময় 
কাটাইতেছি। ব্যাভেরিয়াকে জান্মাণরা কৃষিপ্রধান প্রদেশ বলিয়া 
জানে । সেই প্রদেশের ইজারতাল চাষ-আবাদে প্রসিদ্ধ। উক্তেণিয়া, 
হাঙ্গারি, কমেনিয়া ইত্যাদি দেশের মতন ইজার-ধৌত জার্মাণির 
মফঃস্বল ইয়োরোপের অন্যতম শশ্যকেন্দ্র 
ব্যাভেরিয়ার চাষীরা সকলেই নিঙ্জ নিজ জমির মালিক। ইহারা 
খাজনা দেয় সোজাস্থজি সরকারকে । মাঝামাঝি কোনো! জমিদার 
নাই । আমাদের পারিভযষিকে বলিব ব্যাভেরিয়ার ষাট লাঁখ নরনারীর 
ভূমিস্বর “রাইয়তওয়ারি” প্রথায় চলিতেছে । 
চাষীদের ভিতর ছোটবড় মাঝারি ভেদ আছে। কিন্তু প্রত্যেকেই 
যথাসম্ভব স্বাবলম্বী বা স্বরাজী। অর্থাৎ গম, যব, রাই, ওট্স, আলুঃ 
ক্লোভার, ঘাস, ইত্যাদি যা কিছু মান্ষের খা্য, গোঁবলদের খাদ্য, 
. ঘোড়ার খাদ্য, আর শূয়রের খাগ্য আবশ্তক সবই নিজ নিজ জমিনে উঠে । 
অভিরিক্তও কিছু থাকে । সেই সব বেচা হ্য়। 
খাজন। দিতে হয় কত ভারে? এই প্রশ্ের জবাব কোনে। চাফীই 
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বংসর খাজাঞ্চির আফিস হইতে নৃতন নৃতন হার ঠিক করা হয়। সেই, 
হার আমাদের বিবেচনায় অত্যধিক হইলে আবার নৃতন হার ধার্য 
করা হইয়া থাকে । প্রত্যেকবারই কিষাণে আর সরকারে বচসা, দর 
কবাকষি এবং আপোষ ঘটে ।” 

জমির উপর খাজনা, কেনাবেচার উপর খাজনা, আয়ের উপর 

* খাজনা, এই ধরণের সাত আট বাধ্দ খাজনা দিতে হয়। খাঁটি 
্টাটিষ্টিক্সের তথ্য না লইয়া আনুমানিক ভাবে কিয়া দেখিতেছি, 
সরকারকে কিষাণর। সর্ধবসমেত প্রায় তিন ভাগের একভাগ দিতে বাধ্য। 
খাজনা দেওয়া হয় শস্তে নয়, টাকায়। 

তিন ভাগের একভাগ যায় খাজনায়। আর একভাগ লাগে বসর 
ভরিয়া! খাইতে এবং গরু ভেড়া ঘোড়া শূয়র পুষিতে। বাকী একভাগ 
হইতে পোষাক খরিদ করিতে হয় এবং পুঁজি জমা হইতে পারে । 


কিষাণের খাওয়া-পরা 


চাধীরা খায় দিনে পাঁচ-ছয় বার। ইহারা «আট ঘণ্টার রোজ” 
মানে না। সকাল চারট। হইতে রাত্রি নয়ট। পর্যন্ত ইহাদের রোজ । 
এক কিবাণ-পত্বী হাসিয়া বলিল, “জিজ্ঞাসা কর! উচিত, আমরা খাটি না 
কথন? চৌপর দিনই আমাদের কায ।” ছেলে মেয়ে স্ত্রীপুত্র গোটা 
পরিবারই এক নিয়মে খাটে । ষোল সতের ঘণ্টার রৌজে মাত্র ছুইবার 
অবশ্ঠ পেট পুর্িয়া খাইবার রেওয়াজ । তবে অন্যান্য “জল”-খাবারের 
বেলায় যে সব “পদ” দেখিতেছি তাহাতে পুরা পেটের ক্রুটিও বিশেষ 
দেখিতে পাই না । শুক্ন! মাংস, রুটি, মাখন এবং কাফি অথবা বিয়ার 
ইত্যাদি সহ মধ্যাহ-ভোজনের পূর্বে দুইবার এবং পরে একবার জল- 
যোগের দস্তর । সকালে কায সুরু করিবার সমর অবশ্য কাফি এবং 
রুটি মাখন ত আছেই । 


৪৪২ _ পরাজিত জাশ্বাণি 


*. এই গেল গ্রীষ্মের রোজ । শীতকালে সবই বরফে ঢাকা । তখন 
চাষীদের কায বাহিরে একদম নাই। রেহাইয়ের সময় বটে, কিন্ত 
ভিতরে প্রায় ষোল সতর ঘন্টার রৌজই চলিতে থাকে । কাপড় চোপড় 
পরস্তত করা, কাথা সেলাই করা, জানোরার গুলার তদবির করা, চাষের 
যন্ত্রপাতি এবং আসবাব ইত্যাদি মেরামত কর] এই সব তথনকার কাষ। 
কিবাণ-পরিবার তথন প্রধানতঃ ছূতার, কামার, ভীতী, দক্জি, পশুপালক ' 
ইত্যাদি শিল্পী বাহাল করিয়া গৃহস্থালীর নয়! নয়া দরকারী' কাষে 
মোতায়েন থাকে । 

এক চাষী বলিল__“আমার বড় ছেলে তখন লাগুস্হটের ফাখ- 
শুলেতে পড়ে, চাষ-আবাদ সঙ্দ্ধে নতুন নতুন কথ। শিখিতে চলিয়া 
যায়। সারতব, যন্ত্রত্ব, বাজার-দর, আমদানি-রপ্তানির খবর আমরা 
অনেকটা এই কৃষিবিদ্ভালয়ের মারফতেই বসর বংসর পাইয়া থাকি” 

কোন কোন কিষাণের ঘরে ছুই তিন জন মজুর বাহাল দেখিলাম । 
কেহ পুরুষ কেহ বা মেয়ে। ইহারা বেশী বয়সের লোক নয়। 
কিষাণের বাড়ীতে ইহাদের থাক। খাওয়া চলে। তাহা ছাড়া কিছু 
বেতনও জুটে । শীত কালে বোধ হয় একজনের বেশী মজুর রাখা 
হয় না। 

ব্ল! বাহুল্য বসতবাড়ীর লাগাও একটা বড় গোছের বাগাণ সকল 
চাষীরই আছে । শসা, শালগম্, শিম, স্তালাড ইত্যাদি আনাঙ্গ বা শজী 
কেহই কিনিয়া খায় না। তরী তরকারী শীতকালের জন্য কাচের গ্রাসে 
তাজা! রাখিবার ব্যবস্থা আছে। মুগ্গী পোষা একটা মামুলি কথা । 

চাষীরা নিজ নিজ রুটি ঘরেই তৈয়ারী করিয়! লয় কিন্ত আট! 
পিধাইয়া আনে শহরের কল হইতে । বিয়ার এবং পোষাক ছাড়া বোধ 
হয় কোন জিনিষই চাষীরা খবিদ করিতে অভ্যন্ত নয়। 


ব্যাভেরিয়ার মফস্বল" ৪৯৩ 


পল্লী-সমাজ 
(১) 


ভারতকে পল্লীপ্রধান ও কৃষিপ্রধান দেশ বলা হইয়া থাকে। 
ভারতীয় পলীগুলা গুণৃতিতে সাত লাখ বিশ হাজ্বার। কিন্ত 
ইয়োরোপের সকল দেশের পল্লী একত্র করিলে সংখ্যা সাত লাখ বিশ 
হাজারের কম হইবে কি না সন্দেহ। 

জাশ্মাণি বাংল! বিহারের চেয়ে কোনো মতেই কম পল্লী-প্রধান এবং 
কম কৃষি-প্রধান নয়। ব্যাভেরিয়া প্রদেশের লোক-সংখ্যা ষাট লাখ। 
এই জনপদের বড় শহর মিউনিকে মাত্র লাখ পাচেক লোক বাস করে,__ 
আর লাগুসহুটের মতন শহরে পচিশ হাজারের বেশী নয়। ফ্রাইজিও 
শহরের লোক সংখ্যা হাজার দশেক মাত্র। এই সকল শহরকে বড় 
গোছের পল্লী বলা চলে,_বর্তমীনজগৎহুলভ শহুরে মাপকার্ি 
অস্থসারে । 

লাগুস্ুটের আশে-পাশে যে সকল পল্লী দেখিতেছি, তাহার 
কোনোটায় একশ, কোনটায় দেড়শ বাসিন্দা। হাজার নরনারীর পল্লী, 
গঞ্জ, “মার্ক” বা বাজার আঙুলে গুণা সুস্তব। অবশ্ঠ ষ্টারিট্িক্স্‌ 
কষিয়া কথা বলিতেছি না। পথ হাটিয়! চোখে দেখিয়া লোকজনের 
সঙ্গে আলোচনা করিয়া এইরূপ বুঝিতেছি। 

প্রত্যেক পল্লীতেই আর কিছু থাক বা না থাক, একটা! করিয়া গির্জা 
আছেই আছে। আর পাঠশালাও কম-সে কম একটা দেখিতে পাই। 
পাকা রাস্তা প্রায় সর্বত্রই দেখিতেছি। তবে রোদে ধুলা আর জলে 
কাদা অনিবাধ্য। বন্ততঃ বাপ্িন মিউনিক ইত্যাদি মহা-শহরগুলা 
* ছাড়া অন্থাত্র জার্খবাণরাও ধূলা-কাদার সঙ্গে বসবাস করিতে অভ্যন্ত। 
লাগুসহছটে এই ছুইয়ের উপদ্রব অত্যধিক । 


* 


7 
৪৪৯৪ ূ পরাজিত জাম্মাণি 


(২) 

ভোনডোফ" পল্লীর “ব্যি্গারমাইষ্টার” (নগর-শাসক বা পলী-শাসক ) 
অনেক পরিমাণ জমিজমার মালিক। টি'পিসদৃশ পাহাড়ের পিঠে 
বেড়াইতে বেড়াইতে ইহার ক্ষেতগুলা দেখিতেছি। নগরশাসকের 
ছেলেমেয়ের সঙ্গে আছে। 

কিষাণ মহাশয় বলিতেছেন 2--“আঁমি নেহাৎ আহাম্মুক। 
দেখিতেছেন এই পলীর প্রত্যেক কিষাণের ঘরই নয়া তাজা৷ চঞ্চচকে। 
একমাত্র আমার ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি সবই পুরানা ও সেকেলে । অন্তান্তের' 
বিগত মার্ক-পতনের যুগে টাকাগুলা এই সব নতুন বাস্তভিটায় ও 
আসবাব সরঞ্জামে খরচ করিয়া বাচিয়াছে। আমি বেয়াকুবের মতন 
নগদ টাক] জমাইয়া 'ইতো নষ্ট স্ততো অ্রষ্ট১ হইয়াছি। টাকাগুল! ত 
সবই পচিয়া গিয়াছে । বাড়ীঘরও আমার অতি কদধ্য। 

এই পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ হইবে প্রায় ছয়শ” বিঘ।। 
ইহার প্রায় এক চতুর্থ অংশ পড়ো | এখানে না চলে চাষ, না গোচারণ। 
অন্যান্য সমন্ত জমি চাষ কর! হয় সপরিবারে, দশজনে মিলিয়া । দরকার 
হইলে কখনো কখনো! একজন বা দুইজন মজুর নিয়োগ করা হ্য়। 
বৎসরে নাকি প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা আয় হয়। তাহার ভিতর 
সকল প্রকার খাজনা বাবদ লাগে প্রায় চার শ' টাকা । 


খৃষ্টিয়ানদের “পুরে হিত-সর্ববস্ব” 


মাত্র পঁচাত্তর আশী জন লোকের পল্লী । পুরুত ঠাকুর বলিলেন £_ 
“স্বাস্থ্যের হিড়িকে পড়িয়া আমি পল্লীবাসী হইয়াছি। পূর্বে আমার 
তাবে বড় বড় পল্লী ব৷ মাঝারি গোছের শহরের গিজ্জা শাসিত 
হইয়াছে ।» ? * 

পুরুতঠাকুর মাত্রেই জান্বীণিতে সরকারী চাকর | . গবর্সেণ্টের 


ব্যাভেরিয়ার মফস্বল" ৪৯৫ 


দণ্তরখানা হইতে ইহাদের বেতন আসে। ডোনভোফের পুরুতু 
মহাশয় ' বলিলেন ১-“আমার মন্দিরের দেবোত্তর আছে আঠার 
বিঘা জমি। এই জমির আয় আমার বেতনের এক অংশ» 

দেবোত্তরের জমিদারি জার্শাণির কোথাও কোথাও এখনো কিছু 
কিছু আছে। তবে এই সবের প্রভাব আজকাল বড় একটা নাই। 
১৭৯৯ সালের আইনে “সেকুলারিজাটুসিয়োন” ঘটিয়াছে। অর্থাৎ 
মোহপ্তদের জমিজম! সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। তখন চলিতেছিল 
ইয়োরোপে ফরাসী-বিপ্রবের বোলশেভিক তাগুব 

পুরুতগিরি করা জান্মাণিতে মুখের কথা নয় । কোনে| মতে ছু'একটা 
লাটিন মন্তর আওড়াইতে পারিলেই এই নকরি জুটে না। প্রথমতঃ 
প্রত্যেককে সাধারণ “গিমনাজিষুমে” নয় বংসর পড়িয়া ভারতীয় “বি-এ”র 
প্রায় সমান পরীক্ষা পাশ করিতে হয়। আঠার-উনিশ-বিশ বসর বয়সের 
পূর্বের কেহ এই পরীক্ষায় পাশ হইতে পারে না। তাহার পর পাচ বংসর 
ধরিয়া! ধর্ম-বিদ্ালয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্্মবিভাগে মাুলি ছাত্র- 
ছাত্রীদের মতন লেখাপড়া চালাইতে হয়। পঞ্চম বর্ষের শেষে পরীক্ষায় 
পাশ হইলে পুরুতগিরির কাজে “শাগরেতি” করিবার আইনত 
অন্থমতি জুটে । কিন্তু কোনো গিঞ্জায় পূরাদস্তর পুরুতগিরি করা 
তাহার পরেও অনেক “সবুর-করা”র এবং ধৈর্য ধরার ফল। 

ধর্ম-বি্যালয়ে কি কি বিষয় পড়িতে হয়? পুকুত ঠাকুর বলিলেন-_ 
“আমি ফ্রাইজিঙের গিজ্জা-বিষ্ভালয়ে বেসব শান্ত আলোচনা 
করিয়াছি তাহার তালিক। দিতেছি। প্রথম বসর ধর্ম-সাহিত্যের গন্ধ 
মাত্র থাকে না। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, আকরতত্ব, জলবা়ুতত্ব, 
উত্ভিদ-বিজ্ঞান, জন্ত-বিজ্ঞান, নৃতত ইত্যাদি সকল প্রকার প্রকৃতিবিদ্তা 
লইয়। এক বংসর ঘাটাঘাটি করিতে” হয়। তাহার পরের বৎসর 
দর্শনশান্ত্রের ইতিহাস প্রধান ভাবে আলোচ্য বিষয় থাকে। প্রাচীন 


৪৯৬ "পরাজিত জাম্মাণি নর 


স্রীস হইতে আধুনিক ইয়্োরোপ পধ্যন্ত কোনো দেশ এবং কোনো 
যুগই বাদ যায় না। তাহার পর তিন বৎসর খুষ্টানদের ধর্দসাহিত্য, 
ধর্দ-শিল্প, দার্শনিক তব, ধর্শের ইতিহাস, ধর্ম-ঘটিত আইন, সমাজ- 
ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয় ।” 

জাশ্মাণদের এই “পুরোহিত সর্বস্ব” সম্বন্ধে ভারতীয় পুরুতঠাকুরেরা 
কি বলিবেন? খুষ্টধশ্ম বিষয়ক দর্শন বলিলে রোমাণ ক্যাথলিকর! 
প্রধানত; টোমাস আকিনাসের মতামত বুঝিয়া থাকে । টোমাস "দাদ 
শতাব্দীর ইতালিয়ান সাধ । শঙ্করাচাধ্যের নাম উচ্চারিত হইলে বর্তমান 
হিন্দু সমাজে যে ধারণা জন্মে, রোমাণ ক্যাথলিক সমাজে টোমাসের 
নামেও সেইরূপ কবিবর দান্তের সাহিত্যে টোমাসের ধর্শব্যাখ্যা বড় 
ঠাই পাইয়াছিল। 


পাঁচনের রেওয়াজ 


আমুর্বেরদ এবং যুনানি মতের চিকিৎসকের! জান্মা গিতে, অস্রিয়ায় এবং 
স্থইট্সালঠাণ্ডে নিজ শনজ জুড়িদার অনেক পাইবেন। এসকল দেশে 
এ ধরণের চিকিৎসাকে “প্রারুতিক চিকিংসা”__“নাটুর-হাইল” বলে। 
কবিরাজ, টৈগ্য বা হাকিম মহাশয়ের! “নাটুর হাইল কুগ্ডিগার” অর্থাৎ 
প্রক্ৃতি-চিকিংসাদক্ষ নামে পরিচিত । 

নয়মার্কট শহরে বা ঈল্লীতে চ্যা্াক নামে একজন কবিরাজের পসার 
খুব বেশী। প্রকাণ্ড দুর্গ-সদৃশ নবাবী প্রাসাদে ইহার বসবাস। বৈঠক- 
খানায় লোকের ভিড় যৎ্পরোনান্তি। চ্যার্মাক বলিতেছেন ৫ 
“যেষামন্যা গতিনণস্তি তারা আসে আমার নিকট | অর্থাৎ নামজাদা 
পাশ-করা ডাক্তার এবং অস্ত্রচিক্িৎসকেরা যখন জবাব দেন,. তখন 
রোগীরা! শরণাপন্ন হয় আমার । যমের দুয়ার হইতে রোগীর্দিগকে 


রর ব্যাভোরয়ার মফস্বল * ৪৯৭ 
“ঝাড়া, ফুঁকা» “তৃকন্মুক” ইত্যাদি কিছু দেখিতেছি না । নাড়ী 
টেপাটিপিও নাই। চোখের রং দেখিয়া ইনি বলিয়া দেন, কবে 
কোথায় কোন্‌ হীড়-মাসে কিরূপ দরদ হইয়াছিল। উহার দ্বিতীয় 
কৌশল যৃত্র-পরীক্ষা। ব্যস্। তাহার পরেই অমুক শিকড়, অমৃক 
পাতা, অমুক ফুল ইত্যাদির “টে”, কাত, ব। চা। এক কথায় পাঁচন। 
জান্মাণ সমাজে পাচনের রেওয়াজ খুব দেখিতে পাই। পাচন-ছাড়া 
পরিবার আছে কিনা সন্দেহ ) : 
পাশ-করা ভাক্তারর! পার ত চ্যামর্ণককে গিলিয়া খায়। তাহাদের 
ভাত মারা যাইতেছে যে! 


মাহিয়ানার সিড়ি 


(১) 
দারিজ্র্য কাহাকে বলে, জান্নাণ সমাজে কেহ জানে না। এ 
দেশের “ফোল্ক্সশুলে” অর্থাৎ অবৈতনিক প্রাথমিক পাঠশালার 
শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মাসিক বেতন কম-সে-কম ২৪* মার্ক (১৮০২ )। 
এই সকল পাঠশালায় জার্মাণির প্রত্যেক শিশু লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য। 
এই ইস্থুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ হইলে আমাদের ম্যাটিকুলেশ্তনের 
মমান পুরীক্ষা দেওয়। হয়। বাংলাদেশের ' ম্যাটি.কুলেশ্তন ইস্কুলের 
মাষ্টারদের ভিতর কয়জনে মাস মাস ১৮০২ পাইয়া থাকেন? জার্ম্মাণির 

শিক্ষাবিভাগে ইহাই নিক্নতম মাহিয়ানা। 
এই সকল ইস্কুলের মাষ্টার হয় কাহারা? “ম্যাটিকুলেশ্তন” পাশ, 
করার পর,তিন বৎসর এক নিয়ন্তরের শিক্ষক-বিদ্ভালয়ে পড়িতে হয়। 
তাহার পর আর তিন বৎসর পড়িতে হয় উচ্চতর শিক্ষক-বিদ্ভালয়ে। 
এই ছয় বৎসরের বিদ্া শেষ হইলে, _ন্বর্থাৎ মোটের উপর আমাদের 
এম-এ, এম-এস্সি শ্রেণীর বিদ্যার অধিকারী হইলে, লোকেরা প্রাথমিক 


৩২ 


৪৯৮ * পরাজিত জান্মাণি 


বিছাপীঠে মাষ্টারি করিবার হুযোগ পার । এক কথার বুঝিতে হইবে, 
_ জার্াণির প্রত্যেক এন্ট্যান্স ইস্কুলের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষযিত্রী 
অন্ততঃ পক্ষে ঠিক যেন এম-এ, এম-এস্‌ সি পাশ । আর ইহাদের কেহই 
১৮৭৯ এর কম দরমাহা পায় না । 

ইস্কুলমাষ্টারিই হউক অথবা পুরুতগিরিই হউক কিস্বা রেলওয়েতে 
কেরাণীগিরিই হউক,--প্রত্যেক চাকরি জাঁশ্মীণিতে বেতন হিসাবে 
সমান। বেতনের পিঁড়ি বার বা তের ধাপে বিভক্ত । ২৪০ স্মারক বা 
১৮০৯এর ধাপটা সপ্তম ধাপ। কণ্মচারীরা, মাষ্টার্রা, কেরাণীরা সকলেই 
নিজ নিজ বিগ্া অন্্সারে বথানিদ্দিষ্ট ধাপে ঠাই পায়। তাহার পর 
অভিজ্ঞতা এবং কর্মদক্ষতা মাফিক ধাপের পর ধাপে উন্নতি এবং সঙ্গে 
সঙ্গে বেতন-বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে । অষ্টম ধাপের বেতন ৪০০ মার্ক ব 
৩০০২ নবম ধাপের বেতন ৪৫০ মার্ক বা ৩৩৬৬ ইত্যাদি । 

একদম সর্বনিম্ন ব। প্রথম ধাপের বেতন ১০০ মার্ক বা ৭৫২ অর্থাৎ 
মাসে পচান্বোর টাকার কমে জাম্দাণিতে কেহই নকরি করে না। 
তবে এত কম মাহিনানার লোক জান্মাণ সমাজে আছে কি ন1 সন্দেহ । 
বোধ হয় ঝাড়ুদার ইত্যাদির বেতন এইরূপ । 

রেল-আফিসের এক বাবু গিমনাজিয়ুমে বি-এ পাশ করিয়া চাকরিতে 
ঢুকিয়াছিলেন। বি-এ পাশ করিলেই চাকরি জুটে,_এরূপ বিশ্বাস কর! 
ভুল। প্রত্যেক চাকরির জন্ত উমেদারকে স্বতন্ত্র ভাবে নতুন বিদ্যা 
শিখিতে হয়। রেল, তার, ভাক, খাজনা, সংখ্যা-তালিকা, আদালত 
ইত্যাদি প্রত্যেক কর্ণকেন্দ্রের জন্ঠাই “টেকুনিক্যাল” বা “কত ধানে 
কত চাল” বিদ্যা আয়ত্ত করা অবশ্য কর্তব্য। বি-এ পাশের জোরে 
জাশ্বাণিতে কেরাণী-গিরি জুটে নাঁ। যে দেশে রামাশ্তামা সকলেই 
বি-এ বি-এসসি, সে দেশে এই সকল পাশের কিন্মৎ কিছুই নয় । 





ব্যাভেরিয়ার মকঃস্বল ৪৯৯ 


করি। তাহার পর এক বৎসর মিউনিকের সরকারী কেরামী-, 
বিদ্যালয়ে চোপর দিনরাত গলদ্যশ্ন হইয়া আফিস-বিজ্ঞান শিবি। 
এই সময়ে খোরপোষের জন্য ৭০৮, মার্ক করিয়া পাইতাম । তাহার 
পর পাঁচ বৎসর প্রাকৃটিকাণ্ট অর্থাৎ আ্যাপ্রেট্টিস কূপ কাজ। এই 
পাচ বৎসর আমাকে সপ্তম ধাপের লোক বিবেচনা! কর! হইত। কিন্ত 
বেতন দেওয়া হইত সপ্তম ধাপের স্যায্য বেতনের বার আনা মাত্র। 


অর্থাৎ ২৪০ মার্কের ঠাইয়ে আমার জুটিত মাস ১৮০ মার্ক বা 


১৩৫৯। শেষ পধ্যন্ত পচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পাকা চাকরি 
জুটিয়াছে। তখন আমার ধাপ ছিল অষ্টম,-৪০০ মার্ক বা ৩০০২ 
মাহিয়ানা 1৮ 

দেখা যাইতেছে যে, পচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সের যুবা কাজে 
“পুরাদস্থর” বাহাল হইবা মাত্র ৩০০২ বেতন পায় । কাজেই দারিদ্র্য 
কাহাকে বলে জান্মাণর| জানিবে কোথা হইতে? 

রেল-বাবু বলিতেছেন *-পপ্রতোক বাপে প্রায় দশ বংসর 
কাটিযছে। আজ দশষ ধাপে রহিয়াছি,_-বয়স প্রা বায়ান্ন,_বেতন 
৫০০ মার্ক বা ৩৭৫২। পরয়শটি বংসর বয়সে পেন্শ্ন পাইৰ। তখন 
বেতন হইবে ৫৫০ মার্ক বা ৪২০২ 1৮ রি 

প্রশিয়ায় লোকের। পেন্শ্তন পায় ষাট বসর বরসে। ব্যাভেরিয়ায় 
পেন্শ্যনের বয়স পয়ষন্টি। 

চাকরি সম্বন্ধে আর একটা! কথা বলা দরকার ৷ প্রত্যেক কর্মচারী 
বিবাহিত হইবা মাত্র স্ত্রীর জন্য আলগা “ভাতা” মাসিক ১২ মার্ক বা ৯২ 
পায়। সন্তান জন্মিবামাত্র প্রত্যেকের বাবদ জুটে আল্গা মাসিক 
১৫ মার্ক বা ১২৯। সন্তানদের একুশ বৎসর বয়স পধ্যন্ত কর্মচারীরা 
এই সন্তান-বৃত্তি ভোগ করিয়া! থাকে। 


৫০০ ' পরাজিত জাশ্বাণি: 
্ (৩) 

এট্যান্স বা ম্যারিকুলেশ্তনের পর ছয় বৎসর শিক্ষক-বিগ্যালয়ে 
লেখাপড়া করিয়! প্রাথমিক পাঠশালায় মাষ্টারি করিতে গেলে বেতন 
জুটে কম-সেঁকম ১৮*২। বি-এ, বি-এসসি বিদ্যা লইয়া বৎসর ছয়েক 
কেরাণীগিরিতে শাগরেতি করিবার পর পাকা নকরি পাইলে ৩০০২ 
: মাসিক দরমাহা জুটে । | 

এইবার দেখা যাক,__বিশ্ববিষ্ভালয়ের চরম পরীক্ষায় পাশ হইলে,_ 
অর্থাৎ পিএইচ-ডি বা ডক্টর উপাধি থাকিলে বেতন জুটে কত? 
আমার গৃহস্বামী, পোষ্ট ইন্সপেক্টর বাবু নাঁ ভাবিয়া চিন্তিয়! 
নোজা বলিলেন $__“দশম ধাপ--৫০* মার্ক বা ৩৭৫২।৮ 

মাসিক ৩৭৫ পায় জাশ্মীণিতে কিরূপ লোক? এদেশের “গিমনা- 
জিম” এবং “রেআলশ্ুলে" নামক ছুই শ্রেণীর মধ্যবিদ্যালয়ের 
প্রত্যেক মাষ্টারই ডক্টর অর্থাৎ দশম ধাপের কর্মচারী। এই ছুই 
ইস্কুল হইতে আঠার-উনিশ বৎসর বয়সে বি-এ, বি-এসসি বাহির হয় 

্ত্ীবৃত্তি এবং সন্তান-বৃত্তি বেতনের প্রত্যেক ধাপেই জাতি-বিদ্যা- 
বয়স-নির্বিশেষে জুড়িয়া দিতে হইবে বলা বাছুল্য। ইহার নাম 
জার্দ্মাণ সমাজ । এই স্মাজের সঙ্গে টক্কর দেওয়া মোজা কথা নয়। 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপকর1 কত করিয়া পায়? ইহার! দ্বাদশ 
ধাপের কন্মচারী । দরমাহা' ৭০০ মার্ক বা ৫২৫২। ইহার কম 
কোনো অধ্যাপক পায় না। এইখানে আর একটা কথা মনে রাখ 
আবস্তক। জান্মীণতে ছাত্রদত্ত বেতন সমূহ প্রায় সবই অধ্যাপকদের 
প্রীপ্য। এই প্রাপ্যটা “উপরি” অর্থাৎ সরকারী ৫২৫২ টাকার 
অতিরিক্ত । যাহার ক্লাসে যত বেশী ছাত্র, তাহার কপালে টাকা তত 
বেশী। পদার্থ-বিষ্া, ররীয়ন, দর্শন, ধনবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইত্যাদি 


581042654০৮. ৮০০৮০ ৩০১০... ২: ৬৩০ পি ১8... ৯৩ জু 2.১. 


ব্যাভেরিয়ার মফস্বল ৫০১ 


অধ্যাপকদের “পায়” খুব ভারি । ইহারা “লক্ষপতি”। আবার এমন 
অনেক ধিগ্যা আছে, যার জন্য ছাত্রছাত্রী জুটেই না। এই সববিদ্ভার 
অধ্যাপকরা বাধা ৫২৫৯ লইয়াই সন্তষ্ট থাকিতে বাধ্য । 

“গিমনাজিয়ুম” ও “রেআলগুলে” ইস্কুলগুলার প্রিন্দিপাল ৰা 
হেডমাষ্টারদের পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সমান। মাসিক ৫২৫৯ 
বেতন। ূ 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের পিএইচ-ডি পাশের পর আর একটা পরীক্ষা দিলে 
“প্রিফাট ডোৎসেন্ট” বা! সহকারী-অধ্যাপক হওয়া যায়। এই পদের 
ধাপ একাদশ,_বেতন ৪২২ । 

(৪ ) 

জান্মাণ নরনারীর আঘিক অবস্থার আলোচনা করিতে গিয়া 
একটা মস্ত তথ্য নজরে আসিয়াছে। এদেশে ত্রয়োদশ ধাপই বেতনের 
সর্বোচ্চ ধাপ । সেই ধাপে উঠিলে কম্ধচারী , কেরাণী, মাষ্টার, পুরুত- 
ঠাকুর নকলেই মাত্র ৮০০ মার্ক বা ৬০০২ মাসিক পায়। অর্থাৎ ৬০০ 
টাকার বেশী বেতন জার্মাণ সমাজে জানা নাই। এ এক অপূর্ধ্ব আইন । 

পোষ্ট ইন্‌স্পেক্টারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম :_-“তাহা হুইলে যে 
সব লোক সমর-সচিব ইত্যাদির পদে মন্ত্রীগিরি করে তাহাদের 
বেতন কত?” জবাব :মন্ত্রীদের পদ বেতনের সিঁড়ির অন্তর্গত 
নয়। কেননা তাহাদের সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। মন্ত্রীরা 
মানে হাজার ছুই মার্ক অর্থাৎ *১৫০০২ বেতন পায়। তবে 
ইহাদিগকে ঠাট বজায় রাখিবার জন্য ঘরবাড়ী, আসবাব, সরঞ্জাম 
ইত্যাদি সরকার হইতে দেওয়। হয়। বস্তুতঃ সরকারী ইমারতগুলা 
সবই যথারীতি ফিটফাট সাজানো থাকে । যেই কোনো দপ্তরের 
সচিব বাহাল হর, তখন সে যথানিদ্িষ্ট 'ইমারতের বাসি হইতে 
অধিকারী । কিন্তু মাসিক দরমাহা তাহার ১৫০০২ 1৯ 


৫ পরাজিত জাম্মাণি 

অতএব জাম্বাণ সমাজের প্রথম আঘথিক কথা, প্রাথমিক 
পাঠশালার মাষ্টারেরা পায় ১৮২ মাস। দ্বিতীয় কথা ৬০০২ এর 
বেশী বেতন পায় না চরমতম শিক্ষিত লোকেরাও । আর তৃতীয় 
কথা,__-এদেশে যাহার। রাজ্য চালায়, পল্টন চালায়, আইন চালা 
তাহাদের মাহিয়ানা ১৫০০২ এর বেশী নয়। 

লক্ষপতি, ক্রোরপতি ইত্যাদির জন্য হাজার হাজার পথ এদেশে 
খোলা আছে। লোকেরা তেজারতির লাইনে, কৃষিকর্শে”? ব্যান্কে 
ফ্যাক্টরিতে পুজিপতি হইতেছে । লেখক হিসাবে, অভিনেতা 
হিসাবে, চিত্রকর হিসাবে, গায়ক হিসাবে, এই ধরণের অন্তান্য অসংখ্য 
হিসাবেও লোকের! অজন্ন টাকা উপাজ্জন করে । 

এই সকল কথা মনে রাখিয়াও সরকারী বেতনের সিঁড়িটা সর্ববদ] 
চোখের সম্মুখে রাখা আবশ্যক | এই সিড়ি মাফিকই জান্দাণির মধা- 
বিত্ত সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । আর এই সিঁড়ির মূলমন্ত্র এই যে, 
নিয়তম, মূর্খতম, নেহাৎ আনাড়ি লোকও যেন খানিকটা স্থখে-্থচ্ছন্দে 
শরীরটা বাচাইয়াঁ সংসারে চলাফেরা করিতে পারে। জাম্মাণ আদর্শ 
জগতে ছড়াইয়া পড়িলে মানবজাতির দর্গতি অনেক পরিমাণে ঘুচিবে। 


টোন পুড়াইবার শিল্প 


রাইটার-পত্তরী বলিতেছেন £__“স্বামী আমাদের ব্যবসার মালিক 
বটে। কিন্তু হিসাব পত্র চলে সবই আমার নজরে। স্বামীর উপর 
অঙ্কের ভার দিলে এতদিনে কারথানাটা কারখানা-লীলা স্বরণ করিত।” 

«টোন*-মাটির বাসন তৈয়ারি করা রাইটারদের কারবার । 
টোনকে পোসলেন বা চীনামাটির মাসতৃত ভাই বলা চলে” মাটিটা 
কিছু নিকষ্ট। ইয়োরামেরিকায় ঘরে-বাইরে যে সব থালা বাটি পেয়ালা 
ডেকুচি গামলা দেখিতে পাই, সে সবকে সহজে আমরা পোসেন 


ব্যাভেরিয়ার মফঃম্বল ৫০৩ 


বলিয়া থাকি। বন্ততঃ সে সবের শতকরা নিরানবইটা «টোন” $ 
পোসলেন ছুনিয়ায় একমাত্র পয়সাওয়ালাদের, এবং ম্ধ্যবিভদের 
পোষাকী আসবাব । 

রাইটার অতি উচুদরের সুকুমার শিল্পী । দেশ-বিদেশের লোকের! 
ইহার ভাতের গড়া বাস্ন-কোসন, চিমণী-ুললা লইয়া যায়। দ্রূপ- 
দক্ষতায়” রাইটারকে প্রথম শ্রেণীর কারিগর বলিতেই হইবে। 
মিউনিকের শিল্প-বাজারে রাইটারের “হাফ নারাই” বা টোন-কারখানার 
নাম আছে। 

রাইটার বলিতেছেন :__“লাগুসহটের এই বাড়ীটা আমাদের 
অনেক দিনের বাস্তভিটা । এই যে ভাটিটা দেখিতেছেন, ইহাতে আমার 
পিতামহ-প্রপিতামহ সকলেই টোন পুড়াইয়৷ গিয়াছে । এই ধরণের 
মাদ্বাতার আমলের ভাটি জানম্মাণিতে আর একটাও আছে কিনা 
সন্দে। আমি ইহাকে পুরানা কারদায়ই রাখিয়া দিয়াছি। কাঠ 
পুড়াইয়া আগুন তৈয়ারি করি। নবীনতম ভাটির পরিচালকের! 
আমার এই সেকেলে ভাটির কেরদানি দেখিয়া বিশ্মিত হয়। আমার 
পিতার তৈয়ারি চিম্পী ট্রাউসনিট্‌স ছুর্গের এক ঘরে দেখিতে পাইবেন ।৮ 

ছেলেও কারবারে বাহাল আছে। গোট] কারখানায় মাত্র পাঁচটা! 
ছোটখাটো যন্তর। একটা মোটরের সাহায্যে যন্ত্রগুলা চালানো হয়। 
আট জন মাত্র মজুর কাজ করে। খাটি পারিবারিক শিল্প হিসাবে 
রাইটারের কারখানায় অনেক কিছু শ্রিথিবার আছে। 

রাইটারের মাল ভাটি হইতে পড়িতে পার না। গরম গরম সবই 
বিক্রী হইয়া যায়। ইহারা “চোপর দিন রাত”ই খাটিতেছেন। 
রাইটার বলিলেন +--“মজুরদের বেলায় আইন আছে আট" ঘণ্টার 
রোজ । আমি থাটি প্রায় আঠার ঘণ্টা!” স্ত্রী বলিলেন :₹_“ইহাই 
আমার স্বামীর একমাত্র ব্যাধি ।” 


৫০৪ পরাজত জাম্মাণ 
ইজার-তালে জঙ-প্লাবন 


দিনরাত বৃষ্টি পড়িতেছে । সবুজ ইজার ফুলিয়! উঠিয়াছে। জল 
কিনারা ছাপাইয়! উঠিল । দেখিতে দেখিতে “খাল বিল পুকুর পুরিল 1» 
চারিদিকে হাহাকার,__বিষম বন্যা । এই অবস্থা, একমাত্র লাগ সহটেই 
গণ্ভীবদ্ধ নয়। মিউনিকও ইজারের উপর,-_তাহার ছুরবস্থাও এইরূপ । 
গোটা ইজারতাল জলে ভাসিয়া যাইতেছে । * 

লাগুসহুটের সড়কগুলা নদীতে পরিণত হইল। মাঠঘাট সবই 
জলের নীচে। বসতবাড়ীর “কেলার” বা আস্তর্ভৌম প্রকোষ্ঠগুলায় 
এক হাটু বা এক বুক জল। কাজে ভিড়িয়া গেলাম । কয়লা, কাঠ, 
বাক্স, হাড়ীকুঁড়ি সবই “কেলার” হইতে উপরের তলায় তুলিয়া আনিতে 
লাগিয়৷ যাওয়া গেল। 

হাজীর হাজার কিষাণের “পাকা! ধানে” সর্বনাশ । মিট্টেনভাল্ড 
অঞ্চলে কোনো! কোনে! কিষাণ সর্বস্বান্ত হইয়া গেল। লাওসহুট অঞ্চলে 
রাশি রাশি শস্তের স্থাটি ভাসিয়া যাইতেছে । গরু ছাগলের ছুর্দশাও 
ষৎ্পরোনান্তি 

যাহা হউক, দৃশ্যটা চমৎকার । ট্রাউসনিট্স ছুর্গের ছাদে যাইয়! 
আবেষ্টনট! দেখিতেছি। গোটা জনপদ সাগরে পরিণত হইয়াছে। 
গল্লীভবনগুলা দূরে দূরে কতকপুলা দ্বীপের মতন দেখাইতেছে। মাঠে 
মাঠে চলিতেছে নৌকা । মেয়ে পুরুষেরা হাটিতেছে জুতা মাথায় 
বা ঘাড়ে করিয়া। বন্যার দৌরাত্ত্যে ভারতে এবং চীনেও এইক্নপ দৃশ্তই 
দেখা যায়। 

ছুই তিন দিনের ভিতরই ছুর্দৈব কাটিয়া! গেল। দশবিশ বংসরের 
ভিতর নাকি এমনটি আর লাগুসহুটে ঘটে নাই । 

তবে জাম্মাণিতে চাষীদের মাবাপ গবর্ষেন্ট। জমিদার নামক 


ব্যাভেরিয়ার মফঃম্বল' ৫০৫ 


জীব এদেশে নাই। কোনো নিদ্দিষ্ট হারে বংসর বৎসর, 
খাজনা দিতে হয় না। প্রত্যেক বৎসর গবর্ষেন্ট চাষ-আবাদের আয় 
দেখিয়া খাজনার পরিমাণ ঠিক করিয়া দেয়। সেই পরিষাণ ঠিক 
করিবার সময় প্রত্যেক কিষাণের মাসিক খরচ এবং বাধিক আয়-লোক- 
সান ইত্যাদি সবই খুটিনাটির সহিত আলোচিত হয়। কিবাণেরা 
গবর্ষেন্টের নির্ধারিত খাজনার পরিমাণ যুক্তি দেখাইয়া কমাইতে 
অধিকারী । 


চাষীদের সরকারী খাজন। 


ব্যাভেরিয়ায় কিষাণরা কত হারে খাজনা দেয় সেই বিষয়ে কয়েক 
ঘণ্টা ধরিয়া খাজাঞ্ি-খানায় বড় বাবুদের সঙ্গে মোলাকাৎ হইল। বুঝিয়। 
উঠা কঠিন। যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করিয়া, ট্ররাশিকের অঙ্ক কিয়া 
গলদ্ঘর্ম হইলাম । রামার দলিলপত্র, শ্যামার দেনাপাওনার হিসাব 
ইত্যাদি অনেক নথি নাড়াচাড়া করিলাম। প্রায় এক ডজন খাজনার 
নাম শুনা গেল। প্রত্যেক কিষাণকেই এই সব দিতে হয়। 

ধর! যাউক যেন কোনো লোকের ১৫০ বিঘা জমিতে চাষ চলে । 
তাহার সঙ্গে কাজ করে স্ত্রী এবং চার পুত্রকন্তা,আর ছুই মজুর । তাহা 
হইলে সকল প্রকার শম্ত এবং জানোয়ার বেচিয়া,_-খরচ পত্র বাদে--- 
তাহার মজুত থাকে আজকালকার বাজার-দর হিসাবে বাষিক প্রায় 
১,৫০৯২। এই দেড় হাজার টাকার উপর জমি-কর, ঘর-কর, গির্জা" 
কর, পলী-কর, জেলাকর, ব্যবসা-কর, আয়-কর ইত্যার্দি সকল প্রকার 
করের সমবেত পরিমাণ প্রায় ১৫০২। বাকি থাকে ১৩৫০২1| এই 
টাকায় কিষাণের বাধিক ভরণপোষণ হয় । 

কম-দেকম দেড়শ” বিঘা জমি যে িষাণের নাই, তাহার পক্ষে 
্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করা এই অঞ্চলে সম্ভবপর নয়। অন্ততঃ ছয়শ বিঘা 


৫০৬ পরাজিত জানম্মীণি 


জমি যার তাহাকে জান্তবাণরা “গুট্সবেসিট্সার” অর্থাৎ ইতালীয় 
বা ভারতীয় জমিদার জাতীয় লোক বলে। কিন্তু জার্দাণ জমিদার 
কোনে! রাইয়তের বা প্রজার মালিক বিশেষ নয়। সেও এক 
কিষাঁণবড় গোছের কিষাণ। নিজ হাতে জমি চষা তাহার কোষ্টিতে 
অবশ্ত লেখে না। কিন্তু সে লোক লাগাইয়া, চাষ-আবাদ, পশুপালন 
তদবির করিয়। অন্নসংস্থান করিতে বাধ্য। যদি সে দুর্ভাগ্য ক্রমে কুড়ে 
অথবা মুখখু হইয়া জন্মে, তাহা হইলে একমাত্র জমির মালিক হওয়ার 
দরুণ তাহার পেট ভরিবার সম্ভাবনা নাই। শিল্পপতি, ব্যাঙ্কপতি, 
বাবসায়ী ইত্যাদির মতন *গুটস-বেসিট্সার” বা জার্্মাণ জমিদারকে 
মাথা খাটাইয়া “আট-দশ ঘণ্টার রোজ” চালাইয়া হাঁজারপতি বা 
লক্ষপতি হইতে হয়৷ বীধা খাজন। ভোগ করা জার্্াণিতে নি 
মালিকদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নয়। 

একশ”-দেড়শ” বিঘার কম জমি ষাহাদের তাহারা নিজ চাষ-আবাদ 
সারিয়া অন্তান্ত ভূমিপতিদের নকৃরি করিতে লাগিয়া যায়। কিষাণদের 
ক্ষেতে যে সকল গজুর দেখিয়াছি, তাহারা সাধারণতঃ ত্রিশ-পঞ্চাশ 
বিঘা জমির মালিক । কিন্তু ত্রিশ-পঞ্চাশ বিঘার মালিকেরা আধিক 
হিসাবে স্বরাজী নয়। ,এই জন্যই পরের কাজে গতর ন| খাটাইলে 
তাহাদের চলে না। 

ব্যাভেরিয়ায় স্বচ্ছল স্বরাজী কিষাণদের সংখ্যা অনেক। কঙ্জে 
ভূবিয়া যাওয়া, অনাহারে মৃতপ্রায় হওয়া অথবা ম্যালেরিয়ায় ভোগা 
দক্ষিণ জান্মাণিতে অজানা সামগ্রী। এই কারণেই ব্যাভেরিয়ার 
চাষী-সমাজে বোল্শেভিকীর দক্তস্ফুট অসম্ভব। 


মন্দির-্ণাত্রে ছবি আকা! 


৩ ৯০ এ এ ৫ 


ব্যাভেরিয়ার মক:স্বল ৫০৭ 
লোরেটো মন্ৰিরের অভ্যন্তর চিত্রিত করিবার কাজে ইনি মোতায়েন 
আছেন। ইহার সহকর্খী আর একজন যুবা চিত্রকর । 

ফ্রান্দিস-পস্থী পুরোহিতদের সঙ্গে মন্দির পরিদর্শন করা যাইতেছে । 
মই ভাঙিয়া মাচাডের উপর উঠিলাম। কাউপ বলিলেন £_ 
“দেখিতেই পাইতেছেন দেওয়ালটার উপর লেপা-পুছা৷ এক প্রকার 
শেষ হইয়াই আসিয়াছে । ছাদের কাজ কিছু কিছু বাকি আছে। 
কার্জে হাত দিবার পূর্বে প্রথমে একটা নক্সা তৈয়ারি করিয়াছিলাম 1” 
সেই নক্সা্টা ভিন্ন ভিন্ন কাগজে দেখা গেল । 

নক্না মাফিক ছবি ত্বাকা হইয়াছিল পরে, দেওয়াল ও ছাদের 
আকার-প্রকার সদৃশ প্রকাগ-প্রকাণ্ড কাগজে । সেই সকল কাগজ 
দেখাইয়া কাউপ বলিতেছেন,__“দেওয়াল ও ছাদের উপর কাগজ 
রাখিয়া ছবির রেখায়-রেখায় দাগ টানিতে হয়। সেই দাগগুল। 
দেওয়াল আর ছাদের উপর চিত্রের জমিন তৈয়ারি করে। তাহার পর 
রংয়ের খেলা 1৮ 

ঝআীকা হইতেছে ধর্মের কাহিনী,_-বলাই বাহুল্য । একটা দেওয়াল 
আর আধখানা ছাদ লেপিতে লাগিতেছে মাস তিনেক । যুবাযা 
মোলায়েম বর্ণনমাবেশে স্থপটু।' মৃত্ঠিগুলা সাজ্াইয়াছেও অতি 
স্থচারুরূপে। সমগ্র রূপাবলীর ভিতর একটা সামঞ্জস্য ফুটিয়] 
উঠিয়াছে। 

কাউপের বন্ধু বলিলেন,--“আম্‌রা ইহার পূর্ধে আরও ছুই-চারট! 
মন্দিরে কাজ পাইয়াছি। আগামী সেপ্টেম্বর 'মাসে (১৯২৪ ) আমরা 
আমেরিকায় যাইভেছি। সেখানে সেইন্ট লুই শহরের এক গিজ্জায় 
আমাদের ডাক পড়িয়াছে 1” 


বোড়শ অধ্যায় 
মিউনিক 
(আগষ্ট ১৯২৪ ) 
মিউনিকে নগর-গরিমা 


অনেক দিন মফঃম্বলে কাটাইবার সময় মাঝে মাঝে শহরে আসিলে 
লাগে মন্দ নয়। লাগুস্হটে মাত্র হাজার ত্রিশেক লোক। ইহাকে 
আজকালকার নজরে পল্লীর সামিলই বিবেচনা করিতেছি । কিন্তু 
মিউনিককে আর মফঃস্বল বলা চলে না। সবই এখানে বিপুল। লাখ 
সাতেক নরনারীর কোলাহল । 

ব্যাভেরিয়ার ন্বদেশী নাম বায়ার্ণ। মিউনিককে প্রশিয়ানরা বলে 
ম্যিনখেন। ব্যাভেরিয়ানদের উচ্চারণে ম্যিন্চেন । 

গোটা জার্মমাণির 'লোকসংখ্যা আজকাল সওয়া ছয় কোটি। তার 
প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সত্তর-পচাত্তর লাখ লোক বাস করে 
ব্যাভেরিয়ায় বা দক্ষিণ জাম্মাণিতে। ব্যাভেরিয়া এই হিসাবে অস্টিয়ার 
চেয়ে কিছু বড়, সুইট্সালর্চাণ্ডের দেড়া,_আমাদের ভারতীয় চার-পাচটা 
জেলার অন্থরূপ। এক মিউনিক শহরেই ব্যাভেরিয়াণ-জার্্মাণদের প্রায় 
দশ ভাগের এক ভাগ জীবন ধারণ করে। মিউনিক জাশ্মাণ জীবনের 
এক মস্ত আড্ডা । 

দোকানপাটগুলা নরহাউজার আর কাউফিডার ্াসেতে যারপরনাই 
জাকজমকপূর্ণ। শ্বোআবিউযহাল্লার বাস্তগুলা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন 
যাপনের প্রতিমৃণ্তি। ইজার দরিয়ার ছুই কিনারায় সবুজ বাগানের 
পাশে পাশে সড়কসমূহ স্থন্দর সুন্দর অট্টালিকা সাজাইয়া রাখিয়াছে। 


মিউনিক ৫০৯ 


“রেসিডেন্ত্স” বা রাজবাড়ী, "রাটহাউস” ইত্যাদি সরকারী বাড়ী, 
এবং অন্ান্ত বসত-বাড়ী সবই নিরেট সৌকুমাধ্যময় উরামত। 

যে পাড়ায়ই যাই,_মনে হইতেছে যেন খানিকট। ভিয়েনায় বা 
প্যারিসে রহিয়াছি। একটা ছোট খাটো। প্রদেশ মাত্রের বড় শহর বোধ 
হইতেছে না। মিউনিক যদি গোটা জার্মাণ সাম্রাজ্যের রাজধানী হইত, 
তাহা হইলেও জার্াণ জাতির ইজ্জত নষ্ট হইত না। ধাহারা বালিন 
দেখিধার পূর্বে মিউনিকে পদার্পণ করিবেন, তাহারা তুলিয়া এই শহরকে 
সওয়া ছয় কোটি নরনারীর রাষ্ট্রকেন্্র বিবেচনা করিলেও দৌষ 
হইবে না। . 

ভ্ঞানমগ্ডলের প্রতিষ্ঠানসমূহ মিউনিকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত। 
মিউজিয়ামে-মিউজিয়ামে “ধূল পরিমাণ”! লুড ভিগষ্টাসেকে বিশ্ব- 
বিছ্ালয়ের পাড়া বলা চলিতে পারে। শহরের আর একটা পাড়া 
জুড়িয়৷ চিকিৎসাবিভাগের ল্যাবেরেটরি, হাসপাতাল ইত্যাদি অবস্থিত। 
মিউনিকের টেখনিশে হোখশুলে জাশ্মীণিতে অতি প্রসিদ্ধ । 

স্যাক্সন নগর ড্রেডেন যেমন রেণেপাস গড়নে ভরপুর, 
ব্যাভেরিয়ান নগর মিউনিকও সেইরূপ। বাস্তরীতির তরফ হইতে. 
প্যারিস, ভিয়েনা ও মিলান যে শ্রেণীর অন্তর্গত, মিউনিকও সেই শ্রেণীর 
শহর। কোনো কোনো ইমারত ঠিক যেন" ভেনিস হইতে লশরীরে 
উপড়াইয়। আন! হইয়াছে । বালিনের রীতি অথবা জার্্াণি-প্রসিদ্ধ 
“গথিক” উঙ মিউনিকে অতি বিরল। কিছু বিস্মিত হইতেছি। 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ছুনিয়ায় যে সকল নতুন শহর 
গড়িয়া উঠিগ়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটায়ই রেণেনীসের প্রভাব 
পড়িয়াছে। প্যারিস, ভিয়েনা, মিউনিক ইত্যাদির ত কথাই নাই,-. 
ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম প্রত্যেক 'জনপদেই. ইতালিয়ান 
রেণেসাস কোনো না কোনো আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 


৫১০ 7 পরাজিত জাম্মাণি 


. মিউনিকের ঘা কিছু বাস্তগৌরব, সবই উনবিংশ শতাব্দীর চিজ 
ব্যাভেরিয়ার “বিক্রমাদিত্য” লুড ভিগ (১৮২৫--৪৮) নামজাদা 
বাস্তশিল্পী, স্থপতি ও চিত্রকর বাহাল করিঘ্না নগরের সমৃদ্ধি দাধন 
করিয়াছিলেন ॥ তাহার আমল হইতে প্রিন্তস্রেগেন্ট লুইটপোল্ড 
(১৮৮৬-১৯১২) পধ্যন্ত মিউনিকের দরবারে “নবরত্বের সভা» 
লাগিয়াই ছিল। পু 


এপ্সিনিয়ার ফোন মিলার 


ইলেক্‌টি ক্যাল এঞ্জিনিয়ার ওষ্কার ফোন মিলার* সর্বদাই তড়িতের 
ডাকে সাড়া! দিতে-দিতে হয়রাণ হইতেছেন। বিজলীর কতগুল! 
কারখানা ইহার নিজের হাতে গড়া তাহা গুণিয়া উঠিতে পারিলাম না। 
জান্মাণ মুগ্গুকের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই ফোন খিলারের তলব 
পড়িয়াছে। জলের তেজ লইয়া মাথা খাটানো৷ আজকাল ইহার এক 
মন্ত কাজ।* 

ইহার মতন লোকের আবহাওয়ায় কিছুকাল ধরিয়া সময় কাটাইবার 
সুযোগ পাওয়া যুবক ভারতের পক্ষে এক মহা সৌভাগ্যের কথা বিবেচিত 
হইবে । যে সকল ভারতীয় সুধী বিদেশে আসিয়া এপ্ষিনিয়ারিঙ, লাইনে 
ভিগ্রি লইতেছেন, তাহার! এই ধরণের কেজো লোকের সাগরেতি 
করিতে পারিবার পূর্বের কর্মক্ষম হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ । 

মিউনিকের “ভ্যয়চেস মুজেয়ুম” ইজার দরিয়ার ভিতরকার এক 
দ্বীপের উপর গড়িয়া উঠিতেছে। এই সংগ্রহালয়ের তদবির করা ফোন 
মিলারের এক বড় কাজ। এই ধরণের এত বড় মিউজিয়াম জাম্ীণিতে 
আর নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এ যাধ্‌ৎ দুনিয়ায় 





* মিউজিয়াম উপলক্ষ্য ১৯২৮ সনে ইনি ভারত ভ্রমণে আসিয়া 
ছিলেন। গ্রন্থকারের সঙ্গে কলিকাতায় দেখ! হইয়াঁছিল। 


মিউনিক ৫১৯৮, 
যাহা কিছু আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হইয়াছে, সবই এই সংগ্রহালয়ে ধারা; 
বাঁহিকরপে স্থান পাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রাতি-ঘটিত সকল 
প্রকার আবিষ্কার এই বিপুল ভবনে সংগৃহীত হইতেছে । 

এক কথায় কৃষি-শিক্প-বাণিজ্যের ক্রম-বিকাশে বৈজ্ঞানিক এবং 
যাস্্িক অষ্টারা মানবজাতিকে কোথা হইতে কোথায় ঠেলিয়া! লইয়া 
যাইতেছে, ফোন মিলারের তথ্বাবধানস্থ এই জ্ঞান-মন্দিরে তাহার গ্ররুষ্ট 
পরিচর পাওয়া যায়। শহরের অন্য এক ইমারতে এত দিন ধরিয়া 
সংগ্রহগুলা রক্ষিত হইতেছিল। আগামী বৎসর (১৯২৫) নবগৃহে 
প্রবেশ হইবে | 


মধ্যবিত্ত পরিবার 


বাড়ীওয়ালী বিধবা”_-এক প্রসিদ্ধ অস্ত্-চিকিৎসকের পড্থী। স্বামী 
য। কিছু টাকা পয়সা ব্যাক্কে জমা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সবই মার্কের পতন 
-হাঙ্গামায় রসাতলে গিয়াছে। কাজেই বিধবা এক প্রকার পথের 
ভিখারী । 

এক মেয়ে ব্যাক্কে কাজ করে”_-প্রা় দশ বৎসর ধরিয়া। আর 
এক মেয়ে এক জমিদারের বাড়ীতে ছেলেদের অভিভাবক । - এই ছুই 
কন্তার রোজগারের উপর বিধবার জীবন ধারণ নির্ভর করিতেছে। 
মাকে খাওয়াইবার জন্য মেয়েরা আজ পর্যন্ত বিবাহের দিকে নজর 
দিতে ঝুঁকে নাই। ইহাদের বয়স ত্রিশের কোঠা পার হইয়াছে । 

ইহাদের আত্মীয়-স্বজন সকলেই উচ্চপদস্থ ভত্রলোক । বাড়ীওয়ালীর 
এক ভাই ডাক্তার, এক ভাই এপ্ষিনিয়ার ইত্যাদি। বোনদেরও বিবাহ 
হইয়াছে এই ধরণেরই উচ্চ শিক্ষিত -মহলে। এক ভগ্বীপতি যুক্তরাষ্ট্রে 
কন্সাল,-অপর এক ভ্গীপতি জাম্ষাণির” এক শহরে ওষুধের দোকানের 
মালিক। 


৫১২ পরাজিত জান্াণি 

বাড়ীওয়ালীর মাসী ছিয়াশী বৎসরের বুড়ী। এই বুড়ীর সঙ্গে 
আলাপ করিয়া ভাবিতেছি, চুল পাকিলেই লোকে বুড়া হয় না। 
জার্মাণির এক উড়ো জাহাজে আজ বহুলোক জাম্মাণি হইতে আমে- 
রিকায় পৌছিয়াছে__এই খবরটা পর্যন্ত বুড়ীর জানা আছে । আর 
এই সংবাদে যৌবন-স্থলভ আবেগও তাহার চিত্ত অধিকার করিয়াছে । 
বলিতেছেন--“জান্মাণির ভবিস্তৎ তাহা হইলে অন্ধকারময় নয় ।” 

বুড়ীর নিকট “সেকালের” গল্প অনেক শুনিলাম। বলিলেন ₹-- 
“তোমরা আজকাল মোটরকারে উড়িয়া-উড়িয়৷ দেশ দেখ । সেকালে 
আমরা ঘোড়ার ডাকগাড়ীতে হাটিয়া-হাটিয়া প্যারিসে যাইতাম। 
আজ মিউনিকে দেখিতেছ সাত লাখ লোক । আমার আমলে এখানে 
এক লাখ লোকও ছিল না । যে সব বড় বড় ইমারত দেখিতেছ, তাহার 
প্রায় সব কয়টাই আমি উঠিতে দেখিয়াছি 1” 

বুড়ীর স্বামী ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ফোন মেন্থসেল। “নয়ে 
পিনাকোটেক” নামক নব্য চিত্র-শিল্পের সংগ্রহালয়ে ফোন মেন্ৎসেলের 
আকা ছবি দেখিতে" পাওয়া যায়। স্বামীর ভাইয়ের কেহ কেহ সেনা- 
পতির পদে উঠিয়াছিলেন। বুড়ী বলিতেছেন £_-“মিউনিকের নবরত্বের 
সঙ্গে আমাদের আনাগোন! বেশ ছিল। রাজ-শিল্পী *জোসেফ স্টালারের 
পুত্র কবি কালের -ঘরে আড্ডা বলিত অনেক । তে হিনো দিবস 
গতাঃ! আজকালকার নতুন-নতুন ঢর্ডের লোকজনের সঙ্গে মেলা-মেশা! 
আর পোষায় না। এখন কেবল দিন গুনিতেছি।” 

বুড়ীর চোখে জল নাই । সকল কথার সঙ্গেই প্রাণভরা হামি। 


বিয়ায়-ভবনে খোসগল্প 


ব্যাভেরিয়ার লোকেরা রাজতন্ত্র স্বপক্ষে আন্দোলন চালাইতেছে। 
৭ক্যেনিগ জ্বুণ্ড” বা রাজদল নামক সমিতির অধীনে ব্যাভেরিয়ার 


মিউনিক ্ ৫১৩ * 

নরনারীর৷ ক্রোনপ্রিন্ত্স্‌ বা যুবরাঙ্গ রূপরেখ্টকে গদ্দিতে বসাইবার , 
জল্পন-কল্পন করিতেছে । লাগুস্হুটে তাহার আচ পাইয়াছি। পল্লীতে 
পল্লীতে তাহার সাড়া দেখা গিয়াছে । মিউনিকেও এই আন্দোলন 
বেশ গরম থাকিবারই কথা । রর 

“হোফ ত্রয-হাউস” নামক বিয়্ার-ভবন রেষ্টরাণ্টে একসঙ্গে প্রায় 
হাজার নরনারীর অপূর্ব সমাবেশ দেখা গেল। মিউনিকে আসিয়া 
এই রেষ্টরাণ্টে খান! খায় না এমন বেরসিক লোক কেহই নয় । 

এক টেবিলে গল্প জুড়িয়া দেওয়া গেল। মজুর, কেরাণী, বাবু, 
ব্যাঙ্কার, চিত্রকর, ইস্কুল-মাষ্টার ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই এই হাটে 
এক গেলাসের ইহার । পর্ধ্যটকের ন্াপস্তাক ঘাড়ে বহিয়া এক মহিল। 
তীহার স্বামীর সঙ্গে আসিয়। হাজির হইলেন। প্রসিদ্ধ স্থপতি, অধ্যাপক 
পেংসোল্ড আমাদের সঙ্গী ও নগর-প্রদর্শক | 

মহিল। বলিলেন,_“হিট্লারের আন্দোলনে আমাদের সহান্ভৃতি 
পুরাপূরিই ছিল। ব্যাভেরিয়া হইতে ইহুদি জাতটাকে খেদাইয়া 
দেওয়! ছিল হিট্লারের সাধ | সেই কাজে প্রত্যেক খাটি ব্যাভেরিয়ান 
নরনারী সাহায্য করিতে রাজি। কিন্তু সেনাপতি লুডেনডোর্ফটার 
সঙ্গে মিশিয়। হিটুলার নেহাত কাচ! কাজ করিয়াছিল। হাজার হইলেও 
হিটলার ছোকরা যুবা 1» ্ 

আমি থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম £-“কি রকম? লুডেন- 
ডোফকে এত হেয় পদার্থ বিবেচনা করিতেছেন কেন?” 

প্রথমেই বিদ্রপের হাসি হাসিয়া মহিলা বলিলেন £--“লুডেনভোফ . 
আবার সেনাপতি? মাছরাঙা আবার পাখী! ব্যাভেরিয়ার সেনা- 
পতিদের' কাছে লুডেনভো্র ঈলাড়াইবার উপযুক্ত লোকই নর। 
ব্যাভেরিয়ায় এত পাকা মাথা থাকিতে 'হিটুলার কি না প্রশিয়ার এই 
আঁনাড়িটাকে দলের কর্তা বাছিয়া লইল? লজ্জার কথা। ছুঃখের 
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কথাও বটে। বিগত নবেম্বরের এমন কুযোগটা মাঠে মার! গেল ॥ 
ছেলে-ছোকরাদের হাতে দেশ-উদ্ধারের ভার থাকিলে অনেক সময়ে 
এইরূপ আহাম্মুকি ঘটিতে বাধ্য ।» 

পত্তীর কথায় সায় দিয়া স্বামী বলিতেছেন, _“প্রশিয়ায়-ব্যাভেরিয়ায় 
আদায়-কাচকলায় সম্বন্ধ! প্রশিয়ার দৌরাত্ম্য ব্যাভেরিয়ানরা কোনে। 
মতেই সহিবে না। জান্মাণি ছুই টুকরা হইয়া গেলে আমাদের কোনো 
ক্ষতি নাই। প্রশিয়া উত্তর জান্মীণির কর্তা থাকুক। আরদআমর৷ 
দক্ষিণ জার্মাণিতে একটা নয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রজা হইব। সেই রাষ্ট্রে 
ব্যাভেরিয়ার সঙ্গে অস্্িয়ার (কম সে কম টিরোলের ) সংযোগ সাধিত 
হইতে পারিবে । 

এক ব্যক্তি বলিলেন +--“লুডেনডোফের কি আম্পর্ধা! তার ইচ্ছা! 
ফে, ব্যাভেরিয়া প্রশিয়ার লেজুড় মাত্র থাকুক, আর 'প্রশিয়ার ক্রাউণ- 
প্রিন্ম--হোহেন্ৎসোলার্ণ দ্বিতীয় ভিল্হেল্সের পুত্র- নয়া জাশ্মাণ রাষ্ট্রের 
বাদশা হউক। কেন? আমাদের ভিট্রেলবাথ বংশ কি দোষ করিল? 
হিট্লার লুভেনডোর্ফের ধড়িবাজি ধরিতে পারে নাই। ব্যাভেরিয়ার 
যা কিছু সম্পদ দেখিতে পাইতেছেন সবই আমরা ভিট্লেবাখদের সং" 
প্রয়াসে লাভ করিয়াছি । যুবরাজ রুপ্‌রেখটকে ছাড়িয়া আমরা কি 
হোহেন্ৎসোলার্ণদের চরণ সেবা করিতে ছুটিব? তাহ! কখনই সম্ভবপর 
নয়।” 

টেবিলে একটা ছোটখাটো রাজনৈতিক মজলিশ উপভোগ 
করিতেছি। ব্যাভেরিয়ার খণটি স্বদেশী স্বরাজ সম্বন্ধে ভিতরকার কথা 
অনেক বাহির হইয়া পড়িল। তবে রূপরেখট রাজতক্তে বসিতে 
পারিবেন কি না সন্দেহ । কেন না ইছদির। ব্যাভেরিয়ায়ও ধনদৌলতে 
খুব পুক্ু। আর . বোলশৈভিক সর্দারের গলার আওয়াজও 
বেশ চড়া । ০: 
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বইয়ের দৌকানে ছবির বাজার জান্মাণির এক বিশেষত্ব । অধিকন্ত 
দোকানগুলা এরূপভাবে সাজানো যে প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেন 
স্থকুমার শিল্পের প্রদর্শনী বা হাট দেখিতেছি। তাহা ছাড়া সচিত্র 
কেতাবের ছড়াছড়ি। ূ 

ছধি ও মুত্তির দোকান জাশ্মাণির অলিতে গলিতে অনেক 
দেখিয়াছি । “কুন্ট-হাগুলুউ৮ অর্থাৎ সুকুমার শিল্পের ব্যবসা 
প্যারিসে বেশী কি জাম্মাণ মুলুকের নগরে নগরে বেশী বলা সহজ নয়। 
: ভিয়েনা, ড্রেসভেন, য়েনা, বালিন, ইন্স্ক্রক, সর্বত্রই শিল্পের বাজার 
যেসে লৌকেরই চোখে পড়ে । মিউনিক এই হিসাবে একটা রাজধানী 
বিশেষ । “গালারী” বা “কুন্ট্রহাগুলু$» নামে অগণিত দোকানের 
সারি দেখিতেছি কোনো৷ কোনো মহান্লার প্রত্যেক সড়কে । আবার 
প্রত্যেক মহাল্লায়ই এই ধরণের দুই চারটা হাট নজরে আসিতেছে । 
দোকানগুলা খশ্বধ্যপূর্ণও বটে । 

পশ্ত-শিল্পী টিডয়েনের চিত্রশালায় খোস-গল্প হইল। শুনিলাম 
কম দে কম বিশ হাজার নরনারী ছবি আকিয়া অথবা মৃদ্তি গড়িয়া 
এই শহরে অন্ন সংস্থান করে। 

অন্যান্য শহরের যতন মিউনিকেও নানা “দলে”র স্থকুমার শিল্প 
চলিতেছে । এই সকলের প্রদর্শনীও বসে বংসরে কয়েকবার । 
প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন হাট-বাজার সন্দেহ নাই। তবে প্যারিসের 
“প্রা প্যালে, “পেতি প্যালে” ইত্যাদি ভবনের মতন সার্বজনিক 
প্রদর্শনীর জন্য এক বিপুল প্রাসাদ এখানেও দেখিলাম। নাম "গ্লাস 
পালাই” বা কাচের প্রাসাদ । এই “শিষ-মহলের” ছাদ ও দেওয়াল সবই. 
কাচের তৈয়ারি। কাজেই বাস্ত ও চিত্রগুলার উপর আলো! পড়িতেছে 
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যথেষ্ট । গতাম্গতিক রাঁতি হইতে স্থুরু করিয়া ভবিস্তপন্থী পথ্যন্ত সকল 
প্রঙ্গার মালই দেখা গেল । এখন চলিতেছে শ্রী্মের বাজার । 

“কুন্ষ» নামক সচিত্র শিল্প-পত্রিকার সম্পাদক কিতখেন্গ্রাবার 
ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সংবাদ চাহিতেছেন। এই পত্রিকার ভারতবর্ষ 
এখনে প্রচারিত হয় নাই! জাম্মীণদের শিল্প-পত্রিকাগুলায় ছুনিয়ার 
সংবাদ ঠাই পায়। অধিকন্ পত্রিকাগুনার সাহায্যে শিল্প- বাজারের 
শিল্প-কেনাবেচাও সাধিত হয় 1 

সমর-বিভাগের “মায়োর” বা মেজর পদস্থ সেনাপতি রা 
“বেকার” ছিলেন। সম্প্রতি ইনি ব্যাভেরিয়ার “কুনষ্ই-গেভের্ষে- 
ফারাইন” অর্থাৎ স্থকুমার-শিল্প-ব্যবসা-পরিষদের সম্পাদক হইয়াছেন । 
পরিষতট। পচাত্তর বৎসরের পুরাণ প্রতিষ্ঠান । 

ইহাদের বাজারে দেখিলাম চীনামাটার বাসন-কোসন, খাট, টেবিল, 
ছেলেদের খেলনা, মেয়েদের গহনা, বাবুদের ছড়ি, বাগ-বাগিচার 
আসবার ইত্যাদি। আর ছবি-ছাপা, মর্খর যুক্তি, কাঠের ফ্রেম কিছুই 
বাদ পড়ে নাই। "ন্থকুমার শিল্প” শব্দটা ফ্রান্সে-জাম্মাণিতে অতি 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেখানেই রূপ-স্থট্টি আর রংয়ের খেলা 
সেইখানেই সুকুমার শিল্প। ভুতার, মিস্ত্রী, কামার, কুমার, স্তাকরা, 
চিত্রকর, ভাস্কর সকলেই এ সকল দেশে “শ্র্টা”, “রূপদক্ষ” বা শিল্পী। 
আটপৌরে জীবনে এই কারণেই সৌন্বধ্য, সৌষ্টব, সৌকুমাধ্য ইত্যাদির 
ছায়া পড়িতে পায় । 


শ্ুন্দরীর হাট 


“রেসিডেন্ত্স” বা রাজবাড়ীতে ভিট্লবাথ বংশের বাস্তরভিটা দেখা 
গেল। ইয়োরামেরিকার লোকেরা আগ্রা-দিজী দেখিয়া-না-দেখিয়া 
“প্রাচ্যের বিলাস” প্রচার করিতে অভ্যন্ত। যে সকল প্রাচ্যের নরনারী 
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ভার্সাহি, পট্সডাম, ড্রেসডেন, ভিরেনা ইত্যাদি শহরের প্রাসাদ 
দেখিয়াছেন, তাহারা বুঝিবেন যে, এই হিসাবে প্রাচ্যে পাশ্টাত্যে কোন 
দিনই গ্রভেদ নাই। হীরা-জহরৎ, সোণায় মোড়া দেওয়াল, সোণার 
খাট আর সোণার চেয়ার রাজা-রাজড়া মাত্রেরই “সামান্য ধর্ম” । 

ভিট্রেলবাখ বংশের বাদশামহাল আর বেগমমহাল দেখিয়া সেই 
“সামাস্ত ধর্শের”ই আর একটা পরিচয় পাওয়া গেল মাত্র। এই 
প্রাসাধের দেওয়ালে-দেওয়ালে যে সকল “গোবলা” ঝুলিতেছে সেই 
সব বোধ হয় মউনিকের একটা “সেকেলে” অর্থাৎ ফোড়শ-সপ্তদশ 
শতাব্দীর বিশেবন্থ । আজকাল ন৷ কি এই ধরণের গালিচ! বা সজনী 
ব্যাভেরিয়ায় তৈয়ারী হয় না। দেখিলে চোখ জুড়ায়। বুননগুলা 
যারপরনাই উৎকষ্ট সথপ্টিকৌশলের সাক্ষী | 

রেসিডেন্সের দেওয়ালে ও ছাদে চিত্রাবলী আছে দস্তরমতন। 
রাজার দেশ-বিধেশ হইতে যে সকল ছবি সংগ্রহ করিয়। আনিয়াছিলেন, 
সেই সবও কোনে। ঘরে মজুত দেখিতেছি। পর্যটক মাত্রেই একটা 
ঘরে ভিড় করিয়। জটলা করিতেছে । সকলের খেই শুনিতেছি,_ 
“বাঃ! খুবন্থরত ! ওন্দা” ইত্যাদি । . _.. _.. | 

ঘরটায় রক্ষিত হইতেছে জোসেফ ইীলার প্রণীত “শ্রেন্হাইট্‌স্‌- 
গালারী” অর্থাৎ “সুন্দরীর হাট ।” ট্রালার ছিলেন রাজশিল্পী। রাজার 
নজরে কোনো রূপসী পড়িবামাত্র শিল্পীর ভাক পড়িত। তৎক্ষণাৎ 
রূপসী চিত্রে দেখা দিতেন । রাজকুমারী হইতে রাস্তার ভিখারী পর্যন্ত 
কেহই এই হাটে বাদ পড়ে নাই। গোটা পঞ্চাশেক মস্তি দেখিতেছি। 
লীলার গ্যেটের আমলের লোক । গ্যেটের ছবি স্টীলারের এক প্রসিদ্ধ 
কাজ। সে বুগের রুশ বাদশাও ট্রলারের হাতে রূপ পাইয়াছিলেন। 
্টালাবের আ্বাকা ছবি পট্সডামের “্সাস্থসি” প্রাসাদে দেখিয়াছি । মিউ- 
নিকের “নয়ে পিনাকোটেক” মিউজিরামেও দেখিতে পাওয়া ষায়। 


৫১৮ পরাজিত জান্মাণি 


শিক্ষাবীর কের্শেনষ্টাইনার 


বুড়া কের্শেনষ্টাইনারের যৌবন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম । 
জুলাই মাসে (১৯২৪ ) সত্তর পার হইয়াছেন। এই উপলক্ষে সরকারের 
তরফ হইতে এবং জন-সাঁধারণের তরফ হইতেও মহা সমারোহের সহিত 
সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে । * 

ভারতের শিক্ষাজগতে কের্শেনষ্টাইনার পরিচিত কি না গ্ৰলিতে 
পারি না। আমেরিকায় থাকিবার সময়েই কের্শেনষ্টাইনারের নাম 
শুনিয়াছি। ১৯১৪।১৫ সনে ইহার ছুই একখান! বইয়ের ইংরেজি তঞ্জমা 
প্রকাশিত হয়। «শিক্ষাবিজ্ঞানের” সাহিত্যে ষ্রানলি হল এবং জন ডুয়ী 
ইত্যাদির যে স্থান, কের্শেনষ্টাইনারেরও সেই স্থান । 

কের্শেনষ্টাইনারের একটা বিশেষত্ব আছে। সেইদিকে ভারতবাসীর 
নজর পড়া আবশ্তক। জান্্মাণিতে “বেরুফস্শুলে” অর্থাৎ ব্যবসা- 
বিদ্যাপীঠ এবং “কোর্ট-বিন্ডংস্‌-শুলে” অথবা “কন্টিয়েশন”-পাঠশালা 
নামক কতকগুল। ইঞ্চুল আছে। সেই সকল ইস্কুলে মজুরেরা নিজ-নিজ 
ব্যবসায়ে অবৈতনিক শিক্ষা পায়। অন্ততঃ পক্ষে আঠার বৎসর বয়স 
পর্যন্ত প্রত্যেক মভুর শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য। গবর্ষেন্টের অধীনে, 
না হয় শির্প-কারখানার অধীনে ইস্কুলগুল! চলিয়া থাকে । 

মূনে রাখিতে হইবে যে,-চৌদ্দ বংসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক বালক 
বালিকাই সরকারী অবৈতনিক ফোল্কৃস্শুলে ব। প্রাথমিক পাঠশালায় 
ভারতীয় ম্যাটিকুলেশন বিগ্ভার অর্ণিকারী হইতে অভ্যস্ত । অর্থাৎ 
কোনো! মজুরের বিদ্যাই ম্যাি কুলেশনের কম নয়। তাহার পর কাজে 
ঢুকিয়াও মজুরের! আরও চার বৎসর নিজ নিজ শিল্পে বা ব্যবসায়ে, বিছ্যা 
বাড়াইবার স্থযোগ পায়। * 

এই ধরণের বিদ্যা বাড়াইবার স্থযোগ সৃষ্টি করাই কের্শেনষ্টাইনারের 


মিউনিক ৫১৬৪ 
আসন কীন্তি। ১৯০০ সালের পূর্বে মিউনিকে কন্টিয়েশন-পাঠশালা, 
একটাও ছিল না। কের্শেনষ্টাইনার একটা-একটা করিয়া ৪৬টা ইস্কুল 
কায়েম করিয়াছেন । কোনো স্থলে জুতা তৈয়ারী করা শিখানো হয়, 
কোনো ইস্থুলে ঘড়ির কাজ শিখানো! হয়। ছাপাখানার কাজ, বই 
বাধাইয়ের কাজ, ঘোড়ার লাগাম তৈয়ারি করা, দ্জিগিরি করা, গাড়ী 
প্রস্তুত করা, বাগানের মালীর কাজ, পিঠাপুলি প্রস্তুত করা, হোটেল 
চালানো, ফুলের দোকান চার্লানো, কাঠের খোদাই, ভড়িতের যন্ত্রপাতি 
চালানো ইত্যাদি প্রত্যেক শিল্প ও ব্যবসার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিদ্যাপীঠ 
আছে। মিউনিকের সকল বেরুফস্‌-শুলেতে প্রায় পনর হাজীর ছেলে- 
মেয়ে, তরুণ-তকুণী-_মজুরি করিবার ফাকে ফাণকে__বিনা পয়সায় বিদ্যা 
অজ্জন করিতেছে । বের্শেনষ্টাইনারের নাম জানে ন! রাস্তায় খাটে 
এমন কোনো লোক নাই । কের্শেনষ্টাইনারকে জার্মাণ সমাজের অন্যান্য 
অঞ্চলেও একজন “পথ-প্রদর্শক”রূপে পুজা করা হইয়া থাকে । 

সুইট্সালেণীণ্ডে থাকিবার সময় কের্শেনষ্টাইনারের কেতাব ফরাসী 
ভাষায় দেখিয়াছি । জেনেভার “ত্যান্তিতিউ জা-জাক রুসো” নামক 
শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিগ্াপীঠ হইতে প্রকাশিত, গ্রস্থাবলীর ভিতর এই 
জান্মীণ (ব্যাভেরিয়াণ ) শিক্ষারীরের পরিচয় পাওয়া যায়। 

কে্শেনষ্টাইনারের পত্রী বলিলেন,_-“আমি সেই স্্যান্তিতিউর 
পরিচালক ডক্টর ক্লাপারেদের ছাত্রী ছিলাম্‌।” মহিল! মাফিণ দার্শনিক 
জেমসের চিত্ত-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রশ্থ জার্্মাণ ভাষায় তঞ্মা করিয়াছেন। 
জান্মাণির জ্ঞানমণ্ডলে মোসাফিরি করিতে করিতে লক্ষ্য করিয়াছি যে, 
অধ্যাপকদের পত্রী! কেহ-কেহ বিদুষী এবং গ্রন্থক্রর। 

মহিলা গিরীগিরির কাজে টিল দিতে অত্যন্ত নন দেখিলাম । কী 
আছে বটে, কিন্তু ঘরকন্নার সকল দিঁকেই নজর ইহার তীস্ষ। ছু 
একবার যাওয়া-আসা করিতে-করিতে কুটুষ্দিতা বাড়িয়া গেল। 


রও " পরাজিত জাশ্থানি 
*কেশ্েনষ্টাইনারের পত্ী বলিলেন,_-“এস তোমাদিগকে আমাদের 
ঘরগুল! দেখাই। এই ঘে স্টুবেখ বা বৈঠকখানাটার আসবাব 
দেখিতেছ, সবই টিরোলী ঢঙের জিনিষ। শোবার ঘরের খাট, টেবিল, 
সাজসঙজ্জাও সবই আমরা টিরোল হইতে আনাইয়াছি। বাস্তবিক 
পক্ষে বাড়ীটা বখন তৈয়ারী করানো হয়, তখন আমার স্বামী 
: টিরোলী বাস্ত-রীতির ভিতর-বাহির মনে রািয়। এঞ্জিনিয়ারকে কাজে 
নামাইয়াছিলেন |” * ৪ 


পেৎসোন্ডের ভাক্কর্য্য 


স্থপতি পেংসৌন্ডের «“আটেলিয়ে” বা কর্মশালায় গতিবিধি 
চলিতেছে । কাঠে, কাচে, পোসলেনে, পাথরে নানাপ্রকার পদার্থেই 
শিল্পীর রূপদক্ষতা বিরাজ করিতেছে । 

এক ব্যক্তির বসতবাড়ী তৈয়ারি হইতেছে । সম্মুখের দেওয়ালে 
মান্ধাতার আমলের “নিবেলুউ”-বীরদের কাহিনী খোদাই করানে! 
তাহার সাধ। সেই" ফরমায়েস পাইয়া পেসোন্ড কাদামাটি দিয়া মৃদ্ঠ 
গড়িতে লাগিয়া গরিয়াছেন। এই ধরণের বহু “সেকেলে” কাহিনী 
পেৎসোন্ডের হাতে প্রথম মস্তি পাইয়াছে। বূপের বাজারে পেংসোল্ড 
“ক্লীসিক” অর্থাৎ গ্রীক-রোমাণ রীতির প্রতিনিধি । ইহার সঙ্গে ছু এক 
মহিলা সাগরেত পোসলেনের কাজে বাহাল আছে। পেৎসোন্ডের 
বাল্যবন্ধু ডল আজীবন সহশিল্পী রহিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক 
মুদ্ধিটাই একসঙ্গে ছুইজনের হাতের কাজ। 

পেৎসোল্ডি বলিলেন,_“যতদিন আমর, অবিবাহিত ছিলাম, তত 
দিন আমরা এক বাড়ীতে বসবাস করিয়াছি । বিবাহের পর এক 
বাড়ীতে ছুই পরিবারের স্থানার্ভীব। কাজেই বসবাস এখন আলাদা। 
কিন্ত কাজকর্ম সবই যৌথ 1৮ 





মিউনিক ৫২১ 

“এংলশার গার্টেন” বা বিলাতী বাগিচ। হইতে প্রিন্থ্সরেগেন্টেন, 
ই্রাসেতে আসিলে প্রথমেই পড়ে নাট্সিওনাল মুজেযুম । এইখানে 
ইজারের উপর এক স্থন্দর সাঁকো । অপর পাড়টা কথক্চিৎ উচু, 
পাহাড় সরশ। তাহার উপর এক বিজয়-স্তস্ত শোভিতেছে। 
মাক্স্মিলিয়ান-বাগিচার এই বাস্ত-সম্পদ যে কোনো মিউনিক- 
পর্যটকের চিত্ত আকষষ্ট করিবে। এই স্তম্ত পেংসোল্ড এবং ড্যিলের " 
গড়া ।ঃ 

পেংসোন্ড বলিলেন,_-“১৮৭১ সালের শান্তিকে স্মরণীয় করিয়া 
রাখিবার জন্য ১৮৯৫ সালে মিউনিক শহরের কর্তারা শিল্পী মহলে 
করমায়েস পাঠাইয়াছিল। তখন আমরা সবেমাত্র আকাডেমী বা 
শিল্পবিষ্ঠালয় হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছি। প্রায় চলিশ- 
পঞ্চাশ জন নামজাদা! বাস্তশিল্পীর মোসাবিদা নগর-শাসকদের হস্তগত 
হয়। আমরাও একটা খসড়া পাঠাইয়াছিলাম।  প্রতিদ্বন্দিতায় 
আমরাই জয়ী হই। তিন বৎসর দিনরাত খাটিয়া ফ্রীডেন্স-ডেঙ্কমাল 
বা শান্তি-্তস্ত তৈয়ারি করিয়াছি। এইটাই আমীদের প্রথম কাজ। 
তাহার পর হইতে আমাদের কাজ নানা সরকারী ও সার্বজনিক 
ফরমায়েস অন্থসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । 

যৌবনে নামজাদা হওয়া সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। কিন্ত 
সতীর্থ জ্হদ্গণের হিংসার আগুনে জলিয়া-পুড়িয়া মরিতে হয়,-কি 
প্রাচো, কি পাশ্চাত্যে-_কি শিল্পীমহলে কি স্থধীমহলে । পেংসোল্ড 
বলিতেছেন,_ “লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা আমাদের কপালে 
একপ্রকার খতম হইয়াছে । নিজেরা ঘরে বলিয়া নিজ নিজ ব্যবস! 
চালাইয়া যাইভেছি। সামাজিক লেনদেনের হট্গোলে ভিডিলে প্রাণ 
অস্থির হইয়। উঠিবে ।% ই 

জিজ্ঞাসা করিলাম--“আপনারা যে সময়ে যুব হিল্ডেব্রাণ্ড সেই 
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সময়ে বোধ হয় খুব প্রবীণ লোক । তাহার সঙ্গে আপনাদের বনিবনাও 
কিরূপ ছিল ?” 
পেংসোন্ড বলিলেন,_“হিল্ডেব্রাগুকে আমরা গুরুস্থানীয় বিবেচনা 
করিতাম। ঘটনাচক্রে সৌভাগ্যক্রমে তিনিও আমাদিগকে সুন্জরেই 
দেখিতেন। আমরা যে সময়ে ডেস্কমালটার ফরমায়েস পাই, প্রায় সেই 
সময়েই--১৮৯৫ সালে _হিল্ডেব্রাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কান্তি মাক্স্‌- 
মিলিয়ানস্-প্রাট্সে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল । ভিট্রল্সবাখার ক্রন্নেন নামে 
যে অপূর্ব জলের ফোআরা দেখিয়াছেন সেইটা হিল্ভেব্রাণ্ডের গড়! ।৮ 
পথিকের রাস্তায় হাটিতে-হাটিতে এ চৌরান্তায় হাজির হইলে 
্রন্পেন্টারে* চমতকার পরৈকরনং দেখে মুক্ধ হইতে বড আজ 
পাশের আকাশ এবং আবেষ্টনের ইমারতগুলার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো 
এই প্রস্তরশিল্পের বিশেষত্ব । হিল্ডেত্রাণ্ডের রূপতব “'ডী ফোর্ম” নামক 
গ্রন্থে প্রচারিত আছে। 


“চিত্রশিল্লের পঞ্চাশ বংসর 


বাড়ীওয়ালী ফ্রাওয়েন-কি30েঁ নামক মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
বলিলেন--নিয়ে রাম্‌ গালারী”তে জান্াণ চিত্র-শিল্পের বিপুল মেলা 
বসিয়াছে। এইটা না দেখিয়া যিউনিক ছাড়িয়া গেলে অন্যায় করা 
হইবে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের জান্াণ কাজ এইখানে দেখানে! 
হইতেছে। জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন মিউজিয়াম এবং দূরদেশস্থ ব্যক্তিগণের 
নিকট হইতে ছবিগুলা আনা হইয়াছে ।» 

দেখা গেল। সংগ্রহ উচু দরের বটে। জার্দবাণির অন্তান্ত নগরেও 
মনে হইয়াছে,_চিত্রশিল্পের আসরে ছুনিয়ার লোক জার্দাণদিগকে 
সম্মান করিতে শিখে নাই৷ ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা। উনবিংশ 
শতাব্দীর চিত্রশিল্পে ভান্মাণর। কোনো মতেই অন্ত কোনো জাতি হইতে 


মিউনিক ৫২৩ 


নিকষ্ট জীব নয়। ১৮৭৫_-১৯২৪ এই পঞ্চাশ বংসরের কাজগুলা 
দেখিবা মীত্র সেই ধারণাই আবার বদ্ধমূল হইল। বালিনের 
নাট্সিওনাল গালারীতে বর্তমান অংগ্রহের কোনো কোনোটা পূর্বেই 
কয়েকবার দেখিয়াছি । 

ফরাসী শিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিক_ফোন মারে 
(১৮৩৭--৮৭ ) জার্্মাণির সেজান-স্থানীয়। ইহাকে নব্য চিত্রশিল্লের 
অন্তত জন্মদাতা বলা যাইতে পারে । ইহার রূপ-রঙ দেখিয়া গতানু- 
গতিকরা মোটের উপর থুসীই হইবেন। তবে “ছোকরারা”ও এই 
সকল কাজে নবধুগের স্থপ্রভাত ঠাওরাইতে ছাড়িবেন না । 

এই লাইনের কাজে ফ্রানংস মার্ক (১৮৮*-১৯১৫ ) অনেক দূর 
আগাইয়! গিয়াছিলেন । ভবিষ্য-পস্থিতার অনেক দাগ মার্কের পশু ও 
প্রকৃতির গড়নে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণগুলা বেশ মোলায়েম ভাবে 
খিশানো আছে । কাজেই চরম মতের গতানুগতিকর ছাড়া অন্যান্ত 
সমঝদারের! মার্ককে বয়কট করিবে না। ৃ 

কিন্তু ভবিষ্তপস্থীদের চরমে ঠেকিয়াছেন ফাইনিঙ্গার (১৮৭১--)। 
এই শিল্পীর দূপ-রঙ বিলকুল “জ্যামিতিক” । প্যারিসের আল্বেয়ার 
গ্লেজ ফাইনিঙ্গারকে জুড়িদার বিবেচন! করিবেন। চরম মতের 
নবীনেরা আজকাল কোকোশ কা, পেখষ্টাইন, নোল্ডে ইত্যাদিকে পাড় 
বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। যাহারা বোল্শেভিক কাণ্ডে ভয় পায় 
তাহাদের পক্ষে এই সকল উদ্দাম রূপদক্ষতার সম্মুখে না আসাই 
বুদ্ধিমানের কাজ। 

বিগত পঞ্চাশ বংসরে গতাঙ্ছগতিক রীতিও কম পুষ্টিলীভ করে নাই। 
সেই রীতির প্রতিনিধিও অনেক দেখিতেছি। আজকাল বালিনের 
আকাঁডেমীর কর্তা লিবারমান। তাহার" চিত্রশিল্পের নাম-ডাক আছে। 
ধ্যেক্লিন (১৮২৭--১৯০১) এই রীতিরই একজন জার্াণ “বীর”! 


রঙ 
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* বৎসর কয়েক হইল হান্স টোমার ( ১৮৩৯--১৯২১) মৃত্যু হইয়াছে । 

₹.. টোমাকে লইয়া জাশ্বাণরা খুব মাতামাতি করিয়া থাকে । পশু শিল্পী 

ৎসিগেলকে (১৮৫০) টিডয়েন দীক্ষাপ্তরু বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত । 

উনবিংশ শতাব্দীর জাম্মাণ চিত্রকরদের অনেকেই কোনে! কোনো! 

বয়সে মিউনিকে আসিয়া ইজারের ঘাটে জল খাইয়া গিয়াছেন। 

আজকালকার জান্াণ শিল্পীরাও মিউনিকের ডাকে সকলেই সাড়া 
দিয়াছেন। এ মিউনিকের কম গৌরব নয়। ্ 


লগুনের সমঝৌত! 


জাম্মীণিতে আজকাল আর দিনে দশবার করিয়া মার্কের দাম কমে 
না। কাগজের নোট ছাপাছাপি অনেকট! কমিয়া! আপিয়াছে। নবেম্বর 
(১৯২৩) হইতে নর মাস ধরিয়া “পাক। টাকা” জারি আছে। নাম ভার 
“রেন্টেন মার্ক ॥”  জাম্মাণির সকল ব্যাঞ্ধ, কারখানা এবং কৃষি-সম্পত্তির 
মালিকেরা সমবেত হইয়া এই টাকা চালাইবার ভার লইগ়াছে। 
গবর্ধেন্ট দুই বৎসর ধরিয়া দেউলিয়া ভাবে চলিতেছিল। রেণ্টেন- 
মার্কের মালিকেরা গবর্শেন্টকে কিছু টাকা ধার দির! তাহার ইজ্জদ 
বাচাইতে সাহাবা করিরাছে । তবে গবর্মেন্ট এখন আর নিজ খেয়াল 
অনুসারে যখন তখন টাকা জারি করিতে অর্থাৎ নোট ছাপিতে 
অধিকারী নয়। মুদ্রার উপরযোল আনা কর্তৃত্ব না থাকা গবর্েন্টের 
পক্ষে অপমানের কথ। সন্দেহ নাই । 

ইতিমধ্যে বিলাতে মজ্ুর-রাঁজ কায়েম হইয়াছে । রামজে- 
ম্যাকভোনান্ডের সর্গরিতে ছুনিয়ায় স্বর্যুগ আসে নাই বটে,_কিন্তু 
বিশ্বনমন্তা যেরূপ জটিল তাহাতে মভুরদলকে নেহাৎ গালাগালি করাও 
বেয়াকবি । ক্ান্সও পঁযকীবির বত নাতি | ইভঁতিল সীট পরিসর 
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মিলিরা ইয়োরোপকে মেরামত করিবার কাজে ব্রতবদ্ধ হইয়াছেন । » 
শেষ পধ্যন্ লগ্ডনে বৈঠক বসিল। বাদাহ্বাদ চলিতেছে । এরিয়ো 
সোশ্ঠালিষ্ট নন । 

এই বাদীন্ছবাদে “খানিকটা” ঘোগ দিবার অধিকার পাইয়াছে 
জান্মাণিও। জান্মাণিতে ন্যাশন্যালিষ্টরা দলে ফুলিয়! উঠিয়াছে বটে এবং 
কমিউনিষ্টদের সংখ্যাও অনেক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ছুই চরম দলের 
চেয়ে ন্েশী প্রতাপশালী লোক হইতেছে “সোতসিয়াল-ডেমোক্তাটিশে 
পার্টাই” অর্থাৎ সোশ্ঠালিই্পন্থী দল। ইহাদ্িগকে সহজে রামজে- 
ম্যাকডোনান্ড ইত্যাদিরই “দলের লোক” বলা চলে । 

জান্মাণের1 লগ্ডনের সমঝৌতাটা হজম করিয়া হইল। রুর-রাইন 
হইতে বিদেশী পল্টন এখনে। সরানো হইবে না। জান্মাণ শিল্প- 
বাণিজ্যের উপর বিজেতাদের কড়া চৌকি এখনো বজায় থাকিবে । 
তবে ইহার! সকলে মিলিয়া জান্মাণ গবর্মেন্টকে কয়েক কোটি টাকা ধার 
দিতে রাজি হইয়াছে । সেই টাকা পাইলে গবর্ষেন্ট আবার নিজের 
তাবে মুদ্রা চালাইতে সমর্থ হইবে। তখন রেশ্টেনমাঁক তুলিয়া দেওয়া 
সম্ভবপর হইবে । 
শন্তালিষ্টরা বলিতেছে এক মুঠ। অন্নের জন্য সোশ্ঠালিষ্টরা 
আবার বিজেতাদের নিকট স্বদেশকে বিকাইয়া দিল।” লুডেনডোর্ 
এবং হিগ্ডেনবুর্গ যুবার দল ক্ষেপাইবার ক্লাজে মোতায়েন আছেন। 
ব্যাভেরিয়ায়ও লগুনের সমবৌতার বিরুদ্ধে লোকমত কম জবর নয়। 
কিন্তু দেশের “আর্থক অবস্থা” সম্বন্ধে মাতব্বর লোক ন্যাশন্যালিষ্টরা নয়, 
কমিউনিষ্টারাও নয়। এই বিভাগের আসল ওস্তাদ ইহুদি এবং ইহুদি- 
নিয়ন্ত্রিত সোস্ঠালিষ্ট দল। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে বহু খুষ্টান, এবং 
রাঈটনতিক ভিসাবে লাশনালি৯-পন্সী শিল্পি 7সা্টালিটাল সি 


শু 
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তিন বংসর পূর্বে (১৯২১ ) আগষ্ট মাসের শেষে প্যারিস হইতে 
জান্মাণিতে, পৌছিয়াছিলাম। জার্মাণ মুলুকের আওতায় পুরা তিন 
বৎসর কাটিল। ইতিমধ্যে ছুইবার অস্ট্রিয়ায় কাটিয়াছে মাস দেড়েক, 
উত্তর ইতালিতে ছুইবারে মাস দুই এবং স্থইটসালাণ্ডে ছয় মাস। 
মোটের উপর ছাব্বিশ-সাতাইশ মাস জান্দাণিতে বসবাস কর! 
হইল। জার্দাণি এত “বড়” দেশ যে এখানে ভারত-সন্তানেরা ছাব্বিশ- 
সাতাইশ বঙসর কাটাইলেও তাহারা প্রতিদিনই স্বদেশের জ্ নতুন 
নতুন “ন্বকাধ্য সাধনে”র ফিকির ঢুড়িয়া পাইবেন ( ১৯২৪ আগষ্ট )। 
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১। সাগর-পরিষৎু 


বাঁলিনের সাগর-পরিষণড জান্মাণ পণ্ডিতমহলে এবং ইয়োরামেরিকার 
বিশেষজ্ঞ-দমাজে অতি পরিচিত প্রতিষ্ঠান। ইহার বয়স মাত্র পচিশ 
ছাব্বিশ বসর। “ইন্ট্টিুট ফ্যির মেরেস্কুণ্ডে” অর্থাৎ, সমুদ্রতব্- 
: বিদ্যাপীঠ নামে ইহার জন্ম। সে ১৯০* সালের কথা। সমূদ্র সন্ধে সকল 
প্রকার জ্ঞান বাড়াইয়৷ দেওয়া এবং ছড়াইয়া। দেওয়ার জন্য এই ইন্‌- 
ফ্লিটউট কায়েম হইয়াছিল। 
তখনকার দিনে এই পরিষদের কর্তা ছিলেন ভূগোলতন্ববিৎ ফোন 
রিখটোফেন। সমুদ্র-বিজ্ঞানে বিশেষ ওন্তাদ শ্রীযুক্ত ফোন ড্রিগাল্স্কি 
এবং ফোন হালে নামক ছুই জন অধ্যাপক ছুই বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্থ 
গ্রহণ করেন । 
বাঙালীর মাথায় প্রথমেই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, _সমূর্র-তত্বের 
বিভাগ ছুইটা কি কি? বাঁপিনের কর্মকর্তারা এই ইন্ট্িটিউটের 
পরিচালনায় ষে কম্ম-বিভাগ চালাইয়াছেন্ব তাহা হইতেই এই সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণ! পরিষার হইতে পারিবে। তাহাদের মতে সমৃত্র- 
তত্বের এক তরফ হইতেছে ভূগোল সম্বন্ধীয় এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান 
বিষয়ক । অন্য তরফ এঁতিহাসিক এবং নৃতত্ব সম্বন্ধীয় । সাগরের 
গণিত, সাগরের তাপ-আলোক ইত্যাদি, সাগরের রসায়ন এবং সাগরের 


চি 
স্* ১৯২৬-২৭ সনে নাসক “প্রকৃতির জন্য লিখিত (১৯২৫ সনের শেষ।শেষি বিদেশ 
হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আদিবার পর )1 








৫২৮ * পরাজিত জান্মাণি 
॥জীবজন্ত এই সব পড়ে ভৌগোলিক-প্রাক্কৃতিক বিভাগে । আর এতি- 
হাসিক-মানবীয় বিভাগের অন্তর্গত হইতেছে সাগর-শক্তির সধ্ধ্যবহার 
বিষয়ক সকল-কিছু । সাগরে পাড়ি মারা, সাগর-কুলে বসিয়া! বিরলে 
লহরমাল হেরিতে-হেরিতে মাছ পাকড়াও করা, সাগর ডিড্াইয়া 
তেজারতি করিতে যাওয়া, সাগরের ধনরত্ব লুটিয়৷ বেড়ানো, সাগরকে 
বাঁদী করিয়া তাহার সাহাব্যে “বিজিগীষু” হওয়া__এই সবই এঁতিহাসিক 
নৃতত্ববিষয়ক সমুদ্র-বিজ্ঞানের সামিল । বলা বাহুল্য, দিগবিজয়ই/সমুদ্র- 
শক্তির সামরিক সদ্যবহারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। শক্রর আক্রমণ 
হইতে দেশ-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভন্তও শক্তিমান নরনারী সাগরকে 
কৃপোকষা করিয়! রাখিতে অভ্যস্ত । 

বালিনের সাগর-পরিষদে আজও এই ছুই শ্রেণীর সাগর-সাধন। 
চলিতেছে । ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো ত আছেই । সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা, 
অনুসন্ধান এবং বিদ্যার সীমানা বাড়াই দিবার প্রয়াসও চলিয়া থাকে । 
সাগরের নোন৷ জল জাশ্বাণদের কপালে বড় বেশী জুটে নাই বটে? 
কিন্তু সাগর-চ্চায় সয় ও পয়স। খরচ করিতে এ জাত পেছন-প। নয়। 

ইন্ট্টিটিউটের কাজের জন্য একটা পরীক্ষী-ভবন আছে। সেখানে 
সমূদ্রতববিষয়ক “ঘরোআ” অনুসন্ধান এবং যাপাজোকা ' চলিয়। 
থাকে। পরীক্ষা-ভবনের বাহিরে কিন্তু তাহারই আন্ুষ্জিক যন্ত্রভবনটা 
বিশেষনূপে উল্লেখযোগ্য । যন্ত্রপাতির সংগ্রহের দিকে কর্মকর্তাদের দৃষ্টি 
খুব তীক্ষ। * 

একদম শুক্না! খটখটে ডাঙার উপরে সমূদ্র-িজ্ঞানের পঠন-পাঠন 
হওয়া সম্ভব কি? মোটেই নর। কাজেই বালিনের লোকেরা ছুধের 
সাধ ঘোলে মিটাইয়। থাকে । বাপিন অঞ্চটার আশেপাশে ছোট 
বড় মাঝারি অনেক গুলা হৃদ আছে। ইদগুলা সবই নেহাৎ “নাগর- 
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পুকুরেরই জুড়িদার। যাহ! হউক, এই সব হ্র-সাগর ব! হদ-পুকুরের " 
আবহাওয়ায় জলবায়ুবিজ্ঞানের নানা কথা খোলা প্রাকৃতিক আবে্টনে 
তলাইয়া মজাইয়া! বুঝা সম্ভব । তাহা করা হইয়াও থাকে । অধিকন্ত 
আসল সাগরের কিনারার গিয়া সাগর-সম্পর্কে মানব-জীবনের তথ্যসমূহ 
আলোচনা করা হয়। এইক্সপ সাগরাভিযাঁন বৎসরে কয়েকবার করিয়া 
অসুষ্টিত হইয়া থাকে । সেই উপলক্ষে সাগরের বুকে ভাসিবার স্থযোগও 
জুটে । * আএ গভীরতম সমুদ্রের তত্বকথায়ও হাতে কলমে প্রবেশ 
লাভ হয়। 

্রস্থশালার বহর ছোটখাটো নয়। ১৫,০০০ কেতাব আছে 
তালিকায় । পত্রিকার সংখ্যা ১০০। তাহা ছাড়া ১০,০০০ কার্ড- 
আকৃতির ছবি আছে। 

জার্মাণরা সমুদ্র-চ্চা় অনেক ছাত্রই পায়। বালিনের ইনৃট্টিটিউটে 
প্রায় চলিশ জনের নাম দেখিতে পাই প্রার্কৃতিক-ভৌগোলিক বিভাগে। 
এঁতিহাসিক-নৃতত্ব বিভাগের দিকেই উৎসাহ বেশী । মাঝে মাঝে গোট! 
আশী জন ছাত্র এক সঙ্গে এই বিভাগে ভর্তি হয়। * 

বিজ্ঞান-সেবার প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হইতেই জাম্বীণিতে পত্রিকা 
বাহির হইয়া থাকে। এই কেন্দ্র হইতেও বাহির হয় “ফার্যেফেপ্ট - 
লিখুডেন ডেস্‌ ইন্ট্টুট্স্‌ ফ্যির মেরেস্কুণ্ডে” ( সমুদ্র-তত্ব-পরিষদের 
রচনাবলী )। এই সকল রচন! ছুই পর্যায়ে প্রকাশিত হয়। ইন্‌- 
ষিটিউটের ছুই বিভিন্ন বিভাগ অস্ুসারে পধ্যায় দুইটার রচনাবলী 
বিভিন্ন। পু 

আজকালকার দিনে ছুনিয়ার সর্বত্রই উচ্চতম জ্ঞানবিজ্ঞান জন- 
সাধারণের ভিতর ছড়াইবার দস্তর দেখা যায়। এই সাগর-পরিষদের 
তত্বাবধানেও সমূদ্র-তব সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় সার্বজনিক 
বক্তৃতার সাহায্যে “রাস্তার লোকের” কানে গিয়া পৌছিতে পায়। 
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“তাহ! ছাড়া, স্কুল-কলেজে নাম-লেখানো নাই এমন লোকজনকে নমুদ্র- 
বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট অংশ পূরাপূরি শিখাইর! দিবার ব্যবস্থা আছে। 
জনসাধারণের জন্য প্রস্তুত বন্তৃতাসমূহ স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারে প্রকাশিত 
কর! হইয়া থাকে । “মেরেস্কুণ্ডে” বা সমুদ্র-তত্ব নামে এই গ্রন্থ 
পরিচিত । প্রত্যেক খণ্ডে দশট। করিয়া বন্তৃতা থাকে । 

সমুদ্র-তব্বের “মুভেমুম” বা। সংগ্রহালয় ইন্ষ্টিটিউটের অন্তর্গত একটা 
স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান । চার বিভিন্ন শাখায় এই মুজেয়ুমের প্রদণিত রস্তগুলা 
সংগৃহীত হর । প্রথম শাখার বস্তৃগুলা আসে জার্মাণ সাআ্াজোর সরকারী 
নৌবিভাগের সংগ্রহ হইতে । দ্বিতীয় শাখা এঁতিহাসিক-নৃতত্ব বিষয়ক । 
সমুদ্র-তত্ের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বস্ত তৃতীয় শাখায় প্রদখিত হয়। 
চতুর্থ শাখা দেখা যার সামুদ্রিক জীবজন্। সাগরের মাছ, মাছ ধরার 
সরগ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কিত বস্তসমূহ এই শাখার সামিল । 

রিখটোফেনের মৃত্যুর পর পেক্ক, এবং ম্যা্স্‌ সমুদ্রবিজ্ঞানে 
বাপ্িনের নামজাদা অধ্যাপক । বর্তমানে একমাত্র পেস্ক জীবিত 
আছেন। 'ভূগোলধিদ্যার আসরেই পেক্ষের নামডাক খুব বেশী। 

ম্যাপ আ্বাকা ভৌগোলিক কারবারে এক বড় কাজ। এই ইন্‌ 
স্টিটউটে তাহার বাবস্থাও আছে । এই জন্য একজন স্থায়ী “কার্টো গ্রাফ” 
অধ্যাপকদের সঙ্গে কশ্ম করিয়া থাকেন। 


২। " ভগোল-পরিষৎ 
“সেকালে” বালিনে ভূগৌলবিগ্য।চ্চার জন্য বিশ্ববিষ্ালয়ের একট! 
প্রতিষ্ঠান ছিল। তাহাতে রাখা হইত কতকগুলা ভৌগোলিক 
কেতাব এবং মানচিত্র । এই সমুদয়ের সংগ্রাহক ছিলেন কীপার্ট । 
প্রতিষ্ঠান্টাকে বলা হইত “গ্রেওগ্রাফিশার আঁপপারাট” (ভৌগোলিক 
যন্ত্রপাতি )। 
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১৮৬৩ সনে ফাডিনাণ্্‌ ফোন রিখ ঠোঁফেনকে অধ্যাপক বাহাল করা- 
হয়। তখন কীপার্টের যন্ত্রপাতি নেহাৎ “সেকেলে? বিবেচিত হইতে 
থাকে। একটা নয়৷ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আয়োজন স্থুরু হয় । 
নতুন-নতুন বই, ছবি, যন্ত্র, মানচিত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্ত 
সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি পড়ে। “গেওগ্রাফিশেস্‌ ইন্ট্িটুট” ( ভূগোল 
প্রতিষ্ঠান ) নামে এই সংগ্রহালয বিরূত হইতে থাকে। 

১৪০০ খুষ্টান্দে বালিনের সাগরতত্ব-সংগ্রহালয় (মুজেযুম ফ্যির 
মেরেসকুণ্ডে ) নামক একটা স্বতন্ত্র বিদ্যাকেন্দত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারই 
সংঅবে ভূগোল-প্রতিষ্ঠানকে আনিয়া! এক সঙ্গে ছুই বিদ্যার উৎকর্ষ 
সাধনের বন্দোবস্ত হইতে থাকে (১৯০২ )। আজও একই সৌধে এই 
ছুই সংগ্রহালয় এবং “ইন্ষ্টিটুট” দেখিতে পাই। 

ভূগোল-প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মামুলি লেখা-পড়া 
চালাইবার স্থযোগ পায়,__বলাই বাহুল্য । তবে এই ইন্ট্টুটের 
কতকগুল! স্বতন্ত্র কাধ্যতালিকা আছে। প্রথমতঃ, মানচিত্র আাকিবার 
বিগ্কা এখানে হাতেকলমে শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয়ত, 
ভৌগোলিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখানো হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, 
নদনদী, পাহাড়-পর্ববত, বন-উপবন,_-ইত্যাদি,ভুগোল-সংক্তান্ত জলস্থল- 
নভোমগুলের জরীপ করাও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শিক্ষণীয় 
বিষয়। 

ভারতবর্ষের কোনো ইস্কুল-কলেজে এই তিন বিদ্যার কোনোটা 
শিখানে! হয় কি না জানি না। 

অধিকন্ত এই ইন্ট্রিটট ভৌগোলিক পধ্যটনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। 
পর্যটনের সাহায্যে নবীন ছাত্রের! ভূগোলবিগ্ভার অ, আ ক, খ সম্বন্ধে 
বাস্তব জ্ঞান লাভ করিতে লমর্থ হয়।* আর যাহার! ভূগোলবিষ্ধায় 
পাকিয়া উঠিয়াছে তাহাদের জন্যও পর্যটন কায়েম করা হয়। তাহার! 





৫৩২ “পরাজিত জাম্মাণি 


এই উপায়ে ভৌগোলিক তর্ক-প্রশ্ন অথবা সমস্তামূলক তথ্যগুলা স্বাধীন- 
ভাবে আলোচনা করিবার ক্ষমতা লাভ করে। 

তাহা ছাড়া, উচ্চ অঙ্গের গবেষণ! এবং অনুসন্ধানের ব্যবস্থাও 
আছে। যে সকল বিজ্ঞানসেবী ভূগোলবিগ্ভার সীমানা বাড়াইয়া দিবার 
কাজে মোতয়েন আছেন তীহাদের জন্য স্থযোগ হৃষ্টি করিয়া দেওয়া 
ইনৃষ্টিটুটের অন্যতম ধান্ধা। 

জার্মাণির প্রত্যেক বিদ্া-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই এক একটা “কষোল্লো" 
কিমুম” অর্থাৎ “বাক-বিতণড” বা সম্মেলনের আয়োজন আছে। 
পদার্থবিগ্ভার পণ্ডিত বাগজ্ুস্‌ এই সম্মেলন-প্রথার প্রবর্তক । তাহার 
দেখাদেখি রিখঠোফেনও নিজ বিগ্তার জন্য কোল্লোকিমুমের ব্যবস্থা! 
করেন। এইরূপ “ভৌগোলিক বাক্বিতগার”র কোনো কোনো 
আয়োজনে সুইডেনের তির্বত-পধ্যটক পণ্ডিত স্বেন হেডিন যোগদান 
কবিয়। গিয়াছেন। 

১৯০৬ সুনে আল্ত্রে্ পেস্ক, ভূগোল-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বাহাল 
হন। তিনি প্রথমে কিছুকাল অধ্যাপক গণ্ডের সঙ্গে, পরে অধ্যাপক 
ব্রাউনের সঙ্গে কোল্লোকিয়ুমের পরিচালনা করেন । ভারতবর্ষে এই সকল 
ভূগোলাধ্যাপকদের নাম রোধ হয় জানা! নাই। কিন্তু জান্মা পণ্ডিত 
মহলে ইহাদের গবেষণ। স্থবিদিত | 

১৯০৮৯ সনে অধ্যাপক, পেঙ্ক আমেরিকায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া যান। 
তাহার পরিবর্তে আমেরিকা হইতে “বিনিময়-অধ্যাপক” আসেন 
ডেভিস। কোল্লোকিয়ুম পরিচালনার ভার ডেভিসের হাতে পড়ে । 

ক্কয়েক বংসর হইল ইনৃট্িটুটের একটা নতুন শাখা খোলা হইয়াছে । 
উপনিবেশ এবং “সাগরের ওপার” (র্যিবার-জে ) সম্বদ্ধে সকল প্রকার 
ভৌগোলিক তথ্য ও তত্ব এই' বিভাগের - অস্তর্গত। অধ্যাপক ফ্রিটস্‌ 
ফ্যেগার এই এলাকার কর্তী। 


বালিনের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান ৫৩৩ 


আজকাল ইন্ট্রটুটের গ্রস্থশালায় ২০,০০* বিভিন্ন কেতাব আছে।, 
যানচিত্র গুণ তিতে হইবে ৪০,০০০ তাহা! ছাড়া ১৪৫ট1 সাপ্তাহিক, 
মাপিক এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিত রূপে আসিয়া থাকে । 

গড়পড়তা ১০০ জন ছাত্রছাত্রী প্রত্যেক “সেমেষ্টারে” ( ব্ার্দে ) 
অর্থাৎ অধ্যয়ন-খতৃতে ইন্ট্টিটটে যাতায়াত করিতে অভ্যন্ত। 

অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের মতন ভূগোল-প্রতিষ্টানও পত্রিকা বাহির করিয়া 
থাঁকেখ নাম তাহার “গেওগ্রাফিশে আব হাগুলুডেন” (ভৌগোলিক 
প্রবন্ধাবলী )। 

এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগী হিসাবে বালিনের “গেজেলশাফট ফ্যির 
আযার্ডকুণ্ডে” (পৃথিবী-তত্ব-সমিতি ) উল্লেখযোগ্য । 


৩। জলবায়ুতব-প্রতিষ্ঠান 


প্রুশিয়৷ রাজ্যের “্টাটি্টিশেস্‌ ব্যিরো” (তথ্যতালিকা বিষয়ক 
কর্মকেন্্র) অনেক দিনকার পুরাণা প্রতিষ্ঠান । ৯৮৪৭ সনে দেশের 
জলবায়ু জরীপ করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের এক শাখা কায়েম 
করা হয়। নাম তাহার “মেটেওরোলোগিশেস্‌ ইন্ট্টটুট” | ১৮৪৮ 
সনে বালিন বিশ্ববিগ্ালয়ের পদার্থ-বিদ্যাধ্যাপকৃ ডোফে এই প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ সন পর্য্যন্ত ইনিই কর্তা থাকেন। 

তাহার মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানটা৷ ফোল্‌ বেংসোল্ডের হাতে আসে। 
১৮৮৫ সনে আবহাওয়া-তত্ব বা জলবায়ু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা 
প্রদানের জন্য বালিন-বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যাপকের পদ স্থষ্টি হয়। এই পদে 
বেৎসোল্ড বাহাল হন। সঙ্গে সঙ্গে মেটেওরোলোগিশেস্‌ ইন্ষ্িঈুটের 
সঙ্গে বিশ্ববিচ্ভালয়ের নিবিড়তর যোগাযোগ কায়েম হয়. 

১৯০৭ সনে হেল্মান এই প্রতিষ্ঠীনের কর্ণধার হন। ১৯২২ সন 


নান সর ্লির ৬৪০ নি কারবার রর বারি জী হস তি নারিজরা 


৫৩৪ « পরাজিত জান্াণি 
ক্রুশিযার এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা উত্তর-জাশ্মাণির আবহাওয়া ও ধরাত- 
সংক্রান্ত চুম্বক "গুণাগুণ পব্যবেক্ষণ করা প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্ত। 
এই কাজের সংস্থ্ট সকল প্রকার বি্ভার চর্চা করাও ইহাঁর উদ্দেশ্ঠ- 
তালিকার অন্তর্গত । 

বালিনের নিকটবর্তী পষ্টস্ডাম নগরে এক বিপুল “ওবছাফাঁটো- 
রিযুম” ( পর্যবেক্ষণালয় ) ইন্ষ্রটুটের সম্পত্তি । এইখানে জলবায়ু এবং 
ধরা-চুম্বক স্ধন্ধে সকল প্রকার তথ্য সংগৃহীত হয়। গ্রেকোপ্পে (৯১৮০৯ 
ফিট ) এবং ত্রোকেন (৩১৪২৬ ফিট ) নামক পাহাড়ের ডগায় মাঝারি 
গোছের ছুইটা পধ্যবেক্ষণ-ভবন রক্ষিত হইতেছে । তাহা ছাড়। দেশের 
নানাস্থানে দ্বিতীয় ও তৃতীর শ্রেণীর ১৬৪টা পর্ধ্যবেক্ষণ-কেন্্র ( ষ্টাট্‌- 
সিয়োন ) আছে। প্রায় ২,৩০০ কেন্দ্রে বৃষ্টি মাপিবার কল রাখ! 
হইয়াছে । আর ১,৯৫০ জায়গায় ঝড়তুফানের এষ্টাট্সিয়োন” 
রহিয়াছে । 

এই সকল বিভিন্ন “ট্টাটুসিয়োন” হইতে সঙ্কলিত তথ্যগুলা ইন্‌ 
ট্রিটটের তিন বিভাগে একত্র করা হয়। সকলগুলার মধ্যে সামগ্স্ 
স্থাপন করিয়া! জনসাধারণের নিকট প্রচারের ভার ইন্ষ্টিটুটেরই হাতে । 

অপর দিকে পট্স্ডাম্েরে পধ্যবেক্ষণালয় দৈনন্দিন মামুল তথ্য সংগ্রহ 
ছাড়। উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য গঠিত । এই বিগ্ঠায় যে 
সকল যন্ত্রপাতি লাগে তাহার উন্নতি বিধান করা এই ওবজাফ্ণটো- 
রিযুমের অন্যতম লক্ষ্য । তাহা ছাঁড়া জলবায়ুবিজ্ঞান, পৃথিবীর 
চুঙ্কক-তব ইত্যাদি বিদ্ার আলোচনাপ্রণালী শহ্বন্ধেও নতুন-কিছু 
আরিষ্কার করিবার দিকে এই প্রতিষ্ঠানের ধান্ধা আছে। 

১৯২৪ সনে ইন্ট্রটুটের চতুর্থ বিভাগ কায়েম হইয়াছে । এই 


বালিনের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ান ৫৩৫ 


ইন্ষ্টিুটের সকল প্রকার তথ্য, তত্র, গবেষণা, অনুসন্ধান, আবিষ্কার, 
এবং ভবিষ্যদ্‌ বাণী প্রকাশিত করিবার জন্য পত্রিকা আছে। 

কম্মচারীর সংখ্যা ৫৫1 

এক এক সেমেষ্টারে বা পবর্ষাঞ্ধে” ( অব্যয়ন-ধতৃতে ) ছাত্র আসে 
সাধারণতঃ ৭ জন হইতে ১৫ জন। 

ইনৃট্টিটুটের ্ন্থশালায় আছে ৩৪,০০০ কেতাব এবং ১০০ খানা 
পত্ভিকী। স্বকীয় পত্জিকার বিনিময়ে এই পত্রিকাগুলা পাওয়া যায়। 


&। ধাতুরত্ব-পরিষৎ 


১৭৮৯ সনে রাজপ্রাসাদে “বত্ুসংগ্রহ” স্থুরু হয়। ১৮১০ সনে 
এইটার নাম দেওয়া হয় বালিন বিশ্ববিদ্ভালরের আকর-তত্বসংগ্রহ-ভবন 
(ঘিনারালোগিশেস্‌ মুজেষুম )।  বিশ্ববিগ্ালয়ের সৌধে সংগৃহীত 
বস্তগুলা স্থানান্তরিত কর। হয় । 

এই যুজেযুমের প্রথম পরিচালক ছিলেন শ্রীযুক্ত ভাইস। তাহার 
সঙ্গে যে সকল আকর-তত্ববিৎ খনিজবিগ্যার অনুসন্ধান চালাইতেছিলেন 
তাহাদের মধো রাম্মেল্স্ব্যর্গ, রোজে, বায়রিখ, ভেবস্কি ইত্যাদি 
পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখষোগ্য ॥ ভাইসের মৃত্যুর পর ( ১৮৫৫) রোজে 
হন বড় কর্তী। রোজের মৃত্যু হয় ১৮৭৪ সনে। এই সময়ে 
মুজেয়মকে তিন স্বত্ব বিভাগে বিভক্ত, করা হয়। এক এক জন 
পণ্ডিতের তাবে এক একটা বিভাগ পরিচালিত হইতে থাকে । সর্বময় 
কর্তা বাহাল হন বায়রিখ । 

তখনও সাধারণ ভূতত্ব হইতে আকর-তত্বের বিয়োগ ঘটে ল্লাই। 
এক সংগ্রহালয়েই ছুই ধরণের বস্ত সংগৃহীত হইত। কিন্তু ছাড়াছাড়ি 
ঘটে ১৮৮৮ সনে । অর্থাৎ এ বৎসর আকর-তত্‌ স্বরাজ লাভ করে। 
এই সময়ে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সৌধ হইতে আকর-তন্ব-সংগ্রহকে সরাইয়! . 





৮১ 
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*লইরা যাওয়া! হয়। সহরের অন্য এক পাড়ায় স্বতন্ত্র সৌধ নির্শিত 
হইয়াছিল। সেই সৌধই আজকালকার “মিনারাল্লোগিশেস্‌ মুজেযুম” | 
মুজেযুমের সঙ্গে সঙ্গে “ইনৃষ্টিটুট” ( শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান )ও কায়েম হইয়াছে । 
এই নবীন প্রতিষ্ঠানের কর্তী হন অধ্যাপক ক্লাইন। তিনি পূর্বে 
ছিলেন গ্যেটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্ভালয়ে । 

মুজেযুম-ভবনের নীচের তলায় সংগৃহীত বস্তগুল। জনসাধারণের জন্য 
খোলা থাকে । লোকেরা গিয়া ভিড় করে একটা সংগ্রহের সম্মুখে । 
১৮০৩ সনে রুশিয়ার বাদশা প্রথম আলেকজাগার প্রুশিয়ার রাজাকে 
কতকগুলা রুশ মণিমুক্তা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। এই সব এ 
সংগ্রহের অন্তর্গত । তাহা ছাড়া ভাইস, রোজে ইত্যাদি গণ্ডিতগণ 
সেকালে নিজ নিন্জ পধ্যটন এবং অনুসন্ধানের ফলে যে সকল দ্রব্য ঘরে 
লইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন সেই সবও লোকের দৃষ্টি টানিয় লয়। 
মুজেয়ুমের কন্মকর্তারা এই সব সংগ্রহকে যার পর নাই মুল্যবান বিবেটনা 
করিতে অভ্যন্ত। 

বিগত বিশ-ভ্রিশবংসরের ভিতর রুম্পফ,, ফোন য়ানসোন ইত্যাদি 
আকর-তব্ববিদ্গণ নানা বস্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট 
হইতে অসংখ্য মাল আসিয়াছে। অধিকন্ত জার্দদাণির পঞ্ীশ্-খনির 
স্তর-বিন্যাস এবং তাহার বিচিত্র রূপ-সম্পদ বুঝিবার পক্ষে সহায়ক নান। 
তরব্য সংগৃহীত হইয়াছে । বলা বাহুল্য,_এই হরেক রকম “মণি- 
মুক্তা”্র রাশি এবং “ইট-পাটকেল-পাথরের” ছড়াছড়ি গুলা বিজ্ঞান- 
মেবীদের পক্ষে গবেষণা, পরীক্ষা এবং “রিসার্চ” ইত্যাদি কর্মের 
সরঞ্জাম বিশেষ । 

এই গেল মুজেযুমের বৃত্তান্ত । ইনৃট্টিটুট বিভাগ হইতেছে 
বিষ্কাপীঠ। এইখানে পঠন-পাঠন হয়। কাজেই বন্তৃতা-গৃহ আছে 
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জন্য কতকগুলা! স্বতন্ত্র সংগ্রহ আছে। গড়ন-বিজ্ঞান বা রূপ-তন্ব এবং, 
পদার্থবিগ্যাসংক্রান্ত ও রাসায়নিক ত্রব্যগুণ আলোচনা করিবার পক্ষে 
এই সকল সংগ্রহে সাহায্য পাওয়া ঘায়। এধাতুরত্বে”র “কুলশীল” 
বুঝাইবার জন্য নান৷ প্রকার সংগ্রহ আছে। এই সমুদর়ের আকৃতি- 
ভেদ, গঠন-প্রণালী এবং বূপান্তর-গ্রহণ ইত্যাদি তথ্যের ব্যাখ্যান্ুরূপ 
সংগ্রহও দেখিতে পাওয়া যায় । 

“কিষ্ট্যাল” বা দানা বীধিবার ধরণ-ধারণ পরীক্ষা করিবার জন্য স্বতত্ 
কামরা আছে। পাথরের ভিতর-বাহির এবং গঠন-গড়ন সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান চালানে। হয় কতকগুল! ঘরে । আকর-তত্ব এবং প্রস্তর-তত্ব 
আলোচনা করিতে হইলে নানা প্রকার ফটো-চিত্র গ্রহণ করিতে হয়; 
তাহার জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। অধিকন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক 
রাসায়নিক কাজকর্মের জন্য ঘর ত বাধা! আছেই | লাইব্রেরিতে আছে 
হাজার তিনেক বই, আর দশখানা বিজ্ঞান-পত্রিকা । প্রত্যেক 
“সেমেষ্টার” (বধার্ধ) বা অধ্যয়ন-ধতুতে সাধারণতঃ ২৫।৩০ জন ছাত্র 
এই ইনৃষ্টিটুটে লেখা-পড়া করিয়া থাকে । আলোট্য বিষয় তিন স্বতন্ত্র 
বিদ্যার অন্তর্গত £--(১) মিনারালোগী (আকর-তত্ব ), (২) কৃষ্টালো- 
গ্রাফী (স্কানা-দত্ব), (৩) পেট্রোগ্রাফী (প্রস্তর-তত্ব )। বিদ্যাগুলার 
জার্্মাণ নাম আর ইংরেজি নাম ঘটনাচক্রে একরপ। 

১৯২১ সন পথ্যন্ত অধ্যাপক লীবিশ ছিলেন মুজেয়ুম এবং ইন্ষিটুটের 
ডিরেক্টর । আজকাল বড় কর্তা অধ্যাপক য়ানসোন । 


৫। ভূতব্ব-প্রতিষ্ঠান 


৯৮৮৮ সন পধ্যন্ত আকরতত্ব-সংগ্রহালয়ের সঙ্গে সাধারণ ভূতত্ব 
বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গাথা ছিল। শী বতসীর “গেওলোগিশ-পাল্যেওন্টো- 
লোগিশেস্‌ ইন্ট্টিটট উও্ত মুজেযুম” (ভূজীবাশ্ম-তন্বের বিগ্বাপীঠ ও 
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*সংগ্রহালয় ) “মিনারালোগিশ-পেট্টোগাফিশেস্‌ ইনৃট্রটুট” (ধাতুরত্ব 
তত্বের প্রতিষ্ঠান) এর আওতা হইতে স্বতন্ত্রতা লাভ করে। ভূজীবাশ্ম 
প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বাহাল হন বায়রিখ। ১৮৯৯ সনে অধ্যাপক ব্রা্ক। 
ইন্টিটটের কর্তা হন। তিনিই সর্বপ্রথম ভূতত্ব এবং জীবাশ্ম-তত্ব বিষয়ক 
বস্তনংগ্রহকে জনসাধারণের দর্শনযোগ্য অবস্থায় আনিয়া! খাড়া করেন । 

মুজেয়ুমের এক বিভাগে এই প্রদর্শনী রক্ষিত হইতেছে । অন্য এক 
বিভাগে “পালোওশ্টোলোগী” বা জীবনের প্রত্ততত্ব (প্রত্র-জীবতত্ ) 
বা জীবাশ্ম-তত্ত বিষয়ক বিপুল সংগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। লেখা- 
পড়ায় সাহায্য করিবার ভন্য নানা প্রকার সংগ্রহ আছে। পুরাণ! 
হাড়গোড়, সেকেলে জীবজন্তর আরুতি মাফিক প্লাষ্টারের মডেল, ছবি, 
মানচিত্র, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সাজসরঞ্জামও কম নয়। 

প্রত্ববজীব বিষয়ক সংগ্রহগুল। তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । দন 
্রত্বুতত্ বুঝাইবার জন্য আছে এক সারি বস্তু । মেরুদগুহীন জীবজন্তর 
জন্য দেখা যায় দ্বিতীয় সারি। তৃতীয় বিভাগে আছে মেরুদগুশীল 
জীবের সাক্ষী। এই বিভাগে পক্ষিজগতের আদিপুরুষ বা ছুনিয়ার 
প্রাচীনতম পঙ্গী রক্ষিত হইতেছে । ১৮৭৭ সনে এইটা-পায়া গিয়াছে । 
“আর্কেওপ টেরিক্দ্‌ নামে,এই পক্ষী-“মস্” পরিচিত । 

মেরুদগ্ুশীল জানোয়ারদের ভিতর যেগুলা বিশালাকৃতি সেইগুলার 
হাড়গোড়” রক্ষিত হয় স্বতন্ত্র গৃহে । তাহা ছাড়া স্তন্যপায়ী জীবজন্কর 
কোনো কোনো আদিপুরুবের মৃত্তি বৈজ্ঞানিক কল্পনার সাহায্যে 
পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। এই সমূদয়ের ফটোগ্রাফ রক্ষিত হইতেছে। 
সেকেলে জানোয়ারদের পদচিহ্ন এবং পায়ের অংশ কোনে! কোনো 
পাথরের অঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । “ইখথিয়োসোর” নামক 
জানোয়ারের সমগ অন্তিকস্কালপাথাঁর পরিণহ্ত “হাতি পা হাব । 
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জান্মীণরা পূর্ব আফ্রিকা হইতে কতকগুলা “দিনোসোর” , 
জানোয়ারের চালান লইয়া আসিয়াছে । জান্মাপির হাল্বারষ্টাট নগরে 
কতক গুলা “দিনোসার” এবং সেকেলে কচ্ছপ পাওয়া গিয়াছে। অধিকন্ত 
মার্কিণ মুন্নক হইতে কার্ণেগীর খরচে আসিয়াছে অন্ত এক 
“দিনোসোরের প্রাষ্টার প্রতিমুদ্তি। 
এই গেল প্রত্র-জীবের প্রদর্শনী । ভতত-প্রদর্শনীতে প্রথম অংশ হইতেছে 
পৃথিবীর স্তরবিভাগ । আর এক অংশে সাধারণ ভূতান্বিক যুগ-বিভাগ 
দেখা যায,__দেওয়ালের গায়ে আকা চিত্রাবলীতে । এইখানে প্রদশিত 
হইতেছে ছুনিয়ার ষুগাস্তর এবং যুগ-পরম্পরা'। যুগের পর যুগ নান! 
জীবজন্ত বাচিয়াছে-মরিয়াছে। এই জীবনধারা সাক্ষীগুলা' এখানকার 
সংগ্রহের অন্যতম দ্রষ্টব্য । কোথাও বা “কয়লার যুগের” উত্ভিদ-জগৎ 
দেখিতে পাওয়া যায়। বরফের শক্তি, জলের শক্তি, বাতাসের শক্তি, 
সু্য-কিরণের শক্তি ধরীতলকে নানা আকার-প্রকার প্রদান করিতেছে । 
রাসায়নিক প্রভাবও দুনিয়ার রূপ-গঠনে কম নয় । এই সকল বিশ্ব- 
শক্তির কাজ বুঝাইবার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর*রপান্তর গ্রহণ এবং 
গড়ন-বৈচিত্র্য দ্বেখাইবার জন্য নানা বস্ত সংগৃহীত আছে। চীন হইতে" 
রিখটোফেন আনিয়াছিলেন নানা প্রকার ,পাথর। মিশরে পাথর 
সংগ্রহ করেন শ্বোআইনফুর্ঠ । এই সবও ভূতত্বের প্রদর্শনী-ভবনেই ঠাই 
পাইয়াছে। আগ্গেয়গিরি সংক্রাস্তদরষটব্য বস্তর জন্য একটা ছোট ঘর 
আছে। ভূমিকম্প-বিজ্ঞানের সরগ্তামও দেখিতে পাওয়া যায় 

গ্রন্থশালায় আছে ৬,০০০ বই এবং ৪৩ট1 বিজ্ঞান-পত্রিকা। ছাত্র 
সংখ্য। প্রতোক সেমেষ্টারে হয় ৩০1৪০ জন। ১৯১৭ সন হইতে অধ্যাপক 
পৌম্পেক্‌ এই সংগ্রহালয়-বিষ্যাপীঠের কত্ৃত্ব করিতেছেন । 

বালিন শহরে এই প্রতিষ্ঠানের বাঁহভূতি ভূতত্ববিষয়ক তিনটা! 
স্বতন্ত্র পণ্ডিতসজ্ঘ আছে। একটার নাম “পাল্যেওণ্টোলোগেন- 
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ফারাইনিগুউ” ( জীবাশ্মসেবি-সভা )। দ্বিতীয় সঙ্বের নাম “ভী ড্যরচে 
গেওলোগিশে  গেজেলশাফট্‌” (জান্দাণ ভূতব-পরিষৎ )। তৃতীয় 
সজ্ঘ “পাল্যেওখ্টোলোগিশে গেজেলশাফট . ( ভূতত্বপরিষং ) নামে 
পরিচিত। 


৬। অনধিকার-চচ্চার কৈফিয়ুৎ 


এই সকল কাঠ-খোট্টা বৃততান্তের উপকারিতা কতটুকু বলা *কঠিন। 
বিশেষতঃ, যে সকল বিগ্যার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করা যাইতেছে 
তাহার সঙ্গে বর্তমান লেখকের কোন উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ নাই। 
এ অতিমাত্রায় অনধিকার-চ্চা । 

কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে তারিখগুলার কিম্মৎ আছে। বিজ্ঞান- 
জগতের যুগ-পরম্পরা বিজ্ঞান-সেবীদের নিকট তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়। 
তাহা ছাড়া এই ঘুগ-পরপ্পরায় যে সকল লোক যুগন্তন্ স্বরূপ তাহাদের 
নামগুলাও বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে মূল্যবান । অধিকন্ত বর্তমান 
জগতের বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের কোন্‌ ধাপে বর্তমান ভারত অবস্থিত 
তাহা আন্দাজ করিবার পক্ষে এই সন-তারিখ এবং নামগুলার দাম 
অনেক। ১৯২৬ সনের, ভারত বিজ্ঞান-ছুনিয়ার কোন্‌ স্তরে গাড়াইয়া 
আছে বা গতিবিধি চালাইতেছে তাহা যাপিতে হইলে বিজ্ঞান 
সেবীদিগকে এই সন-ভারিখু এবং নামগুলার শরণাপন্ন হইতে হইবেই 
হইবে। 

আর এক কথা। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা কাহাঁকে 
বলে ভারতবর্ষের নেহাৎ কম লোকই বোধ হয় জানে। কেন না, 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল বিজ্ঞান-প্রতিষ্টান এবং বৈজ্ঞানিক 
কণ্কেন্্র আছে তাহার প্রা্ি সব কয়টার আসল কর্তাই হইতেছে 
অ-ভারতীয় লোক। আজ পধ্যস্ত আমাদের চরম বিজ্ঞান-পণ্ডিতেরাও 
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এই বকল প্রাতিষ্ঠানিক শাসন অথবা প্রতিষ্ঠানের গঠন-গড়ন-বিভাগ . 
সন্বদ্ধে হাতেকলমে কোনো-কিছু করিবার যখোচিত সুযোগ পাইয়াছে 
কিনা সন্দেহ । কাজেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের নাষ, ধাম, শ্রেণী, 
সামগ্ুস্ত-বিধান, ক্রমবিকাশ এবং অংশবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য 
ভারতীয় বিজ্ঞান-সেবীদের পক্ষেও অগ্রাহ নয়। 

এই গেল “থাটি” বিজ্ঞান-বিদ্ভার সেবকগণের কথা । বর্তমান লেখক 
যে সকল বিদ্যার চর্চা করিতে অভ্যস্ত সেই সমুদয়ের পুষ্টিসাধনের জন্যও 
এই “অনধিকার-চ্চা” বেশ কাধ্যকরী। তরকশান্, চিত্তবিজ্ঞান, দর্শন, 
সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, সমালোচনা, নৃতত্ব, সমাজ-তন্ব, রাষ্ট্রনীতি, 
“নীতিশাস্ত্র” ধনবিজ্ঞান ইত্যাদি বিগ্ার বহু খোরাক আসে এই সকল 
“এক্জ্যাক্ট্‌ সায়েন্সের” ( অর্থাৎ মাপজোক-নিয়ন্ত্রিত, গণিত-নির্ধারিত 
বিজ্ঞানাবলীর) মুল্লুক হইতে । আমাদের এলাকার বিগ্াগুলাকে সংক্ষেপে 
নাম দেওয়। যাউক “দর্শন” | 

“বিজ্ঞান্স-গুলার কট-মট অংশ না বুঝিলেও, বুঝিতে চেষ্টা না 
করাই হয়ত অনেক সময়ে ভাল,__ইহার্দের মোট? মোটা সিদ্ধান্তগুলা 
“্রর্শন”-সেবীদের সর্বদাই কাজে লাগে । অধিকন্ত এই সকল বিজ্ঞানে 
ঘে আলোচনাপ্রণালী কায়েম হুইয়া থাকে সেই আলোচনা-প্রণালী 
প্রর্শন”-বিগ্ভার রাজ্যে কায়েম করা অসম্ভব নয়। বস্ততঃ সেই 
আলোচনা-প্রণালী আমাদের দেশে কায়েম করিতে না পারিলে প্ৰর্শন»- 
বিষয়ক লেখা-পড়া! “সেকেলে” থাকিয়া যাইতে বাধ্য । এই দিকে 
যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার জন্য “বিজ্ঞানে”র সঙ্গে আত্মীয়তা 
প্রধানভাবে দায়ী। ্ 

বিদেশে “ভবঘুরে” গিরিককরিবার সময় এই কারণেই এঞ্জিনিয়ার, 
রাসায়নিক, জীবতববিৎ ইত্যাদি শ্রেণীর পণ্ডিতের সঙ্গে খুব বেশী 
দহরম-মহরম করা গ্রিয়াছে। ল্যাবরেটরী, পরীক্ষাগৃহ, যন্ত্রপাতির . 
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*সংগ্রহীলয়, কলকারখানা নিয়ন্ত্রিত কর্ণনকেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের 
আওতায় বার বংসরের অনেক দিন কাটিয়াছে। বুঝিয়া-না-বুবিয়াও 
এই সকল “থাটি বিজ্ঞান” এবং পরীক্ষাগারের আবহাওয়ার চলাফের! 
করিয়াছি। এইকসপ অনধিকার চচ্চার অনেক নমুনা! এগার খণ্ডে বিভক্ত 
“বর্তমান জগং্” গ্রন্থের নান! ঠাইরে দেখিতে পাওয়া যাইবে । 

পাছে কোনো “বিজ্ঞান”-পপ্ডিত “প্রকৃতিতে আমার লেখা দেখিয়া 
সম্পাদকের নিকট অথবা সোজান্থৃক্তি আমার নিকটই কৈফিয়ৎ তলব 
করিয়া বসেন, এই জ্ন্ত আগে হইতেই মাফ চাহিয়। রাখিলাম। বলা 
বাহুল্য, বাপিনের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানসমূহের নামধাম, কুলশীল হইতে 
ভারতসন্তানের এবং ছুনিয়ার “দর্শন”-সেবীদের যাহা-কিছু শিখিবার 
আছে প্যারিস, লগ্ন, নিউইয়র্ক ইত্যাদি শহরের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান- 
সমূৃহও সেইরূপই শিক্ষাপ্রদ। ইচ্ছা করিলে সেগুলার বিবরণ লইয়াই 
প্রবন্ধমাল! সুরু কর! চলিত। অন্যত্র কর! গিয়াছেও। 


৭1 প্রাণিতত্ব-বিদ্ভাগীঠ 


বিশ্ববিষ্ালর কায়েম (১৮০৯) হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা 
প্রাণিতক-সংগ্রহালর (সোলোগিশেস্‌ মুজেযুম্‌) টৈয়ারী করা হর। 
এই সংগ্রহালয়ের জন্য সর্বপ্রথম বন্ত পাওয়া যায়-_রাজকীয প্রাকৃতিক 
সংগ্রহালয় হইতে। পরে নানা লোকের উপহার আসিয়া জুটিয়াছে। 
অনেক জিনিষ কিনিয়াও আন! হইয়াছে । 

রাজকীয় প্রার্ুতিক সংগ্রহালয়ের সব-কিছুই প্রাণিতন্ব-সংগ্রহালয়ের 
কপালে জুটে নাই। তখনকার দিনে বালিনে নামজাদা অস্থিতন্ববিৎ 
ছিলেন রুডোল্ফি। তিনি আর একটা সতত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার 
আয়োজন করিতেছিলেন। * তাহার কারবার ছিল--প্রাণিপুণ্ধের 
হাড়গোড়, মাংসপেশী ইত্যাদির কাটা-ছিড়া করা। এই প্রতিষ্ঠানের 
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জন্ত তিনি রাজকীর প্রাকৃতিক সংগ্রহালয় হইতে অনেক-কিছু পাইরা-, 
ছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম_-“ৎসোটো মিশে সাম্লুউ ৮ 
প্রাণিতব্বমুজেম্ুমের একটা বড় যুগ হইতেছে ১৮১৫ হইতে ১৮৫৭ 
পধ্যন্ত। এই সময়ে তাহার কর্ণধার ছিলেন নামজাদ! বিজ্ঞানবীর 
লিখটেনষ্টাইন্‌। বালিন বিশ্ববিগ্ঠালয়ে অধ্যাপনাও ছিল তাহার অন্যতম 
কাজ। ১৮৪৩ সনে তিনি বালিনের “সো” বা জুঅলক্তিক্যাল্‌ গার্ডেন 
গড়িয়া তোলেন । তাহার আমলে মিউজিয়ামে বস্তগুলা সাজানে। 
গুছানো হয়। অর্িকন্ত প্রথম প্রথম অনেক নতুন-নতুন চিজ কেনাও 
চলিতে থাকে । কিন্তু এই বহর বাড়াইবার কাজ পয়সার খেল! । 
আর ডিরেক্টার-বিজ্ঞানবীরদের খেয়াল মাফিক বিজ্ঞানসেবার জন্য পয়স। 
জুটা সর্বদা সম্ভবপর নয়। বালিনের সরকার ল্থিটেন্ষ্টাইন্‌কে শেষ 
পধান্ত জবাব দিলেন,“এ পর্যন্ত যা পেয়েছ, বাবা, তাতেই যা পার 
করে? চল । আজ থেকে চরে খাও।” মিউজিরামের দারিদ্র্য বেশ 
একটু উল্লেখযোগ্য কোঠায় আসিরাই ঠেকিমাছিল। গৃহস্থ লোকের! 
যেমন দায়ে পড়িলে অনেক সময় লোটাবাি, আসবঃব-পত্র, স্ত্রীর গহ্ণ। 
ইত্যাদি বাধ। দিয়া অথব। একদম বেচির। কোনোমতে একবেল। বা 
ছু'বেল। আচাইবার ব্যবস্থা করে, লিখটেন্ট্টাইন্কেও মুজেযুম্টা 
বাঁচাইবার জন্য সেই নীতিই অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। “পর্ববনাশে 
সমৃতপন্নে অর্ধং ত্যজন্তি পণ্ডিতাঁ৮”_-এই বুঝিয়া প্রাণিবিজ্ঞানের পণ্ডিত 
মহাশয় নিজ মুজেমুমের বন্তগুলা হইতে বাছিয়া-বাছিয়া অনেক সেরা 
মাল বাঁজারে বেচিতে বাধ্য হন। কথাটা যুবক-ভারতেও মাঝে মাঝে 
যনে রাখা দবকার। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রশিয্ার 
“হসোলোগিশেস্‌ মুজেষুম্” পয়সার অভাবে নিজ সংগৃহীত বস্ত বেচিয়া! 
কোনোমতে জীবনধারণ করিতে সমর্থ" হয়। বিজ্ঞানজগতে জরুরি 
অনেক জিনিষ বটে,_কিন্ত জরুরি বলিলেই জিনিষ আসিয়া জুটে না। 


৫৪৪ ” পরাজিত জান্দানি 
“দারিজ্রা-ছুষ্যোগ সব্বেও মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকা চাই। ইহারই 
নাম বিজ্ঞান-“সাধনা 1৮ 
“বাঘা”-“বাঘা” অধ্যাপকের এক একটা নতুন নতুন সিদ্ধান্ত 
অথবা নতুন নতুন গবেষণা প্রথালীর জন্মদাতা বা প্রচারক নামে বিজ্ঞান- 
" জগতে স্থপরিচিত। লিখটেন্ট্টাইনের আমলে প্রাণিতববিগ্যাটা 
চামড়া, খোলস ইত্যাদিতেই অনেকটা আবদ্ধ ছিল। জানোয়ারের 
ভিতরে প্রবেশ করা তখনও বড় একটা দস্তর ছিল না। জীন্জন্তর 
বাহ্‌ লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইলেই লোকেরা প্রাণিতত্ববিংরূপে বাজারে 
দাঁড়াইয়া যাইভ। কিন্তু লিখ টেন্ষ্টাইনের পর বালিনের বিশ্ববিগ্যালয়ে 
যে ব্যক্তি প্রাণিতত্বের অধ্যাপক বাহাল হন, তিনি ছিলেন জানোয়ারের 
ভিতরে প্রবেশের পক্ষপাতী । “সেকেলে”: প্রাণিবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে 
তাহার গবেষণা বিশেষ কাধ্যকরী হয়। “নবীন প্রাণিবিজ্ঞানের” 
বিশেষত্ব হইল জানোয়ারের হাড়গোড়, মাংশপেশী ইত্যাদি কাটাছি'ড়া 
করা। “আ্যানাটমি” বা অস্থিবি্তা ছাড়া জীবজস্তর রূপভেদ, গড়ন-ভেদ, 
জাতি-ভেদ আবিষাঁর করা চলিতে প্রারেনা। এই হইল নয়া বিজ্ঞানের 
গোড়ার কথা। ১৮৫৮ হইতে ১৮৮২ পধ্যন্ত__-পচিশ বৎসর ধরিয়া 
এই গবেষণা-প্রণালীর কাজ চলিতে থাকে । প্রবর্তক ছিলেন অধ্যাপক 
পেটার্স। জানোরায়ের বাহ লক্ষণ ছাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার 
খেয়াল পেটার্সলাভ করেন__তীহার গুরু ম্যিলারের নিকট হইতে । 
ম্যিলার ছিলেন সেকালের” জগত-প্রসিদ্ধ “ফিজিঅলজিষ্ট” | তাহার 
অধ্যাপনায়, শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
বিদ্যায় ওস্তাদি লাভ করিবার ফলে পেটার্স সেকেলে প্রাণিতত্ব- 
বিষ্ভায় একটা নতুন দস্তন লাগাইতে সমর্থ হন। 
প্রাণিতত্ববিদ্ভার আর এক শপ স্থরু হয় ১৮৮৪ সনে । সেই বৎসর 
শুলুংমে অধ্যাপক বাহাল হন। বাহাল হইবার সময়ই তিনি কড়ার 
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করেন ফে, সংগ্রহালয়-পরিচালনার সঙ্গে অধ্যাপনার কোন যোগাযোগ, 
থাকিতে পারিবে না। অধিকন্ত প্রাণিতত্ত শিখাইবার জন্তই একটা, 
স্বতন্ত্র “ইনৃষ্রিটুট” খাড়া করিতে হইবে । “ইন্ট্রিটুট” হইতেছে খাটি 
ল্যাবরেটরী-জাতীয় বিদ্যাপীঠ ।. এখানে যা-কিছু সবই লেখাপড়া, 
পরীক্ষা-পরথ ইত্যাদির সহায়ক। মামুলি দর্শনযোগ্য বস্তর ঠাই 
“ইন্ট্টিটুটে” থাকিতে পারে না। শুলৎসের তত্বাবধানে এইরূপ 
লেখাপড়ার সহায়ক মালপত্র আকারে বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। 
অপুবীক্ষণ-যস্ত্রের ব্যবহারোপযোগী বহুসংখ্যক ভ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে; 
তাহার সাহায্যে প্রাণীদের শ্রেণী, জাতি, উপজাতি ইত্যাদি বংশপরিচয় 
নির্ধারণ করিতে স্থযোগ জুটে । জানোয়ারে-জানোয়ারে হাড়গোড়- 
মাংসপেশীর তুলনায় সমালোচনা-সাধনও এই সব বস্তর সাহায্যে সহজ 
হইয়া আসে। অধিকম্ব জীবজস্তর ক্রমবিকাশের ধারা বুঝাইবার 
পক্ষেও আণুবীনিক দ্রব্যের ব্যবহার আবশ্তক হয়। তাহা ছাড়া 
“ইন্টিটুটে” সংগৃহীত হইয়াছে-_কাঠ, প্রাষ্টার, কাচ ইত্যাদি উপকরণে 
প্রস্তুত নানাপ্রকার “মডেল” বা অস্থকরণ-বস্ত । সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক 
জীবজস্তর নানা অঙ্জপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অংশের নমুনাও গবেষণা-পরীক্ষার 
জন্য মজুত রহিয়াছে । কাটাছি'ডার ল্যাবরেটরীতে যন্ত্রপাতির রেওয়াজ 
খুব বেশী, বলাই বাহুল্য। কাজেই “ইনষ্টটুটে”র “ইনৃষ্টমেপ্টারিযুম” 
বা যন্ত্রভবন বেশ বড়; তাহাতে আছে গণ্ডা গণ্ডা অণুবীন, আগুবীনিক 
ফটো! তোলার আসবাব ও কলকজ্জা, আর অন্যান্য “অন্ত্শস্্র” | 
“ইনষ্টিটুটের” অন্যতম সম্পদ গ্রন্থশালা। ৮,০০০ থানা ছোট-বড়- 
মাঝারি কেভাব আর ৩৪টা প্রাণিতত্ব বিষয়ক দেশী-ধিদেশী পত্তিকা 
ছাপার হরপে আধ্যাত্মিক খোরাক যোগাইয়! থাকে । 

* “পঠন-পাঠনের” " কায়দা খতু অনুসারে বিভিন্ন। গ্রাম্মকালে 
শিক্ষাপ্রণালী “মাক্রোক্কোপিশ-ংসোটোমিশ”)-অর্থাৎ খোলা চোখে 


৩৫ 
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জানোয়ারের ভিতর-বাহির যতটা বুঝা সম্ভব, তাহার আলোচনা হয়। 
" অন্পরত্যঙ্গ কাটাছি'ড়া করার কৌশলও ইহার অন্তর্গত। শীতকালের 
পাঠচচ্চা “মিক্রোস্কোপিশ-খসোলোগিশ।»% অক্গপ্রতঙ্গের গড়ন-সংক্রান্ত 
যেসকল খুঁটিনাটি মামুলি চোখে দেখা-বুঝা অসম্ভব, তাহার জন্ত 
দরকার হয় অগুবীন। শীতকালে এই অগুবীনের পালা । ছাত্রসংখ্যা 
প্রত্যেক খতৃতেই গড়ে প্রায় ২০*। * 

এই গেল বিশ্ববিদ্তালয়-সংক্রান্ত ছেলে পিটাইয়৷ মা করিবার 
ব্যবস্থা । বা্লিনে প্রাণিতত্ব চচ্চার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও আছে । একটা 
পরিষদের নাম--“গেজেলশাফট্‌ নাটুরফর্শেণ্ডার-ক্রয়ণ্ডে” (প্রক্কতি- 
গবেষক-স্ববংসমিতি )। “ড্যয়চে এন্টোযোলোগিশে গেজেলশাফট্‌” 
( জাশ্বাণ-কীটতত্ব-সমিতি ) নামে একটা পরিষ আছে। ড্যয়চে 
ওপিথোলোগিশে গেজেলশাফট্‌” ( জার্মাণ-পক্ষিতত্ব সমিতি ) একটা! 
স্বতন্ত্র পরিষৎ। তাহা ছাড়৷ প্রকতিতত্ব-সংগ্রহালয়ের সুহ্ৃৎ-সঙ্ঘ নামে 
চলিতেছে “ফারাইণ ড্যর ফ্রয়ণ্ডে ডেস্‌ মুজেমুম্স্‌ ফ্যির নাটুরকুণ্ডে।” 


"৮।  উদ্ভিদৃতত্ব-সংগ্রহালয় 

বালিন বিশ্ববিদ্ভালয়ের উদ্ভিদতন্ব বিষয়ক “মুজেয়ুম” এক সঙ্গে 
নান। উদ্দেস্টে ব্যবহৃত হয়। তরুলতার শ্রেণী ও জাতিভেদ শিখাইবার 
জন্য এটা ল্যাবরেটরী বা বিদ্যাপীঠ । উত্ভিদজগতের ভূগোল শিখাইবার 
কাজেও এই মুজেয়ুম হইতে সাহায্য পাওয়া যায়। অধিকত্ত ওষুধপত্রের 
গাছগাছড়া ইত্যাদি সংক্রান্ত উদ্ভিদবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনও এই কেন্দ্রেই 
অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া “পনিবেশিক” তরুলতার চচ্চা এখানকার 
অন্যতম লক্ষ্য। “কোলোনিয়াল” শবে জাম্মাণরা ইয়োরামেরিকার 
বহিতূত্ত গোটা ছুনিয়াটাকেই ধরিয়া লয়। এই পারিভাষিকে 
আমাদের ভারতীয় শাকশজী, লতাপাতা, ফলমূল ইপনিবেশিক উত্ভিদ- 
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তত্বেরই অন্তর্গত। “বোটানিশেস্‌ মুজেমুমস্টা “ইন্ট্িটুটের” উদ্দেশ্ত 
সাধন করিতেছে । ইহা একমাত্র সংগ্রহালয় নয়। লেখাপড়া, পরখ, ” 
পরীক্ষা ইত্যাদি সব-কিছুই এই আওতায় চালানে। হইয়া! থাকে । 
আজকালকার সংগ্রহালয়টা বিপুল বিগ্যাকেন্ত্র। বলা বাহুল্য, 

অন্যান্য সংগ্রহালয়ের মতন এটারও বিপুলতা আন্তে আস্তে বাড়িয়াছে। 
এখানে যেসব তরুলতা, গাছগাছড়া, ফলমূল সংগৃহীত দেখিতে পাই 
তাহার কোনো-কোনোটা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একত্র কর! 
হই্াছিল। এই সংগ্রহের কাজ ভইএকজন গাছ-“বাতিকওয়ালা” 
লোকের ব্যক্তিগত খেয়ালে অনুষ্ঠিত হয়। পরে সংগ্রহট1 “আকাডেমী 
ড্যর ভিস্সেন্শাফ টেন” ( বিজ্ঞান-পরিষদ ) নামক রাজকীয় সার্বজনিক 
প্রতিষ্ঠানে সপিয়া দেওয়া হয়। শেষ পধ্যন্ত একটা স্বতন্ত্র “হার্বারিযুম” , 
ব1 উত্ভিদ-সংগ্রহালয় সরকারী তাবে দেখা দেয়। সে ১৮১৮ সনের . 
কথা। তাহার ভিতর প্রকৃতিতত্ববিৎ ফোন হুমবন্ড কর্তৃক সংগৃহীত দক্ষিণ 
আমেরিকার তরুলরতাসমূহ আমির জুটে । এই অবস্থায় “হার্বারিয়ুম”- 
টাকে বিশ্ববিগ্ভালয়ের হাতে ছাড়ির! দেওয়। হয় । সেই সময়ে পরিচালক 
ছিলেন অধ্যাপক লিঙ্ক । 

একমাত্র উদ্ভিদ-সংগ্রহীলয়ের কেন, সকল প্রকার সংগ্রহালয়েরই জীবন- 
লীলা নির্ভর করে পর্যটনের উপর। দেশের লোকের মাথায় পর্যটনের 
বাতিক না চাগিলে আর সন্ষে-সঙ্গে বস্ত-সংগ্রহের নেশা না চাপিলে 
মিউজিয়াম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দেখাও দেয়না, বাড়েও না। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্জে কতকগুলা জার্্মাণ “ভবঘুর্যে” নামজাদা হয়। 
তাহাদের কয়েকজনের বাতিক ছিল “ুক্ষাধূর্বেধদ”-সম্পকিত। হুম্বজ্ডের 
নাম প্রথমেই করা হইরাছে। কামিস্সো নামক একজন বিজ্ঞানসেবী 
পালেন্টানা জাহাজে ছুনিয়া টহ্ল দিয়া আুসেন। এই পৃথিবী প্রদক্ষিণার 
ফলে “হার্ধারিযুমেশ্র সংগ্রহ বেশ পূরু হয়। জেল্লোজ ঘুরিয়াছিলেন 


৫৪৮ “ পরাজিত জাম্মাণি 


। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে । দক্িণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন 
'লিখটেনপ্রাইন। যেক্সিকোর বনে-জ্ঙ্গলে টহল দিয়াছিলেন শীডে আর 
ডেপ্লে। কানারী দ্বীপপুঞ্জে পর্যটন করেন বুক্স্‌। এই সকল 
“ভবঘুরো”্দের দৌলতে “হার্বারিয়ুম” নানাদিকে বাড়িতে পারিয়াছে। 

লিঙ্ক ছিলেন কর্তা ১৮৫১ পধ্যন্ত। তীহাঁর পর ব্রাউন ১৮৭৭ 
পর্যান্ত পরিচালনা করিয়াছেন । এই সময়ের বিশেষ সংগ্রহগুলা কু, 
এজেনবেক, এবং ফ্লোটোভ ইত্যাদি স'গ্রাহকের নামের সহিত জড়িত । 
দেশের লোকের ভিতর কতকগুলা িবঘুর্যে” জুটিলে না হয় ছুনিয়ার 
এখান-ওখান-সেখান হইতে নানাপ্রকার মাল সংগৃহীত হইল। কিন্ত 
কোনো এক কেন্দ্রে এইগুলা মজুত করা আবার মুখের কথা নয়। 
সংগ্রহের খরচের চেয়ে মজুতের খরচ আর মন্তুত করার পর সেই সব 
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ আরও বেশী । বামূন ঠাকুর হাতীট। না হয় বিনা 
পয়সায়ই দানম্বরূপ পাইয়া বসিল। কিন্তু হাতী পুষে কে? সংগ্রহালয়ের 
কাণ্ড গরীবের হাতী পোষা বিশেষ। বাগিনের উদ্ভিদ-সংগ্রহালয় 
বহুবার স্থানান্তরিত হইয়াছে । আজ যে বাড়ীতে ইহার ঠাই কাল 
সেই বাড়ীতে আর কুলায় না। মাল-বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে এইক্প 
ঘরবাড়ীর ছুধ্যোগ মিউজিয়াম মাত্রেরই অভিজ্ঞতায় দেখা যায়। শেষ 
পযন্ত প্রতিষ্ঠানটা যেখানে আপিয়া ঠেকিয়াছে তাহার বয়স আজ মাত্র 
বিশ-বাইশ বখসর। ১৯০৭ সনে এই নবীন ভবনে গৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । 

বর্তমান ভবন বিপুল। পঠন-পাঠনের ঘর, শাসন-পরিচালনার ঘর, 
র্থশালা, ল্যাবরেটরী, অনুসন্ধান-গ্রবেষণাগার ইত্যাদি সবই এক 
জায়গায় । ল্যাবরেটরীতে একশ” জন ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে অুবীনের 
কাঁজ চালাইতে পারে । লাইন্রেরীতে আছে ৫০,০০ কেতাব আর ৮১টা 
পত্রিকা। তাহা ছাড়া জনসাধারণের জন্ত খোলা আছে প্রদর্শনী-গৃই। 


বালিনের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান ৫৪৯ 


উদ্ভিদতব্র-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্ষঙ্গিকভাবে একটা “বাইঅলজি- 
ক্যাল” বা প্রাণতব্ববিষয়ক বিভাগ চলিতেছে । তরুলতার জীবন- 
বিকাশ, বাড়তি ও বিস্তার ইত্যাদি জীবনঘটন। অণুবীনের সাহায্যে 
অনুসন্ধান করা হয় । পরে এইসব ছবির মারফৎ বুহদাকারে দেখানো! 
হইয়া থাকে । পরগাছা, কীটপতঙ্গভুক উদ্ভিদ ইত্যাদির জীবনবৃত্তান্ত এই 
বিভাগের বিশেষূপে আলোচ্য স্ব । 

মুজেয়ুমের বড় ঘরে অনেকগুলা ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। 
উত্ভিদ-জগতের বংশ-লতিকা এই সকল ছবির ভিতর ধরিয়া! রাখ] 
হইয়াছে । “পাল্েওবোটানিশ* বিভাগে উিদজগতের প্রত্বতন 
আলোচিত হয়। দর্শনযোগ্য বস্তর ভিতর দক্ষিণ আল্পস পাহাড়ে 
আবিদ্ত “সেকেলে” তালগাছের “ফসিল” বা প্রস্তরীভৃত রূপ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । পারিবারিক, সাংসারিক বা আথিক জীবনে যে 
সকল গাছ-গাছড়া কাজে লাগে তাহার জন্য একট স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। 
উ্ভিদজগতের শ্রেণীবিভাগ বুঝাইবার জন্য যে ঘরগুল দেখা যাঁয় তাহার 
ভিতর নিয়তম উত্ভিদ হইতে স্থুরু করিয়া উচ্চতম উত্ভিদজীবনের গড়ন 
স্তরে স্তরে বুঝানো রহিয়াছে । 

আজকালকার পরিচালক হইতেছেন অধ্যাপক ভীল্স্‌। ইনি 
উড্ভিদ-জগতের ভূগোলতত্বে ওস্তাদ ৷ রুশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশের 
গাছ-গাছড়া তীহার প্রধান গবেষণা-ক্ষেত্র । ,ফী বৎসর গড়ে প্রায় ২৫০ 
ছাত্রছাত্রী উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চা করিয়া থাকে । পু 

বালিনে বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাহিরে এই বিগ্ভার জন্ত কতকগ্ুল। 
প্রতিষ্ঠান আছে। গভ্যয়চে বোটানিশে গেজেলশাফট্‌” (জান্নাণ 
উড্ভিদ-তর সমিতি ), “ফ্রাইয়ে ফারাইনিগুও ফ্যির ক্লান্তসেন-গেওগ্রাফী 
উও সিষ্টেমাটিক” ( উড্ভিদভূগোল ও উতিদজাতি চর্চার জন্ত বে- 
সরকারী সমিতি ) আর “বোটানিশার ফারাইন ফ্যির ভী প্রোফিন্ত 


০ 
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* ্রাঙ্ডনবুর্গ (ত্রান্ডেনবূর্গ জেলার উতভিদতত্ব সমিতি) ইত্যাদি পরিষৎ 
উল্লেখযোগ্য । | | 
৯।  উদ্ভিদ-শরীরাভ্যন্তর প্রতিষ্ঠান 

অন্যান্ত বিদ্ভার মতন উত্ভিদতব্বেও যুগে-যুগে আকার-প্রকার বাড়িয়! 
গিয়াছে। ১৮৭৭ সন পর্যান্ত একজন অপ্যাপকই এই বিজ্ঞানের 
বিশ্বকোষ সম্বন্ধে ওস্তাদ বিবেচিত হইতেন। অধ্যাপক ব্রাউটনের আমল 
পর্যন্ত এইরূপ চলিম্বাছে। পরে দ্বইট। স্বতন্ত্র বিভাগ কায়েম হয়। 
একটার নাথ “সাধারণ উভিতত”। এই সাধারণ বিভাগে “ফিজি- 
অলজি” বা শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতরকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। 
আলোচিত হয়। এইজন্ত একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম হইয়াছে । 
নাম “ফ্লান্থসেন-ফিজিওলোগিশেস্‌ ইন্ষ্টিটুট” । এই প্রতিষ্ঠানের নবীন 
গৃহে প্রবেশ ঘটিয়াছে মাত্র সেদিন, -মৃহা লড়াইয়ের পূর্ব বংসর, 
১৯১৩ সনে। একালের পরিচালকদের মধ্যে হাবালপণ্ড বিশেষ 
নামজাদা। ১৯২৪.সনে তিনি পেন্শ্ন পাইয়াছেন। | 

নতুন বাড়ীতে ৭* জন এক সঙ্গে গবেষণা চালাইতে পারে 
লাইব্রেরিতে আছে ৪০** বই, হাজার চারেক পুঁণি, ২৪টা পত্রিকা । 
খাটি ফিজিঅলজি-সংক্র্ত যন্ত্রপাতির জন্য ঘর-দুয়ার ত আছেই। 
অধিকস্ত রসায়ন এবং ব্যান্টিরিঅলজি ( কীটাণুততব ) ইত্যাদির জন্ত 
স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। একটা ঘর সর্বদাই সমান তাপে রাখিবার 
আয়োজন করা হইয়াছে । কতকগুলা অর্ধকার ঘর, ফটোগ্রাফি 
কামরা, টাকা লাগাইবার ঘর, জীবনের বাড়তি দেখিবার ঘর ইত্যাদি 
নানাপ্রকার ঘর এই ইনৃট্টিটিউটের অন্তর্গত। 

প্রায় শ ছুয়েক ছাত্রছাত্রী এই ইনৃ্ষ্টিটুটে লেখাপড়া করে । তাহা 
ছাড়া গবেষণা চালাইবার জন্য কয়েকজন সর্বদাই মোতায়েন আছে। 
বর্তমানে পরিচালক অধ্যাপক কীপ। 


অক্টাদশ অধ্যায় 
জান্মীণ হাসির এক ছটাক & 


জান্দাণরাও হাসিতে জানে। সুচ্‌কে হাদিও জান্্বাণ নরনারীর 
ঠোটে, আগায় দেখা দেয়, আর হো-হো করিয়া গাল ভরিয়া পেট 
ভরিয়া হাসাহাসিও জান্মাণির ঘরে-বাহিবে দেখিতে পাই।' ইহার! 
খাইতে বেসিয়া হাসে, বৈঠকখানায় আড্ডা মারিতে মারিতে হাসে, 
বাস্তায-শড়কে বেড়াইতে বেড়াইতেও হাসে, আবার. ট্রামে রেলে 
মোটরকারেও হালে। নাচিবার সময়ও জান্মাণ মেয়ে-পুরুষের! হাসির 
সঙ্গে অসহযোগ চালায় না। .খিয়েটারে, সিনেমায়, সঙ্গীত-ভবনে 
খেলাধূলা-নাচগান-নাটক ইত্যাদি দেখিবার-শুনিবার সময়ও ইহাদের 
মেজাজে হাপিবার আনন্দ ফুটিয়া৷ উঠে। ছোড়া-ছড়ীরা যেমন হাসে 
বুড়াবুড়ীরাও ঠিক তেমনি হাসে। 

জান্মাণ খবরের কাগজে হাসিবার জায়গা আছে। সাধ্াহিক- 
মাসিকগুলাও হাসির ফোয়ারা ছুটাইতে অভ্যান্ত। রাইখসটাগ-লাগুটাগ 
ইত্যাদি পালর্গামেন্ট সভায় হাসা-হাপির রেওয়াজ বেশ আছে। সভা 
সমিতিতে অথব! আমোদগৃহে হাসির ওন্তাদের৷ লোক হাসাইয়। পয়সা 
রোজগার করিতে জানে । আবার নাট্যকার, উপন্তাস-লেখক ইত্যাদি 
সাহিত্য-অস্টারাও হাসিঠাট্রা-ব্যঙগ-টিটকারি ইত্যাদির রস ছিটাইয়া নিজ 
নিজ রচন! বেশ রুচিকর করিয়া তুলিতে পটু। 

যে সকল বিদেনী লোক জান্মাণদেরকে অতিগ্রভীর কাঠখো্টা শুকনা 
জাতি বলিয়া! জানে তাহারা জাম্মাণদের ধরণধারণ সম্বন্ধে একদম 





.*. ১৯৩৭ সনে দ্বিতীয়বার জান্মাণিতে প্রবাসের সময় লিখিত। 


৫৫২ ” পরাজিত জাম্মাণি 


”আনাড়ি। এই সুত্রে আর একটা জাতির কথা যনে পড়িতেছে। 
সে জাপানী জাতির কথা । ইয়োরামেরিকার লোকেরা,-_ব্যবসারী, 
রাষ্িক, সাহিত্য-সেবী, পণ্ডিত সকলেই,_-আমাকে অনেকবার 
বলিয়াছে £_-“জাপানীরা! বড় বেরসিক জাতি । উহারা কখনে! হাসে 
না। বড় জোর একটু মূচ্‌কে হাসি উহাদের ঠোটে আসিয়া হাজির হর। 
কিন্ত হাসির ঠেলায় ঠোট ফাটিয়া যায় না। ্াত-দেখানো হাসি 
জাপানী-জীবনে অজ্ঞাত।» জাপান সঙ্গন্ধে এই ধরণের বিদেশী মত 
শুনিয়াছি অসংখ্যবার । কিন্তু জাপানী নরনারীর সঙ্গে অনেক দিন 
ঘরকন্না করিয়া বৃদ্ঝয়াছি যে, এই মত বিলকুল কুসংস্কার মাত্র। 
জাপানীদের ছেলে বুড়া পুরুষ নারী সকলেই বেশ প্রাণ খুলিয়৷ এমন 
কি মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াও হাসিতে জানে । জাপানী হাসিতেও 
দাত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের কাছে এই কথাটা এক বিপুল 
“আবিষ্কার” বিশেষ বিবেচিত হইবে । ঠিক সেই ধরণেরই সমাজ- 
বিজ্ঞানবিষয়ক আর একটা “আবিফার” হইতেছে জান্মাণ হাসির 
সংবাদ । 
বাঙালীরা গোপাল ভাড়ের গল্প শুনিয়া হাসে। জাশম্মাণ-সমাজেও 
এই ধরণের গোপাল ভাড়,আছে। কুবিকন্বণ চণ্তী-রস্থের ভডুদত্ত যে 
রসের কৃষ্টি সেই রসের স্ব্টি জান্মাণ সাহিত্যেও প্রচুর । সংস্কৃত নাটকের 
বিদুষককেও জানম্মাগ গল্পে-উপ্ন্লাসে-নাট্যে যখন-তখন দেখিতে পাওয়া 
যার়। ছোটথাটো ইয়ারকি ফাজলামি বখান্ি বলিলে যাহ! কিছু বুঝা 
যায় জান্দাণ লেখকেরা তাহাও বাদ দেয় না। নিত্যনৈমিত্তিক 
থিয়েটারে নাচঘরে সিনেযায় দর্শকেরা এই ধরণের বখামি ছ্যাবলামি 
দেখিয়া-শুনিয়াই হাসিতে হাসিতে “গড়াগড়ি” যায় । ভদ্রঘরের 
বৈঠকখানার খোস গল্পেও এই সব সার্কজনিক হাসি্ঠাট্টায় মসগুল হওয়া 
" অতি মাত্রায় আটপৌরে কথ!। তাহা ছাড়! উচ্চ অঙ্গের হাশ্তারস ত 


জাম্মাণ হাসির এক ছটাক ৫৫৩ 


আছেই. গভীরতা, গা্ভীব্য ইত্যাদির দঙ্গে-ঙ্গেই- অথবা পাশে" 
পাশেই জাম্মীণ লেখক-পাঠকেরা এই রসের স্বাদ চাখিতে অভ্যত্ত। 


ভিল্হেন্স বুশ নামক এক লেখক ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের ঘরে-ঘরে 

আনন্দ ছড়াইয়া গিয়াছেন। তাহার লেখ! রচনা দক্ষিণ জাশ্মাণির 
প্রত্যেক পরিবারেরই আটপৌরে জীবনের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। 
তাহার লেখ! বইগুলা বিশ-পচিশ সংস্করণে বাহির হইয়াছে। “কুটিক 
ডেস্‌ হঁৎসৈন্স্” ( হ্ৃদর-লমালোচনা ) নামক বুশ-্রণীত কবিতা গ্রন্থের 
একটা কবিত। নিয়রূপ ₹- 

“ভালবাসার মাত্রাটা ছিল অত্যন্ত জবর, 

দস্তর মাফিক পাগুবর্ণ হ'ত বটে তারা, 

হাজার কথা কইত তারা রোজ পরস্পর 

তথাপি তাদের কথা নাহি হ'ত সারা। 

বিরহে কাটিল অনেক জীবনের কাল, 

যাক, তবু পরে হ'ল সে কষ্টের শেষ) 

দেখিতে দেখিতে ফল্ল বিবাহের কপাল, 

এখন ছুয়ের প্রাণ ত সথশান্তির দেশ ! 

স্বামীর মোজা বুন্তৈ বুন্‌তে পত্রী হয়রাণ-_ 

প্রভাতী পোষাকে তার এই বড় কাজ, 

কোলোনের সংবাদপত্র পাঠে স্বামীর ধ্যান, 

পত্বীকেও সে খবর শুনাতে মাঝ মাঝ 1৮ 


ইর়োরামেরিকায় বিবাহের পূর্ব যুবক-যুবতীরা পরস্পর পরস্পরকে 
জানে। আমাদের দেশে এইরূপ জানাজানির রেওরাজ নাই । তবে 
ছুই ছুনিয়ায়ই “লাথ কথায় বিরে 1” *বিবাহের পূর্ধ্বে অনেক কথা- 
কাটাকাটি, বুঝাশুনা, ভাবা-চিন্তা দরকার হয়। আবার বিবাহের 


৫৫৪ ” পরাজিত জার্মানি 


"পরবর্তী প্রথম ছু'এক বৎসরের অবস্থা ছুই মুন্গুকেই এক প্রকার । অর্থাৎ 
“গোলাপী নেশা» প্রেমের টান, স্বপন-ভাবৃকতা ইত্যাদি সবকিছুই 
যুধক-যুবতীর প্রাণে নয়া জগৎ খুলিয়া ধরে । কাজেই এই অবস্থাও কি 
ভারতে আর কি ইয়োরামেরিকায় সর্বত্রই সহজে মালুম হইবে। বুশ- 
প্রণীত কবিতার প্রথম দিক্‌টা বেশ স্থবোধ্য সন্দেহ নাই । “ভালবাসার 
যুগে” কথা বলিয়া-বলিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইলেও কথা শেষ কর! সম্ভব 
নয়। ভারতীয় যুবাও মন্দ মর্দে ইহা বুঝিবেন। কিন্তু মজার 'কথা-_ 
বিবাহের পরবর্তী । অর্থাৎ বৎসর চার-পাচেকের পরবর্তী ) অবস্থা । 
তখন “ছুয়ের প্রাণ ত স্থখশাস্তির দেশ !” আলবৎ। কিন্তু কিরূপ স্থুখ- 
শান্তি? তখন না আছে হাজার-হাজার কথা কওয়া৷ আর না আছে 
বিরহের মধুর স্বপন। তখন নারী বুনিতেছেন মোজা আর পুরুষ 
পড়িতেছেন খববের কাগজ ! 

শুনিবামাত্র হয়ত খিলখিল করিয়! হাসিবার দরকার হইবে না। 
হাসিতে হাসিতে নাড়ীভূড়ি ছি'ড়িয়া যাইবারও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু 
কবিতাটা যে বেশ সরস সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক মানুষের 
জীবনে যে একটা মস্ত জুয়াচুরি, বুজরুকি, গৌজামিল, বৈষম্য বা 
অসামগ্রশ্ত বিরাজ করিছেছে তাহা" অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
জীবনকে চিরিয়া৷ দেখিলে তাহার ভিতর এই ধরণের দ্বৈতভাব, কপটতা, 
বাকুটিন স্বভাব অসংখ্য ধা পড়িবে । সেইগুল। খুলিয়া দেখানোই 
হাশ্তরসের অন্যতম কাজ । 
- বিদেশী সাহিত্যের হানিঠাট্রা-িদ্রপনব্যঙ্গ বুঝিয়া উঠিতে হইলে 
বিদেশী ভাষায় দখল থাকা দরকার । জার্বাণ হাসির এক-আধ কীচ্চা 
উপভোগ করিতে হইলে ভাষা না জানিলে চলিবে না। বস্তুতঃ অনেক 
সময়ে শব্দের সমাবেশেই জীবন সম্বন্ধে সমালোচনা অথবা লোক-চরিত্রের 
উপর কৌতুক কিস্বা ্রমাজের উপর কটাক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। 


জার্দমাণ হাসির এক ছটীক ৫৫৫ 


তুঙ্জমায় রস পাওয়া অনেক সময়েই সম্ভবপর হয় না। ফাশীর পরিহাস” 
রসিকের! সে সকল শব্দ ব্যবহার, করিতে ওস্তাদ সেই সব শব্দ না জান! 
থাকিলে এমন কি পাটনার হিন্দী ভাষীরাও :কাশীওয়ালাদের হামির 
মর্ম বুঝিতে অসমর্থ হইবে । স্থতরাং' জান্মাণ সাহিত্যের রং-তামাসা 
বাঙালী, মারাঠা, তামিল.বা অন্ত কোনো ভারতীয় দেশবাসীর পক্ষে 
বিনা কষ্টে দখল কর! কঠিন। . 

ভাষা ছাড়া আর একটা কারণও আছে। বিদ্বেশী সমাজের ধরণ- 
ধারণ জান! না থাকিলে বিদেশী নরনারীর হাসি-ঠাট্টা বুঝ! এক প্রকার 
অসম্ভব। দৃষ্ান্তস্বরূপ বুশ-প্রণীত কবিতাটা আবার ধরা যাউক। মোজা 
বুনা বা মোজা মেরামত করা ইঞ্জগোরামেরিকার পারিবারিক জীবন 
ঠিক কিরূপ কাজ ইহা ভারত-সন্তানের পক্ষে ঠাওরানো সম্ভবপর নয়। 
কোথায় বিবাহের পূর্ববর্তী যুগের “হাজার কথা কওয়া” এবং এপারতুবর্ণ 
হওয়া” আর কোথায় “প্রভাতী পোষাকে” মোজা শেলাই করা! এই 
অসামঞ্জস্তের গভীরত্ব, একদম “ট্র্যাজেডি,”-_ ইয়োরামেরিকার নরনারী 
ছাড়া অন্য কেহ পূরাপূরি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। অপর দিকে 
পত্তীর পাশে বসিয়া “ট্দনিক পত্র” পাঠ করাটা স্বামীর পক্ষে প্রেমের 
আদালতে যে কতটা “ক্কমিন্তাল” “বা দূষণীয় তাহা ইয়োরামেরিকার 
পরিবারে-পরিবারে অহরহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেশের 
পত্তীরা তাহাদের স্বামীর বিরুদ্ধে যখন-তখন এই ধরণের নালিশই 
করিয়া থাকে । অনেক মহিলার মুখেই শুনিয়াছি £--আরে মশায় 
কি বল্ব, আমার স্বামী, সে ধখন ঘরে আসে তার একমাত্র কাজ এ 
খবরের কাগজটা পড়া। আমার জন্য এক মুহুর্ভও ফুরন্থৎ নাই!» ইত্যাদি। 

নামজাদা লেখকের ভিতর সে্কোলের লেস্সিড তাহার “মিনা” 
গ্রন্থে, গ্যেটে তাহার “ফাউষ্ট গ্রন্থে আর শিলার তাহার “ভালেন্ষ্টাইন” 
গ্রন্থে উচ্চ শ্রেণীর হাসিটা ছড়াইয়া গিয়াছেন। একালের * 
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ক্লাউপ্টূমানও হাম্তরসের বিতরণে রূপণ নন। ফেকোনো জাম্মাণ 
সাহিত্য-সেবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেই এই সকল জগদ্‌ববিখ্যাত 
সাহিত্য-বীরের নাষ শুনিতে পাওয়া যাইবে । 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কয়েকজন বড় লেখক জন্মিয়াছিলেন। 
তাহাদের নাম বোধ হয় ভারতে স্প্রচারিত নয়। ছুই তিনজনকে 
হাস্যরসের শ্ষ্টা হিসাবে উচ্চ আসন দেওয়া সম্ভব । একজনের নাম 
গুষ্টাভ ফ্রাইটাগ (১৮১৬-৯৫)। ইনি “আনেন” (পূর্বপুরুষ ) লামক 
এঁতিহাসিক উগন্তাস-গ্স্থাবলীর প্রণেতা! হিসাবে প্রসিদ্ধ । তীহাকে 
অনেকট! জাম্মীণ সাহিত্যের স্বরূপে বিতৃত করা চলে । তীহার লেখা 
নাটুকও আছে। “ব্রাউট্-ফা্ট” (কন্তাযাত্রা) নাটকে মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের 
মমাজচিত্র পাই। তাহাতে হাসিঠাট্টার বেশ স্থযোগ আছে। ধনী 
জমিদার-নমাজের চিত্র আছে “গ্রাফ ( জমিদার ) ভান্ডেমার” নাটকে । 
ইহাতে বাবু-পরিবারের সঙ্গে বাগানের মালীর পরিবারের যোগাযোগ 
মোলায়েম রসিকতার সহিত বিবৃত আছে। “জোল উড হাবেন”ঃ 
(দেনা-পাওনা অথবা জমা-খরচ ) নামক উপন্যাসে বৈশ্য সমাজের 
বিবরণ পাই। ইহার ভিতর খাটি জাম্মাণ সমাজের অনেক চরিত্রকে 
ন্পুণভাবে আনিয়া ধরা হইয়াছে। , রসসাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে 
জার্খ্াণরা এই বইখানাকে খুব তারিফ করিতে অভ্যস্ত । 
জাম্মীণ সাহিত্যের ডিকেন্সরূপেও এই যুগের একজন লেখককে 
দাড় করানো চলে । তীহার নাম ফ্রিটুস্‌ ররটার (১০১০-১৮৭৪)। 
এক-দেড় যুগ ধরির। জান্াণ পাঠক-পাঠিকারা রয়টারের ভক্ত রহিয়াছে! 
এমন সর্বজনপ্রিয় উপন্তাস-লেখক জাম্মাণ সমাজে বড় বেশী নাই। 
১৮৩০-৩৩ সনে জাম্মাণিতে চলিতেছিল রাষ্ট্রবিপ্রব। এই বিপ্রবে 
যোগদানের ফলে রয়টারের কালে ছিল জেল-ভোগ | বৎসর ছয়েক 
. কারাবাসের অভিজ্ঞতার পর সুরু হয় তীহার উপন্তাসরচনা । 
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রয়টারের রচনায় নীচু দরের, মাঝারি গোছের আর উচুদরের হরেক 
রকম হীস্তরলই পাওয়ঃ যায়। প্রত্যেক বই নিজ পরিচিত পল্লীর আর 
জেলার নরনারীর জুখছুঃখ সন্ধে বস্তনিষ্ঠ রচনা । আর অনেক গুলোর 
দ্ষেই নিজ জীবনের, নিজ অভিজ্ঞতার কথ। সথজড়িত। লোকচরিত্রের 
বিশ্লেধণে বয়টার সিদ্ধহন্ত। মেক্লেনবৃর্গ জেলার নরনারীর। তাহার 
লেখার ভিতর জ্যান্ত মান্ষের মতন চলাফেরা করে। এই সৃত্রেই 
হবাস্তরূসের অবতারণাও সহজসিদ্ধ হইয়াছে । “উতখিনে ফে্রংসটিড” 
( আমার কারাবাসের যুগে ) নামক গ্রস্থের ভিতর হাসির সঙ্গে করুণ 
রসের মিশ্রণ চাখিতে পারা যায়. তিন খণ্ডে প্রকাশিত একখানা 
উপন্তাস-গ্রন্থের প্রধান চরিত্র,_ইনস্পেক্টর ব্রেজিশ,__জাম্মাণ সাহিত্যের 
উপাদেয় বস্ত। এমন শিক্পদক্ষতার সহিত এই ব্যক্তিকে ত্্াকা হইয়াছে 
যে, জাম্মীণরা রয়টারের রচনাকে ডন কুইক্‌সোটের সঙ্গে তুলনা করিয়া 
থাকে । 

হাস্তকৌতুকের দৃষ্টান্ত ছু'এক কথায় দেওয়। সহজ নয়। গল্পগুলার 
“সারাংশ” প্রকাশ করিলেও মজাদার মালগুলা বাঁদ পড়িবার সম্ভাবন!। 
রচনাসমুহেয় “আগাগোড়া তর্জমা” না পাইলে পাঠকেরা লেখকের 
সুট্টিকৌশল উপভোগ করিতে পারিবে না। মাকিণ লেখক হোম্‌স্‌ 
অথবা ফরাসী আনাতল ফ্রণস, এমন কি ইংরেজ লেখদের রচনা 
“সংক্ষিপ্ত চুম্বকে” উপভোগ করা সম্ভব নয়। কিন্ত বর্তমান প্রবন্ধে 
ফরাইটাগ অথবা রয়টারের রচনা হইতে তঙ্জমা প্রকাশ করিবার দায়িত্ব 
নাই। জাশ্বাণ হাসির. সংবাদ দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্ত। হাসির 
নমুন। দিতে হইলে অনেক কিছু লেখা জরি হইবে। ছুঃখের কথা 
তাহার জন্য সময় নাই । 

তবে লেখাপড়ার আবহাওয়া-সম্পকিত জান্মাণ হাসির একটা 
নমুনা দিতেছি। ইন্থুলমাষ্টার, অধ্যাপক, বিশ্ববিষ্ভালয়, রতিহাসিক . 
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গবেষণা, বৈজ্ঞানিক খোজ ইত্যাদি বস্ত জাম্মাণ-সমাজে চরম সমাদর 
পাইয়া থাকে। কিন্তু এই সব লইয়াও যে জান্দাণরা জবর হাসিগরা্া 
চ্ালাইতে অভ্যন্ত তাহা হয়ত ভারতে অনেকেরই জানা নাই। পণ্ডিত 
মহাশয়দের উপর বিজ্রপ চালাইবার সাহিত্য হৃষ্টি করিয়া হান্স্‌ 
হোফমান অমর হইয়া রহিয়াছেন। বইটার নাম “ডাস গিমনাজিয়ুম 
তস্থ ষ্টোল্‌্পেনবুর্গ” ( ষ্টাল্পেনবুর্গের বিদ্যাপীঠ )। কয়েকটা গল্পের 
সঙ্কলনে বইখান। গ্রথিত (১৮৯১ )। আজকাল আমাদের ,দেশে 
প্রত্বতত্বের চর্চা চলিতেছে তুমুলভাবে | রামায়ণের কথা, মহাভারতের 
কথা, মন্ুসংহিতার কথা, কৌটিল্যের কথা, ভাস-কবির কথা ইত্যাদি 
নানা কথাই এঁতিহাসিক অনুসন্ধানের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। 
প্রত্যেকটার ভিতরই একট] মজাদার “সমস্তা” আছে। সমস্তার এক 
আকার নিম্নরূপ £-_“বইটা কি একজনের লেখা ন! অনেক লোকের 
লেখার সক্কলন ?” “সমস্তাপকে আর এক আকারে দেখা যায়। সে 
হইতেছে পাখুলিপিসাক্রান্ত। প্রশ্ন নিশ্বরূপ ;_-“কোন্‌ পাখুলিপিটা 
খাটি? কোন্‌ পাণুল্িপিটা মেকি? কোন্‌ পাখুলিপির ভিত্রর প্ররক্ষিপ্ত 
অংশ বেশী?” 

এই ধরণের প্রত্বতত্বচর্চা ইয়োরোপের সকল দেশেই অনেক-কিছু 
অস্থুষ্ঠিত হইয়াছে । গ্রী্ষ হোমার-প্রেটো-আরিষ্টটল ইত্যাদি সম্বন্ধে 
“স্যহ্যার” আকার-প্রকার আজকালকার ভারত-পরিচিত প্রত্বতত্ব- 
সমন্তারই অগ্রদূত মাত্র। বলা বাহুল্য, প্রত্বতত্বের এই সকল “সমস্ত” 
বিজ্ঞানে জান্্মাণরা খুব ওস্তাদ ছিল, এখনও আছে। কাজেই 
“নিবেলুঙ্ন-লীড” ( নিবেলুঙগাথা ) নামক প্রাচীন টাউটনিক বীর- 
কাহিনী (এক কথায় প্রাচীন জান্মাণ সংস্কৃতি) বিষয়ক প্রত্বতত্বের 
গবেষণায় জাশ্মাণ পণ্ডিতেরা যেনমস্গুল হইয়াছিল তাহা! সহজেই বুঝা 
যায়। এই বিষয়ে হাসি-টিট্কারি করিবার জন্য হোফমান একটা গল্প 
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লিখিয়াছেন। গল্পের নাম “হাগডশ্রিফট আ” (হস্তলিপি ক বা পুথি 
নং ১) একজন যুবা জাম্মাণ ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষক হইবার জন্ত পরীক্ষা" 
দিবে। এই পরীক্ষার জন্ত দরকার নিবেলুঙ সম্বন্ধে প্রত্বতত্বের 
গবেষণা | যুবা পৃঁথি নং ১ এর তারিফ করে । কিন্তু পুঁথি নং ১ এর 
বিরুদ্ধে মত পণ্ডিত-সমাজে প্রবল । অবশ্য কোনো কোনো বড় পণ্ডিত 
নং ১. এর স্বপক্ষেই মত দিয়াছেন। কিন্তু পুথি নং ৩ এর স্বপক্ষে 
কয়েকজন বড় বড় পণ্ডিতের মত আছে। অর্থাৎ প্রত্বতত্বের আসরে 
ষাড়ের লড়াই চলিতেছে । এই দুর্বিপাকে ছাত্র, বেচার! কি করিবে? 
ঘটনাচক্রে তাহার পরীক্ষক মহাশয় হইতেছেন নং ৩এর স্বপক্ষে । 
পরীক্ষার ঘরে পরীক্ষক-পরীক্ষার্থীর ঝগড়া আর কথা-কাটাকাটি বিপুল 
যুদ্ধের আকার ধারণ করিল। যুবাকে পাশ কর! হইল না। জার্বাণ 
ভাষা পড়াইতে দিবার অধিকার তাহার জুটিল না। তিনি স্থদূর পল্লীর 
এক প্রাথমিক পাঠশালায় অঙ্ক আর তৃগোল পড়াইবার ক্ষমতা মাত্র 
পাইলেন! আর তঙখা যাহা জুটিল তাহাতে 'বিবাহ করা সম্ভবপর 
হইল না। প্রত্ততত্বের লড়াইয়ে যুবা প্রথমে হারাইলেন প্রণয়িনীকে 
. তাহার পর হারাইলেন *বিজ্ঞানজগতে প্রবেশের অধিকার আর 
_ যখোচিত বেতন। এই বিষাদাত্মক ঘটনার বিশ্লেষণ করিয়া হোফমান 
' জাম্মাণ পাণ্ডিত্যের আর পণ্ডিত-সংসারের উপর কঠোর চাবুক 
চালাইয়াছেন। 
পণ্ডিত-সংসার সম্বন্ধে টিটকারির "নমুনা আর একটা দিতেছি 
হোফমানেরই গল্প হইতে । একটা বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক মহাশয়েরা 
গ্রীক আর ল্যাটিন সাহিত্যে এত ডুবিয়া রহিয়াছেন যে জাম্মাণির 
ভাষা-নাহিত্যে কি আছে-না-আছে জানিবার-বুঝিবার ফুরন্থৎ নাই। 
প্রাচীন ইয়োরোপের ইতিহাস তাহাদের মগজে এমন আধিপত্য স্থাপন 
করিয়াছে “যে, বর্তমান জার্মাণ-সমাজের হুখছুঃখ তাহাদের ধ্যান- 
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*ধারণার অতীত । এক কথাম্ন ইস্কুলের সঙ্গে সংসারের যোগ একদম 
নাই৷ ছাত্রেরাও মাষ্টার মহাশয়ের আহাম্মুকি দেখিয়া হাসিঠান্টা 
করে। তাহাতেও পণ্ডিত-ূর্থদের হস হয় না। ঘটনাচক্রে ১৮৭০ 
মনে জান্মাণির সঙ্গে ফ্রান্সের লড়াই বাধিল। খবরের কাগজে সংবাদ 
রিয়া গিয়াছে । অধ্যাপকগণ এখনও তাহার খবর রাখে না! বরং 
একজন অধ্যাপক আসিয়া! প্রাচীন গ্রীসের এক যুন্ধ-ঘোষণা সঙ্ধপ্ধে 
বক্তৃতা স্থুরু করিয়া দিলেন। ছাত্রের! হো"হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। 
আমরা ভারতে অধ্যাপকগুলাকে অনেক সময়েই অকর্মণ্য 
কাগুজ্ঞানহীন অপদার্থ বিবেচনা করিরা থাকি। কিন্তু জাম্মাণ 
লেখকরাও যে জান্মাণির পণ্ডিতগুলাকে মূর্খ ও আহাম্মক সপ্রমাণ 
করিবার জন্ত বই লিখিয়া লোক হাসাইয়া নামজাদ। হইয়াছেন তাহা 
জানিতে পারিলে জাশম্মাণ হাসির আর জান্মাণ স্কুমার শিল্পের একটা 
অভিনব রূপ দেখিতে পাইব। আর সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাটাও ফুটিয়া 
উঠিবে যে, অন্যান্ত নরনারীর মতন ইস্কুলমাষ্টার, অধ্যাপক, আচাধ্য 
স্থানীয় 'লোকেরার্ আর অন্যান্য প্রতিষ্টানের মতন টোল-মকৃতব- 
চতুষ্পাঠী-কলেজ-বিশ্ববিদ্ভালয় ইত্যাদি লেখাপড়ার আবহাওয়াগুলাও 
হাসিষঠান্টার ব্যঙ্গ-বিদ্রপের আর রং-তামাসার সামগ্রীই বটে। পৃথিবীর 
কোনো মিঞাই আর কোনো কর্খুই হান্ত-কৌতুকের বহিভূত বা 
উর্ধস্থায়ী নয়। সর্বত্রই চাই,হাসি, আরও হাসি, আবার হাসি। 


উনবিংশ অধ্যায় 
জাপ্মাণ দেশে দ্বিতীয় প্রবাস 


(১৯২৯ জুলাই--১৯৩১ আগষ্ট ) 
(১) 

প্রত্বদ্বিতীয়বারকার জান্মাণি ভ্রমণ সম্বন্ধে আপনি কোন বই 
লিখেছেন কি? 

উঃ__না, এ বিষয়টা একদম বাদ পড়ে গেছে । তবে ইংরেজিতে 
একটা রোজনাম্চ! গোছের বার করেছি, এটা বেঙ্গল স্তাশন্যাল চেম্বার . 
অব. কমার্স ( বঙ্গীয় বণিকৃ-ভবন ) পত্রিকায় বেরিয়েছে, ১৯৩১ সনের 
সেপ্টেম্বর মাসে । 

প্রঃ__আচ্ছা, এ যাত্রায় জার্দাণির কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল দেখা হয়েছে? 

উঃ-_ দেখা হয়েছে বিস্তর । 

প্রঃ£হকবে থেকে কবে পধ্যন্ত ছিলেন? নে 
.. উই--এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন, কেন না এবারকার ইয়োরোপ- 
প্রবাসের সময়ও এক সঙ্গে নানা দেশে পর্যটন ঘটেছে । কলম্বো হতে 
সোজা পথে ইতালিতে পৌঁছি, দে'১৯২৯ সনের মে মাসের শেষাশেষি | 
ভারপর কিছুদিন ইতালিতে কাটিয়ে স্থুইটস্ারল্যাণ্ডে যাই ; স্থইটস্তার- 
ল্যাপ্ডের পরই যাই ফ্রান্সে। সেখান থেকে যাই বিলেতে, বিলাতে 
কাটে কিছুদিন। তারপর আসি ফ্রান্সে। ফ্রান্স থেকে যাই জার্্বাণি 
জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে । কিছুদিনের জন্য থাকি ফ্রান্বফোর্ট শহরে"। 





গগ্রন্থকারের সহিত “ক্বর্ণবণিক সমাচারে”র জন্ত কবি হেমেন্্র 
বিজয় সেন এম, এ, বি, এল মহাশয়ের" কথোপকথন । ১৯৩৩ সনে 
প্রকাশিত (ভা্ু-আশ্বিন ১৩৪০) | 
৩৬ 
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“এ সঙ্গে আগষ্টের শেষাশেষি পর্যন্ত জান্মাণিতে কাটানো হরর । তারপর 
যাই চেকোঙ্গোভাকিয়ায সেখানে কাটে হপ্তা পাচেক। তারপরে 
অস্্িয়ায়। 

সেখান থেকে ফের আসি জাশ্মাণিতে। এবার অবশ্ঠ দঙ্গিণ 
জাম্মাণি, যার প্রধান শহর মিউমিক। এখান থেকে চলে বাই ক্ুইট- 
স্তারল্যাও্ড__জেনীভ। শহরে-_-বেখানে লীগ. অব্‌ নেশ্তন্সের আড্ডা ৷ 
জেনীভা ব্বন্ধে আগে বলে দিয়েছি জুইটন্তারল্যাণ্ড বিষয়ক 
মোলাকাতে। জেনীভাতে কাটে ৩৪ মাস। তারপর যাই ইতালিতে, 
সেখানে ছিল মিলান আর পাদভ। বিশ্ববিদ্তালয়ে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ 
তারপর যাই অন্যায়, এবার অবশ্ত ভিয়েনায় নয়, ইন্্ক্রকে। এ 
হ'ল অস্রি়ার টিরোল প্রদেশের বড় শহর,__আল্লস্‌ পাহাড়ের আব- 
হাওয়ায় অবস্থিত ইন্-দরিয়ার উপর! তারপর ১৯৩০ সনের মার্চ 
মাসে গিয়ে হীর্জির হই মিউনিক শহরে, আর মিউনিকেই আঁডড' 
গাড়া হয়। ব্যাভেরিয়ার গবর্ণমেন্টের নিমন্ত্রণে মিউনিকের টেক্‌ন- 
লজিক্যাল বিশ্বকিছার্সয়ে মাষ্টারি করার নকরী পাই। 

প্র১-এপদ কত দিনের জন্য ছিল? সেই সময়টা সমন্তই কি 
আপনি মিউনিঝ শইরেই কাটিয়েছেন? 

উ:--চাকুরীটা ছিল পুরো এক বছরের জন্ত--১৯৩০এর মে হতে 
১৯৩১এর এপ্রিল পর্যন্ত মেয়াদ । জার্দাণ দেশে অধ্যয়ন-বর্ষকে ছই 
অর্ধাংশে ভাগ করা হয়। এক এক অর্দাংশকে সেমেষ্টার (বা ব্া্ধ) 
বলে। অবস্ত পুরো ছয় মাস লাগে না, ছুটি থাকে অনেক । & ছুটির 
সময় জাম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যাঁবার স্থযোগ জুটেছিল বিস্তর । তা 
ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিপ্তালয়ে বক্তৃতার জন্যে নিমস্্ণও পাওয়া গিয়েছিল 
সেমেষ্টারের ভিতরেই! কাজেই অধায়ন-বর্ধট| একমাত্র মিউনিকে 

“ কেটেছে একথা বলা চলে না। 
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প্রঃ-শ্অধ্যয়ন-বর্ষের ভিতর কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় পধ্যটনের ” 
সুযোগ জুটেছিল? ূ 

উঃ--মনে রাখতে হবে মিউনিক জাম্মাণির প্রায় দক্ষিণতম অংশে 
অবস্থিত। মিউনিক থেকে জান্মাণির কোনো অঞ্চলে যাওয়া মানেই 
প্রধানতঃ উত্তর দিকে যাওয়া। উত্তরতম জায়গার নাম কীল। 
বালিনের পথে প্রায় আধাআধি ঠাইয়ে যেনা অবস্থিত। য়েনার 
প্রায় আধা পথে ন্ির্ণব্যর্গ । মিউনিকের পশ্চিম দিকে, _অবস্ত 
খানিকট! উত্তর-পশ্চিমে__অবস্থিত ই.টগার্ট ও কালপ্রুহে। এই 
ছুই ঠাইয়েও টেক্নলজিক্যাল বিশ্ববিষ্ালয় আঙ্ছে--ছু* জায়ুগায়ই নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করে” এসেছিলাম । পশ্চিম দিকেই আরো অনেক উত্তরে 
জোলিদ্দেন ও বীলেফেন্ড । এই ছুই জায়গার বণিকৃভবন হ'তে 
নিমন্ত্রণ এসেছিল, কাজেই এই ছুই অঞ্চলও দেখ। হয়েছে । জোলিঙ্গেন 
ভচ্ছে কোলোন শহরের নিকট ! মিউনিকের নিকটে খানিকটা উত্তর- 
পশ্চিমে ভ্যিত্স্বূর্গ। এখানে আছে এক বিশ্ববিদ্তালয়, সেখানেও 
নিমন্ত্রণ ছিল। মিউনিকের আরো! নিকটে আউগসবৃর্গ। আউগৃস্‌- 
বুর্গেও বণিক্‌ ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা গেছে। বলা দরকার যে, 
বালিনেও নিমন্ত্রণ ছিল এবং সেন্উপলক্ষে বালিনেও যেতে হয়েছিল 
তাছাড়া বাপিনের কাছে লাইপৎসিগ শহর | সেখানকার বিশ্ববিভ্ভালয়েও 
বক্তৃতা দিতে হয়েছিল ৷ * 

প্রঃমিউনিকের চাকুরীর মেয়াদ ফুরোবার পর আপনি কি 
জান্মাণিতে আরো কিছুদিন ছিলেন? পা 

উ$- প্রথমে কিছুদিন কাটাই মিউনিকেই, তারপর গিয়ে বসি 
বালিনে। বালিনে থাকবার সময় ছুঃবার ড্রেদ্ডেনে যেতে হয়। 
একবার বক্তৃতার ভন্ত। ১৯৩১এর এশ্রিলের মাঝামাবি হতে 
আগষ্টের শেষ পথ্যন্ত বালিনেই কাটে। তারপর মিউনিকের পথে 
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“ইন্স্ক্ুক হয়ে সোজা দক্ষিণে চলে আসি ইতালির রোম নগরে । এ হ'ল 
সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ । তখন সেখানে আন্তজ্জীতিক লোকবল- 
পরিষদের কংগ্রেসে অন্ততম সভাপতি হিসাবে যোগ দিতে হয়। তার 
পরেই অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইতালির জেনোআ বন্দরে 
ভারতমুখো সওয়ারী। 

প্রঃ-_মাপনি এতগুলো শহরের নাম করলেন আর উত্তর দক্ষিণ পুৰ 
পশ্চিম বন্পেন। সবই আমার কাছে জগা খিচুড়ীর মত হয়ে সাচ্ছে। 
একটু সোজা করে বলুন। জান্মীণির শহরগুলো অগ্ঠান্ত দেশের 
শহরগুলোর কোন্‌ কোন্‌ দিকে অবস্থিত? তাছাড়া আপনি 
এতবার জার্মাণি ছেড়ে বাইরে গেছেন আর বাহির হতে জাম্মীণিতে 
এসেছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে জাম্মীণ জাতের লেনদেন সম্বন্ধে 
অনেক জটিল সন্বদ্ধ দাড়িয়ে যাচ্ছে । 

উঃ-_ব্যাপারট। কিছু জটিলই বটে। দ্বিতীয়বারকার ইয়োরোপ- 
প্রবাসের সময় ভবঘুর্যেগিরির চরম রে” ছাড়তে হয়েছে। ভিন্ন 
ভিন্ন দেশের সঙ্গে লেনদেন আবার ছিল খুবই স্বিস্তুত ও নিবিড় । 
কাজেই প্রত্যেক দেশে ছৃতিনবার আসা-যাওয়া করতে হয়েছে। 
এই ত গেল এইবারকার কথা। প্রথমবার যখন জান্মাণি যাই তখনও 
ঘোরাফেরার মাত্রা খুবই ছিল। জানম্মীণিতে প্রবেশ করেছিলাম 
প্যারিস হতে কোলোনের পথে। সে যাত্রায় বালিনই ছিল আসল 
আড্ডা; বাড়ীঘর বল্পে বালিনের ডেরাই বুঝতাম । সে যাত্রায় কাটে 
বছর চারেক। তবে এর ভেতর অষ্ির! সুইট্স্তারল্যা্ড আর ইতালি 
_-এই তিন দেশে অনেকবার যেতে হয়েছিল আবার ওসব দেশ থেকে 
ফিরতেও হয়েছিল । - 

প্রঃহসে কবেকার কথা মশার ? 

উঃ-_আজকের হিসেবে সে এক মান্ধীতার আমল। ১৯২১এর 
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সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হতে ১৯২৫এর সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত কাটিয়েছিলাম,_ রর 
হয় খোদ জানম্মাণিতে শা হয় জান্মাণ ভাবার ও সভ্যতার আওতার 
সুইট্ন্তারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও উত্তরইতালিতে। খোদ জান্মাণিতে বোধ 
হর পুরা বছর তিনেক কেটেছিল। 

প্রঃ আচ্ছা তাহলে যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে জাম্মীণিতে 
আপনি কতবার গেছেন, তাহলে কি বল্বেন ? 

উং--গুণে বলা কঠিন, যদি নেহাৎ তামাতুলসী-গঞ্গাজল নিরে না 
বসি। তবে প্রথমবার চার বছর আর এবারকার ২২ বছর--এই 
৬$ বছরের ভিতর কমসে কম বার দশ-বার যাওয়া-আসা করেছি । 
আর বালিন ছাড়া অথবা বালিনে যাওয়া যে কতবার ঘটেছে, 
তা বলা অসাধ্য । দ্বিতীরবার মিউনিকে আড্ডা ছিল বলে মিউনিক 
ছাড়া আর মিউনিকে আপাও প্রায় বালিনের মতনই ধরে নিতে হবে। 

প্র“তাহলে জাম্মীণির কোনো অঞ্চল অ-দেখা রয়েছে কি? 

উঃ__ররেছে বৈকি? গোট। পূর্ব্ব অঞ্চল অদেখা রয়েছে । 

প্র পূর্ব অঞ্চলটা কাকে বলে? * 

উঃ-_বালিনের পৃব আর ড্রেদডেনের পূব সবই পূর্ব অঞ্চল। বস্তত 
এই জনপদের নাম পূর্ব প্রুশিয়া 

প্র“_এই জনপদের কোনো বড় শহরের নাম করতে পারেন? 

উ+_-একটার নাম ব্রেস্লাও, এটা ওভার দরিয়ার উপর অবস্থিত । 
ভাছাড়। চরম উত্তর-পূর্ধেব ক্যেনিগজ ব্যর্গ শহর অবস্থিত । 

প্রঃ-এই জনপদটা কি নেহাৎ ছোট যে মাত্র ছুটে শহরের নাম 
করছেন? 

উ:-ছোট নর়। গোটা জাম্মাণির প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। 
তবে জনপদট। কৃষি-প্রধান আর জমিদাব-প্রধান। ওসব অঞ্চলে নাম- 
জাদা শহর অর্থাৎ শিল্পপ্রধান ফ্যাক্টরীবহুল নগর গুণতিতে বেশী নয়। 
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তবে ওঅঞ্চলের আরও ছুটো শহরের নাম করে রাখা ভাল। একটির 
" নাম'ভান্থসিগ ॥ এটা হল সমুদ্রবন্দর | :আর একটার নাম ফ্রাহথফোর্ট। 
প্রঃ সেকি মশায়? আপনি না ফ্রান্স থেকে ফ্রাঙ্কফোর্টে পউছে- 
ছিলেন? তাহলে ফ্রাঙ্কফোর্ট ত জাশ্বীণির পশ্চিম কিনারায় হওয়া 
উচিত। ূ 
উঃ- জান্মাণিতে ছুটো৷ ফ্রাঙ্কফোর্ট আছে? একট] হ'ল জগদ্বিখ্যাত 
ফ্রাঙ্বফোর্ট। সেইটাই ফ্রান্সের কাছাকাছি, মাইন দরিয়ার উপর 
অবস্থিত। আর পূর্বব অঞ্চলের ফ্রাঙ্ফোর্ট হ'ল ওডার দরিয়ার উপর 
অবস্থিত। এই দরিয়ার উপরই ত্রেপলাও | তবে ব্রেসলাওএর উত্তরে 
ফ্রাঙ্কফোর্ট বালিনের নিকটবর্তী, অবশ্ঠ পূর্বদিকে । যে মাইন দরিয়ার 
উপর পশ্চিম ফ্রাঙ্কফোর্ট অবস্থিত সে দরিয়া রাইন নদীতে গিয়ে পড়েছে । 
প্রঃ--আচ্ছা আপনি আবার অগ্রিয়া আর স্থইট্স্তারল্যাণ্ডের নাম 
করছেন কেন? 
উঃ-_কারণ অতি সোজা । জার্মাণির দক্ষিণেই এই ছুটা দেশ। 
প্রঃ-_ অস্ট্রিয়া জান্মাণির ঠিক দক্ষিণে? 
উ:-_অষ্টরয়ার টিরোল প্রদেশ জার্দাণির ডাহা দক্ষিণ। কাজেই 
ইন্স্ক্রকের খাড়। উত্তর মিউনিক। আসল কথা, ইতালি হতে জান্দবাণি 
যাবার সোজা পথ হ'ল ণভেরোণা-বল্ৎসান-ইন্স্ক্রক-মিউনিক-বালিন। 
এই জন্ই অস্তরয়ার নাম জান্মাণি-যাত্রীর কাছে সর্বদাই কাজে লাগে। 
এদিকে টিরোলের পশ্চিমে আুঁইটস্তারল্যাণ্ড। আর এদেশের বড় শহর 
ভুরিখ হ'তে অনেকে আবার সোজা উত্তরে জাম্মাণির ঈটগার্ট ইত্যাদি 
শহরে যায়। জুরিখের খাড়া দক্ষিণ হ'ল উত্তর ইতালির মিলান নহর। 
ঘটনাচক্তে অষ্রিয়ায়ও জান্মাণ ভাষা আর স্থুইটশ্তারল্যাণ্ডের মে অঞ্চলে 
স্কুরিখ অবস্থিত, সে অঞ্চলেরওলভাষা জান্দাণ। ফলত, জার্দাণ নরনারা 
ইটগার্ট হতে সোজ। দক্ষিণ যদি কুইটস্তারল্যাণ্ডে আমে আর মিউনিক 
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হ'তে সোজা রক্ষিণ ইন্স্ক্রকে যায় তা হ'লে তারা ভাষার তুরফ হতে 
বাস্তবিকই জান্মাণি-ছাড়া হয় না। রাষ্ট্রনৈতিক কথা ছেড়ে দিলে এই 
ছুই দেশকে অনেকাংক্লে “বৃহত্তর জাম্মাণি”র অংস্লবিশেষ রিরেচনা করা 
সন্তব। অবশ্য কোনো অস্িয়্ানকে অথবা সথইসকে,এ প্রণের কথা 
বল্লে “প্রহারেণ ধন্য়” ভোগ করতে হরে। 

প্র-_আঙ্ছা, সহজে জার্মাণির ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলগুলাকে বুঝবার জন্য 
কিরপ্এপ্রদেশ-বিভাগ করলে স্থৃবিধা হয়? ' 


উঃ প্রথমতঃ উত্তর জান্খাণি আর দক্ষিণ জার্মানি একূপ ভাগ 
করলেই বোধ হয় বুঝতে কিছু সোজা হয়। উত্তর জান্্মাণির সহজ 
নাম প্রশিয়া। ইহার ভিতর গোটা রাইন জনপদও পড়ে, যার বড় শহর 
কোলোন। দক্ষিণ জাশ্মাণি বলতে প্রধানতঃ ব্যাভেরিয়া, যার বড় শহর 
মিউনিক, আর একটা বড় শহর স্ভির্ণব্যর্গ । 'ভৃতীয় বড় শহরেরও নাম 
উল্লেখ করেছি আউগৃস্বুর্গ। ব্যাভেরিয়ার পশ্চিম জনপদের নাম 
ভির্টেমব্যার্গ। যার বড় শহর ইটগার্ট। উত্তর আর দক্ষিণ জার্মানির 
মাঝামাঝি ছুই জনপদ । এই ভু”য়ের ভিতর স্তাক্সনি দেশবিদেশে 
নামজাদা। তার বৃড় শহর ড্রেসডেন্ন ও লাইপংসিগ । অপর জনপদের 
নাম টুরিঙ্গিয়া। তার এক প্রসিহ্ধ শহর যেন যার লাগাও ভাইমার। 
এই ছুই শহর মহাকবি গ্যেটের জীবনবৃত্ান্তে জগস্িখ্যাত। 

প্র“ আচ্ছ! মশায় জার্মাণির ভিন্ন তিন্ন প্রদেশ্র বা! জেলাগুনার সঙ্গে 
ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বা বাংল! দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার 
তুলন! করলে কিরূপ দেখা যায়? রি 

উ*-্রশিয়া আর ব্যাভেরিয়া একত্র করলে যৃতট! ঈড়ায সবার 
প্রেসিডেন্দী তার চেয়ে কিছু ছোট। , প্রুিয়াকে একলা ধরলে বন্ধে 
প্রেসিডেন্দী কিছু বড় আর আমাদের যুক্তপ্রদে্ক কিছু ছোট । আর ূ 
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, আমাদের বাংলা দেশ জাশ্মাণির প্রুশিয়া বাদ দিলে যেটুকু থাকে তাঁর 
চেয়ে কিছু বড়। 
প্রঃ প্রিয়া বাদ দিলে জাম্মাণির থাকে কতটুকু ? 
উঃ-_ প্রুশিয়ার প্রায় উ অংশ ব্যাভেরিয়া। প্রুশিয়া গোটা 
জাম্মীণিতে দশ আনার চেয়েও বেশী হিশ্তা অধিকার করে । বাংলা 
দেশ আয়তনে জাম্মাণির ৬ আনা মাত্র অর্থাৎ অর্দেকেরও কম। 
প্র-_আচ্ছু। জান্মাণির লোকসংখ্যা কত ? 
উঃ-_-৬ কোটি ৩২ লাখ । আমাদের বাংলা দেশে ৫ কোটি ১০ লাখ 
১৯৩০এর লোক-গণন। অন্থসারে । অতএব কম আংঘতনে বেশী লৌক 
বাস করে বাংলা দেশে । বাংলা দেশে এক বর্গ মাইলে লোক বাস 
করে শ ছয়েক, জান্মাণিতে ৩৩০ মাত্র। বাতলা দেশের চেয়ে ঘন 
বস্তিওয়াল| দেশ ইয়োরোপে প্রথমতঃ বেলজিয়াম, আর তারই লাগালাগি 
ইংল্যগড ও ওয়েলস্‌। 
প্র“ আচ্ছ। জাশ্মাণির ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ছু” একটা বিশেষত্বের 
কথা বলুন, যা দেখে অঞ্চলটাকে সহজে মনে রাখতে পারি। 
প্র: এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া তত সহজ নয়। পূর্ধব অঞ্চলটাকে 
মোটামুটি কুষিপ্রধান ধরেঃ নিয়েছি। ঠিক তারই দোসর বল! ষেতে 
পারে ব্যাভেরিয়াকে। তঁবে এই অঞ্চলেও বড় বড় শিল্প-নগর আছে। 
বস্তুতঃ জান্মাণির অন্যতম জগত্প্রসিদ্ধ যস্ত্রকারখানার কেন্দ্র এমৃআ- 
এন, ব্যাভেরিয়ার আউগস্বূর্গ আর স্ির্নব্যর্গ শহরেই অবস্থিত। 
পুর্ব অঞ্চল আর দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যাভেরিয়াটুকু ছেড়ে দিলে জানম্মীণির 
যদ্তটুকু বাঁকি থাকে সবই শিল্পকেন্দ্র। তার ভিতরও আবার উনিশবিশ 
করা সম্ভব, বদিও খুবই কঠিন । 
প্র- করুন না চেষ্টা। ৭ 
উঃ-_আচ্ছা তাহলে প্রুশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলটার কথা বলি প্রথমে | 
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তা হচ্ছে নামজাদা রুর প্রদেশ। লোহালকড়ের কারখানায় ইহা জগত 
-প্রশিদ্ধ। কুর অঞ্চলটা রাইন জনপদেরই বিস্তার বিশেষ । "রাইন 

জনপন্টা আগাগোড়াই শিল্পপ্রধান,__বিশেষত কোলোনের লাগালাগি 
জনপদ আর ফ্রাঙ্কফোর্টের লাগালাগি জনপদ | রুর আর রাইন-_ছুইই 
প্রুশিয়ার অন্তর্গত। প্রুশিয়া ছেড়ে শিল্প-জনপদ টু'ড়তে হলে প্রথমেই 
নছরে পড়বে স্তাক্সনি প্রদেশ । তার লাগাও টুরিঙ্গিয়া প্রদেশও আগা- 
গোড়া শিল্পপন্লীতে ভরা । এই গেল মধ্যজাম্বীণির কথা। দক্ষিণ 
জার্মাণিতে পশ্চিম দিক্কার ভিটেমব্যর্গ আর একটা রাইন্-রুর-টুরিঙ্িয়া 
বিশেষ | 

প্র-তাহলে শিল্প ছাড়া মুন্ধুক জাশ্মীণিতে কি নাই? 

উঃ--অ!গেই বলেছি, পুর্ব জনপদ আর ব্যাভেরিয়া কৃষিপ্রধান। 
তা সত্বেও এই ছুই অঞ্চলেও ছোট-বড় মাঝারি চিমনির ধেণায়া যেখানে- 
সেখানে উড়ে থাকে । কাজেই আপনার জবাবে বলতে বাধ্য যে, 
জাম্মাণি দেশটা আগাগোড়াই ফ্যাক্টরী-প্রধান। এর জুড়িদার ইয়ো- 
রোপে হচ্ছে-_বিলাত, বড় দেশগুলার ভিতর । *আর ছোট দেশগুলার 
ভিতর এর ছুড়িদার বেলজিয়াম । সুইটস্তারল্যাগ্তকে আর অস্তিয়াকেও 
কিছু জাম্মাণ গোত্রে ফেলতে পারি । ফ্রান্স বেশ-কিছু পশ্চাতে, ইতালি 
ত অনেক পেছনে বটেই । ্ 

(২) 

প্রঃ-আচ্ছা, জাম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন শহর থেকে আপনাকে যখন ডেকে 
নিয়ে যেত, তখন সাধারণতঃ সেখানে আপনি কতদিন থাকতেন, আর কি 
রকম ভাবে দিন কাত? + 

উঃ--এক কথায় জবাব দেওয়া কঠিন, কেননা, নান! আারগায় নানা 
সোআদ। তা ছাড়া নিমন্ত্রণের সন্ত ভিন্ন ভিন্ন জারগাপ্র ভিন্ন ভিন্ন 
রকমের । 
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প্রঃ _ একটা জনপদের কথা বলুন, যার সন্ধে আমর ভারতে তত 
'বেশীখবর রাখি না। বেশ ত, ই্টগার্টের সন্বদ্ধেই কিছু বলুন না 
কেন? 

উঃ--এ শহরটা শ্বোআট্ স্ভান্ড জনপদের,_-ইংরেজিতে যাঁকে বলে 
ব্র্যাক ফরেষ্ট আমি যাকে বলি “কুষ্ণবন””, সেই অঞ্চলের ভারী শহর । 
আর বাস্তবিক জার্মাণির বড় বড় নামজাদা শহ্রগুলার এট। অন্যতম । 
এইখানে, আমার ডাক পড়ে ১৯৩০ সনের নভেম্বর মাসে। ছিলাম 
সেখানে মাত্র সাড়ে তিন বা চার দ্িন। এ কয়দিনের রোজনামচা 
দিলেই খানিকটা বুঝতে পারা যাবে, ওখানে আমাকে কি রকম ধরণের 
কাজ করতে হয়েছে আর ওখানকার আবহাওয়ায় মোটের উপর কোন্‌ 
ঢঙ্ের কথাবার্ত। ব! কাজকণ্খ বেশী মানান্সই । 

প্রঃআচ্ছা এক কাজ করুন না, আপনি ওখানে পৌছে অবধি 
ছাড়া প্রধ্যস্ত দিনের পর দিন যা কিছু করেছেন, তার একটা তালিকা 
দিয়ে যান, তাহলেই বুঝে নেব কত ধানে কত চাল। 

উঃ--বেশ তাই করা যাক। সাড়ে তিন বা চার. দিনে আমাকে 
(মোটের উপর ১৬ দফা মোটা মোট। কাজে বা কথাবার্তায় যোগ দিতে 
হয়েছে। 

(৯)  ১৪ই নভেম্বরণ 

ভূগোল-বিগ্ভার অধ্যাপক তৃন্ডাল্লিখএর সঙ্গে ভি্যির্টেস্যর্গ জনপদের 
ফ্যাক্টরী, কলকারখানা ও শিল্পকেন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা । ভ্যিটেসবযর্গ 
একটা রাষ্ট্র বা প্রদেশ, ঠিক যেমন প্রুশিয়া, ব্যাভেরিয়া ইত্যাদি। 
এইু রাষ্ট্রেরই নামজাদা শহর ইঈটগার্ট। 

(২) ,১৪ই নভেম্বর 

টেএনিশে হোখসুলে বা টেকুনলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্্জনিক 
বন্তৃতা। এই বক্তৃতার জন্যই রাহা! খরচ পেয়ে এই শহরে এসেছি । 


্ৈ 
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বক্তৃতার বিষয় ছিল ““বর্তমীন ভারতের ক্রমবিকীশ আর বিশ্বদৌলতে 
তাহার ইজ্জঞৎ” | এই বন্তৃতায় তুলনামূলক শিল্পনিষ্ঠটার “ইকুয়েশন” বাঁ 
সাম্য-দন্বন্ধ গুলা সর্ধপ্রথম খোলা বাজারে প্রচার করবার সথযোগ পাই । 

(৩) ১৪ই নভেম্বর 

বন্তৃতার পর ণডয়েচে আকাভেমী” বা জাম্মীণ পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠানের 
্টটগার্ট শাখার একটা সভায় যোগদান। সেই সভার স্থানীয় অভ্যদের 
সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা । টেকনলজি, চিকিৎ্সা-বিজ্ঞান আর 
অর্থশান্ত্র ইত্যাদি বিষরে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ভ্যর্টেন্বর্গ প্রদেশে 
বৃত্তি অথবা বিন! খরচে বসবাস ইত্যাদির ব্যবস্থা কর! সম্ভবপর কিনা, 
সেই বিয়ে আলোচনাই ছিল প্রথম কথা। এই আলোচনার পর 
ভারতীয় ছাত্রদের জন্ত ছু” একটি স্থব্যবস্থা হতে পেরেছে । 
(৪) ১৪ই নভেম্বর 

এখানকার বণিক্‌-নভার বড় কর্তা ডক্টর ক্লীনএর সন্ধে কথোপকথন । 
শিক্ষা-সচিবের দপ্তরের একজন বড় কর্শচারী ডক্টর বাওয়ার এই আলো- 
চনায় যোগ দেন। সঙ্গে ছিলেন মেক্যানিক্যাল এপ্িনিয়ারিং বা 
যন্ত্রবি্যার অধ্যাপক গ্রান্মেল। সংস্কৃতির অধ্যাপক হওয়ারও উপস্থিত 
ছিলেন। ভূন্ডালিখও ছিলেন; আর ছিলেন জান্মাণির একজন 
ভূতপূর্ব কন্সাল, নাম তীর ট্রাউস্‌'। তিনি নিজে একজন বড় বেপারী । 
এদের সঙ্গে আলোচনার প্রধান কথা হি ভারতে টেকৃনিক্যাল শিক্ষা 
বিষয়ক ইস্কুল-কলেজ। 

এই বে চার দফা কাজের ফিরিস্তি দেওয়া হ'ল এতে সময় কেটেছিল 
সন্ধ্যা ৫টা হ'তে রাত ১২টা পর্যন্ত। ট্রেন থেকে নেমেছিলাম বিকাল 
৫টার সময় । বক্তৃতা ছিল সন্ধ্যা আটটার সময়। 

(৫) ১৫ই নভেম্বর 

“ডয়েচেস্‌ আউস্লাও ইনষ্িটুট্‌” অর্থাৎ «প্রবাসী-জান্মাণ পরিষ২» 
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পরিদর্শন । ইহার সেক্রেটারীর নাম মোশাক, তাহার সঙ্গে সকল 
বিষয়ে আলোচনা! । ছুনিয়ার যেখানে যেখানে জাশ্মীণ নরনারী 
স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িকভাবে বসবাস করে, তাহাদের আধিক, 
সামাজিক ও রাষ্ত্িক অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ রাখা এই ইনষ্টিটুট বা 
পরিষদের উদ্দেশ্য | 
(৬) ১৫ই নভেম্বর 
শহরের অনতিদূরে অবস্থিত সালামাগ্ডার জুতার কারগ্রানা। 
এইটা দেখে আসা গেল । কারখানাটা জাম্মাণির অন্যতম বৃহৎ জুতার 
কারবার। ইয়োরোপে ইহার নাম-ভাক খুব বেশী। 
(৭) ১৫ই নভেম্বর 
ভুন্ডালিখের বাড়ীতে আলোচনা । ইতালি ও বলকান জনপদের 
বিভিন্ন দেশে আধুনিক শিল্প কারখানার প্রসার কেমন বেড়েছে--ইহাই 
ছিল আলোচনার মুদ্দা। 
(৮) ১৫ই নভেম্বর 
শহরের একজন” হেডমাগ্ার ডক্টর আ্যার্ণইএর সঙ্গে ভ্যি্টেস্বা্গ 
প্রদেশের মাধ্যমিক ও শিল্পবিছ্যালযের পাঠক্রম ও পরিচালন! সম্বন্ধে 
কথাবার্তা । প্র 
(৯) ১৬ই নভেম্বর 
“ফারাইন ডয়চার ইঞ্জেনিঅরে” নামক জান্মীণ এপ্রিনিয়ার পরিষদের 
স্থানীয় শাখার সম্মেলনে যোগদান। পরিষদের বড় আফিস বার্সিনে 
অবস্থিত। বালিন হতে ডিরেক্টর এসেছেন-_নাম অধ্যাপক মাচ্চস। 
তীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেক দিনকার-_-সেই ১৯২১-২২এর যুগ হতেই 
এঁকে আমি বেশ ভাল রকম জানি। ইনি সম্প্রতি আমেরিকা, জাপান 
আর চীন বেড়িরে দেশে ফিরেছেন । ইনি এই সকল দেশের শিল্প- 
. বাণিজ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করুলেন। 


রে 
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(১০) ১৬ই নভেম্বর 

কয়েকজন কারখানার মালিক ও যন্তরবীর-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে 
আলাপ-পরিচয়। কাগজের কলের ওস্তাদ শয়ফেল্ন, আর বাস্তশিল্পী 
ঞ্কার এদের মধ্যে ছিলেন। ছুনিয়ার যন্ত্রপাতির ইতিহাস সম্বন্ধে 
গবেষণায় সপপ্ডিত ডক্টর মেমকের সঙ্গে আলাপ হস্ল। তা ছাড়া 
উড়েজাহাজ-বিষয়ক এপ্জিনিয়ারিং বিদ্বার অধ্যাপক মাডেলুডও ইনিও 
কথাবার্তীয় যোগ দিয়েছিলেন । কথা চল্ছিল একালের শিল্প-গ্রবীণ 
দেশগুলার সঙ্গে শিল্প-নাবালক দেশগুলার লেনদেন কোন্‌ প্রণালীতে 
কোন্‌ দিকে চলেছে এই বিষয়ে । 

(১১) ১৬ই নভেম্বর 

অধ্যাপক মাচ্চসএর সঙ্গে পল্লী-পধ্যটন। অটোমোবিলে গোটা 
শ'য়েক মাইল ঘোরা গেল। সঙ্ধে ছিলেন গোটা পঞ্চাশেক এপ্রিনিয়ার । 
লুড়ুইগঞ্বূর্গ অঞ্চলে একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্্র আছে। 
এখানে জাম্মাণির এক প্রান্ত হতে বিজলী আমদানি,করে” তাকে বাড়িয়ে 
অন্ত অঞ্চলের দিকে রপ্তানি করা হয়। এই কারবারের যন্ত্রপাতি 
বুঝিয়ে দেবার জন বাহাল ছিলেন ব্যিগেল্ন্‌। 

(১২ ১৬ই নভেম্বর & 

একালের কুশিয়ায় যন্ত্রপাতির প্রসার কতখানি বেড়েছে, এই বিষয়ে 
মাচ্চসের সঙ্গে কথাবার্ত।। মাচ্চস্‌ রুশিরায়ও ছিলেন । 

(১৩) ১৭ই নভেম্বর 

ব্যাক্কম্যানেজার ও ধনকুবের ভ্যাঠাইমারএর সঙ্গে মোলাকাহ। 
বলে? রাঁথা ভাল ইনি ধন্মে ইহুদি । ্ 

(১৪) ১৭ই নভেম্বর 

কন্সাল ্াউসের সঙ্গে তার বাড়ীতে যোলাকাৎ। ইনিও ইছদি। 
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6১৫) ১৭ই নভেম্বর 

“আলিয়ান্তস উওড ইট্গার্টার” নামক জগ্বিখ্যাত বীঘা-কোম্পানীর 
প্রধান কর্মনকেন্দ্র পরিদর্শন । ডিরেক্টর লাইনফষ্ট ছিলেন প্রদর্শক | 

(১৬). ১৭ই নভেম্বর 

বাণকৃভবন (চেথার অব কমার্স), পরিদর্শন । প্রেসিডেন্ট 


ক্লীনএর সঙ্গে মোলাকাৎ। জাশ্বীণির ধনদৌলতে ভিযি্টেস্বর্গ প্রদেশের 
ঠাই সম্বন্ধে কথাবার্ত। | 
প্রঃ_ এতগুলো কীজ আপনি চার দিনের ভেতর সারতে হঁয়রান্‌ 
হয়ে পড়েন নি? আর এসবের ব্যবস্থাই বা একয়দিনের ভেতর ঘটে" 
উঠল কি করে”? 
উঃ- চারদিন ত নামে । আসল হল ১৪ই নভেম্বর বিকাল ৫টার 
সময় ই্টগার্টে -পৌছুলাম (মিউনিক হতে)। আর ১৭ই নভেম্বর 
সকাল বেল! ১০।১১টায় ইটগাট ছেড়ে মিউনিক রওনা হলাম। 
কাজেই ই্টটগার্টে কেটেছিল মাত্র আড়াই দিন। ব্যবস্থাটা করে 
রাখা হয়েছিল সবই ই্টগার্টের টেকনলজিক্যাল বিশ্ববিদ্ভালগের 
কর্তৃপক্ষের তরফ হতে । আমি কেবল মিউনিক থেকে এখানে গিগ্নে 
গুঁদেরকে রাজ! করে" দিয়েছিল্মাম মাত্র। 
প্রঃ-কিন্তু ওরা বুঝপ্পে কি করে এই অতিথির মেজাজ কোন্‌ ঢ্ডের 
হবে? 
উ£-_-কোনো লোক নেমন্তন্ন করুলেই আমি আগে ঠোট-কাটার মত 


ভাদেরকে জানয়ে দি আমার আ্বাচ কোন্‌ ধরণের | তাই দেখে তীরা 
আমার জন্য দিনক্ষণ লোকজন ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করে? রাখেন। 
তারপর আমি যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে” ভালিকা দেখে আমার মতলব 
মাফিক দেখাশুনা ও মোলাকাতগুলা বেছে নি। এরূপ বাছাই-কাজের 
পরও অবস্তা শেষ পর্যন্ত হয়ত হাঁড়-মাসের সইবার ক্ষমতা আর সামগ্রিক 
মজির উপর গতিবিধি, কথাবার্তা আর দেখাশোনা নির্ভর করে | 


জান্মাণ দেশে দ্বিতীয় প্রবাস ৫৭৫ 


প্রঃ যাওয়া-আসার খরচ, থাকার খরচ ইত্যাদি কে দিলে? টি 

উ*-আর কে? গৌরী সেন। পৌছুবা মাত্র দেখি হোটেল 
রয়েছে ঠিক, ঘর রিজার্ভ মায় মোটরও অনেকটা তাবে । | 

প-আচ্ছা বেশ, ঘরভাড়া, থাই খরচ ইত্যাদি দেয় কে? 

উ+_-আগেই বলেছি গৌরী সেন। আসল কথা, সকাল বিকেল 
রাত কোন সময়ই হোটেলে খাবার দরকার পড়ে নি। সবকটা খাবার 
ব্যবস্থাই ছিল লোকজনের বাড়ীতে । আর খানাপিনার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা 
কিছু পরে আলোচনা, তর্কাতির্কি, হাতাহাতি আর পার্ধাকষাকাষি ! 

প্র2-তাহলে “ডরচে আকাডেমী”্র সঙ্গে আপনার এ সব 
দেখাশুনার আর বলা-কওয়ার কিরূপ সম্বন্ধ? 

উ£-_বন্তৃতার জঙ্থ নিম্ত্রগুলা কোনে! সময় আস্ত খোদ আমার 
নিকট, কোনো সময় যেত “ডয়চে আকাডেমী” বা জার্খাণ পরিষদের 
নিকট । কোনো। কোনো সময় ভয়চে আকাডেমী নিজেই জান্্মাণির' 
বিভিন্ন কেন্দ্রে লিখে” নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে, রাখতু। খরচপত্রের জন্ত 
ডয়চে আকাডেমী দায়ী থাক্ত না, দায়ী হত তারা, যার! নিমন্ত্রণ 
করৃত। অনেক সময়ই যথাস্থানে পৌছে দেখি একটা মোটরকারও 
আমার জন্ত রিজার্ভ করা আছে। "আর যাওয়-খাওয়ার, দেখাশোনার, 
বন্তৃতার, কথোপকথনের প্রোগ্রামও দস্তর মতন তৈয়ার থাঁকত। 
আমার ব্যবসা ছিল একমাত্র নিজের মেজাঙ্গ মাফিক আর ক্ষমতামাফিক 
শইরগুলোকে বা জনপদগুলোকে যুবক বাঙলার জন্য লুটে, আন! 
জান্দাণরা আমার কাছ থেকে নিজেদের জন্য বেশী নিতে পেরেছে, কি 
আমি আমার দেশের জন্ত জান্মাণদেরকে বেশী ছুয়ে নিতে পেরেছি 
সম্প্রতি এর হিসেব করে” দরকার নেই! 

প্রঃ-যারা আপনাকে নিমন্ত্রণ করত, তারা ছাড়া এ সকল শহরের 

অন্তান্ত লোকেরা দেখা করবার বা কথা বলার স্থযোগ পেত কি? 
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উ_আলবৎ পেত, খুব বেশীই পেত, এত পেত যে, অনেক 
সময় “ছেড়ে দেমা কেঁদে বাচি' বলবার অবস্থা এসে দাড়াত। পৌছেই 
দেখি শহরের সবকটি কাগজে_ছোট বড় মাঝারি-__আর তা ছাড়া 
সকল প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক দলের মুখপত্রেই,_-এই অধম বন্গ-চন্দ্রের নাম 
ধাম কাজকণ্শ প্রকাশিত হয়ে রয়েছে। তারপুর ধাহা বক্তৃতা দেওর! 
হল, তাহা এক সঙ্গে সবকটা কাগজে বক্তৃতার লম্থা লম্বা সংক্ষিপ্তপার 
প্রকাশ। কোনো! সময় দুকলম আড়াই কলম পধ্যন্ত বক্তৃতার রিপোর্ট 
ছাপা হয়েছে । আর বক্তাটার ফটোগ্রাফ বা গোবরগ্রাফও শহরের 
প্রায় সবকট। কাগজেই একট! আচ মেরেছে ! কাজেই টেলিফোনে 
মোলাকাতের বন্দোবস্ত, হোটেলের বৈঠকখানাদ্ম লোকজনের ধরণা 
দিয়ে বসে" থাকা আর সভাস্থল অথবা পধ্যটন-কেন্ত্রে কিম্বা কারথানাদি, 
পরিদর্শনের সময় করমর্দনের হুড়োহুড়ি তো জবর রকমেই হত। 
ছোড়াছু'ড়ীদের নোট-বহিতে নাম সইএর হাঙ্গামাও পোহাতে হত 
বিস্তর । 

প্র-_কি আশ্চর্ধা, আপনি একটুকুও ইটগার্টের খিয়েটার-সিনেমা, 
নাচগান, চিত্রকল। প্রভৃতির বিষয় বললেন না? 

উঃ-_আসল কথা, অর্থনৈতিক কটজকণ্ম বা চিন্তাধার। ছাড়া অন্য 
কোনে। বিষয় আমি ভায়েরীতে শুজতে চেষ্টা করি নি। এমন কি 
যেখানে একমাত্র সামাজিকভাবে খাওয়া, গান-বাজনা শোনা ইত্যাদি 
ঘটেছে তার উল্লেখও আমার এবারকার ইংরেজি জার্মাণ-প্রবাস বৃত্ান্তে 
ঠাই পায় নি। 


বিংশ অধ্যায় 
জার্্মাণ ধনবিজ্ঞান-পরিষদের ধরণ-ধারণ্ 
প্রঃ আচ্ছা, একবার উত্তুর্যে জার্খ্মাণির কথা বলুন । 
উঃ-_বেশ, জার্্াণির উত্তরতম জনপদও আমার জানা! আছে; সে 
হামবুর্গ,বন্দরেরও উত্তরে। শহ্রটার নাম কীল। হামবুর্গের মতই 
কীলও একটা বন্দর | মিউনিক যেমন জার্খাণির ডাহা দক্ষিণ; কীল 
তেমন ভাহ। উত্তর | 


প১-_ সেখানে কি গিয়েছিলেন শুধু বেড়াতে আর সমুদ্রের হাওয়া . 
খেতে ? 


«. উঠবেড়ানো আর সমুদ্রের হাওয়া খাওয়া এ হাড়ে বেশী ঘটে নি, 
আর কীলে ত ঘটনাচক্রে একদম নয়ই! 

প্র--কেন » কীলের উপর এত আক্রোশ কেন, ওরা কি খুব 
কিলিয়ে দিয়েছিল নাকি ? 

উঃ, প্রায় একরকম তাই । ছিলাম মাত্র দু'দিন কিন্তু এই 
দু'দিনে কাঁজ ছিল প্রায় দশ দফা আর তা৷ ছাড়া ওখানকার লোকেরা 


আমাকে ছুয়ে নিয়েছিল খুব জবরভাবে। একদম হয়রাণ পরেষাণ করে 
ছেড়েছিল। ূ 
প্র--কেন কিছু খেতে পরতে দেয় নিনাকি? 


উঃ-_ অনুষ্ঠানের কোন ক্রটা ছিল না। খোদ “রাজবাড়ীতে বাস 
আর দক্ষিণাও পাওয়া গিয়েছিল বেশ-কিছু অতিরিক্ত হারেই। অন্ন 
শহরে সাধারণতঃ যা পাওয়া যেত, এখানে জুটেছিল তার প্রা 


ডরনেরওকিছু বেশী মনে পড়ছে। 





* "ন্বর্ণবণিক সমাচার” ও "গ্মার্ধিক উন্নতি” জন্য কবি হেসেন্্রবিজয় সেলে 
সহিত গ্রস্থকারের কথোপকথন । ্ 
৩৭ 
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প্র“ ়াজবাড়ী” পেলেন কোথায় ? 

উঃ-_কীলই হচ্ছে পেই বন্দর যেখানকার 'সাগরকুলে বসিয়া বিরলে? 
সেকালের কাইজার বাহাছ্র বাল্টিকের লহরমীল! দেখতেন । এইখানেই 
ছিল বাদসাহী আমলের সাগর-পরিষদ্‌ আর পারিষদ্বর্গের ক্লাব। 
সেই ক্লাবটাই একালে কালচক্রে জাম্মীণির জগদ্ধিখ্যাত ধনবিজ্ঞান- 
পরিষদের আড্ডা | রা 

প্রঃ?আচ্ছ। এ আড্ডায় কি রকমভাবে দিন কাট্ল তার কিছু খবর 
দিন। 

উঃ_-১৯৩০ সনের মে মাসের মাঝামাঝি কীলে আমার ডাক 
পড়েছিল । ছিলাম মাত্র দু'দিন ১৬ই আর ১৭ই। ওখানকার রাজস্ব" 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফ্লেক আমাকে দেখা-শুন। করার জন্ত বাহাল ছিলেন। 
তার সঙ্গে প্রথমেই জান্মীণির খাজাঞ্চিধানা এবং সরকারী আয়ব্যয় 
ইত্যাদি সন্ধে আলাপ হল। 

প্র--আপনি এখানে “অধ্যাপক” পেলেন কোথায়? 

উঃ__কীলে একটা বিশ্ববিদ্ভালয়ও আছে । সেই বিশ্ববিদ্তালয়ে ধন- 
বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকদের একটা ইন্ট্রিটুই বা পরিষ আছে। 
সেই পরিষদেরই তস্থিরে আমার এখানে আসা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা। 

প্রঃ প্রথম দিনই আর কিকি হল? 

উঃ__পরিষদের অধ্যাপকের! ধনবিজ্ঞানবিষয়ক একটা ত্রৈমাসিক বার 
করেন। নাম তার “ভেল্ট্-ভিট্টশাফট্লিখেস্‌ -আথিফ অর্থাৎ 
“বিশ্বদৌলত-গ্রস্থাগার”,_সে এক ঢাউস পত্রিকা। তিনি এক 
লাইব্রেরীই বটে-_পত্রিকাটার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কায়েম হক 
১৯২১ সনে প্রথমবার যখন জান্মাণিতে ছিলাম । সে যাত্রায় হাদুর্গ, কীল 
বা উত্তর্যে জার্মাণির কোনো নঞ্চলে যাওয়া হয় নি। জাম্মাপির অন্তান্য 
দিকে গিয়েছিলাম বটে । তবে বালিনেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর অন্যান্ত 
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বিজ্ঞান-পরিষদে বক্তৃতা ছাড়া আর কোথায়ও বক্তৃতার নিমন্ত্রণ, 
গ্রহণ করিনি। যাহোক্‌ কীলের সঙ্গে আন্মিক যোগ সেই স্থযোগেই 
কায়েম হয়। এ পত্রিকাকেই বগলদাঁবা করে” ফিরে আসি ভারতে 
১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। তখন থেকে আজ পধ্যন্ত “আঘিফস্টা 
আমার চিরসহচর ! আজকাল ইনি আমাদের বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান- 
পরিষদের আর “আধিক উন্নতি” মাসিক পত্রিকার রসদ 
যোগাচ্ছেন | বিশ্বদৌলত-গবেষক হাশ্দস্‌ ইহার সম্পাদক । 

প্রঃ-আচ্ছ। এই পত্রিকার সম্পাদন সম্বন্ধে আপনার কোনো 
অভিজ্ঞতা আছে? 

উঃ-_তাই ত বল্তে যাচ্ছিলাম । অধ্যাপক ফ্লেকের সঙ্গে কথাবার্তা 
হচ্ছে এমন সময় টেলিফোন এল,__সম্পাদকীয় কামরায় আমার জন্য 
লোকেরা প্রস্তৃত। গেলাম । গিয়ে দেখি, ডক্টর বেন্টে কাগজপত্রের 
পাঙুলিপি, গ্রুফের তাড়া ইত্যাদি নিয়ে বসে আছে। দেখছি কোনে 
লেখ এসেছে রুশিয়া হতে, কোনোটা আমেরিকা হতে; লেখকেরা কেহ 
ইংরেজ, কেহ ফরাসী, কেহ ইতালিয়ান আর অবশ্ঠ অধিকাংশ জান্মাণ ত 
বটেই । কাগজ-সম্পাদন একটা কিছু হাতী-ঘোড়! নয় । বাঙালীকে 
এবিষয়ে নেহাৎ আনাড়ি বিবেচন! করা "চল্বে না। তবে বেন্টের 
তদ্বিরে বিশ্বজোড়া আলোচনা টঈলেছে আর' অসংখ্য বিষয়ে নিয়মিত 
গবেষণ। ছাপা হচ্ছে। কাজেই দায়িত্ব বিপুল 

প্রঃ কাগজ ছাপা হয় কোথার? প্রকাশের কি ব্যবস্থা ? 

উ£-_ছাপা হয় য়েনা শহরে, প্রকাশিতও হয় সেখানে । প্রকাশক 
ছুনিয়ায় নামজাদা । কোম্পানীটার নাম গুষ্টাক ফিশার | বাস্তবিক 
এটা, কোম্পানী নয়। ফিশার নিজেই ক্কারবারট! চালিন্মে থাকে। 
সম্পাদকের দায়িত্ব পাখুলিপিটা য়েনায় পা্িয়ে দেওয়া। আর যা কিছু 
দেনা-পাওনা, হিনাবপত্র, সবই কিশারের ঘাড়ে । বেন্টে আমার নিকট 
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মাঝে মাঝে বই পাঠিয়েছে সমালোচনার জন্যে । প্রবন্ধ আমি পাঠিয়েছি 
এর কাছে, পয়সা পাঁওরা গেছে ফিশীরের কাছ.থেকে। 

প্র-_আপনি লিখতেন কোন্‌ ভাষায় ? 

উ:_ বলা বাহুল্য জান্মাণে। বেন্টে আমার সঙ্গে দেখা মাত্সই 
বল্লেন থে, প্রধান সম্পাদক, অধ্যাপক হার্মস্, কদিন হল সরকারী কাজে 
বাল্লিন গেছেন, তবে অন্যান্য আর সবাই এখানে উপস্থিত আছেন, 
তাদের সঙ্গে নকল প্রকার আলোচনার ব্যবস্থাও ঠিক আছে। ওখানে 
এদিক্‌ ওদিক্‌ দেখাশুনা চল্ছে এমন সময় টেলিফোন এল্‌ “আধিফ 
হতে। যেতে হবে আমাকে সেখানে । 

প্রঃ_-“আধিফ৮ কি মশায়? আগে ত বুঝলাম “আধিফ” একটা 
পত্রিকার নাম। এখন ত যেরকম মনে হচ্ছে, এ একটা ঘরবাড়ী 
বা অফিস বিশেষ, ঠিক যেন সম্পাদকীয় কামরা । 


উং-আধিক্‌ ইংরেজী আচ্চিভ, অর্থাৎ সরকারী দলিল-পত্রের 
সংগ্রহালয় ॥ যাওয়া গেল আথিফে,দেখতে এটা কি জানোয়ার । 
আধিফের অধ্যক্ষ ডক্টর লোট্শ। জিজ্ঞেস করুলেন, “আগে আপনি 
আধিফ-জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান দেখেছেন কি?” বল্তাম, “দেখেছি 
বটে, তবে কোনো একটা 'বিজ্ঞান-পরিষদের সম্পর্কে আখিক, কেমন 
ভাবে চলে' তার ধারণ আমার নাই। আমেরিকায়, ফ্রান্সে অথবা 
বিলাতে এরকম ধরণের কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ে না।” কাজেই 
লোটশ. আমাকে নিয়ে একোণ থেকে ওকোণ” আর ওকোণ থেকে 
ঘেকোণ পর্যন্ত পারচারি করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বচসা ও 
্রশ্নাপ্রথি ॥ 

প্রঃআচ্ছা, আধিফ, জানোয়ারটা কি তাহলে ? 

উ£-_দেখলাম কতকগুল* মেয়ে আর কতকগুলা পুরুৰ টেবিল- 
চেয়ারে বসে কাজ করছে কাম্রাগুলার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় । আর 
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ঘরের ভিতর ছুধারে কেবল আলমারির পর আলমারি। কিন্তু" 
আলমারির ভেতর বই অথবা মাসিক পত্র অথবা এ ধরণের কোনো 
লিপি এক প্রকার নাই । ' সবই নথির বস্তা। তবে অবশ্য একদম 
খেড়োবাধানো। আমাদের খাঁটি স্বদেশী ব্যবস্থা নয়। আজকালকার 
দিনে জাম্মাণিতে এবং অন্তান্য দেশেও বেশ ইস্পাতের খোপে ভাগ 
কর! আলমারি আর তার ভেতর ফাইলের পর ফাইল। আসল 
কথা আমাদের উকিলবাবুরা, হাকিমবাবুরা যেকোনো আদালতের 
সম্পর্কেই দলিল-দস্তাবেজের ঘর হামেশ৷ দেখছেন। সোজা বাংলায় 
তার নাম “রেকর্ড রুম” । যার নাম রেকর্ড রুম, তারই নাম আধিফ। 
তবে ধনবিজ্ঞান-পরিষদেও যে একট! রেকর্ড রুম দরকার হয়, সেটা হল 
নতুন । 

প্র“ হা মশার, বাস্তবিকই ধনবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের জন্ে নথির 
বস্তা কিরূপ? 

উঃ--কম্মচারীরা (মেয়ে পুরুষ ) দেখলাম দৈনিক, সাপ্তাহিক, 
মাসিক পত্রাদি থেকে কাচি দিয়ে কাটছে । দেখছি কোথাও বা আধ 
পাতা, কোথাও বা তিন-পোয়া। পাতা, কোথাও বা দেড় পাতা 
উদ্ধত করে রাখছে । সঙ্গে সন্ত্েই আঠা মেরে কাগজের উপর 
সেগুলিকে লাগিয়ে রাখছে । আর সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু লিখছে । 

প্রঃকাজ করছে এরা কার হুকুমে ?, 

উ:-_পত্তিক৷ গুলোর গায়ে দেখছি লাল-নীল পেন্সিলে দাগ মারা 
রয়েছে। এ দাগ অনুসারে মেয়ে পুরুষেরা কেটে চলেছে । 

প্র্দীগট! মেরেছে কে? 

উঃ-দাগমারার অধিকার ডক্টর লোটুশের | ৬ 

প্র“ও হরি, এ যে কাটিংএর লাইব্রেরী! তাই বুঝি আপনিও 
আপনার এই ঘরে যতগুলি কাগজ দেখছি, সবগুলি কুচি-কুচি করে 
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"কেটে অস্থির করে ছেড়েছেন? এই যে শেলফের উপর ১২১৪ট] 
বাস্কেটের ভেতর ফরাসী, ইংরেজী, ইতালিয়ান বা জার্দাণ 
কাগজের কাটিংগুলা দেখছি? আর এ যে গোটা চল্লিশেক পুরু পুরু 
ফাইল দেখছি? উপুলিই কি আপনার কীল-আথিফের ইস্পাতের 
খোলের ভিতরকার নথিপত্র নাকি ? 


উঃ-_ এবার তাহলে বুঝেছেন, কত ধানে কত চাল। একটা মজার 
কথা বলি। লোটশের সঙ্গে কথা বল্ছি, আর সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস 
করছি__“আচ্ছা বলুন ত ১৯২৯ সনে ভারতবর্ষে কত টন কয়লা 
উঠেছিল ।” লোটশ. তখনি ছু'কদম হেঁটে চলে গেল আমাকে নিয়ে 
কতকগুলি শেলফের সামনে! সেখানে গিয়ে আমাকে বললে 
“এই দেখুন মশায় ভারতবর্ষ ; কি চান, কয়লা? আচ্ছা ।” 

ধশ করে একটা খোপে দিলে হাত, বেরিয়ে এল এক নথি, 
ভেতরের কাগন্জপত্র অর্থাৎ কাটিংগুলা সাজানো। রয়েছে বংসর মাফিক 
মাল হিসাবে । ব্যপ্ন, চলে এল কয়লা --১৯২৫,, ২৬, ২৭এর পর? 
২৮ তারপধ” ২৯। এর নাম আধিফ.। | 

প্রঃ-আচ্ছা এরকম ধুরণের পরীক্ষায় লোট্শ্‌কে আর কিছু 
ফেলেছেন কি? 


£ 


উঃ__আলবং ফেলেছি । জিজ্ঞেস করলাম-_-“ম্শার, সোভিয়েট 
রুশিয়ার মজুরীর হার কত ?ঃ লোট্শ বললে__“কুছপরোর়। নাই।” 
নিয়ে গেল অন্ত কতকগুলা শেলফের কাছে। দেড় মিনিটেই দেখলাম 
অবাব, ছাপা হরফে, রুষ ভাষায় কিছু কিছু জাম্মাণে আর 
ফরাসীতে৩। অতএব বোঝা খাচ্ছে আখিফ. জানৌারটা কি, আর 
আখি. ধনবিজ্ঞান-গবেষণার "কত বড় বনিয়াদ। আমার বিবেচনায় 
এইটেই হচ্ছে আসল ল্যাবরেটরী বা গবেষণা-কেন্দ্র। 
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প্রঁ-আচ্ছা এ ধরণের আখিফ, আপনি কি আর কোথাও, 
দেখেন নি? 

উঃ-_এক হিসেবে দেখিনি, আর এক হিসেবে, এই ধরণেরই প্রায় 
কিছু-কিছু দেখেছি, ফেমন নিউ ইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরীতে । 
সেখানে আধিফ নামে কোন স্বতন্ত্র র্যবস্থা নাই । তবে লাইভ্রেরীর 
প্রত্যেক বিভাগে তথ্য আর সংখ্য| বা অঙ্ক সংগ্রহ করে” রাখবার কিছু- 
কিছু ব্যবস্থা! রয়েছে। আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে পর মাঝে মাঝে 
সন্তোষজনক জবাব পাঁওয়াও যায়। এবার বিলেতের কথা কিছু বলি। 
কোনে! লাইব্রেরী বা মিউজিয়াম অথবা পরিষদের কথ। বল্ব না। বৃটিশ 
লেবার পার্টি নামক বিখ্যাত রাষ্রদলের দৃষ্টান্ত দিতে চাই। সেখানে 
গিয়ে দেখি তাঁর গবেষণা-বিভাগ রয়েছে দস্তর মতন। আর সেখানেও 
মেয়ে-পুরুষ কাজ করছে, তাদের মাথায়ও অধ্যক্ষ আছে। অধ্যক্ষের 
দাগ অনুসারে কর্মচারীর। কাচি চালাচ্ছে, আঠা লাগাচ্ছে, কাটিংগুল! 
বস্তাবন্দী করছে, মাঝে মাঝে মাসিক অথবা বই থেকে টাইপ 
করেও টূকে রাখছে। এই অধম বঙ্গচন্দ্রের দস্তর হচ্ছে সর্বত্রই 
কিছু-না-কিছু পরথ করে দেখা । লগুনের এই গবেষণা-বিভাগেও 
করে দেখেছি । টকাটক জবাব । রি 


প্রঃ-মশায়। এই যে আপনার দেরাজের ভেতর তাড়া-বীধা ছোট 
ছোট কাগজের টুকরো বা কার্ডের ট্রকরোগুলো দেখছি, ওগুলো তাহলে 
কি? এগুলোর সঙ্গে আথিফের কোনো আত্মীয়তা আছে নাকি? ট্‌ক্‌রে। 
গ্ুলাও দেখছি গুন্তিতে কয়েক লাখ হবে, এসর কোথেকে এসে জুট্লো? 

উঃ--ঠিক বলেছেন, আথিফের সব্দে এদের আত্মীয়তা খুবই নিবি । 
তবে খাটি আথিফ, দেখার অনেক রছর পূর্বে এগুলার সুত্রপাত ১৯১৭ 
সনে আমেরিকার নিউইয়র্কে। দেখতেই পাচ্ছেন, এগুলো ছাপা কাগজের 
কাটিং নয়, নিজের হাতে লেখা নোট । যখন যেখানে মাল পাওয়া 
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*গেছে, তখন সেখানে যাহক-কিছু টুকে রাখা হয়েছে। আমেরিকার 
ইয়ারের অবস্ত খুব পুকু চোস্ত কার্ডে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলা 
টাইপ করিয়ে রাখে । আমি বঙ্গচন্ত্র পয়সাই বা পাব কোথায়, টহিপই 
বাকরে কে? আর তারপর লাখ লাখ কার্ড নিয়ে সাগর-ডিঙ্গানো 
পাহাড়-উতরানে। সম্ভবপর নয়! এসব পয়সার খেলা, আর অনেক সময় 
ঝকমারিও বটে, কারণ কাগজপত্রে ধুলো এসে জমে প্রচুর। এই 
১৬১৭ বছর ধরে পাতলা ফুলক্কেপ কাগজে কার্ডের আকারের চিরকুট 
রোজই দশ-বিশ খানা করে” মজুদ হয়েছে । এগুলো না থাকলে পরে 
কোনমতেই কোনে। বিষয়ে বস্তনিষ্ঠ আলোচনায় যোগদান করা অসম্ভব । 
আর বাস্তবিক পক্ষে আমেরিকান লাইব্রেরীতে বা পণ্ডিতদের বাড়ীতে, 
বিলাতী স্থধীবর্গের পাঠভবনে, মায় রাজনৈতিক দলের গবেষণা-দগ্তরে 
আর জাম্মাণির নানা কেন্দ্রে, শেষ পধ্যন্ত কীল-পরিষদের এই নামজাদ। 
আধিফে, এই ধরণের কার্ড-জাতীয় কাগজ-পত্র, কাটিং, টাইপ-করা 
চিরকুট ইত্যাদির আবহাওয়াই পেয়েছি । এই সঙ্গে বলে” রাখা 
ভাল যে, জেেনীভার লীগ অব্‌ নেশন্স্‌ আর আন্তর্জাতিক মজুর-পরিষদ 
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের তদ্বিরেও জান্াণ আখিফ-জাতীয় দলিলপত্রের 
'গরেহালয় বর্তমান । * 
প্রত ধরণের ধনবিষ্ঞান-পরিষদ্‌ জাম্মীণিতে কতগুলা আছে? 
উঃ__ডজন ডজন, ঠিক “কালো জামের” মত প্রচুর | 
. প্র£_সেকি মশায়, আপনি কি হেয়ালি বকৃছেন ?" 
উঃ--ব্যাপার অতি সোজা । জানম্মাণির প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই 
এই রকম ধরণের এক একটা ধনবিজ্ঞান-পরিষদ্‌ আছে,_নাম যদিও 
তার এক এক্ষ জায়গায় এক এক রকম । কোথাও নাম তার ইনটিটুট, 
কোথাও বা! সেমিনার নামে এই"পরিষদ্‌ . পরিচিত। তবে কর্মপ্রণালী 
-. সর্ধত্রই একপ্রকার। কিন্তু জেনে রাখা ভাল, যে বর্তমান যুগে 
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লেখাপড়া, গবেষণা, অনুসন্ধান, আলোচনা_সবই পয়সাসাপেক্ষ । যত, 
গুড়, তত মিষ্টি ।. জাম্নাণরা খুব ধনী সন্দেহ নাই, কিন্তু তা বলে 
প্রত্যেক বিগ্তাকেন্দ্রেই তারা কীল'*এর মতন হোমরা-চোমরা ইনষ্টিটুট 
খাড়া করতে পারে নি। 

প্রঃকিন্ত তা বলে কালো জামের মত প্রচুর_-একথা ব্লছেন 
কেন? 

উত্__জাশম্মাণিতে বিশ্ববিদ্ালর-জাতীয় বিদ্ভাকেন্দ্রের সাধারণ নাম 
“হোখশুলে” | শট! দেখে অনেকে মনে করে এটা বুঝি ইংরেজী 
হাইস্কুল বা মাধ্যমিক বা উচ্চ বিগ্ালিয়ের সমান । এ ধারণা. পৃথিবীর 
সকল দেশেই আছে। বলা বাহুল্য এটা! একটা মস্ত ভুল। যাহা 
হউক, এই হোখশুলে-শ্রেণীর বিগ্যাকেন্দ্র নয়টি বিভিন্ন বর্গে বিভক্ত । 
এই নয় শ্রেণীর কোনো একট। বিদ্যাকেন্দ্রে ঢুকতে হলে আমাদের দেশী 
বি এ অথবা বি এস্‌-সি পাশের প্রায় সমান বিদ্ধা থাকা টাই । তারপর 
এই সকল হোথগুলেতে অন্ততঃ তিন বসর কিছ্ব। চার বৎসর পড়তে 
হয়। তবে ডক্টর উপাধি পাওয়া যার । রি 

প্র-আপনি কি বলতে চান যে, এই ধরণের হোখশুলে জাম্মীণিতে 
ডজন ডজন? 8 

উঃ--হা। এ ষে নয় শ্রেণীর হোখশুলের কথা বলছি তাদের 
সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখলেই বুঝতে পারা যাবে । দেখুন,--. 

(১) সাধারণ্যে পরিচিত ইউনিভাসিটি জাতীয় হোখশুলে। 
ইহাদের সংখ্যা ২৩। 

(২) টেখনিশে হোখ শুলে অর্থাৎ টেক্নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালম্ম । 
ইহাদের সংখ্যা ১১। 

(৩) হাগ্ডেল্সহোথ্শুলে অর্থাৎ" বাণিজ্যবিষর়ক বিশ্ববিগ্ঠালয় । 
ইহাদের সংখ্যা ৫॥ 
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(৪) কুষিবিষয়ক বিশ্ববিষ্ভালয়_-ইহাদের সংখ্যা ও | 

(৫) পশু-চিকিৎসা-বিষয়ক বিশ্ববিদ্ভালর__ ইহাদের সংখ্যা ২। 

(৬ কোলোনিরাল-হোখশুলে অর্থাৎ উপনিবেশ-বিষয়ক বিশ্ব 
বিদ্যালয়, এর সংখ্যা ১। 

(৭) খনিবিগ্ভাবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়_ইহাদের সংখ্যা ২। 

(৮) বনবিদ্তাবিষয়ক বিশ্ববিগ্ভালয়-_ইহাদের সংখ্যা ৩। 

(৯) ধণ্ম ও দর্শনবিষয়ক বিশ্ববিদ্ালর়-ইহাদের সংখ্যা ৮।* এই 
বিশ্ববিগ্ভালরে পাশ না থাকলে জান্মাণিতে কেহ পুরুত ঠাকুর হতে 
পারে না। 

প্রঃ-ওরে বাপরে! গুন্তিতে দেখছি ৫৯। প্রায় ৫ ডজন। 
এই সকল বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রত্যেকটার কি এক একটা! ইন্ট্টিটুট, সেমিনার 
ব। পরিষদ্‌ আছে? 

উঃ- রাধামাধব | মাত্র এক একটা? প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলা 
বিদ্যা পড়ানো হয়, তার প্রত্যেক বিদ্যার সঙ্গেই এক একটা পরিষদ্‌ 
চলে । থুরি, কথাট। ঠিক হ'ল নাঁ। ব্যাপার আরো গুরুতর । প্রত্যেক 
বিগ্ভার জন্ত যতগুলো অধ্যাপক আছে, তার প্রত্যেক অধ্যাপকই এক 
একট] সেমিনার, ইন্টট বপরিষদের পরিচালক | তবে যে বিদ্যার 
ক্ষেত্রে ৫৭ জনের এলাকাপপ্রায় এক অথবা লাগালাগি তার! সকলে 
মিলে একট! যৌথ প্রতিষ্ঠান চালিয়ে থাকে । 

প্রঃ আচ্ছা সে সকল ক্ষেত্রে পরিচালক বাহাল করে কে? 

উঃ--অধিক ক্ষেত্রেই গভর্ণমেন্ট | যেখানে কোনো একজনকে স্থায়ী 
কর্ধকর্তারপে সরকারী দপ্তর হ'তে বাহাল কর্বার সুযোগ নেই, সেই 
সকল ক্ষেত্রে অধ্যাপক শ্রেণীর লোকের! বৎসর বৎসর নিজেদের 
ভিতর থেকে এক একজনকে বাছাই করে নেয়। এ সকল ক্ষেত্রে কেহই 

* এক বছরের বেশী কর্তা থাকতে পারে না! । 
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. প্রঃ-আচ্ছা ধনবিজ্ঞান-বিদ্ভার জন্য তাহলে কি জার্মাণিতে অন্ততঃ 
গোটা ষাটেক পরিষদ আছে বুঝতে হবে? ঃ 

উঃ-ঠিক তা নয়, আরো অনেক বেশী। কেননা প্রত্যেক 
বিশ্ববি্ভালয়েই, বিশেষতঃ বড়গোছের বিদ্া-কেন্ত্রে ধনবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখা নিয়েও বিভিন্ন পরিষদ্‌ চালানো হয়ে থাকে । তা! ছাড়া 
বিশ্ববিদ্ভালরের আওতার বাইরে জনসাধারণও অনেক ধনবিজ্ঞান- 
গবেষধার কেন্দ্র কায়েম করেছে। সে সবও নানা নামে পরিচিত । 
এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার কথা-_জার্ীণির প্রত্যেক বড় বড় শিল্প- 
কারখানায়, বড় বড় ব্যাঙ্কে, বড় বড় বীমা-কোম্পানীতে নিজ 
নিজ কাজ চালাবার জন্মে অর্থাৎ ব্যবসার গতিভঙ্গী বুঝবার জন্যে 
বাজার-গবেষণাপরিষদ, শিল্পগবেষণা-পরিষদ্‌, অর্থনৈতিক অন্ুসন্ধান- 
পরিষদ্‌ ইত্যাদি নান| রকমের ও নানা নামের বিদ্যাকেন্দ্র আছে। 

প্র_কীলের ইন্ট্িটুটে আর কি দেখলেন? 

উঃ ইন্ট্টটুটের আর এক শাখা হচ্ছে লাইব্রেরী । লাইব্রেরীতে 
ঢুকবা! মাত্রই ডক্টর গ্যিলিখ আমাকে “আধথিক উন্নতির কয়েক সংখ্যা 
দেখিয়ে বল্লেন_-“কি মশার, আপনার নামে নালিশ আছে। আপনার 
কাগজ নিয়মিত বেরোয় না কেন? টিন যাস আগেকার কাগজ 
পেয়েছি, তারপর আর তার টিকি দেখবার যো নেই)» লিখে লিখেও 
চিঠির জবাব পাইনি । তারপর এই দেখুন প্রথম বছরের ছু'তিন 
কপি আমাদের "অফিসে নেই। দ্বিতীয় রছরটাও দেখছি কিছু কানা। 
একে সম্পূর্ণ কর্বার ব্যবস্থা আপনি এখান থেকেই ঘ! হয় করে দিন ।” 

প্র2ওরা “আথিক উন্নতি” নিয়ে কি করে? কেউ বাংলা জানে 
কি? ঘ 

উঃ--গ্যিলিখের কথায়ই জবাব দেওয়া যাক । গ্যিলিখ বল্পেন-_ 
“আথিক উন্নতির স্থচীপত্রের যে ইংরেজী তর্জমা ছাপা হয়, তাই দেখে . 
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আমরা অনেকটা আ্বাচ করে নিচ্ছি বাংলা দেশে ধনবিজ্ঞান চর্চার ধরণ- . 


ধারণ কিরূপ। ইংরেজী ধনবিজ্ঞান পত্রিক। ভারতবর্ষে বেরোয় খুব কম, 
আপনার সম্পাদিত বেঙ্গল শ্যাশনাল চেম্বার অব্‌ কমাসের ত্রৈমাসিক 
জার্ণাল ইত্যাদি পত্রিকা গুন্তিতে বেশী নয়। ঘটনাচক্রে আপনার 
ইংরেজী জার্পালও «“আথিক উন্নতি” মতনই পেছনে পড়ে থাকে, আর 
আপনাদের স্টাশন্তাল চেম্বার অব. কমার্সে চিঠি লিখেও জবাব পাওয়! 
যায় না। যাক্‌, “আথিক উন্নতির” স্থচীপত্রের ইংরেজী অর্জমাটা 
আমাদের ইনষ্রিটুটের পণ্ডিতের মাঝে মাঝে ৫1৭টি একত্র হলে” ঘাটা- 
ঘাটি করে? থাকেন। অবশ্ত আমরা কেউ বাংল! বুঝি না। তবে বাংলা 
ভাষা-জান। ভারতসন্তান জাম্মাণিতে ছু'চার জন করে? খেড়ে চলেছে। 
ধনবিজ্ঞানে অনুরাগী বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় ছাত্র জান্মীণির বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্তালয়ে অল্প দিনের ভিতরে আরে। বেড়ে যাবে এইরূপ আমাদের 
বিশ্বাস। তাছাড়া জাম্মাণ ধনবিজ্ঞানসেবীরা যে কম্মিন্‌ কালে বাংলা ভাষ 
অথবা অন্যান্য ভারতীয় ভাষা একদম শিখ বে না, সেকথা বল! চলে না । 
বন্ততঃ ভারতপধ্যটক স্ধীরা জাম্মীণিতে ফিরে আসবার পর ভারতীয় 
পণ্ডিতদের সম্পাদিত কাগজ-পত্র বেশ আগ্রহের সহিত ঘেঁটে থাকেন। 
কাজেই আমাদের কীল-এর ইনষ্িটুটেও “আথিক উন্নতি”র পুরাণো 
ভলুমগ্ুলার মাঝে-মাঝে বেণ-একটু তলব পড়ে। আর তলৰ আসে 
জার্দাণদের কাছ থেকেই। ভবিষ্যতে এই তলব বাড়বে ছাড়া 
কম্বে না।? * 
এই সঙ্গে গ্যিলিখ আরও বললেন - “কীলের এই পরিষদ্‌ একমাত্র 
কীলৈর পণ্ডিতদেরই কাজে আসে এরূপ বুঝলে ভুল কর্ষেন। 
আমাদের পরিষদে অজশ্র কাটিং আছে। আপনি ত এই দেখে 
এলেন । এত বড় আখিফ, বাশ্বিক জার্মীণিতে আর নেই। আর 
আমরা আমাদের লাইব্রেরীকেও যথাসম্ভব বিশ্বগ্রাসী রূপে গড়ে তুলতে 
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চেষ্টা করছি। জাম্মীণির নান! স্থান থেকে নানা পণ্তিত আমাদের 
কাছে তথ্যের জন্তে, অস্করাশির জন্যে অথব। দেশবিদেশের ক্রমবিকাশ 
স্বন্ধে খবর পাবার জন্যে রোজই চিঠি লিখে থাকেন। এই সকল 
চিঠির জবাব দেওয়া আমাদের ইনৃষ্টিটিউটের একটি উল্লেখযোগ্য 
বড় কাঁজ। মনে করুন ইন্টগার্টের কোনো পণ্ডিত চীন দেশের 
কাপড়ের কল সম্বন্ধে গবেষণা করছেন; তিনি বিগত ২।৩ বৎসরের 
তীতের সংখ্যা আর টাকুর সংখ্যা কিরূপ জান্তে চান। আমাদের 
কাছে চিঠি লিখলে আমরা তীদদেরকে কাগজপত্র থেটে প্রশ্ন 
মাফিক জবাব ত দিয়েই দি, সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা, গ্রস্থাদিও ভাকে 
পাঠিয়ে দিয়ে সাহায্য করি। ডাকমাশুল অবস্ত তাকেই যোগাতে 
হয়। এই সকল জবাব দেওয়ার ভার আমার নহে, এটা আখিফ, 
বিভাগের কর্তী ডক্টর লোট্ুশের অধীন। কাজেই “আঘথিক 
উন্নতি” ইত্যাদি ভারতীয় পত্রিকার বাজার জান্মাণিতে একমাত্র 
কীল নহে, গোট! জান্মাণ সমাজই কীল-পরিষদের মারফত বাঙালী- 
পরিচালিত এই ধনবিজ্ঞান-মাসিকটাকে চুষে নেবার সুযোগ পায় 7 

প্র, আপনি কীলের বক্তৃতার কথা ত বল্লেন না? 

উ:-_হা যথাসময়ে বন্তৃত! দিতে হল $ব কি। বক্তৃতার বিষয় ছিল 
ণবর্তমান ভারতে যন্ত্রনষ্ট। ও বাণিজ্যনীতি ।) ঝাড়া দেড় ঘণ্টা বোধ 
হয় বক্তৃতা হল। তারপর গিয়ে বসা হল ইনৃষ্টিটিউটের ক্লাবে। 
(সখানে ব্যবস্থা পকিঞ্চিং-কিছু “ইচ্ছা করা%,। খাঁনাপিনা চলতে লাগল । 
তারপর সুরু হল প্রশ্বাপ্রশ্বি। প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিতে শেষ 
পর্যন্ত রাত্রি সাড়েবারটা বেজে গেল। সমাজ-বিজ্ঞানের প্রবীণ পঠিত 
ট্যেন্নীস ছিলেন, বনবিজ্ঞানের যুবা পণ্ডিত কল্মূ, ইতিহাস-পণ্ডিত 
শেল ইত্যাদি অনেকেই প্রশ্ন কলেনি। জবাব দিতেও হল, বলা 
বাহুল্য । সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রাডারও আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। , 
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তর্কাতৃকি চলছিল বলা বাহুল্য বিশ্ববরক্ষাগু-জোড়।। মনে রাখতে হবে 
এই পরিষদের নাম “ভেলট-ভিট্‌ণাফট্‌” অর্থাৎ বিশ্বদৌলত এবং ৭ 
ফার্কেঘ়ার” অর্থাৎ সমূত্র-বাণিজ্য,_এই ছুই বিষয়ের পরিষৎ। কাজেই + 
এখানে “ক্ুমেরু অবধি কুমেরু হইতে” কিছুই বাদ পড়বার নয়। 

তবে মনে পড়ছে-অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণনীতি এই সম্বন্ধে 
ঘোড়তর লড়াই হয়েছিল। ওখানকার লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেম 
করেছিল-_“হারে, তুই ত আমাদের জাম্মাণ ধনবিজ্ঞান-গুরু জ্্রীড়িশ 
লিষ্ট প্রণীত জগদ্বিখ্যাত বইটা ন্বদেশি আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি? 
নামে বাংলায় তর্জম| করেছিস্। তার মানে কি বুঝতে হবে যে, তুই 
অবাধ বানিজোর দুষমণ আর সংরক্ষণনীতির পাড়?” জবাব দিয়ে- 
ছিলাম এক কথায়,_-“যে-কোনো একথানা বই তঞ্জমী করলেই যে 
অনুবাদক বেচারা গ্রন্থকারের চেলা৷ ফোলআনা, এরূপ বিশ্বাস কর্তার 
কোনো কারণ আছে কি?” আর একটা কথা সম্বন্ধে এখানকার আড্ডায় 
খুব গুলতান চলেছিল। “প্রথম শিক্প-বিপ্লব” আর “দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব” 
এই ছুইটা পারিভাষিক শব্দ আমার বক্তৃতায় একটা বড় ঠাই 
অধিকার করেছিল। এই ছুটা বিপ্লবে প্রভেদ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
লক্ষ্য করা যেতে পারে অই নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কাটাতে 
হয়েছিল। ০ রঃ 

প্রঃ ঘুমুতে গেলেন কখন মশায়? 

উ£-জন্্াণ মুন্গুকে অতিথি হওয়া বকমারি। এখানে খাবার শেষ 
নাই। রাত্রি সাড়ে ১২টার পর ও আবার কিছু “ইচ্ছে করতে” হল। 
সকল মিলে বসা গেল। অবশ্য বলা বাহুল্য, তর্কাতফি আর হাতা 
হাত্তির সময় ৪৪ খাওয়া-দাওয়ার রেহাই ছিল না। শেষ পর্যন্ত গোটা 
ছুয়েকের সমর নিশ্চিন্তি ! ” 

প্র--তারপর দ্রিন'কি হল? 
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উঃ প্রথমেই “কোন্যুক্ক টুর” অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক আিক ওঠা- 
নাঘ। বিষয়ক ইন্ট্রিটিউটের কাজকম্ম পরিদর্শন । 

গ্রহ আবার কি মশায়? ধনবিজ্ঞান-পরিষদটাই ত একটা 
ইন্ষ্টিটিউট---তার ওপর আবার কি? 

উঃ--এ হচ্ছে পরিষদের অন্তর্গত আর একটা পরিষদ । এখানে 
পরিচালক হচ্ছেন অধ্যাপক কল্ম্‌। তার সঙ্গে কাজ করেন কয়েকজন 
গবেষক! তাদের ব্যবসা হচ্ছে বাজারের ওঠানামা, দেশবিদেশের 
আঘিক গতিভঙ্গী ইত্যাদি বস্তগুল! অস্কের সাহায্যে আর রেখার সাহায্যে 
বিশ্লেষণ কর।। পাচছর জনকে বাহাল দেখলাম । কেউ চীন সম্বন্ধে 
কাগজ ঘাটছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এক গবেষককে খোজ নিতে হচ্ছে । 
কেহ রেল, কেহ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি নান] বিষয়ে নানা গবেষক মোতায়েন । 

প্রঃ-এই যে গবেষকদের কথা বললেন এদের অন্নবস্ত্র যোগায় কে? 

উঃ. প্রশ্নটা ভাল । জাম্মাণির যত জায়গায় যত পরিষদ্‌ বা 
গবেষণা-কেন্দ্র চলেছে, তার কর্মকত্তারা সকলেই বেতনপ্রাপ্ লোক। 
অবগত এখানে বলে রাখা উচিত যে, যতগুলি বিশ্বধিজ্যালয়ের নাম করেছি 
সবই দরকারী প্রতিষ্ঠান । অতএব এই সকল বিদ্যাকেন্দ্রের প্রত্যেক 
অধ্যাপক হতে প্রত্যেক দারোরান পধ্যন্ত প্লকলেই সরকারী কর্মচারী । 
কাজেই কি লাইব্রেরিয়ান, কি কাটিংএর অধ্যক্ষ, কি এগোট! ইন্ট্টি- 
টিউটের ডিরেক্টর__সকলেই বেতনপ্রাপ্ত সরকারী কশ্মচারী। কাটিংএর 
আথিফে যে সকল স্্রীপুরুষকে কাজ করতৈ দেখেছি তাঁদেরকে গব্ষেক 
বলা হবে না। বলা বাহুল্য তারা সকলেই কেরাণী-জাতীয় 
লোক। অবশ্ত সকলেই ধনবিজ্ঞান বিষয়ে কাটিং করতে স্পট । 
লাইব্রেরীতে যারা কাজ করে, তারাও কেরাণী-জাতীয়,_অধ্যক্ষ 
বাদে অধ্যক্ষের মোটের উপর অধ্যাধক-শ্রেণীর লোক । সাধারণতঃ 
অধ্যাপকেরাই গভর্ণমেন্ট কর্ডুক পরিচালক বা কন্মকর্তী নিযুক্ত হন। 
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প্রঃ__ আমি জান্তে চাই, গবেষকেরা কিছু পয়সা পায় কিনা? 

উঃ-_ কীলের এই পরিষদে যে কয়জন গবেষক দেখলাম, তারা 
সকলেই বৃত্তি-প্রাপ্ত লোক। কিন্তু এ হচ্ছে ব্যতিরেক। বিশেষ 
মজার কথা, _-একমাত্র গবেষণার জন্য “ছাত্রবৃত্বি” বাঁ পয়সা পাওয়ার 
ব্যবস্থা কোথাও দেখেছি বলে" মনে হয় ন!। 

প্রঃতাহলে জান্মীণিতে এত সব লেখার্সেখি বেরোয় কি করে? 

উঃ-আসল কথা, প্রত্যেক পরিষদের সঙ্গেই যেসকল লোক 
সরকারী কর্মচারীরূপে কাজ করে, তারা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু 
লেখাপড়া করে? থাকে,- বস্তুতঃ লেখাপড়া করুতে বাধ্য । লেখাপড়া 
না করলে তারা চাকরী পায় না। বিশেষতঃ যারা অধ্যক্ষ অথবা 
অধ্যক্ষের সহকারীরূপে নিযুক্ত তারা প্রত্যেকেই গবেষক । গবেষণার 
জোরে কাঁজে বাহীল, আর গবেষণার জোরে কাজে স্থিতি। এইবার 
মনে আন্তে হবে যে, জার্ম্মাণির ইস্কুল-কলেজে, ইস্থুল-কলেজের বাইরে, 
ফ্যাক্টরীতে, কারখানায়, ব্যাক্কে, বীমা-ভবনে, রাজনৈতিক দলের 
অন্তর্গত কশ্মকেন্দ্রে *সর্বত্রই গবেষণার কেন্দ্র রয়েছে । তারই সঙ্গে 
অসংখ্য অধ্যক্ষ আর অধাক্ষর্দের সহকারী গবেষণার কাজে বাহাল। 
কাজেই সপ্তাহে সপ্তাহে, মটুদ মাস গবেষণার জোগান এতবেশী যে, 
ধনবিজ্ঞান, টেক্নলজি, সর্মাজ-বিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান_এই লব 
বিজ্ঞানের জন্ত জাম্মীণিতে হাজার বারো দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, 
মাসিক, ট্রমাসিক ও বাধ পত্রিকা বাহির হয়।” এদের প্রত্যেক 
ছটাক লেখ দিয়ে লেখকেরা পয়সা পায়। তাছাড়া সরকারী কাজের 
জন্ম নিয়মিত মাসিক তঙখা ত আছেই? অর্থাৎ আত্মত্যাগী, বৈরাগী, 
না-খেতেপণুওয়া লেখক জান্দাণীতে একজনও নাই । 

প্র১-গবেষণা ষদি না করে»তাহলে এসব লোকের অবস্থা কিন্ূপ 

দাঁড়ায়? 
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১ উ-_জাশ্মাণিতে অনেককে এবিষয়ে প্রশ্ন করেছি । জবাব পেয়েছি রি 
নিষ্রকূপ__গিবেষণা করে না অথচ কেহ অধ্যাপক ব] অধ্যক্ষ বা সহকারী 
_এমন কোনো লোক জাশ্মীণিতে আছে কিনা সন্দেহ । যদি থাকে 
তবে তার উন্নতি অসম্ভব ।, বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক অধ্যাপক, অধ্যক্ষ 
এবং সহকারী কোন-না'কোনো কাগছের-_দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক 
ইত্যাদির--সঙ্গে সম্পাদক অথবা সহ-সম্পাদক হিসাবে সংযুক্ত। 
আমার যতদূর মনে পড়ে,_-আর অনেকটা খোজ-থবর নিয়ে এইরূপই 
বুঝেছি যে,__কাগজ চালায় না কিন্বা কাগজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ 
নাই অথচ লোকটা মাষ্টারি করে এমন জানোয়ার জার্াণিতে নাই। 
আর এই জন্যই হাজার-হাজার পত্রিকা আর মন-মন ছাপাছাপি জাশ্মাণ 
সমাজে প্রতি বংসর বেরুতে পারে । অবশ্য মনে রাখা উচিত যে, 
পত্রিকা চালাতে গিয়ে মাষ্টার, অধ্যক্ষ বা সহকারী ইত্যাদি শ্রেণীর 
গবেষকদেরকে নিজের টণ্যাকের টাকা খরচ করতে হয় ন!। তারা 
সম্পাদন করেই খালাস । এমন কি অনেক গেত্রেই সম্পাদন-সমালোচনা 
আর নিজ রচনার জন্য প্রত্যেকেই বেশ-কিছু পেয়ে থাকে । বিনা 
খোরাকে জাম্বাণ মুন্ধুকে কেউ কিছু করে না। প্রকাশের ভার প্রকাশক- 
দের, খরচপত্র যা-কিছু সব তাদের কাছ €থকেই আদে। এবিষয়ে 
গভর্ণমেপ্টের সাহাধ্য একদম নাই বঙ্লেই চলে । " অর্থাৎ বুঝতে হবে যে, 
এসব দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ট্রমাপিক বেচে প্রকাশকের! টাকা 
রোজগার করতে *অভ্যন্ত। অর্থাৎ জান্মীণির পল্লীতে-শহরে গীয়ে- 
গায়ে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক বিস্তর, আর তারা পয়সা খরচ করে” কেতাব 


আর পত্রিকা কিনে থাকে । 5 
প্র“_আচ্ছা এত কথাই যখন বললেন, তখন কুলের কথাটাই খুলে 
বলুন না কেন, বাস্তবিক তারা পার কত ?, 


উঃ--লেখাপড়া নংক্রান্ত সরকারী কর্মচারীদের কথা বল্ছি। বয়েস 
তলে 
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*হিলেবে মাইনে । বয়দ যেমন বাড়তে থাকে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে 
মাইনেও তেমনি নিষিষ্ট হারে বেড়ে যায়। ভারতীয় সরকারী 
চাকুর্যেদের কাছে এ নতুন-কিছু নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
শ্রেণীর পদে ঘদি কোনো লোক বাহাল হয়, তাহলে ৩৫ বংসর বয়সের 
আগে সাধারণত সে অবস্থা আসে না। তখন তাকে ৫০০1৬০০ মার্ক 
দেওয়া হর়। শেষ পর্য্যন্ত সে ১২০০ মার্ক পর্যান্ত ওঠে । আজকালকার 
যার্কের দর টাকা টাক! । আসল দর এক টাকার দেড় মার্ক । এই হল 
গভর্ণমন্টের কাছ থেকে পাওয়া বেতন। কিন্তু জান্মাণিতে একটা 
কিন্তুতকিমাকার নিয়ম আছে। তার ফলে অধ্যাপকের! ফুলে” উঠতে 
পারে। 

প্রঃহসে কি রকম? 

উ*--ছাত্রেরা ঘ্ত বেতন দেয়, তার একটা নির্দিষ্ট হিন্তা, প্রায় 
।০ আনা অধ্যাপকদের প্রাপা । কাজেই যদি কোনো অধ্যাপকের ক্লাসে 
৫০০ ছাত্জ হয় তাহলে সে অধ্যাপকের “পায়! ভারি” । কিন্তু ঘটনাচক্রে 
যদি অধ্যাপকের একটি কি ছুটি ছাত্র হয়, তাহলে সে “অগ্ ভক্ষো। 
ধন্ুগুণ2৮-নীতি চালাতে বাধ্য । মনে করা যাক একজন অধ্যাপকের 
বয়স ৪৫ বর আর সে মেন প্রাচীন চীনতন্ব অথবা আসিরিয় সম্বন্ধে 
খুব নামজাদা পণ্ডিত। পঁকন্ত তার" কাছে ছাত্র কালেভদ্রে ছু'একজন 
মাত্র হয়। কাজেই ছাত্র-বেতনের হিন্তা তার কপালে এক আধলাও 
জোটে কিনা সন্দেহ । কিম্তব ৪৫ বংসর বয়সে গভর্ণশেন্টের নিকট হতে 
প্রাপ্য বেতন হাজার মার্ক । অর্থাৎ এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতটি আধ্িক 
হহসাবে অতি গরীব । তবে জাম্মীণিতে সরকারী ব্যবস্থায় অনেক 
মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, ইন্ষ্টিটুট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আছে। এই লবের 
কৌন-না-কোনটায় এই ব্যক্তিৎগভর্ণমেন্ট কর্তৃক অধ্যঙ্গরূপে নিযুক্ত হতে 
পারে। এই জন্তে তার কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা পাওয়ার কথা । তার 





জাম্মাণ ধনবিজ্ঞান-পরিষদের ধন্রণ-ধারণ ৫৯৫ 


উপর প্রকাশকেরা হরত প্রাীন চীন, মিশর, আসিরিরা, ভারতবর্ষ, 
ইত্যাদি সম্বন্ধে পত্রিকা-গরন্থাদি প্রকাশ কর্বার জন্তে তীকে সম্পাদক 
পাকড়াও করে। এই স্থতেও তার কিছু আয় হতে বাধ্য। এই 
বে-সরকারী কাজের জন্য তাকে গবর্ণমেন্টের অনুমতি নিতে হয় । 

প্র-কীলে আর কি দেখলেন? 

উঃ--আগেই বলেছি, কীলেরই “সাগরকুলে বসিয়া বিরলে” 
কাইজ$র বাহাছুর লহরমালা দেখতেন । বস্তুত কীল জাহাজ টতৈয়ারি 
কাজের এক বড় কশ্মকেন্দ্র। এই কারখানাগুলোকে বলে “ভেফ ৮ । 
এই রকম একটা নামজাদ! ভেফ.্‌ দেখবার ব্যবস্থ। ছিল। দেখে আসা 
গেল । কারখানার নামট! হোলভার্ট ভেফট। জাহাজ তৈরী দেখা- 
শুনার পর কীলের জগদ্ধিখ্যাত খাল দেখতে যাওয়া গেল। মোটর 
লঞ্চ বাধা ছিল। সমুদ্রের যেখানে গিয়ে খালটা পড়েছে, সেইথানে গিয়ে 
খানিকট! জলকেলি করা গেল। এই খাল দিয়েই জান্মাণর। বাল্টিক 
সাগরের জল উত্তর সাগরে ব! জার্দাণ সাগরে নিরে ঠেকিয়েছে। অর্থাৎ 
জাম্মাণির মানোয়ারী জাহাজ আজকাল ডেনমার্ক ঘুরে যেতে বাধ্য হয় 
না। বালটিক সাগর থেকে জান্মাণ আওতার ভেতর দিয়ে ইংলাপ্ডের 
দিকে পৌছাতে পারে । এই খালু, কেটেছিল, বলে” জার্্মীণির উপর 
ইংরেজ তিতিবিরক্ত হয়েছিল। এই খাল-কাটাই অনেকের মতে 
বিগত লড়াইয়ের অন্ততম কারণ । অবশ্য বিয়ের মত লড়াইয়েও “লাখ 
কথা” লাগে। যা হোক, কীলের এই *গ্লয়জে” বা সাগর-খালসঙ্গমের 
ফটক বিশ্ব-দৌলতে আর বিশ্বরাষ্ট্রনীতিতে অতি নামজাদা । 

প্রঃ এই খানেই কি খতম হল কীল? 

উঃ--আরও কিছু অবশ্ঠ ছিল সামাজিক, অর্থাৎ লোক-জটৈর সৃক্ষে 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি। তাহা উল্লেখ করার দরকার নাই। 
ভারতীয় অধ্যাপক একজন এখানে সংস্কৃত পড়ছিলেন। তীর বাড়ীতে 
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ক্ষথারার্তা ছিল। তিনি গুজরাতী,_-সপরিবারে ছিলেন। আমাদের 
একজন বাঙ্গালী ছোকর' বিশ্ব-বিদ্ালয়ের ছাত্র ছিল, ভার সঙ্গেও 
দেখাসাক্ষাৎ হল। সে মুনলমান | কীল সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে 
চাই। বিশ্ব-বিগ্ঠালয়ের ২৫৩ জন ছাত্র-ছাত্রী এক সঙ্গে আমার ঘরে 
এসে হাজির হয়েছিল । তারা এসে আবার আমার সেই বক্তৃতার 
সমালোচনা সুরু করলে । এক একজনের এক এক প্রশ্ন । আমার কথা- 
বার্তার ভেতর “তুলনামূলক শিল্পনিষ্া” অথবা! “শিল্পনিষ্টার বিগ” 
ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দ বেশ-কিছু কায়েম হয় । ভাঁছাড়া দেশের সঙ্গে 
দেশের তুলনায় আর যুগের সঙ্গে যুগের তুলনায়“ইকুর়েখন” বা সাম্যমনবন্ধ 
কসে' বার করা আমার একটা দস্তর। ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনায় কত 
বছর পেছনে রয়েছে ইতালি, ইতালির মাপে বুলগেরিয়। কতটা পেছনে, 
ফ্রান্সের মাপে বিলেত কতখানি এগিয়ে, কুশিয়ার মাপে জান্মাণি কতটা 
এগিয়ে, জান্্াণির মাপে জাপান কতটা পেছনে ইত্যাদি কথা বস্তুনিষ্ট- 
ভাবে বুঝিয়ে দিতে হল। ব্যাঙ্কের কথা পাড়তে হল, বীমার কথা 
পাড়তে হুল, চার-আবাদের কথা তুলতে হল, ফ্যাক্টরীর কথা 
বলতে হল। যন্ত্রপাতি-ব্যবহারে”র কথা বল্তে হল। আর 
তা ছাভ। যন্ত্রপাতি “তৈয়ের” করার ক্ষমতা স্ধন্ধে দেশের তুলনা 
চালাতে হর্ল। মনে রাখ! উচিত ঘে, যন্ত্রপাতি তৈয়ের করা যতখানি 
শিল্পনিষ্ঠার পরিচায়ক, যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা ভোগ করা তার অনেক 
নীচের কোঠায় অবস্থিত ৮ ভারতে আমরা আর্ডে-আন্তে যন্ত্রপাতি 
ভোগ বা! প্রয়োগ করবার দিকে এপুচ্ছি, কিন্তু ব্ত্রপাতি “সথষ্টি” করবার 
ঈতন কেরদানি পাকড়াও করা ভারতবামীর পক্ষে এখনও অনেক 
দেরীর কলা। 
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দ্বিতীয় জাম্মাণ প্রবাসের দেখা-শুনা ও আলাপ-পরিচয় 


দ্বিতীয় বারকার জান্দাণ প্রবাসের (১৯২৯ জুলাই__১৯৩১ আগষ্ট ) 
বৃস্তান্ত একপ্রকার কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই। ইংরেজিতে একটা! 
রোজনীম্চ। ছাপা হইয়াছিল মাত্র বেঙ্গল ন্যাশ্াল চেম্বার অব 
কমাস” পত্রিকার ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। বর্তমান গ্রন্থের 
ভিতর মোলাকাতের সাহায্যে ইটগার্ট, কীল ও মিউনিক সম্বন্ধে কিছু 
ঝাড়িয়া বাহির করা হইয়াছে! পধ্যটনের এবং পঠন-পাঠনের কাহিনী 
সম্পূর্ণ করিবার জন্ত এই অধ্যায়ে নমো নমে! করিয়া কয়েকটা 
প্রতিষ্ঠান ও কয়েকজন ব্যক্তির তালিক দিয়া যাইতেছি। তাহা 
হইতেই দেখা-শুনা, আলাপ-পরিচয় এবং আজ্বিক লেনদেনের আভাষ 
পাওয়া যাইবে । 

প্রথমে মিউনিকের কথা বলি। “ডয়চে মুজেযুম”- প্রতিষ্ঠাতা ওস্কার 
ফোন্‌ মিলার, বৈদ্যাতিক এঞ্জিনিয়ার ওস্সানা, ধর্শশাস্ত্রী আইখ মান, 
স্বাস্থ্যবিষয়ক ইনৃষ্টিটিউটের ডিরেক্টর কিসকীণ্টু, রাজন্বশান্ত্রী লটৎস, অর্থ- 
শাস্ত্রী অন্থইভীনেক ও আডোল্ফ ভেবার, ডয়চে আকাডেমীর স্ৃধীবর্গ, 
পদার্থশাস্্ী জোম্মারফেন্ড ও ৎসেন্নেক, পালামেণ্টের মহিল মেম্বার 
আল্মান, মহিলাঁকবি আডেলহাইভ হাউসমান, মহিলা স্থাপত্য-শিল্পী 
এলিজাবেথ ফোন এস্রো, শিশ্পশাস্ত্রী কের্শেনষ্টাইনার, ভারতশান্তরী 
এার্টেল ও শ্যার্ধাণ, সংখ্যাশাস্তী ফ্রীভরিশ ৎসান ইত্যাদির সহযোণি! 
এই সমযকাঁর অন্যতম বিশেষত | . 

কোলোনের নিকটবর্তী জোলিঙ্গেনের ব্যাঙ্কার ব্যর্গ, ফ্রাঙ্কফোর্টের 
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বিখ্যাত রংয়ের কারথানার প্রধান ডিরেক্টর রাসায়নিক কাল” ভূইসব্যর্গ, 
বার্সিনের এঞ্জিনিরার-পরিষদের অন্যতম পরিচালক অধ্যাপক মাচ্চম, 
আউগ সবূর্গের রে-প্রে সিডেন্ট কাল লিষ্ট, বাপিনের ব্যাঙ্ক-ডিরেক্টর মাই” 
ভেমান ও ব্যাঙ্কার ডক্টর টেটেন্স্‌ এবং যাইডেল্স্‌, রুরজনপদের এস্সেন 
নগরের থনি-পরিধদের ডিরেক্টর ল্যেভেন্ষ্টাইন, বালিনে অবস্থিত 
ফারাইন ভয়চার মাশিনেন-বাও-আ ন্ষ্টান্টেন নামক যন্ত্রপাতির কারখানা 
সঙ্বের ডিরেক্টর কাল” লাঙ্গে, রুরজনপদের ডুইসবুর্গের “তেঘাগ” 
কোম্পানীর ডিরেক্টর রয়টার, লাইপৎসিগের ব্যাঙ্কডিরেক্টর ওযপ্পেন- 
হাইম, আউগসবর্গ ও ন্যিরনব্যর্গের এমআ-এন কোম্পানীর অন্যতম 
প্রধান ডিরেক্টর ভেলহাউজেন ইতণাদি ভাম্মাণির নান। কেন্দ্রের নানা 
“করিৎকন্মা” ব্যক্তির নিকট হইতে বকমারি উপকার পাওয়। গিয়াছিল। 

এইবার অস্ট্রিয়ার কথা কিছু বলা ফাউক। ভিয়েনার সমাজ-শাস্তী 
ওথমার স্পান্‌ ও তাহার শিষ্য অধ্যাপক যাকোব বাক্সা, রাষ্টরশান্্রী হান্স 
কেলজেন, অষ্টিয়ান , রিপারিকের ত্ৃতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ক্লষিবিষয়ক 
অর্থশান্ত্রী মিখায়েল হাইনিশ, বিশ্ববিদ্ভালরের চ্যান্সেলার (রেক্টর 
এতিহাদিক গ্লাইসপাখ, বণিকভবনের ডিরেক্টর গ্যেট্সিঙ্গার 
এবং কলিকাতার বন্ষুইন্ট্িটিউটের অতিথি-অধ্যাপক উত্ভিদ্‌ 
শান্ধী হান্স্‌* মোলিশ ইত্যাদি পণ্ডিতগণের সঙ্গে আদান-প্রদান 
হইয়াছিল। এই স্থত্রে অস্ট্রিয়ার অন্য শহর ইন্স্ক্রকে যে সকল 
স্থধীর সাহচর্য ঘটিয়ছেল,” তাহাদের ভিতর প্রাচীন প্রাচ্যতত্ববিং 
লেমান-হাউপট্, আন্তজ্জীতিক আইনকান্থনের অধ্যাপক লাম্প, 
অর্থশান্্রী গ্যিষ্টার ও শুললার্ণ, রাসায়নিক ফিলিপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
চ্যান্সেলর *শাপনশাস্ত্রী কোগলার, ভাষাশাস্ত্রী আন্মান, চিকিৎসা 


রঃ ্ৈ 
টিন. ররর রে নিলি সরি ্ 


খ 
দ্বিতীয় জার্মান প্রবাসের দেখাশুনা ও.আলাপ-পরিচয় ৫৯৯ 


বালিনে দেখা কয়েকটা বড়-বড় কারধারের না করা, 
যাইতেছে, যথা £_- 

(১) কিঙ্গেনবার্গ বৈছ্্যতিক কারখানা, (২) ওষ্টবান্ক ফ্যির হাণ্ডেল 
উওড ইস্ুষ্ী, (৩) “টেখনিক উপ্ত ভিটশাফউ” পত্রিকার কার্যালয়, 
(৪) “ছক” কোম্পানীর মোটর চালিত হালের কারখানা, (৫) ডিস্কোন্টো 
গেজেলশাফ টু (ব্যাঙ্ক, (৬) বালিনার-হাগ্ডল্স্গেজেল্শাফট্‌ (ব্যাঙ্ক), 
(৭) ্লালিয়ান্তস্‌ উও্ড &.টগার্টার বীমাকোম্পানী, (৮) এল্যেভে” 
যন্ত্রপাতির কারখানা, (৯) ড্রেস্ড্নার বাহক, (১০) নর্থ বুটিশ 
আও মাক্যান্টাইল বীমা কোম্পানী, (১১) “রুডল্ফ মোস্সে 
প্রকাশক কোম্পানী, (১২) “উল্ষ্টাইন” প্রকাশক কোম্পানী । 

“রাইথস্-ফাবণওড ড্যর ডয়চেন ইগুষ্রী” ( সর্বজান্্াণ শিল্পসজ্ঘ ) 
জাম্মাণির উচ্চতম কারখানা-পরিষৎ। প্রথম প্রবাসের সময় স্থার্মান 
ব্যিশরকে ইহার প্রেসিডেন্ট দেখিরাছি। দ্বিতীয় প্রবাসের সময় 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফ্রাহ্ৃফোর্টের রাসারনিক ভুইসব্যর্গ | এই পরিষদের 
(কণ্নকর্তাদের ভিতর ডক্টর হসোবেল, ফোন ব্রাকে্ এবং ফোন লুপিন 
ইত্যাদির সঙ্গে আলোচনা হইত । 


বাগিনের বাহিরে জাশ্মাণির ্গান৷ জনপদ যে সকল, কারখানা ও 
কারবারের সঙ্গে সংস্পর্শে আসা গিয়াছিল তাহার ভিত তর নিয়ে কতক- 
গুলা উল্লেখ করা. হইতেছে, যথা-_ ” 


(১. কোলোনের নিকটবর্তী ভ্য়ট্সৈের মোটরযন্ত্ের কারখানা) 
এবং জোলিদেনের ছুরি-কাচির কারখানা সমূহের ভিতর ডিরেক্টর 
হেগুরিখস্‌ পরিচালিত হার্ডার কারখানা, আর ডিরেক্ট ত্রাস পরি- 
চালিত কাউকমান কারখানা ইত্যাদি । * 


এ পারা ০৪7. সে” স্দেলো সু লও রা. 


৬০০ পরাজিত জাম্থানি 
.(ছ'চের কারখানা ), “এম্আ-এন” বস্্রকারখানা, আর “মিল্চ-হৌফ” 
(ছবের কারখানা ) ইত্যাদি । 

(৩) বীলেফেন্ডের ডক্টর শারশ্মিট-পরিচালিত “গুগুলীথ” 
ছাপাখানা ও প্রকাশকভবন, এবং “ফিশার উপ্ত কের্কে” যন্ত্রকারখানা 
ইত্যাদি। রে 

€৪) ভ্যিৎপবৃর্গের বিয়ার কারখানা, “ট্ট্যট্‌গ্” ছাপাখানা, নোয়েল 
কোম্পানী (পুস-রেল ইত্যাদির কারখানা), ডক্টর কালে-পরিচালিত 
সিমেন্টের কারখানা, “ফ্রাঙ্কোনিয়া” চক্লেট ( মিঠাইয়ের | কারখানা, 
ক্যেনিগ উ্ড বাওয়ার কোম্পানীর মুগ্রাযন্ত্র তৈয়ারির কারখান। 
ইত্যাদি। | 

(৫) লাইপংসিগের জাক কোম্পানীর কৃষিষস্ত্ররে কারখানা, 
কি৩্বনার কোম্পানীর কাঠবিষয়ক যন্ত্রপাতির কারথানা, শেন্টার 
উ্তগীজেকে কোম্পানীর মুদ্রাষস্ত্রের কারখানা, “ইন্সেল” প্রকাশক-ভবন, 
“মার্কার্ট উগ্ত পেটার্স” . (প্রকাশকভবন ), “ক্যেলার উপ্ড 
ফোক্ক মান” ( প্রকাঞ্নকভবন ), “মেস্সাম্ট্‌” (মেলা দপ্তর ) ইত্যাদি। * 

(৬) কালস্রুহের রাইনবন্দর, ডিরেক্টর ডক্টর মোস-পরিচালিত 
“হাইড উপ্ত নয়” কোম্পানীর দিলাইয়ের কলের কারখানা ইত্যাদি। 

(৭) গ্নেনার “ৎসাইস” কাচের কারখানা, “শট” কাচের 
কারখানা, “ফিশার” প্রকাশকুভবন ইত্যাদি । 

- (*) আউগস্বুর্গের প্রেসিডেন্ট লিগ্ডেনমায়ার-পাঁরচালিত তুলার 
স্থৃতা ও কাপড়ের কল, রেল কারখানা, “এম-আ-এন্” (ভীজেল মোটর 
কীরখানা ) ইত্যাদি । 

(৯) ক্ফাঙ্কফোর্টের “মাশিনেন ফাবৃক” (বন্ত্রকারখান। )। 

(১০) ডুইসবৃর্গের ডিরেক্টর রয়টার-পরিচালিত “ডেমাগ” 


দ্বিতীয় জার্দাণ প্রবাসের দেখাশুন! ও আলাপ-পরিচয় ৬০১ 


বালিন, ভিয়েন”, ইন্স্ক্রক, মিউনিক, ঈটগার্ট, কালপ্রুহে, ন্যির্ 
বাগ, বীলেফেন্ড, ভ্যিৎস্বুর্গ, জোলিঙ্গেন, লাইপংসিগ ইত্যাদি শহরের 
“ইতু্রীউও হাগ্ডেল্স্কাম্মার” (শিল্প-বাণিজ্য ভবন ) এর সঙ্গে কথঞ্চিৎ 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নাধিত হইয়াছিল । 

দ্বিতীয় জান্মাণ প্রবাসের দেখাশুনা আর আলাপ-পরিচয়ের কতক- 
গুলা বিশেষত্ব আছে। 

থমতঃ শিল্প-বাণিজ্য-কুষিক্ষেত্রে “রাট্সিওনালিজীরুঙ, র্যাশন্যালি- 
জেশন বা “যুক্তিযোগ” কাহাকে বলে তাহা স্বচক্ষে দেখিবার ও বুঝিবার 
জন্ত কারবারগুলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। “যুক্তিযোগ”কে “দ্বিতীয় 
শিল্প-বিপ্রবে*র লক্ষণ বিবেচনা কর! লেখকের অর্থশান্-গবেষণার অন্যতম 
বনিয়াদ। 

দ্বিতীরত:, এই সময়েই ( ১৯২৯-৩১) বিশ্বব্যাপী আর্থিক চধে্যোগ 
দেখা দেয় । সেই মন্দার জোয়ার জাম্মাণির সর্বত্র লক্ষ্য করিবার 
স্থযোগ জুটে । কারবার-গবেষণার ভিতর ছিল মন্দা-বিশ্লেষণ আর 
বেকার-বিশ্লেষণ অন্যতম বড় কথা। ্ 

তৃতীয়ত, লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণ সন্দ্ধে ডয়েস-প্রবস্তিত কর্মপ্রণালীর 
পরিবর্তে ইযংপ্রব্তিত কর্মপ্রণ্মলী এই সময়ে কায়েম হইয়াছিল। 
অধিকন্ ১৯৩১ সনে মাক্কিণ প্রেসিডেন্ট হুভার-প্রবস্তিত প্রথম “মরাটো- 
রিয়াম” বা কঞ্জের রেহাই জারি করা হয় 

ফলতঃ, আধিক জান্মাণির এক বিগুল সন্ধিক্ষণে লেখকের দ্বিতীয় 
জান্মাণ প্রবাস ঘটিয়াছিল। এই সমুদয় ওলট-পালটের স্পর্শে আসিয়া 
গবেষণার আকার-প্রকারও বদলাইতেছিল। 

জান্মাণির বিভিন্ন অঞ্চলে বহুসংখ্যক লিখিয়ে-পড়িয়ে এলাকের সঙ্গে 
বন্ততাও আলোচনার সুযোগও যথেষ্ট ছিল। 

য়েনায় দার্শনিক অয়কেনের বিধবা পত্বীও কন্তার গৃহে অতিথি, 


৬০২ , পরাজিত জন্মাণি 


ছিলাম (৯-১০ মে ১৯৩০1, অয়কেন-ভবনেই বক্তৃতার বাবস্থা ছিল। 
অর্থশাস্ত্ী যোসেফি, ইতিহাদাধ্যাপক গ্যালগু, সযাজশান্্রী শোমেরুস, 
শিক্ষা পরিচালক ষ্টিয়ার ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। 

জাম্মাণির প্রবীনতম ভারতশাস্ত্ী যুলিউস যোলিকে ভ্যিৎপবুগে 
অতি অথর্বব অবস্থায় দেখিয়াছিলাম (১৮ জানুয়ারি ১৯৩১)। এই 
তথ্য ভারতসন্তানের পক্ষে উল্লেখযোগ্য । তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইত্যাদি 
পণ্ডিতগণের কাজকম্ম সন্বন্ধে ভি্ঞাসা করিতেছিলেন । ্ 

এইবার কয়েকট। মফঃম্বলের যে সকল পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনার যোগ 
দিতে পার! গিফ্লাছিল তাহাদের কয়েকজনের নাম করিয়া যাইতেছি £_ 

(১) কোলোনের সমাজশাস্ত্রী ফোন ভীজে, যানবাহন-শান্তী টাস, 
গ্রীস-শান্ত্রী ক্রোল, অর্থশান্্রী একার্ট ও শ্মীলেনবাখ, এবং ইতি- 
হাসাধ্যাপক মাণ্টিন স্পান ইত্যাদি । 

(২) ড্রেসডেনের বাস্্শাক্ত্রী এঞ্জিনির়ার ম্যিসমান, রাসায়নিক 
হাইডুশ কা, শিক্ষাশস্ত্ী ক্লাইনভীন্ষ্ ইত্যাদি । 

(৩) লাইপৎসিগের কৃষিযন্ত্রশান্ত্রী হোল্ডাক, রাষ্্রশান্্রী যার-রাইস, 
অর্থশান্্রী ভীঁডেনফেন্জ, গ্ন্থাগার-পরিচালক উলেনডাল, চিকিংসাশাস্ত্রী 
জিগেরিষ্ট ইত্যাদি । ০. 

(৪) ভ্যিৎপৃবুর্গের ভূগোলশান্্ী জাগ্লার, ধশ্বশাস্ত্রী ম্যার্কলে, 
শিশুচিকিৎসাশাস্ত্রী রীটশেল ইত্যাদি । 

(৫) স্ির্ব্যর্গের অর্থশান্মী হেলাগার, লেমান ৪ ক্যার্জোফেন, 
মিউজিয়াম-পরিচালক হাম্‌পে, সমাজশাস্ত্রী রুম্ক্‌ ইত্যাদি । 

₹৬) কালস্রুহের অর্থশান্ত্রী ভেলে ও ভাফেনশ্ি্, নদী-বিষয়ক 
এঞ্সিনিয়ার ব্লেবক, রেল-বিষয়ক এঞ্সিনিয়ার আম্মান, ব্যাঙ্কশাস্্রী ষ্টাইন, 
আলোকবিষয়ক এপ্জিনিয়ার টাইখ ম্যিলার, ন্রশাস্ত্রী প্রোব ই. ও প্রাঙ্ক, 
, পদার্থশান্ত্রী গায়েডে, রাসায়নিক ক্যেনিগ ইত্যাদি । 


দ্বিতীয় জান্মাণ প্রবাসের দেখাশুনা ও আলাপ-পরিচয় ৬০৩ 


(৭) ফ্রাঙ্কফষোর্টের অর্থশাস্্রী প্রিবরাম, ফ্যেক্কার ও আর্ন, 
ব্যঙ্ছশান্ত্রী ফাল্ভেরাম ও কান, সমাজশাস্ত্ী গ্রোসমান, পল্লিগকাইট ও” 
জালোমোন, ইতিহাসাধ্যাপক ক্যেব্নার ইত্যাদি । 

প্রথম প্রবাসের সময় বালিন ছিল প্রধান আডডা। কাজেই দ্বিতীয়- 
বারে বালিনে অনেক পুরাণা মুখের সঙ্গে দেখাশুন। হইয়াছিল বলা 
বাহুল্য । নয়া-পুরাণ! কয়েকজনের নাম করা যাইতেছে, যথা__কুষিবিশ্ব- 
বিগ্ধালয়ের চ্যান্সেলার আয়েরেবোয়ে এবং ক্ষিবিষয়ক অর্থশান্্রী 
রিট্টার, শিক্ষাশান্্রী রেক্মে, বাস্তশান্ত্রী যাফফে, রেল-প্রেসিডেন্ট হাম্মার, 
চিকিসাশাস্্ী কুট্নার ও ফ্লাইশমান, ইস্লামশাস্্রী বেকার, ভারতশাস্্রী 
ল্যিডাস ও গ্লাজেনাপ, কর্পোরেশনের অন্যতম এক্িনিয়ার বৰাসিন, 
ড্যিরচে রুগুশাও”-সম্পাদক রুডল্ফ, পেখেল, “ডয়চার ফো্কসূ-ভিট ৮. 
সম্পাদক ষ্টোল্পার, অর্থশান্ত্রী শুমাখার, প্রিয়োন, বন ও ত্রীকস্‌, 
বাণিজ্যশান্্ী লাইটুনার ও নিকৃলিশ, সংখ্যাশাস্ত্রী ভাগেমান ও 
ভোইটিন্স্কি, বীমাশান্্রী মানেস, আইনশান্ত্রী রাবেল ও আভাম, 
যন্তশাস্্ী শ্লেজি্গার ও মাচ্চম। কয়েকটা প্রতিষ্গুনের সম্পর্কে সরকারী 
বাঁমাদপ্তরের ডক্টর ব্যালিনার, আলিয়ান্খস উও্ড ই্গার্টার বীমা 
কোম্পানীর হেিগ, সর্ধবজান্মাণ মজুর পরিষদের কমধকর্তা ফুর্ভ্যেংলার, 
রাইখষ্টাগের মজুর-প্রতিনিধি ব্রাপ্ডেস, ধাঁছু-মুর-সমিতির কর্মকর্তা! 
খ্রোণ, তাতমজুর-পরিষদের কম্মকর্তা শ্রাডার, সরকারী সংখ্যাদপ্তরের 
কর্ণকর্তী কাইলেন ইত্যাদি ব্যক্তিগণ উ্লেখযোগ্য । 

বালিনে সরকারী “স্টাটিঠিশেস্‌ রাইথ স্‌-আম্ট্‌” নামক সংখ্যাদপ্তরের 
তদবিরে “ইনৃষ্িটট ফ্যির কোন্যুক্কটুর-ফশ্ু$” ( আর্থিক পরিস্থিতি 
পরিষৎ) চলিয়া থাকে। ছুয়েরই প্রেসিডেন্ট অর্থশাস্্রী, ভাগেমান্‌। 
তাহার সঙ্গে তুলনামূলক মংখ্যা-প্রয়োগ সন্বদ্ধে দপ্তর ও পরিষদের আব- 
হাওয়ায় আলোচনা হইত। 


৬০৪ টু পরাজিত জাশ্মীণি 


“আধিফ ফ্যির সীভলুংসভেজেন উগ্ত ছ্রেটেবাও” ( আভ্যন্তরীণ 
উপনিবেশ স্থাপন ও নগর গঠন বিষয়ক পরিবৎ ) বাগ্সিনের এক উল্লেখ- 
যোগ্য গবেষণা-প্রতিষ্ঠান। বাস্তশিল্পী রাফফের তদবিরে এইট! 
চলিতেছে । এইখানে সেক্রেটারী শ্রীজের সঙ্গে চিন্তার আদানপ্রনান 
হইয়াছে । 

এক নিঃশ্বাসে যেসব লোকের নাম করিয়া! “গেলাম তাহাদের নিকট 
হইতে নান। উপলক্ষে বত আত্মিক ও অনাম্মিক মাল পাইয়াছ্রি সেই 
সবের দাম প্রচুর । এই সকল মাল আজও চিন্তার খোরাক এবং কর্মের 
হদিশ জোগাইতেছে। ভবিষ্যতের অন্ুসন্ধান-গবেষণারও তাহাদের 
সঙ্গে ছেআ-ছুঁয়ির ছাপ থাকিয়া যাইবে । তাহাদের অনেককে 
জীবনের চিরসহচরক্মপেই সম্বদ্ধন। করিতেছি। 

তাহাদের পুস্তিকা গ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদি রচনাবলী নিয়মিতরূপে 
আসির1 থাকে । তাহার দৌলতেই চলে “আর্থিক উন্নতি”, বঙ্গীয় 
ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ও আন্তজ্জাতিক বঙ্গপরিষদের আথিক ও আত্মিক 
ছুনিয়া বিষয়ক গবেষণা । এই সবের সাহায্যেই বঙ্গীয়-জাম্মাণ বিদ্া- 

ংসদেরও ক্রমবিকাশ সাধিত হইতেছে। তাহা ছাড়া তুলনামূলক 
অর্থরাষ্্রসমাজশান্ত্রের জন্য &ইকনমিক ডেক্তেলপমে্ট” (১৯২৬), 
“পোলিটিক্যাল ফিলজফীর্জ সিন্স ১৯০৫৮ (১৯২৮), “কম্পারেটিভ 
পেডাগঞ্জিক্‌স্‌্” (১৯২৯), “একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্তর” (১৯৩০ 
১৯৩৫ ), “আ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস্” প্রথম ভাগ (১৯৩২): “নয়া বাঙলার 
গোড়াপত্তন” (১৯৩২),  “ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্স” ( ১৯৩৪), 
“কাড়তির পথে বাঙালী” (১৯৩৪) আর “সোশ্তাল ইন্শিওর্যাক্স” 
( ১৯৩৫) ভ্রত্যারি গ্রন্থে যে সকল জার্মাণ তথ্য ও. তত্ব কাজে লাগানো 
গিয়াছে সেই সকল তথ্য ও ন্ভত্ব এই পণ্ডিত ও পরিচালকবর্গের সহ- 
, যোগিতার নিকটই খণী। 





দ্বাবিংশ অধ্যায় 
জার্্মাণ-জাতের হিট্লার-রাজ 


( ১৯৩৪ জান্ুুরারি )* 


প্রঃ-মাচ্ছা, মশায়, আজকাল হিটলার যে এত নাম করেছে এ 
সম্বন্ধে, আপনি কখনো কিছু লিখেছেন কি? আপনি জানম্মাণিতে 
থাক্‌তে হিটলারের কোনে! আওয়াজ শুনেছেন ? 

উ₹ হা, নিশ্চয় । জার্মাণি সন্বন্ধে আমি বাংলায় আর ইংরেজিতে 
১৯২১ সন থেকে আজ পধ্যন্ত যা কিছু লিখেছি তার ভেতর হিটলারের 
আওয়াজ মাঝে-মাঝে শুন্তে পাওয়া যার । সেই সব লেখ| যথাসময়ে 
টাট্কা-টাটুক! বাংল। মাসিক ও সাপ্তাহিকে বেরিয়ে গেছে । “হিটলারের 


আওয়াজ” বল্লে নেহাৎ হিটলার লোকটার হুগ্কারই সব সময়ে বুঝতে . 


হবে ন। হিটলারের যে আকাঙ্ষা সেই আকাজ্ফার কাছাকাছি 
আকাক্ষাওয়াল! লোক জাম্মাণিতে বিস্তর দেখেছি! তাদের ডাক- 
হাক্ষও “হিটলারের আওয়াজের” অন্তর্গত করে নিচ্ছি। তাছাড়া 
বয়ং হিটলার, হিটলারী দল, আর হিট্রারের ইয়:্র'পৌছের অন্যান্য 
লোকদের চিন্তা ও কর্খ নানা ইংরেজি অুবির্ষেও বার করেছি। এইসব 
পরে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছে । বইটার নাম “পলিটিক্স অব. 
বাউগ্াবীজ” (অর্থাৎ রাষ্ট্নীতির সীমানী)। বইটা বেরিয়েছিল ১৯২৬ 
সনে। অধিকন্ত জান্মাণিতে হিটুলার-রাজ কায়েম (১৯৩৩ জানুয়ারি) 
হবার পর ইংরেজিতে একটা রচনা প্রকাশ করেছি । সেটা ইন্শিওর্মান্স 
এগ ফিনান্স রিভিউ মাসিকে (অক্টোবর, নভেম্বর, ১৯৩৩ ) বেরিয়েছে। 





* শ্ছুবর্ণিক্‌ সমাচার” ও “আর্থিক উন্নতিগতে শ্রস্থকারের সহিত কবি হেসেন্তর 
বিডর সোনর কাথাপকথন 1১5 ১৩৪৪ আ্রাত১১৩৪ ১) 


+ 


টি *পরাজিত জাম্মীণি 
ব্যাভেরিয়ায় হিটলার (১৯১৪-১৯) 


প্রঃ__হিটুলারের ছেলেবেলার কথা কিছু জানেন কি? 

উঃ--বড় বেশী নয়, তবে এর জন্ম অস্রিয়াতে অর্থাৎ রাষ্থিক হিসাবে 
এ জান্মীণ-সন্তান নয়। কিন্তু ভাষা হিসাবে অস্রিয়ানর। জাম্মাণ বটেই। 
তাছাড়া ধর্খে এ রোমাণ ক্যাথলিক | অস্ররার জান্মাণরা প্রায় সবই 
রোমাণ ক্যাথলিক । আর একটা খবর জানি। লড়াই সুর হবার সময় . 
(১৯১৪) এর বয়স ছিল বছর পচিশেক | এই সময় হিটুলার আষ্রীয়া 
ছেড়ে দক্ষিণ জান্মাণিতে অর্থাৎ ব্যাভেরিয়াতে এসে হাজির হয়। আর 
ব্যাভেরিরাতেই জাম্মীণ সেনাবিভাগে নকরি নিয়ে লড়াইয়ে মেতে যায়। 
সামরিক শাসন ছিল তখনকার দিনে প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্ন । 

প্র ম্যান হয়ে হিট্লার ব্যাভেরিয়ার সঙ্গে এত হামদদি করুলে 
কেন? 

উঃ দক্ষিণ জাম্মাণির লোকেরা অর্থাৎ ব্যাভেরিয়ান নরনারী ধর্শে 
রোমাণ ক্যাথলিক । *আর উত্তর জার্মাণির লোকের অর্থাৎ প্রশিয়ান 
নরনারী প্রটষ্টান্ট । কাজেই অস্টিয়ানরা ব্যাভেরিয়ার লোকজনকে ' 
সামাজিক হিসাবে অনেকটা পনিজের, ভাই-বোন বা অত্ীর-স্বজন 
বিবেচনা করে। মজার “কথা ১ ব্যাভেরিযার লোকের! প্রুশিয়ার 
লোকজনকে বড় বেশী পছন্দ করে না । ব্যাভেরিয়ান নরনারী অষ্টিয়ার 
লোক্ষজনকেই ঘরকন্নার তর" হতে প্রশিয়ার লোকজনৈর চেয়ে ধেলী 
নিজের বিবেচনা করে । এই গেল হিট্লারের সঙ্গে ব্যাভেরিয়ার 
মারধীমাথির গোড়ার কথা । আর একটা কথাও উল্লেখযোগ্য । 
ছেলেবেলায় অথবা যৌবনে বিশেষত: লড়াইয়ের কয়েক বংসর আগে 
হিট্লার ব্যাভেরিয়ার মিউনিক শহরে যাতায়াত করুত। সেই থেকে 
.শেষ পধ্যন্ত ব্যাভেরিয়ার পল্টনে জাম্মাণ ফৌজ হিসাবে হিটলার 


জাম্মাণ-জাতের হিট্লারুরাজ ৬০৭ 


ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়তে লেগে যায় । যুদ্ধের যুগটায় (১৯১৪-১৮)হিটুলারু 
জান্মাণ দেশের প্রজা বা “নাগরিক” ছিল না। 

প্রঃ-লড়াইয়ের পর তার কিছু খবর পাওয়া যায়? 

উঃ-বড় খবর এই যে, লড়াইয়ের পর অন্যান্ত দেশের মতন 
জাম্মাণিতেও কমিউনিষ্ট বিপ্লব বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাথা গাড়া করেছিল। 
এই হাঙ্গামার একট। বড় কেন্দ্র ছিল ব্যাভেরিয়ার মিউনিক শহর । 
১৯১৯ সনের মাঝামীঝির কথ। বল্ছি। সেই সময় কমিউনিষ্ট বিপ্লবকে. 
ধ্বংস করবার জন্য মিউনিকের যে সকল জান্মাণ যুব! স্বেচ্ছাসেবকরূপে 
কাজ করেছিল, হিটলার তাদের অন্থতম। 


কমিউনিজমের যম, কিন্তু দরিদ্রের সেবক (১৯১৯) 


গ্রঃ--হিটুলার তাহলে কমিউনিষ্ট নয়? 

উঃ-নিশ্চয় না। ও হচ্ছে কমিউনিজমের ধম। মনে রাখতে 
হবে যেসে সময় সমস্ত ইয়োরোপে বা পৃথিবীর সর্বত্র রুশ লেনিনের 
জয়জয়কার | সেই যুগে অর্থাৎ বোল্শেভিজম্ল্ে বিশ্ববিজয়ের_ গু - 
যুগে হিটলার কমিউনিজমূ্‌ ধ্বংস করবার কাজে এগিক্ গিয়েছিল । 

প্রঃ--আচ্ছ! মশায়, কমিউনিভদকে (লীকেরা জনসাধারণের স্থযোগ- 
স্ছবিধা বিস্তারের যন্্্বরূপ বিশ্বাস করে সা কি? আবু জনসাধারণের 
অর্ধিকার খর্ব করার কাজে বদি হিটলার একট বড় চাই সিল, তাহলে 
১৩১৪ বসরের ভেতর আর বিশেষতঃ *টর্জকে জান্মাণির জনসাধারণ 
হিটলারকে এত পুজা করে কেন? 

উ*-_-এইখানেই একটা নতুন রহস্ত আছে । হিট্লার কমিউনিষ্ট 
বিপ্লব ধ্বংস করলে বটে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৯ সনেই একটা মজুর- 
দলের সভ্য হয়ে পড়ল। আর এর মধ্যেও একটা মজার কথা আছে। 
লোকট। মজুর-দলের সোয়াদ পেলে কোথায়? এ সময় হিটলার 


৮ প্রাজিত জাম্ীণি 

ব্যাভেরিয়ান পল্টনে রাহাল ছিল। পল্টনের ফৌদগুলোকে লেখাপড়া 
শেখাবার .দত্তরমতন সরকারী ব্যবস্থা আছে। তখনও ছিল। একটা 
শিক্ষণীয় বিষয় ছিল ধনবিজ্ঞান। আর এই ধনবিজ্ঞানের মাষ্টার ছিল 
গণ্ফ্রীভ, ফেডার। এই ব্যক্তির ধনবিজ্ঞান-আলোচনার ভেতর একটা 
কথা খুব বড় আকারে দেখা দিত। সেটা হচ্ছে “স্বার্থের দাসত্বশৃঙ্খল 
"না ভাঙলে সমাজের মঙ্গল নাই ।” এই মুদ্দী হিটলারের মাথায় খুব 
জোরের সহিত বসেছিল । কাজেই নির্ধনের কথা ভাবা, কেব্রাণীর 
কথা ভাবা, মজুরের কথা ভাবা, চাষীর কথা ভাবা হিটলারের চিন্তার 
ভিতর খুব বড় ঘর অধিকার করে। 

সঙ্গে সঙ্গে একথাও জেনে রাখা ভাল যে, হিটলার নিজে বড়লোকের 

বাচ্চা নয়। মামুলি মধ্যবিত্তের ঘরে এর জন্ম। হিটলারের বাপ ছিল 
শু্দপ্তরের কেরাণী। চৌদ্দ পুরুষে কখনও নবাবী বিলাসভোগ .. 
ইত্যাদি কাণ্ড হিটলারের কোষ্ঠিতে লেখা ছিল ন!। কাজেই এর পক্ষে" 
দরিদ্রের ক্রন্দন, মধ্যবিত্তের ছুরবস্থা, চাষীর দৈত্য ইত্যাদি কথা ধন- 

বিজ্ঞানের পারিভাষিকঞ্শন্দ মাত্র নয়; অথবা নেহাৎ খবরের কাগজ পড়ে” 
গরিবের সঙ্গে দইরষ-মহব্রম চালানো এর পক্ষে আবশ্যক হয় নি। 
জন্মেছিল এ দারিদ্র্যের অবহাওয়ায়। কাজেই চাষী, মজুর ও 
জনসাধারণ ভিলারের পর্সে স্বাভাবিক রূপেই অতি প্রিয় । 


রি দরসে ছুই বাণী (১৯২০), 
প্রহিট্লার জার্দমাণির রাজনৈতিক আন্দোলনে কখন কি ভাবে 
প্রবেশ করলে? আর তখন অন্যান্স রাজনৈতিক দলের রাহ 
কিরূপ? , 
উ*--১৯২০ সনেই হিট্লার্রের রাজনৈতিক কাজকর্খ প্রথম মৃত্ঠ 
গ্রহণ করে। তার দলের নাম হয-স্তাশন্তাল-সোস্ালিষ্ট।. তাতে 


জান্বাণজাতের হিট্লারয্রাজ ৬০৯ 


অবশ্য ৫৭ জন ছেলেছোক্রা ভিড়েছিল। এ সঙ্গেই ভারতের স্বপরিচিত 
্বস্তিক চিহ্নও নিশানে কারেম করা হয়। এই চিহ্নটাকে হিটলার 
'টিউটনিক জাতির আবিষ্ভত আদিম চিহ্ন বিবেচনা করে! আদিম 
টিউটনিক বল্লে আজকালকার জার্খাণ মহলে আর অন্ঠান্ত ইয়ো- 
রোপীয়ান মহলেও “নিডিক্‌” অর্থাৎ উত্তুর্যে জাত বিবেচনা করা হয়। 
এ সময়েই হিটলার তার দলের বিভিন্ন বিভাগ কায়েম করে। এক 
বিভাগের কাজ ছিল অসম-সাহসিক কাজ করা (্টিষ্” করা)। 
প্রঃহমশায় আজকাল যাকে নাজি দল বলা হয় সেটা কিরূপ 
জানোয়ার? হিটলার সেটা কায়েম করলে কবে? 
 উঃ--১৯২৯ সনে যে দল কারেমের কথা বলেছি, সেটারই নাম 
আপনার উচ্চারিত নাঁজি। তাঁকেই ইংরেজিতে বলেছি ন্যাশন্তাল- 
সোশহ্ালিষ্ট। এই কথাটার জাশ্মবাণ বাণান যেরূপ, তার খাটি জার্্বাণ 
উচ্চারণ “নাট্সিওনাল-সোতৎসিয়ালিষ্ট” । জান্্াণরা লম্বা-টওড়া নাম 
গুলাকে খুব সংক্ষেপে বিবৃত করবার চেষ্ট। করে? থাকে । এজন্স-ড় 
নামের একটা ছোট সংস্করণ তৈরার করা ওদেরুণসাসুলি নস্তর | এই 
'যে নাট্সিওনাল-সোতসিয়ালিষ্ট শব্দটা বল/হার্ল এর প্রথম শবের “না”র 
সঙ্গে দ্বিতীয় অন্ধের “ৎসি” জুড়ে রুষ শব্দ ইয়় সেই শবই এই দলের 
ছোট নাম। 
প্র“-তাহলে “নাৎসি” যদি. আসল জান্্মাণ নাম হ'ল, তবে 
সি তাকে নাজি বলে কেন? 
উচ--কারণ আর কিছুই নয়। ইংরেজিতে ফোট জেড, বা আমাদের 
বাঙাল “জ” সেটা জান্ধাণ «স' । উচ্চারণের মামলা মাত্র । 
প্রঃ এন্ধপ কিন্তৃত-কিমাকার নাম দিয়ে হিটলার জার্দাণ 
এছোড়াদেরকে কি বোঝাত ? 


উঃ__বোঝাত দুটো কথ!। প্রথম,_হতে হবে দেশ-ভক্ত। হিটলার 
৩৯ ্ 


৬১৭ * পরাজিত জাশ্মাণি 


কল্ত--“ভাব্বি সর্বদা! সমগ্র জাতির কথা, গোটা দেশের কথা। 
কোনে! একটা শ্রেণীর কথা ফুলিয়ে তুলিস না। কোনো! একটা সম্প্রদায়ের: 
কথা বা দলের কথা ফেনিয়ে তুলে” দেশের স্বার্থ খাটো করিস না। 
চাই এক্যবদ্ধ জার্দাণ জাতির উন্নতি ।” একে বলে স্যাশন্যালিজম্‌। 

দ্বিতীয় কথা ছিল--“ভাব বি চব্বিশ ঘণ্টা গরিবের কথা, কেরাণীর' 
কথা,__কেরামীর আধ্িক উন্নত, চাষীর আথিক উন্নতি, মজুরের আথিক 
উন্নতি। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আথিক উন্নতি সাধনের জন্ত 
প্রাণপাত কর্তে হবে।% এই জিনিষটাকে সোশ্ালিজ্‌ম্‌ বল্‌তে পারি। 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা যোল আনা! সোশ্যালিজম্‌ নয়। কেন না যারা 
ষোল আন! সোশ্তালিষ্ট তারা নিধনদের উপকার করবার সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের ভেতর একটা শ্রেনীবিরোধ, ঘরোয়। লড়াই ইত্যাদি অশান্তি 
কায়েম করতে প্রস্তত। কম্সে-কম শ্রেণী-বিরোথের আবহাওয়া তৈয়েরা 
করা সোশ্ঠালিজ মের স্বধর্্ম। হিটলার সোশ্ালিষ্ট হিদাবে গরিবের 
উন্নতি চান্স কিন্ত ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের লড়াই চায় না। 


স্াশল্তালিষ্ট, সোহসি আর কমিউনিষ্টের বিরুদ্ধে হিটলার 


প্রঃ--১৯১৯-২০এর যুগে *জার্মাগ্রিতে অন্তান্ত দল কিক্পপ ছিল? 

উঃ-_ছিল অনেক দল। সব চেয়ে বড় দল ছিল সোস্তালিষ্ট ।' 
তাদের ছোট নাম «সোংস্ি । বোবাই যাচ্ছে, এই দলটার বিরুদ্ধে 
খাঁড়া হল “নাৎসি” । আর একটা দল ছিল থুব নামজাদা 
লড়াইয়ের সময় সেই দলই ছিল এবল দল। এই দলকে সহজে 
স্াশল্তালিষ্ট দল বলা যেতে পারে। ন্যাশন্তালিষ্ট দল সোৎসিদের সঙ্গে 
চিরকালই পআদায়-কাচকলায় সন্স্ধ চালিয়ে এসেছে। কিন্তু লড়াইয়ের 
পর, যুদ্ধে হেরে যাবার ফর্লে ওদের ক্ষমতা সোৎসির চেয়ে অনেক 
কম হয়ে গড়েছিল। , এই সময় আর একটা দল নতুন মাথা খাড়ঃ 


জান্মাণ-জাতের হিট্লারস্রাজ ৬১১ 


করে, তারা হল পুরোপুরি লেনিনপন্থী কমিউনিষ্ট । মনে রাখে 
ইবে যে, জাশ্বাণরা ফরাসী, ইতালিয়ান এবং ইয়োরোপের অন্ান্ত 
জাতের মতন ডজন-ডজন রাষ্ট্রিক দলে বিভক্ত । ইংরেজদের মতন 
বা মাকিণদের মতন দুটো বাঁ তিনটে দলে ওদের পেট ভরে না। 

হিটলার এই দল-বহুত্বের ভিতর ছু" হয়ে ঢুক্ল। দেখাই যাচ্ছে 
যে, এ লোকটা মামুলি সোংসিও নয়, কেননা এ শ্রেণীবিরোধ চায় 
না, আবার মামুলি ্যাশন্তালি্টও নয়, কেনন! এ গরিবদের কথায় 
মাথা ঘামায় বেশ দস্তর মতন। তা ছাড়া হিটলার কমিউনিজ মের 
যম ত বটেই। 

পরাজয়ের অপমান 

এরঃ-আচ্ছা হিটলারের মাথায় লড়াইয়ের পরবর্তী যুগে এমন 
কোন্‌ কথাটা এসেছিল, যাতে দেশের লোকেরা একটা নতুন-কিছু পেতে 
পারে ? - 

উ+-_লড়াইরে জান্বাণরা যে হেরে গেছে এই কষ্ট জার্্াণ নরনারীর 
প্রাণে ঘা মার্ত। জার্্াণর! ভাসাই সন্ধির অপমান কোনো মতেই 
সুইতে পার্ত না। ঘরে ঘরে জাশ্মাণ নরন্নারী ভাসাইয়ের কথা ভাব্ত 
আর দাত কিড়মিড় করে” মর্ত। *তাঁদের-ক্িখাদ-এই- €ষ জার্দোথর+-_. 
লড়াইয়ে হেরেছে একমাত্র সোশ্াপিষ্টদের ষড়যন্ত্রে। সোত্সিদেরকে 
স্বদেশদ্োহী, কুলাঙ্গার, নরপিশাচ বিলেটনা করা এ সময়ে জা্দাণ- 
দের একমাত্র চিন্তাধারা! ছিল। তার মনে কর্ত যে, সোৎসিরা 
শত্রুপক্ষের লোকজনের সঙ্গে ভিতরে-ভিতরে কথা চালিয়ে শ্ক্রু- 
পক্ষের সাহায্যে জান্াণ. পল্টনের ভেতর স্বদেশ-দ্রোহ ছুকিয়েছে। 
তার ফলেই জার্মাণদের পরাজয়। বৃলা বাহুল্য এই মত সোৎসি 
দলের নয়। সোৎসি-বিরোধী যে সকল জান্মীণ নরনারী,__-তাঁদের প্রাণের 
কথা এইখানে। কাজেই জার্দাণ সমাজে ভাসাইিয়ের- বিরুদ্ধে ভিতরে- 


৬১২ পরাজিত জান্মাণি 


কভিতরে খুব প্রবল আন্দোলন চল্ছিল। হিট্লার ভার্সাই-বিরোধী 
আন্দোলনেরই অন্যতম জবর প্রতিমৃত্তি। এই বিষয়ে হিটলারকে 
একমেবাদ্দিতীয়ং অথবা সর্বপ্রধান বিবেচনা করলে চল্বে ন!। অন্তান্ত 
নামজাদ। স্যাশনালিষ্টের মতন হিট্লারও যখন-তখন যেখানে-সেখানে 
জার্খাণ যুবার দূলকে ভার্সাইয়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুল্তে চেষ্টা কর্ত। 


নামি বনাম মামুলি ন্তাশন্যালিষট 


প্রঃহিট্লার ত ছোকরা মশায়, অজ্রাতকুলশীল। আর অন্যান 
্াশস্তালিষ্টরা ত পাকা, ঝাস্থ রাষ্ট্রনারক। লড়াইয়ের যুগের প্রতিপত্তি, 
টাকা-পয়সা, সমাজের ইজ্জদ্‌ ইত্যাদি সবই তাদের ছিল। তাহলে 
শেষ পর্যন্ত ১২।১৪ বছরের ভিতর হি্লার দীডিয়ে গেল কি করে? 

উঃ__অন্ান্য ন্তাশন্যালিষ্টর। ভাসাইয়ের বিরুদ্ধে দেশের লোককে 
ক্ষেপাত বটে, প্রতিহিংসার কথ! তাদের প্রাণে সর্বদাই জীগরুক 
ছিল বটে, লড়াইয়ের জন্য তাদের হাত-পা সর্বদা ্ুড়-স্থড়, কর্ত 
বটে, কিন্তু জাশ্মাণ দেশটার ভিতরেই যে আঘথিক ও সামাজিক গলদ, 
রয়েছে, আর সেই গলদগুলাকেও কেটে-ছি'ড়ে ফেলে দেওয়া যে স্বদেশ- * 
সেবকদের কর্তবা এ রখট। লামজা ্তাশন্তালিষ্টদের মগজে বড় বেশী 
ঢুকত না। 

কিন্তু এই গরিবের দরদ নিয়েই হিটলারের আবির্ভাব। হিটলার 
হামেশ। বল্ত-“লড়াইয়ের সময়কার মোটা মোটা মুনাফা যাঁরা 
; পেয়েছে সে সকল পুজিপতিদের উপর চড়াহারে ট্যাক্স বসাও। বড় 
বড় কোম্পানী, সঙ্গ, ট্রাষ্ট ইত্যাদি শি্প-বাণিজ্যের প্রতিষঠানগুলোকে 
পুঁজিপতির্ের আওতা. থেকে সরকারী তাবে আন। ছোট ছোট 
দোকানদার, বেপারী, বণিক্দৈরকে ব্থাসম্তব সাহায্য কর। মন্ত 
” মস্ত জমিদারীগুলোকে ভেঙ্গে তার - জায়গায় সার্ধজনিক চাঁষ বা 
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আর-কিছু ব্যবস্থা কর” ইত্যাদি । বলা বাহুল্য এসব ঝজ মামুন্দি 
ন্তাশন্ালি মহলে বরদাস্ত হবার নয়। কিন্ত এগুলোই হিটুলার-নীতির 
স্বার্থশৃঙ্খল ভাঙ্গা”র আসল কথা । এই জন্ত হিটলারের কথায় জন- 
সাধারণের চিড়ে ভিজত। রর 


সোশ্যালিষ্টদের নৈরাশ্য-নীতি (১৯৯৯-২৪) 


গ্লঃহিট্লার যখন অন্রাতকুলশীল, তখন আপনি জান্মানিতেই 
ছিলেন? মে সময় হিটলারী হাবভাব জাম্মাণ-সঘাজে কি রকম লক্ষ্য 
করেছেন? 

উ$-_-১৯২১-২২-২৩-২৪ সনের সময়কার কথা বলছি। তখন জন- 
সাধারণ স্তাশন্যালিষ্ট আদর্শে বেশ-কিছু অনুপ্রাণিত ছিল। খোলাখুলি 
ভামাই সন্ধির বিরুদ্ধে বেশী-কিছু বলার সাহস অধিকাংশ লোকের 
ছিল না। বিশেষত রাইখষ্টাগের সভ্যদের ভেতর সোংসি দল প্রবল। 
স্তাশস্যালিষ্ট ভাবাপন্ন লোকেরা গবর্ণমেন্টের বড়বড় কাজে বেশী কিছু 
. করতে পেত না। সর্ববদাই সোশ্যালিষ্টরা নরম সুরে কথা বলে" ফ্রান্স 
ইত্যাদি দেশকে তৌয়াজ কর্বার চেষ্টা করৃত। জনসাধারণের মনে 
সোস্ঠালিষ্টরা পাঁলণমেন্টের ভিতর আর শঃহিরে বেশ একটা নৈরাহ্থের 
আবহাওয়া তৈরি করুতে পেরেছিল । ভাসণইয়ের বিরুদ্ধে জার্দ্মাণির 
পক্ষে মাথা চেঁড়ে উঠ। অসম্ভব এইরকম, মত সোশ্ঠালি্চালিত আর 
মোশ্যালিজ মৃঘো'ষ! সংবাদপত্রে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রচারিত হত ।' 

প্রঃ_আচ্ছ। মশায়, তাহলে ফরাসীরা যখন রুর দখল করেছিল, 
তখন তার বিরুদ্ধে জান্মাণরা ক্ষেপুলে কি করে”? + 

উঃসে ১৯২৩ সনের কথা। সেই সময় জান্মীণরী অল্প কিছু 
দিনের জন্ত তেতে উঠেছিল। আর সেই কাজে সোশ্ঠালিষ্টরা সাহায্য 
করে নি। করেছিল ন্যাশন্তালিষ্টরা । তাদের ভিতর একজন নামজাদা 
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রর্মবীর ছিল,_অর্থশান্ী, সে ব্যাঙ্কের ওস্তাদ হেল্ফৈরিখ। এরা 
ভারতের সুপরিচিত নিক্ষিয় প্রতিরোধ চালিয়েছিল। এই স্ময়ে 
হিটলার তত বেশী নামজাদা লোক ছিল না। কিন্তু তখনই হিটলারের 
মত ছিল সম্মুখ সমর-__সক্রিয় প্রতিরোধ | অবশ্ঠ হিটলারের মত কিবা 
অন্থান্থ যে-সকল ন্যাশশ্তালিষ্ট রীতিমত লড়াই চেয়েছিল,-_তাদের মত 
বেশী-কিছু জোর পায় নি! 


যৌবন-আন্দোলনের আবহাওয়া (১৯১৯২৪) 


প্র--তাহলে আস্তে আস্তে জান্াণ সমাজ হিটলারকে আপনার 
ক'রে নিলে কি করে? ? 

উঃ--মনে রাখতে হবে যে, জাম্মাণ “গভর্ণমেন্ট” ছিল প্রধানতঃ 
নরমপন্থী। বুড়েরা আর মাঝামাঝি বয়সের লোকেরা অনেকেই 
ঠিক সেইরূপ নরমপন্থী। লড়াই করে, ভার্সাই সদ্ধিকে রদ কর! 
মাতব্বরস্থানীয় লোকের কল্পনায় সম্ভবপর বিবেচিত হত না । কিন্তু 
ছোকরার দল ছিল অন্ত মেজাজের । বিশেষত; যারা ১৯১৮ পর্য্যন্ত 
খাঁটি লড়াইয়ে কোনোদিন মোতোয়েন হয় নি অর্থাৎ ১৯১৮ পর্য্যন্ত 
যাদের বয়স মাত্র ১৪/১৪১৬খা ১৭ বুৎসর ছিল তার লড়াইয়ের কু-টা! 
বুঝূত না। “তাদের কাছে লড়াই করে” দেশের ইজ্জদ্‌ আবার ফিরিয়ে 
আনা অতি স্বাভাবিক কথ| যনে হত। যতই দিন যেতে লাগাল এই 
সকল ছোকরারা ততই দেখ্রের দুর্দশা দেখে প্রাণে-প্রাণে কষ্ট পেতে 
থাক্‌ল। কাজেই তাদের মাথায় নতুন একটা শক্তিযোগের খেলা দেখানো! 
মাধুলি ভালভাতের মত বোধ হত। এদের মধ্যেই হিটলারের আর তার 
মতন অন্তান্ ভাাই-বিরোধী টাইদের, _সন্বর্ধনা জুটুত | 

এইখানে আর একটা কর্থ জেনে রাখা ভাল। ১৯১৯এর পর 
* থেকে ৪1৫ বছর ধরে” জান্মাণিতে ছোকরার! ্বাস্থ্যরক্ষার দিকে, 
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.কুন্তিকসরতের দিকে, গানযাজনার দিকে আর বনপর্ধযটনের দিকে খুব 
.?লে পড়েছিল । শনিবার দিন ইস্ষুলের ছোড়াছুড়ি, আফিসের, ব্যাস্কের, 
কারথানার ছোড়াছুড়ি, সরকারী কর্-কেন্দ্ে, আদালতের ছোড়াছুড়ি 
সব হন্েমুখী হয়ে বেরিয়ে পড়ত শহর ছেড়ে পাঁড়ার্গায়ে । সে এক 
অপূর্ব দৃশ্ত। ছুজন পাচজন, দশ-বিশ জন, দুশ”-পাচশ, জন মাত্র 
নয়, হাজার-হাজার, লাখ-লাখের কথা বল্ছি। এরা বেরিয়ে পড়ত 
এক, পোষাকে,__সামান্ত হয়ত ট্রামে বা! রেলে, কিন্তু তার পরই 
পায়দল। কোথাও চলেছে হ্রদের ধারে, কখনো! চলেছে পাহাড়ের 
চূড়ায়। কোথাও বা সমতল পাইন বনের ভেতর যোজন-যোজন, 
দলে দলে ঘুরে বেড়াত। সকলেরই ঘাড়ে একটা বোচকা, আর নেই 
বোচকায় হয়ত বা একটা কম্থল, অনেক সময় তাও নয়। তবে 
সকলের সঙ্গে খানিকটা কুটি, কিছু মাখন হয়ত বা কিছু মাংসও 
থাকৃত। 

এই রকম রস্দ নিয়ে ছেলেমেয়েরা শনিবার আর রবিবার বনে 
বনে, দরিয়ার কিনারায়, পাহাঁড়ের কোলে ভ্যাগাবাণুজম্‌ বা ভবঘুরে- 
“গিরি করে বেড়াত । যেখানে একটা মাঠ পেত, সেখানে সন্ধ্যাবেলায় 
কাঠ কুড়িত্ে জালাত আগুন). আর ঘৈই আগুন দাউ দাউ করে হলে 
উঠত, তখনি আগুনের চারধারে লাফিয়ে-লাফিরে নাগানাচি আর গান 
গাওয়া ছিল তাদের ব্যবসা । ঠিক বেনু মধুচ্ছন্দার আগুন-খক্‌ আর তার 
আবহাওয়!। তাছাড়া দিনে ছুপুরে ফেখানেই একটা মাঠ পেত, লেগে 
.ষেত খেলতে, কুস্তি কসরত ইত্যার্দি। এরই নাম যৌবন-আন্দোলন;-- 
সমাজের বাহিরে যাওয়া, শহরকে কলা দেখানো, এমন কি দলীরও 
তোয়াক্কা না রাখা, নরনারীকে ন-কড়া-ছ-কড়া বিবেচন্প করা, মাষুলী 
নীতি, ধর্ম ও সামাজিক আদর্শ ইত্য/দির সঙ্গে অনহযোগ চালানে।? তার 
বদলে কম্সে কম হপ্তায় ছুদদিন খোলামাঠে নাচা-কুঁদা,_ম্যাঞোলিন 


৬১৩ পরাজিত জান্মানি 
ট্রিটার বাজানো, গান গাওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে দহরম-মহরম, আর সকল 


* বিষয়েই প্রাকৃতিক জীবনযাপন । সোজা কথায় ইহার নাম স্বাধীনতা । 


প্রঃ-এই যৌবন-আন্দোলনের সঙ্গে হিটলারের কি যোগাযোগ 
দেখছেন ? 

উঃ__যৌবন-আন্দোলনের ভিতর আমি গোটা জার্মাণ সমাজের 
একটা প্রায় সার্ধজনিক জীবনের গতিভঙ্গী দেখছি। এমন কি 
পয়ত্রিশ-টল্লিশ বৎসর বয়সের নরনারীও ইহার ভিতর গা ঢেলে নিবে 
ছিল। তাদের ভেতর অনেকেরই রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, আর 
যাও বা ছিল, তাও জার্ম্মাণির অন্তান্য সব কিছুর মত নানা দলে বিভক্ত । 
অধিকম্ত এই ধরণের বনে বনে «“কৌগীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ৮ হওয়! 
একমাত্র গরমের দিনে গ্রীন্মকালেই সম্ভবপর হত অর্থাৎ বছরে মাস. 
তিন-চারেক মাত্র । কিন্তু তা সবেও মনে রাখতে হবে যে, ন্যাশন্তালিষ্ট- 
পন্থী বা স্তাশত্তালিষ্-ঘোঁধা ছোড়াছু'ড়িরা গুন্তিতে নেহাৎ কম ছিল 
না। তারা এই ধরণের স্বাধীন জীবন, প্রাকৃতিক স্বাধীনতা! আর 
সমাজবিদ্রোহের আনন্দ চাথতে-চাখ্তে খাটি রাষ্িক স্বাধীনতার 
নেশায়ও বেশ-কিছু মেতে উঠ্‌ত। তাদেরই ভেতর ২০০০।৫০০০ করে 
আস্তে-আত্তে অনেকে উদীয়মুর্ন হিটল॥রর বাণীও কিছু-কিছু আনন্দের 

সহিতই শুনূ্তে” অভ্যন্ত ছিল। যৌবন-আন্দোলনের ভিতর হিট্লার- 
পন্থী দল ছিল বটে। কিন্তু হিটুলার-বিরোধী, সোবসি-ন্থী, কমিউনিষ্ট" 
* পন্থী এবং অন্ঠন্তরাষ্ট্রক দলও"যৌবন-আন্দোলনের ভিতর আত্মপ্রকাঁশ 
করেছিল। 


৮ 


১৯২৩-২৪ সনের হিটলার 


প্র-আচ্ছা, হিটলার বাস্তধিক পক্ষে জান্নাণ সমাজে নামজাদা 
হুল কবে? 


জান্মাণ-জাঁতের হিট্লার'রাজ ৬১ 


. উঃ--১৯২৩ সনের নভেম্বর মাসে। এই সময় মিউনিক থেক্ছে 
কতকগুলা ভলাটিয়ার নিয়ে হিটলার চেয়েছিল বার্লিন আক্রমণ কর্তে ?. 

প্রঃ--কেন, বালিনের উপর এত আক্রোশ কেন? 

উঃ_-বালিন জান্নাণির রাজধানী ত বটেই। কাজেই রাজধানী 
যদি দখল করতে পারা যায়, তবে গোটা জাম্বাণি তাবে আসবে । 
কিন্তু তার চেয়েও আর একটা ছিল বড় কথা । ভাসণই-সন্ধির ভয়ে 
জড়স্ত নরযপন্থী কাপুরুষ নামে পরিচিত সোশ্যালিষ্টদের .“বাথান” 
ছিল বাল্লিন। কাঁজেই বাপিনকে গুঁড়ো কর! হিটলারের জীবনের 
প্রথম আকাঙ্ষা। কিন্ত মিউনিকের রেলষ্টেসনে পৌছতে না পৌছতেই 
হিটলারকে সরকারী ফৌজ এসে পাকড়াও করে। হিটলারের এই 
অভিযানে নায়ক ছিল জগদ্বিখ্যাত সেনাপতি লুডেনডফ। তারপর 
হিটলার এবং লুডেনডর্ফ ছুজনেই বন্দী । 

যথাসময়ে আদালতে বিচার । বিচারে,_ফেমষন দস্তর,_ 
ছজনেই ঝাড়লে স্যাশন্যালিষ্ট বক্তৃতা । বক্তৃতার একট! ধৃয়া নিয়রপ £- 
“আজকালকার জার্্মাণির প্রেসিডেন্ট এবাট্ট এবং জননায়ক শাই- 
ডেমান ইত্যাদি জোচ্চোরগুলোকে কয়েদ দাও । এরা বিশ্বাসঘাতক 
দেশদ্রোহী, জাম্মাণির শক্র। এদের শক্রুতাতেই জান্মাণি লড়াইয়ে 
হেরেছে, এবং আজও এরা দেশের শক্রদের কথায় সায় দিয়ে ভাসণই- 
সন্ধির কড়ার অনুসারে কাজ করে" যাচ্ছে.।” 

হিটলারের বক্তৃতার দ্বিতীয় ধুয়া নিয়ক্ূপ-_“আমি আমার জীবনের 
শেষ পাঁচ বছর ধরে” যে কথাটা খুব জোরের সহিত প্রচার করুছি, 
সেটা হচ্ছে কা্ল্-মার্ক স্-প্রবন্তিত কমিউনিজম্‌ বা সোশ্ালিজম্‌ নীতির 
ধ্বংস সাধন |” ্ ূ 

যাহোক হ'ল জেল ১৯২৪ সনে।? জেলে বসে_আবার যেমন 
দস্তর রাষ্থিক নেতাদের,_হিট্লার লিখলে একখান! বই। বেরিয়ে এল" 


৬১৮ * পরাজিত জাশ্মাণি 


শনি সনে । অমনি ছাপা হল বইটা । নাম “মাইন কাম্ফ» অর্থাৎ 
আমার লড়াই )1 ১৯২৩-২৫ এই সময়টাকে বল্তে পারি জার্মা সমাজে 
হিটলারের প্রথম দেশব্যাপী কীন্িলাভ। এই সময়েই হিট্লার-গ্রতিষ্টিত 
নাৎসি দল রাইখ্টাগে প্রথম সভ্য পাঠাতে সরু করে। কিন্তু মজার 
কথা,_পালগামেন্টে ঢুকে" যত রাজ্যের স্াশন্তালিষ্টদের সঙ্গে মিলেও 
হিটলারের দল পাচ ভাগের এক ভাগ ভোটও পায়নি। অর্থাৎ 
হিট্লারের নাৎসি দল আর অন্যান্ত ্তাশন্ত। লিষ্টরা একজোটে ১৯৯৪-২৫ 
সনেও নেহা নগণ্য । 
ডয়েস-ব্যবস্থায় জার্শাণির আঘিক পুষ্টি (১৯২৪-২৯) 


প্র-তাহলে দশ বছরের ভেতরে এমন কি ঘটুল যাতে ন্তাশত্তালিষ্ট 
দলগুলো আর দক্গে-সঙ্গে হিটলার জান্মাণ সমাজে দিগ্বিজয়ী হ'তে 
পেরেছে ? 

উ+_মনে রাখতে হবে, যতই দিন যেতে লাগল, ততই ছোঁড়ারা 
জোয়ান হতে লাগল, ততই তাদের হাত-পা স্থড়-স্থড় করতে লাগল। 
যারা ১৯১৪-১৮ সর্নে লড়াই করেনি,__আর যারা ১৯১৯-২৩ পথ্যস্ত 
যুগের নৈরাশ্ ছুংখদারিজর্য আর ভার্সাই-জুজুর ভয় বড় বেশী ভোগে 
নি তাদের পক্ষে ১৯২৫ গতে এটা শক্তিষোগী, আক্মসক্মানশীল, 
দুনিয়ার মাথা£খাড়া-করা জার্মানি কল্পনা করা হাতীঘোড়া ছিল না। 
তাদের দল ক্রমশই বাড়তে খ্টুক্ল। এই গেল সমাজের ভেতরকার 
আদদর্শনিষ্ট চিন্তাশীল স্বদেশ-প্রেমিক নরনারীর প্রাণের কথা। 

প্র-_কিন্ত আদর্শের জোরে কতথানিই বা সম্ভব হ'তে পারে। 

" উঠ_-আর একটা কথাও জবর | সেটা “রূপটাদের» কথা, অতি বন্ত- 
নিষ্ট জিনিষ” ১৯২৪ সনের প্রথম হ'তে জার্মানিতে মুদ্রার সমস্ত অনেকটা 
সহজ হয়ে এসেছিল। মাকিণ' ব্যাঙ্কার ভয়েস-প্রবন্তিত আন্তজ্জীতিক 

- নীতির ব্যবস্থায়, জার্মাণিতে নতুন মার্ক কায়েম হয়। ১৯২৩ পর্য্ত 


জান্মাণ-জাতের হিট্লারুরাজ ৬১৯ 


. জান্মাণিতে ক্রমাগত দু'তিন বছর ধরে” মার্কপতন ঘটেছিল। জার্মাণু 
মু্রার এই যুগটাকে ইন্ফ্রেশন বা কাগজী মুদ্রার অতি-চলনের যুগ বল! 
হয়। এই ছুরবস্থা থেকে জার্মবাণরা ডয়ে্সব্যবস্থায় অব্যাহতি পায়! 
১৯২৯ সনের মাঝামাঝি অর্থাৎ বছর পাচেক ডয়েস-নীতির স্থযোগগুলো 
ভোগ করার ফলে জান্মাণিতে গোটা জান্মাণ জাতের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য 
বেশ কিছু ফুলে উঠতে পেরেছিল। জার্মাণদের পায়া আর সঙ্গে সঙ্গে 
কোমর বেশ কিছু মজবুদ হয়ে উঠেছিল। আর যাহা হাত-পায়ে জোর, 
তাহ। গৌঁফে চাড়া । 

প্র-_এই ধরণের শক্তির খেলা সমাজের নানা শ্রেণীতে কভটা 
ছড়িয়ে পড়েছিল মনে হয়? 

উঃ--তখন জাম্মাণির বুড়োরাও ছোড়াদের সঙ্গে, জোয়ানদের 
সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছুনিয়াকে কলা দেখাবার আওয়াজ শোনাতে স্থ্ক 
কর্লে। জাম্বাণ সমাজের মাতব্বরদের ভেতর এত দিনে আস্তে 
আন্তে আত্মচৈতন্থ ফুটে” উঠ্‌্ল। তখন তার! ভাবতে আরম্ত করলে,_: 
বাস্তবিকই এখনও কি জাশ্বাণরা ১৯১৮-১৯ সনের মতনই দুর্বল, 
এখনও কি তাদের পক্ষে বিদেশীদের তাবে থেকে দেশ চালানো 
আবশ্তক? 9 


বিশ্বব্যাপী আধথিক ছু্যোগে 
স্নাুসি দলের সুযোগ (১৯২৯৩) 


প্রঃ জার্াণ সমাজে যে এই ধরণের মত-পরিবর্তন হয়েছে ত! 
আপনি কিসে বুঝতে পালেন? এ 

উঃ--১৯৩* সনে রাইখ ্রাগে যেসব মেস্বর ঢুকলে তাতে দেখা 
গেল যে নাৎসি দল বেড়ে উঠেছে। দৈশের লোক হিটলারের কথায় 
নাচতে প্রস্তুত আছে। আর সোৎসি দল রাইখষ্টাগে অনেকটা! খাটো. 


সা 


৬২০ “পরাজিত জান্মীণি 


হয়ে এসেছে । অবস্ত তখনও সোতৎসিরা নাৎসিদের চেয়ে নাক-. 
গুন্তিতে কিছু বেশী। এই সময়ে আমি দ্বিতীয়বার জার্ম্াণিতে: 
প্রবাসী (১৯২৯-৩১) 

প্রঃ--১৯৩০এর পর শেষ পর্য্যন্ত এই যে অভাবনীয় নাৎসি-দিথিজয় 
ঘটেছে, তার ভেতর আপনি নৃতনত্ব কিছু দেখছেন কি? 


উ+__আলবৎ দেখছি । আমি ১৯২১ সন থেকেই বেশ বুঝে; 
নিয়েছি যে, যে সময়েই হোক ন। কেন, ন্যাশনালিষ্টরা ভাপাঁইঠসন্ধির 
বিরুদ্ধে আজ কিন্বা। কাল কিন্বা পরশ ক্ষেপে উঠতে বাধ্য । ১৯৩০ সনে 
তার একটা বেশ বড় প্রমীণ পাওয়া গেল। ১৯৩০ এর নাৎপিরা: 
প্রকারান্তরে সকল প্রকার ন্যাশন্ালিষ্টদের অনেকটা! এক্যবদ্ধ গ্রোতিনিধি। 
স্বরূপ দাড়িয়ে গেল। অবশ্ঠ জান্মীণ সমাজে এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন 
চালানো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব ॥ তা সব্বেও জান্নাণ নরনারীর ' 
ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয়েছিল যে, ১৯৩০ এর পরে কোনো! না কোনো, 
নাশন্তালিষ্ট দিখিজয় জুম্মাণ সমাজে অবশ্তস্তাবী। 

তবে এইখানে আর একটা মজার কথ। জানা দরকার । মনে রাখতে 
হবে যে, ১৯২৯ সনের মাঝামাঝি থেকে আজ পথ্যন্ত গোটা ছুনিয়ায় 
আতিক মন্দা চল্ছে। পুর্রিবাঁর সব কটা দেশই নিজ নিজ বেকার বা 
দারিপ্র্য-সমন্ার একদম কাহিল। সবাই ভাবছে “ছেড়ে দে মা কেঁদে 
বাচি।” জান্াণ সমাজে স্াশন্ডালিষ্টদের ব। নাংসিদের দিখিজয় রুখ তে 
: চেষ্টা! করা প্রধানত ফ্রান্সেরই” মাথাব্যথা । কিন্তু জান্দাণিতে পঞ্চাশ 
লাখ লোক বেকার। এতগুলো লোক অন্নাভাবে বন্ত্রীভাবে আর 
কয়লার অভাবে পাগলা কুকুরের মতন ফ্রাম্সকে এসে আক্রমণ করুবে 
যদি ফ্রান্স এখন জান্মাণিতে হস্তক্ষেপ করুতে যায় । বস্তত আমেরিকার 
আর বিলাতের অবস্থাও বেশকিছু সঙ্দগীন। আমেরিকায় এককোটি; 
-আর বিলাতে বিশ লাখ লোক বেকার । কারুর প্রাণে এমন খেয়াল? 





জান্মাণ জাতের হিট্লার-রাজ ৬২১ 


নাই, ষে, সে এখন ফ্রান্সের ধামাধরা হয়ে জার্্াণির মৌচাকে গিয়ে হাত্‌ 
দেয়৷ কাজেই ন্যাশন্যালিষ্টরা আন্তঞ্জাতিক ষড়যন্ত্র অথবা কোনো 
এক্যবদ্ধ বিদেশী হস্তক্ষেপ হতে মুক্ত হয়ে, 'দেশটাঁকে গড়ে” তুলবার 
স্থযোগ পেয়েছে । ূ 

প্রঃ--তাহলে কি আপনি বল্ছেন যে, অনেকগুলা ঘটনায় পড়ে” 
জান্মাণরা আজ হিট্লার-ভক্ত ? 

উঃ এইবার তা হলে অনেকটা বুঝেছেন। আসল কথা,_দলে- 
দলে লড়াই। আর, সময়ের ফেরকারে অন্থান্ত দলগুলা আজ কন্ধে 
পাচ্ছে না। তবুও সে-সব দল আজও নেহাৎ তুচ্ছ কর্বার সামগ্রী নয়। 
জাম্বাণ সমাজে সোংসি-ঘেশা মতের নরনারী বেশ-কিছু জবরদস্ত। 
তাদেরকে অগ্রাহ করা আহাম্মক । তবে জাম্মাণ নরনারী ভাবছে-- 
“তাইত, এতদিন সোস্তালিষ্টের মাতব্বরিতে বেশী-কিছু হল না। সাধারণ 
স্তাশস্তা লিষ্টরা একালে ত দলে পুরু নয় । দেখা যাক ন! নাৎসিরাই ৰা 
কি করে?” লৌকজনের মেজাজ অবশ্ঠ সর্বদাই,_লগুলোকে পরথ 
করে? দেখার দিকে । সোতপিদলকে ত এতদিন ফ্ষোগ দেওয়া গেল, 
এখন তাহলে নাৎসিরাই বা কিছুদিন স্থযোগ পাক না কেন,এই 
চিন্তারই আবহাওয়ায় হিটলারের জান্মাণিংবিভ্য়। 


ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


ডয্চে আকাডেমী ও ভারতবাপীর জার্মাণ বৃত্তি 


€১৯৩৪-৩৫ )% 


প্রঃ_ভারতবর্ষের আঘিক, সামাজিক এবং আত্মিক জীবনে 
জান্মীণির কলকারখানায়, হাসপাতালে, বিজ্ঞানাগারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর স্থান ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই উপলক্ষে 
ভারতবাসীর জাম্মাণ ছাত্রবৃত্তি সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ 
করিতে চাই। আচ্ছা জাম্মাণির শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির 
মধ্যে ডয়চে আকাডেমীর কিম্মং কিরূপ? 

উঃ--ডয়চে আকাডেমী ( “জান্মাণ পরিষং» ) জান্মাণির সেরা 
পপ্ডিতদিগকে লইয়া গঠিত ৷ ১৯২৫ সনে মিউনিক শহরে উহা প্রতিষ্ঠিত. 
হয়। গণিতশাস্্রী, প্রক্তিবিজ্ঞানসেবী, রাসীরনিক, এঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসা" 
শান্জ্ী, অস্ত্রচিকিৎসক, এরতিহাসিক, ভূগোল-শান্ত্রী, প্রাণীতবজ্ঞ, 
নৃতত্ববিৎ, মনোবিজ্ঞানসেবী, *ভাষাতজ্রবিৎ এবং অন্থান্ত শ্রেণীর কলায় 
এবং বিজ্ঞানে শ্িশেষজ্ঞগণ ইহার জনস্ত শ্রেণীভুক্ত । “জাম্মাণ পয়িষৎ” 
কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ বিশেষ নয়, বা গবর্ণমেন্টের কোনে। 
শামন-বিভাগের অন্তভুক্তিও গয়। সর্বসাধারণের প্রদত্ত টাদ! এবং 
দানের উপরই ইহা নির্ভর করিয়া চলে। 





র্‌ কলিকাতার “বরোগার্ড, “আযাডভান্স”, “অমৃতবাজার পত্রিকা”, “মর্ঘবাণী”, 
পথেয়ালী” “ইঙ্িয়ান কদাশিয়াল আ্যাও ষ্টাটিগ্রিক্যাল রিভিউ”, “আর্থিক উন্নতি”, 
“ইনশিওর্যাঙ্স আ্যাও ফিনাগ্চ রিভিউ”, দ্িলীর “ন্যাশস্যাল কল” ও “হিনদৃস্থান টাইম্‌স”, 
রেঙগুনের “ডেলি নিউজ” ইত্যাদি পত্রিকায় এই মেলাকাৎ প্রকাশিত হইয়াছিল 
স্ ১৯৩৪ সনের নবেম্বর হইতে ১৯২৫ সনের জানুয়ারি পধ্যস্ত )। 


ডয়চে আকাডেমী ও ভারতবাসীর জার্্মাণ বৃত্তি ৩৩, 


. প্রন ভয়চে আকাডেমী কোন্‌ কোন্‌ উদ্দেপ্ত লইয়া গঠিত? এবং 
উহার কার্য-প্রণালীই বা কিরূপ? 

উঃ-বলা যাইতে পারে বে, তিনটা প্রধান উদ্দেশ্ত লইয়া ডয়চে 
আকাডেমী গঠিত :(১) জান্দবাণ ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, স্থকুমার 
শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধনবিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখা- 
প্রশাখা এবং জান্মাণ “কুণ্টর” ব! সংস্কৃতির অঙ্গীভূত অন্তান্তি বিষয় 
সম্বন্ধেগবেষণা চালানো । 

(২) প্রবাসী জান্দাণদিগের নিকট জার্দাণ ভাষার শিক্ষক প্রেরণ 
এবং তাহাদিগকে সময়ে সময়ে জাম্মাণি এবং জার্াণ সংস্ৃতিসনবন্ধে 
প্রকাশিত নতুন-নতুন গ্রস্থাদি প্রদান করা। ইয়োরোপ,আমেরিকা, এশিয়া, 
বা আফ্রিকায় যে সমস্ত জাম্মাণ নরনারী প্রবাস-জীবন যাঁপন করিতেছে 
তাহাদিগকে এই জন্ত চে আকাডেবীর নিকট আবেদন করিতে হ্য়। 

(৩) বিদেশের নানা স্থানে জান্মীণ ভাষার প্রচার সাধন করা । 
বিদেশী নরনারীকে জান্মাণ ভাষ| শিখাইয়া তাহাদিগকে জান্ম্াণ জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি সংস্কৃতির নানা অঙ্গ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ 
জ্ঞানলাভের স্থযোগ দেওয়! জান্বীণ পরিষদের মতলব । 

প্র“-ডয়চে আকাডেমী যদি ভুশ্মাণ সংস্কৃতি সঙ্কন্ধে গবেষণার জন্তই 
গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় ছাত্র এবং গবেষকগণ কিরূপে 
তাহাদের প্রদত্ত বৃত্তিলাভ করিয়া জান্মাণিতে শিক্ষালাভ করিতেছে? 

উঃ-_জার্খানি-প্রবাী ভারতসন্তানদের বিশেষ অনুরোধে ডয়চে 
আকাডেমী ভারতবাসীর জন্য এইসকল সুবিধার সবষ্টি করিয়! দিয়াছে। 
জান্মাণির ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, বীমা-অফিস, হাসপাতাল, মিউজিয়ীম, 
এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভারতবাসীর উচ্চতর শিক্ষালাভের হুতিধা করিয়া 
" দেওয়ার জন্ত জার্দ্াণি-প্রবাসী ভারত-সম্ভানের! ডয়চে আকাডেমীর নিকট- 
আবেদন করিয়াছিল। তাহার ফলে আকাডেমী ১৯২৯ সনে “্ডিয়া,. 


৬২৪ পরাজিত জাম্মাঁণ 


ইন্ট্টটিউট” নামে একটা বিশেষ শাখা স্থাপন করে। ভারতবাসীর 
. অন্রোধে ভারতবাসীর সথবিধার জন্যই ডয়চে আকাডেমী ভারতবাসীর 
জন্য জাশ্মাণ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছে । 
-. প্রঃ জান্মীণিতে য়চে আকাডেমীর মত আর এমন কোনো! 
প্রতিষ্ঠান অছে কি যেখানে ভারতবাসীর কোনো! স্থবিধা মিলিতে পারে? 
উ-_য়চে আকাডেমীর “ইপ্ডয়! ইন্ষ্টটিউট্‌” প্রতিষ্ঠিত হইবার 
বনপূর্ব হইতেই জান্মাণি-প্রবাসী ভারতীয় স্থধীগণ জাশ্মাণির ভিন্চ ভিন্ন 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষার্থী 
এবং সাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞানসেবক ভারতসন্তানদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা 
লাভের" জন্য সুবিধা করিয়া দেওয়ার অনুরোধ করিয়া আসিয়াছে 
১৯১৯ হইতে ১৯২৯ সনের মধ্যে জান্মাণ বিশ্ববিগ্ঠালক্গুলার কর্তৃপক্ষ এবং 
জান্মমাণ ব্যবসা'প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিরেক্টরগণ বহুবার এইসকল অন্ুরোধ 
বক্ষ! করিয়াছেন) ভারতীয় শিল্পশিক্ষার্থী এবং সাধারণ বিদ্যা শিক্ষার্থীকি। 
ছাত্রদিগকে সহায়তা করা! জান্মাণির পক্ষে নতুন-কিছু নয়। ডয়চে আকা" 
ডেমীর কাধ্যকলাপ শ্ভারতসন্তান সম্বন্ধে জাম্মাণজাতির সনাতন সহান্থ- 
ভূতি ও সাহাধ্য প্রদান প্রবৃত্তির অন্যতম ও শেষ নিদর্শন মাত্র। আজকাল 
ভারতীর সমাজের নানা কর্মক্ষেত্রে যে ঢাকল পণ্ডিত, ব্যবসাদার, চিকিৎ- 
সক, অধ্যাপক এবং গবেষক কিছু কিছু নামজাদা হইতেছেন তাহাদের 
মধ্যে জান্মাণিতে জান্মাণদের বন্ধুত্ব ও সাহায্য-ভোগীর সংখ্যা কম নহে। 
জার্দাণ বৈজ্ঞানিক, এগ্রিনিয়ার,” ব)বসাদার, ল্যাবেরেটারির অধিনায়ক, 
এবং ইাসপাতাল-অধ্যক্ষদের সহায়তায় আজ উহার। ভারতীয় সমাজে 
কর্থর্চিৎ উচ্চ আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্থৃতরাং 
গণ্যমান্য ভাক্ষতীয় কৃতী ব্যক্তিদের ভিতর অনেকেই সাংসারিক হিসাবে 
'জাম্মাণ নরনারীর নিকট খণী। » ও 
প্রঃ-ডরচে আকাডেমীর পক্ষে ভারতসন্তানদের জন্য সুযোগ স্থষ্টিকরা 
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কিরূপে সম্ভব হয়? তাহাদের তাবে কোনো ইস্কুল, কারখানা, হাসপাতাল, 
মিউজিয়াম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আছে কি? ূ 
উ:-_ভারতীয় ছাত্র এবং শিক্ষানবিশদের সুবিধার জন্য বা তাহাদের 
জন্ত কাজ করিবার স্থান পুর্ব হইতে বাছিয়া রাখিবার উদ্দেশ্তে 
ভয়চে আকাডেমী সদাসর্বদাই টেক্নলজিক্যাল, কবি, বাণিজ্য, পশু, 
এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্ভালগুলির শরণাপন্ন হইয়া থাকে। তাছাড়া 
জান্মীণির মেকানিক্যাল, ইলেক্টিক্যাল, কেমিক্যাল, এবং রেলওয়ে 
সংক্রান্ত কারখানার-কারখানায়, ব্যাঙ্ক-বীমা-অফিসে, চিকিৎসাঁভবনে, 
মিউনিসিপ্যাল কর্তাদের দ্বারে-দ্বারে, নান। স্থানে নানা ব্যক্তির নিকট 
অন্ুরোধ-উপরোধ করাও ডয়চে আকাডেমীর বিশেষ ধান্ধা!। ু্ছরোধ 
করিলেই যে সব সময়ে সাহাধ্য পাওয়া যায় তাহা নয়। কেননা জার্শাণ 
ইস্কুল-কলেজ, কারখানা, হাসপাতাল ইত্যাদির উপর আবদার চালাইয়া 
বখাকে দেশী-বিদেশী অনেকই । স্থতরাং অনেক সমরে ভারতবাসীর জন্ত 
শীট রিজার্ভ রাখা ব। তাহাঁর কোনো সুবিধা করিয়া দেওয়! সম্ভবপর 
হইয়। উঠে না। তবু আসল কথা এই যে, একমাহ্ী এই সমস্ত জান্মাণ 
প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতারও অন্থগ্রহের উপরই ডয়চে আকা- 
ডেমীকে নির্ভর করিতে হয়। . অন্যথা” উহার পক্ষে ভারতবাসীদের 
'কোনোন্ধপ সহায়তা করা সম্ভবপর হইত না।” 
প্রঃ-ডঘ্নচে আকাডেমী কিভাবে টনি প্রার্ীদিগকে বাছাই 
করিয়া বৃত্তি দিয়। থাকে? এ 
উঠ প্রথমতঃ, আবেদনকারীকে ভারতবর্ষে যতদূর সম্ভব সর্বোচ্চ 
শিক্ষা লাভের নজির দেখাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক, ব্যবসাদার, 
এগ্রিনিয়ার, চিকিৎসক, গবেষক ইত্যাদি ভাবে ব্যবহারিক রা পেশাগত 
অভিজ্ঞতার নজির দেখানোও আবশ্তকণ মোট কথা, যে বিয়ে বৃত্তি 


প্রদান করা হইবে সেই বিষয়ে প্রার্থীর হাতেকলমে অভিজ্ঞতা থাকা. 
৪০ 





৬২৬ ,পরাজিত জান্মানি 


চ্ুই।. বৃত্তি লাভের দ্বিতীয় সর্ভট' প্রথম সর্তটা অপেক্ষা কোনে অংশে 
. খাটো নহে। বস্ততঃ অন্ততঃ তিন-চার বংসরব্যাপী “কেজো৷ জীবনের” 

অভিজ্ঞতা না থাকিলে একমাত্র ইস্ছুল-কলেজের চাপরাশের জোরে জান্মাণ 
বৃত্তি পাওয়! ভারতসন্তানের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব । কাজেই বৃত্তি” 
প্রার্থীর বয়স সাধারণতঃ ছাব্বিশ-নাতাইশের কম হইতে পারে না। 

প্রঃ কোনো নামজাদা ব্যক্তিবিশেষের সার্টিফিকেটের জোরে বৃতি 
পাওয়। সম্ভব নয় কি? ্ 

উঃ-_না। আকাডেমী মোটের উপর ডজনখানেক বৃভি প্রদান করে ॥ 
এর জন্য কম সে কম শতিনেক দরখাস্ত পড়ে । বাছাই সম্পর্কে ভারতে 
কাহারও কোনো! হাত নাই। কোনো ভারতসস্তান, বা ভারতপ্রবাসী 
জান্মাণ, এমন কি জাম্াণ কন্সালদের পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো ক্ষমতা 
নাই। আবেদন করার সময় পর্য্যন্ত প্রার্থী কি কি কাজ করিয়াছে 
তাহার বৃত্তান্ত বিচার করিয়াই আকাডেমী বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে । 

তবে ফেষে অধ্যাপক, শিল্পী, ব্যবসাদার ইত্যাদি ব্যক্তির নিকট বৃত্তি- 
প্রার্থীরা ছাত্র বা শিক্ষানবীশ বা কেরাণী বা সহায়ক হিসাবে কর্ম 
করিয়াছে তাহাদের সার্টিফিকেট ভয়চে আকাডেমী বিচার করিয়! 
দেখিতে অভ্যন্ত সন্দেহ নাই।* ১ 

বুঝা যাইতেছে ঘে, আকাডেমীর কোনো সদস্যের সহিত প্রার্থীর 
কোনোরূপ জানাশুনা থাকে না $ সৃতরাং বিদ্যার দৌড় আর অভিজ্ঞতার 
বহর ছাড়া অন্ত কোনে! উপায়ে বৃত্তি আদায় করা সম্ভবপর নয়। সময় 
সময় এমন অবস্থা ঘটে যে, জাম্মাণি-প্রবাসী কোনো ভারতীয় ছাত্র, 
হয়ত অর্থাভাবে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারিতেছে না। এরূপ 
অবস্থায় এইপ্ধরণের অভাবগ্রন্ত প্রার্থীকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃত্তি 
প্রদান করা হয়। রর 

প্র-ডয়চে আকাডেমী কতদিন ধরিয়া এই সমস্ত বৃত্তি চালাইবে? 
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* উঠ_ভয়চে আকাডেমী যদি দেখে যে, ভারতীয় নরনাদী জার্খা 
বৃত্তি আর ততট! গ্রাহথ করিতেছে না, অথবা বিগত পনর বংসর যাবৎ 
যে সমস্ত ভারতীয় এপ্ষিনিয়ার, চিকিৎসা-ব্যবসারী, রাসায়নিক, ভাষণ 
তন্ববিৎ ইত্যাদি ব্যক্কিগণ জান্মাণিতে স্থবিধ! ভোগ করিয়াছেন তীহারা। 
তাহাদের সাহায্যপ্রান্তির, কথা ভুলিয়া জার্াণির প্রতি অকরুতজ্ঞতা 
দেখাইতে অভ্যন্ত তখন নিশ্চঘই আকাডেমী ভারতবাসীর জন্য জান্ধাণ 
বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, মিউজিয়াম, শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা- 
প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট স্থপারিশ করিয়! বেড়াইবার বোঝা নিজ ঘাড় 
হইতে ফেলিয়া দিতে উতস্থক হইবে। ভবিষ্যতে হয়ত আর্দৌ ভারত- 
বাসীকে বৃত্তি দেওর! হইবে না। কথাটা আবার বলিতেছি ষে, 
ভারতবানীর অশ্গরোধেই আর ভারতীয় স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্থই ভয়টে 
আকাতেমী ইত্যাদি জার্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবাসীর সেবা করিতে 
অগ্রসর হইয়াছে। 

প্রঃ--হিম্বোন্ড” বৃত্তি কাহাকে বলে ? 

উ:--হিম্বোন্ড” বৃত্তি ভারতবর্ষে বেশী পরিচিত নহে। বহুকাল 
যাব বাপিনে এই বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি একজন বাঙালী 
ছাত্র এই বৃত্তি লাভ করিদা! উচ্চতর নৃতন্ন শিখিবার জন্য বাঞ্সিনে 
গিয়াছে। বাংলার সীমান্তবর্তী কয়েকটা উপজাতি "সম্বন্ধে কয়েক 
বঙ্সর যাবৎ নে বস্তনিষ্ঠ অন্ন্ধান চালাইয়াছে। বনু অধ্যাপক ও 
এসন্বন্ধে তাহাকে সুপারিস করায়ু তাহার ভাগ্যে এই বৃত্তি জুটিয়াছে। 

প্রঃ জার্্মাণি ছাড়া আর কোনো দেশে ভারতীয় স্থখীগণ, এ সমস্ত 
দেশের কলকারখানায়, ব্যান্কে, বীমা-অফিসে বা সাধারণ বি্যাপীঠসমূহে 
ভারতসন্তানদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছে ফি? 

উ*_-ভারতীয় সুধীরা অন্যান্থ দেশেও আপন দেশবাসীর স্থবিধার 
জন্ত চেষ্টা করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকা, অস্িয়া, চেকো- 


৬২৮ পরাজিত জান্মাণি 


স্লোভারিয়$ ইংল্যণ্ড ফ্রান্স, ইতালি, জাপান এবং সুইট্ম্তারল্যাণ্ডের 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাশ্মীণির মত অন্তাস্ত দেশের 
গ্রতিষ্ঠানগুলির নিকটও একই ভাবে অন্থরৌধউপরোধ জানানো 
হইয়াছে । কিন্তু আজ পর্যন্ত জাম্মীণির মত বিভিন্ন প্রকারের 
এত বেশী স্থবিধা আর কোনো দেশের নিকট হইতেই আদায় করা যায় 
নাই। 


চতুর্ষিংশ অধ্যার 
“নয়া সাগ্রাজ্য” গ্রস্থাবলী 


গোদা-গোদ। বই লিখিতে জান্মীণরা ওত্তাদ। উহারা যে কোনো 
দিন- ছোট-ছোট বই লিখিতে পারে তাহা আমর! কল্পনাই করিতে 
পারিতাম না। সম্প্রতি সেই ভুল ভাঙিয়াছে। মিউনিকের কাঁল্ভাই 
কোম্পানী আমাদের নিকট একসেট পুস্তিকা পাঠাইয়াছে। তাহাতে 
আছে ধর্, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিষয়ক সকল প্রকার রচনা । লেখকর! 
জাম্মাণ সমাজের ধুরদ্ধর লোকও বটে। বইগুল! সম্পাদনের ভার ছিল 
মিউনিকের ভয়চে আকাডেমী বা] জার্্াণ পরিষদের হাতে। 

বইগুলা সবই জার্মাণ ভাষার লেখা। কাজেই একমাত্র ইংরেজির 
জোরে এইগুলার ভিতর প্রবেশ কর। অসম্ভব । তবে ছুনিয়ার জান্মাণ- 
জান্তা নরনারী বইগুলা পাইয়। সম্পাদক, প্রকাশক আর গ্রন্থকার- 
দিগকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য হইবে সন্দেহ নাই; কেন না! অল্প বহরের 
ভিতর অনেকখানি মাল পাওয়া পাঠকঘাত্রের পক্ষে যারপরনাই রেহাই 
বটে। অরধিকন্ত আলোচ্য বন্তপগুলাও হবিশেষরপে জানিবার বন্ত। 
হিট্লার-রাজের আমলে জার্্াণ সমুজে যে সকল সমস্তা। উপস্থিত 
হইয়াছে সেই”সবের আলোচনাই" বইগুলার মৃখ্য উদ্দেশ্ত। অথবা 
বলা চলিতে পারে যে, লঙাইয়ের পরবর্তী যুগে জার্মাণির সম্মুখে 
ঘে সকল সমন্তা উপস্থিত হইয়াছে সেই সকল সমস্তা সমাধানেক জন্ত 
হিটলারের আমল কিরূপ চিন্তাপ্রণালী ও কম্্রকৌশল কায়েম করিতে 
অগ্রসর হইয়াছে তাহার বৃততান্তই এই গ্রস্থাবলীর প্রাণ। গ্রস্থাবলীর , 
- নাম জাশ্মাণ ভাষায় “ডাস নরে রাইখ” (নয়া সাত্্রাজ্য )। 


৬ 


৬৩০ পরাজিত জাশম্মাণি 
প্ভয়চে আকাভেমী” 


্রস্থাবলী সম্পাদন করিয়াছে ডয়চে আকাডেমী। এই পরিষদের 
নাম জান্মাণিতে জপরিচিত ত বটেই। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে আর 
এমন কি প্রত্যেক জেলায়ও “জাম্মীণ পরিষং”” আজকাল বেশ-কিছু নাম- 
জাদা। কেন না কয়েক বৎসর ধরিয়! জান্মীণিতে ভারতসম্তানকে গণ্ডা- 
গণ্ড ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইতেছে । ফি বখসরই ভারতীয় ছাত্রের 
জান্মীণ বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া জাম্মীণিতে যাইতেছেশ। জার্দাণির 
সর্ধবোচ্চ বিশ্ববিষ্ভালয়ে অথবা কারখানায় ভারতীয় ছাত্ররা লেখাপড়া ও 
গব্ষণা'কিস্বা হাতে-কলমে কাজকম্ম করিবার স্থযোগ পাইতেছে। এই 
সকল জান্মীণ বৃত্তি যখন ভারতীয় পত্রিকায় ঘোষণা করা হয, তখন ফি 
বৎসর গোটা? ভারত হইতে কয়েক শ ছাত্র-ছাত্রী জাম্মীণিতে দরখাস্ত 
করিয়া থাকে। সেই সময়ে উচ্চশিক্ষিত ভারতীর যুবারা দলে-দলে 
জন্মাণির ইন্কুল-কলেজ, জার্্মাণির বিজ্ঞান্শালা, জান্াণ হাসপাতাল 
জান্মাণ ফ্যাক্টরি, জান্মাণ ডিগ্রী ইত্যাদির খোজথবর লয়। আব সঙ্গে 
সঙ্গে জান্মাণির অভিজ্ঞতা-ওয়ালা ভারতসস্তানেরাও সেইসকল আবেদন- 
কারীর নিকট হইতে বহুসংখ্যক মোলাকাৎ ও চিঠিপত্র পাইয়া থাকে । 
ফলতঃ “আর্থিক উন্নতি"র, সম্পাদকক্ঠে ফি বৎসরই প্রায় গোটা! শঃয়েক 
চিঠি বা মৌলাকাৎ হজম করিতে হয়। এই বংসরও হইয়াছে। এই 
যে জাশ্বাণ ছাত্রবৃত্তির কথা বন হইল সেই সবই ভয়চে আকাডেমীর 
দান। কাজেই ভরচে আক্কাডেমী বা জান্মাণ পরিষং আজ বাঙল! 
দেশে আর অবশিষ্ট ভারতে অতি লোকপ্রিয় বিদেশী প্রতিষ্ঠান । 





হাউসহোফার 


১৯৩০ সনে “আর্থিক উন্নতির সম্পাদককে মিউনিকের টেকৃন- 
. লজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাভেরিয়ান গভর্সেন্ট অধ্যাপকের পদে বাহাল 
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করিয়াছিলেন । অধ্যাপকের জন্য সকল প্রকার সাংসারিক ব্যবস্থা ক্রা 
হইয়াছিল ডয়চে আকাডেধীর তরফ হইতে। সেই সঙ্গেই ভয়চে 
আকাডেমীর তদবিরে ভারত-বিষয়ক ইন্ট্িটিউট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল। এই বিবয়ে জাম্মীণির তরফ হইতে সবিশেষ উদ্যোগী 
ছিলেন “গেওপোলিটিক” ব! ভূমি-রাষটর-বিজ্ঞানের প্রবর্তক অধ্যাপক 
হাউসহবোফার। তিনি তখন অন্যতম সভ্যমাত ছিলেন। বর্তমানে 
তিনি আকাডেমীর প্রেসিডেন্ট । অধ্যাপক হাউসহোফারের নাম আজও 
বোধ হয় ভারতে স্থপরিচিত নর । “আধিক উন্নতি”র কোনো কোনো 
সংখ্যার তাহার সম্পাদিত বালিন হইতে প্রকাশিত “গেওপোলিটিক” 
মাসিকের রস বাঁটা হইয়াছে । অধিকন্ত গেও-পোলিটিক বিদ্যাটা কি 
তাহার পরিচয়ও কিছু কিছু দেওয়। হইয়াছে । এই সম্বন্ধে ক্যালকাটা 
রিভিউ, ইনশিওর্যান্স আযাগু ফিনান্স রিভিউ ইত্যাদি কাগজেও 
আলোচন। প্রকাশিত হইয়াছে । হাউসহোফারের নাম ছুনিয়ার পণ্ডিত- 
মহলে অল্পদিনের ভিতরই আরও ছড়াইয় পড়িবে বলিয়া বিশ্বাস করি । 


বি 





টিয়ারফেল্ডার 

ডয়চে আকাডেমীর কর্মকর্তার নাঁম*টিরারফেন্ডার। ইনি ভাষাতত্বের 
ডক্টর | জাম্মাণ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষাবিষয়ক ইহার রচন। জার্শাণির 
নান! পত্রিকায় বাহির হইয়াছে । ভারতবর্ষের নানা কেন্দ্রের লোকজনের 
সঙ্গে টিয়ারফেন্ডারকে চিঠিপত্র চালঃইে হয়। এই কারণে ভারতীয় লব্ধ" 
প্রতিষ্ঠ বহুব্যক্তি ইহার নাম জানেন । অধিকন্ত ভারতবাসীর জন্য জান্দাণ 
বৃত্তি বিষয়ক সংবাদ ভারতের সকল প্রকার পত্রিকায় ছাপা হয় বলিয়া 
কর্মকর্তী হিলাবে টিয়ারফেল্ডারের নামও সংবাদপত্র-প[ঠকদের ভিতর 
€বেশ কিছু পরিচিত। জার্দাণিতে যাইয়া যেসকল ভারতসম্তান ডয়চে , 
আকাডেমীর সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাহারাও টিয়ারফেন্ডারের সঙ্গেই 


৬৩২ পরাজিত জান্ীি 
সর্বপ্রথম মোলাকাৎ করিতে বাধ্য। কাজেই ভারতবর্ষে ভরনচে আকাডেমী 
, বলিলে সহজে অনেকটা ডক্টর টিয়ারফেন্ডারকে বুঝা হইয়া থাকে । 


নাৎসি নীতি 

“নয়া সাআাজ্য” (বো নয়! জাম্মাণি) গ্রন্থাবলীর প্রথম পুস্তিকা আছে 
“বিশ্বরাষ্ট্রে নাৎসি নীতি” | লেখকের নাম হা'উসহোফার । তিনি এই 
বইয়ে হিট্লার-প্রবন্তিত স্তাশন্তাল-সোশ্টালিইঈট মতের রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। করিয়া বলিতেছেন যে, এই মতট! হিটলারের একচেটিয়া 
মাল নয়। “নাৎপি”-দর্শন জগতের সর্বত্রই দেখা যায়। একালের 
ছুনিয়ার- পূর্বে, পশ্চিমে, চীনে, জাপানে, মায় ভারতেও, দেশোন্নতির 
জন্য এই ধরণের চিন্তাপ্রণালী আর কর্মকৌশলই অবলম্িত হইতেছে । 


আত্মরক্ষায় অসমর্থ জান্্মাণি 


সেনাপতি ফোন এতস্টেন এই গ্রন্থাবলীতে একখানা বই দিয়াছেন । 
ইনি জার্মাণ জগতের অন্যতম পয়ল। নম্বরের লেখক। সমর বিষয়ক 
রচনায় ইহার নাম-ডার্ক খুব জবর । এই বইয়ে দেখানো হইয়াছে যে, 
জান্মাণির অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক । আত্মরক্ষার জন্য জান্মীণির তীঁবে 
কোনো ব্যবস্থা নাই। পোল্টাগ, চ্রকাশ্্রোভাকিয়, ইতালি, ফ্রান্স, 
বেলজিয়াম, ইত্যাদি সকল" পার্শবর্ভী দেশের ফৌজ, পল্টন, নৌসেনা 
আকাশযান ইত্যাদি জরীপ কুরা ইইরাছে। এই সমুদয়ের তুলনায় 
” জার্খাণর। সামরিক হিসাবে যৈ” একা প্রকার নিরস্ত্র তাহা "সহজে বুঝাইয়া 
দেওয়া এই পুস্তিকার উদ্দেশ । 


সোনার টাক] না কাগজী টাক? ? 


জাশ্মাণির নিম-সরকারী কেন্দ্রব্যাঙ্কের নাম রাইখস্বাঙ্ক। এই 
ব্যাঞ্ষের তদবিরে একটা সংখ্যাবিষয়ক দপ্তর চলে। ইহাতে টাকা 


“নয়া সাম্রাজ্য” গ্্থাবলী ৬৩৩ 


কড়ির লেনদেন, বাবসাবাণিজ্য, খাজনা, শুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ক অস্ক ও. 
তথ্য সংগৃহীত ও আলোচিত হয়। এই বিভাগের কর্তা ভক্টর ড্যেরিং ্ 
যে বই নিিয়াছেন তাহার নাম “সোনা না কাগজ?” ইহার ভূমিকা 
শিখিয়াছেন রাইখ স্বাক্ষের প্রেসিডেন্ট শাখট । ড্যেরিং বলিতেছেন যে, 
জার্মীণর! রাইথস মার্কের অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত জাশ্াণ মুগ্রার দাম 
কমাইতে প্রস্তুত নর। বলা বাহুল্য ইংল্যগড ও ভারতের মতন পৃথিবীর 
অনেক দেশই নিজ নিজ মুদ্রার যৃল্য কমাইয়া। বসিয়াছে। জার্মাণরা 
সেই পথের পথিক নয়,_এইক্ধপ বুঝানো এই পুস্তিকার মতলব । 

বিলাতী পাউণ্ডের মূল্য কমাইয়া ইংরেজ গবমেন্ট লাভবান 
হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই সঙ্গে অতিমাত্রায় কাগজী 
মুদ্রা জারি করার দরকার হয় নাই । কাঁজেই জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক 
বাড়ে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহার ফলে বিদেশী লোকের! বিলাতের নিকট 
যত টাক। ধারিত তাহার মূল্য কষিদ্া গিয়াছে। কাজেই বিদেশীরা 
সহজে বিলাতের কঙ্জ শুধিতে পারিয়াছে। 

বর্তমানে জাম্মীণ রাইখজ্মার্কের সঙ্গে বিলীতী পাউগণ্ডের যে দর- 
সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাতে জান্মাণির লাভ ছাড়া লোকসান নাই। 
সাধারণতঃ এক বিলাতী পাউণ্ড দিতে হইল জাশ্রিপদেরকে ২০ রাইখ্‌স্‌- 
মাক দিতে হইত। কিন্তু বিলাতী মুদ্রার মূল্য হ্রাসের ফলে আজকাল 
দিতে হয় মাত্র ১৩ রাইথস্-দার্ক। 

কিন্তু জার্মাণরা যদি ইংরেজদেত দ্রেখাদেখি নিজ মুদ্রার দ্রাম 
কমাইতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বেশী মার্ক দিতে হইবে। একূপ 
আহাম্মুকি চালানো বুদ্ধিমানের কাজ নর । ₹ 

প্রেসিডেন্ট শাখটের মতে জায় দিয়া ড্যেরিং বন্িতেছেন যে, 
সোনার সঙ্গে সদ্ধ ছাড়িয়া দিলেই মুত্র“সংস্কার সাধিত হইল, এব বুঝা 
উচিত নয়। অধিকন্ত বর্তমানে ছুনিয়ার সর্বত্র যে আর্থিক দুধ্যোগ 


৬৩৪ পরাজিত জাঙ্মাণি 
চলিতেছে তাহ! হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত যুদ্রানীতির উপর ধ্ৰ্ণা 
দিয়া পড়ি থাকিলেই চলিবে না। সংসারের কা্কর্ধে মুদ্রানীতি 


"ছাড়াও অন্তান্ত অনেক কিছু আছে। সেই সকল দিকে নজর ফেলাও 
“প্রত্যেক অর্থশান্ত্রীর আর রাষ্ত্িকের কর্তব্য । 


আর্থিক জান্মাণি- 


আর একখান! বইয়ে আছে নয়া সাম্রাজোর অর্থকথা। ন্লেখকের 
নাম শৃমিটু। ইহার ভিতর বক্কৃত। কিছুই নাই । আছে কেবল সংখ্যা । 
প্রথমেই দেখিতেছি চৌহন্দি, জনবল । তাহার পর পাইতেছি ১৯২৩ 
হইতে ১৯৩২ পথ্যন্ত আহাধ্য ও পানীয়ের পরিমাণ কত ছিল তাহার এক 
হিলাব। এই সমুদয়ের ভিতর কতখানি স্বদেশে উৎপন্ন হয় আর কতটা 
বিদেশ হইতে আমদানি তাহাও দেখানো হইয়াছে । পরের এক 
ফিরিস্তিতে আছে ক্ুধিদম্পদ্। কুদরত্তি মাল কোন্‌ কোন্‌ দেশ হইতে 
আসে তাহার বিবরণ আছে অন্য এক তালিকায় । দেখা যাইতেছে ষে, 
এই হিসাবে মাফিণ*যুক্তরাষ্্র, চীন, রুশিয়া ও আক্জেটিনা এই চার 
দেশের পরই ভারতের ঠাই । জাম্মাণ মাল কোন্‌ কোন্‌ দেশে রপ্তানি 
হর তাহার তালিকাও "আছে, বল| বাছুল্য। এই খাতে প্রথমেই 
দেখিতেছি হল্যাণ্ডের নর্দি। তাহার পর যথাক্রমে, রুশিয়া, ফ্রান্স, 
বিলাত, স্থইট্সালর্গাও্, বেলজিয়ান, চেকোন্সোভাকিয়া সুইডেন, 
ইতালি, ডেম্ার্ক ও অস্রিয়া'।» এই বারটা দেশের পর “ভারতবর্ষের নাম 
চোখে পড়িতেছে। অর্থাৎ জান্বাণির “পক্ষে ভারতীয় মাল খরিদ কর। 
যত জরুরি ভারতবর্ষে মাল বিক্রী করা৷ তত জরুরি নয়। 





শ্বেতাঙ্তেরা মরিতে বসিয়াছে কি? 
জার্খাণির প্রধানতম সংখ্যাদপ্তরের ডিরেক্টর বৃর্গড্যেফর্ণর একথানা * 


নর! সাম্রাজ্য শরিস্থাব্লী” ৬৩৫ 


পুস্তিকা এই গ্রস্থাবলীর জন্য লিখিয়াছেন। তাহাতে একালের “আস্ত- 
জ্জাতিক জন্ম-ধন্মঘট” বিবৃত হইয়াছে । জগতের সর্ধত্র লোকেরা আর রর 
সন্তান পয়দা করিতে চায় না-এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে । ইহাতে 
মোটের উপর ইয়োরোপের»_-বিশেষতঃ সাদা চামড়াওয়ালা জাতিপুঞর 
ক্ষতি অবস্ঠস্তাবী এই কথ। বুঝানো বুর্গভ্যেফণরের উদ্দেস্ট । বইটার 
নাম “শ্বেতাঙ্দেরা মরিতে বসিয়াছে কি?” এই আলোচনায় ল্যাটিন 
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মাকি৭ যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা ইত্যাদি নান ভূখণ্ডের 
অবস্থা বিকৃত কর! হ্ইয়াছে। সকল দিক্‌ দেখিয়! শুনিয়া বুর্গভ্যেকর্ণর' 
সকল শ্বেতাঙ্গ জাতিকে,_-বিশেষতঃ জাশ্মীণকে সন্তান পয়দা! করার 
কাজে উৎসাহিত করিতেছেন। ইতালির মুসলিনি আর জার্মাণির 
হিটলার এই মতের স্বপক্ষে আছেন। পূর্বে বুগভ্যেফর্রের বইয়ের 
স্বিস্তৃত সমালোচন। “আর্থিক উন্নতি”তে বাহির হইয়াছে । 


বাস্তশিল্লে যন্ত্রনিষ্ঠা ও সৌকুমার্ধ্য 


একথানা বইয়ে শ্‌মিটেন্নার বলিতেছেন ধে, বাস্তশিল্পের কাঁজে 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার চলিতেছে জোরের সহিত। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার 
কিছু নাই। কিন্ত এই সঙ্গে যেন মনে থাকে যে, সৌকুমার্ধ্য বাদ 
গড়িলে দেশের ক্ষতি অবশ্যন্তাবী। যস্তরনিঠার সঙ্গে সুকুমার শিল্পের 
সহযোগ কায়েম কর! বিশেষ আবশ্যক |. 


ক্যাথলিক ধর্মের জার্মাণ-সমস্ত। 


ইয়োরোপের অন্তান্ত দেশের মতন জাশ্মাণিতেও ধর্ত্ের দলমু্দলি 
অতি গুরুতর। খৃষ্টিয়ানে ইহুদিতে কৌদল ত আছেই। এমন কি 
ৃষ্টিানদের ভিতরও প্রশ্ট্ান্টে ক্যাথলিকে ঝগড়া আজও মিটে নাই। 
বিসমার্কের আমলেও ছিল। আর আজ হিটলারের যুগেও আছে।, 


৬৩৬ , পরাজিত জাশ্দীণি 


সুমস্তা অতি জটিল। এই সমস্তাটাই খুলিরা ধরা হইয়াছে বেরিঙের 
. কেতাবে। রক্তের ্ক্য, ভাষার এঁক্য, আর সংস্কৃতির অর্থাৎ সভ্যতা 
“ভব্যতার এ্রক্য থাক! সন্কেও একই খ্রীষ্টান সমাজ ক্যাথলিক আর 
প্রষ্্টা্ট এই ছুই সম্প্রাদায়ে বিভক্ত হইয়া যেরূপ লড়ালড়ি করে তাহা 
এখিয়ার নরনারীর পক্ষেও আশ্ধ্যজনক | হিটলারের আমলে ১৯৩৩ 
সনের জুলাই মাসে জার্দ্াণ রাষ্ট্রের সঙ্গে ক্যাথলিক গির্জার সমঝৌতা 
কায়েম হইয়াছে । তাহার ফলে গ্রন্থকার জাম্মাণ সমাজে একটা যুগান্তর 
আশ। করিতেছেন। 


হিট্লার-রাঁজ সম্বন্ধে সুইডিশ ষত 


দেশবিদেশের লোকেরা হিটুলার-রাজ সম্বন্ধে কিরূপ ব্লাবলি 
করিতেছে তাহার পরিচয় জান্বাণ সমাজে ও সাহিত্যে বিস্তৃতরূপে 
আলোচিত হর। সুইডেনের অধ্যাপক বোক একথানা বই লিখিয়াছিলেন 
স্থইডিশ ভাষায় । জান্মীণ ভাষায় তর্জম! প্রকাশিত হইয়াছে এই 
গ্রন্থাবলীতে । এই উপলক্ষ্যে বলা যাইতে পারে বে, বর্তমান গ্রন্থকার 
কর্তৃক ইংরেজিতে লখিত “হিট্লার-ট্রেট” জাম্মীণ ভাবায় অনৃদিত 
হইয়া গিয়াছে। তর্জম। করিক্লাছিলেন হাঁউসহোফার | তাহার সম্পাদিত 
“গেও-পোলিটিক” পত্রিকার ১৯৩৩ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় (বাপসিন ) 
সেই তঞ্জমা বাহির হইয়াছে, 


পঞ্চবিংশ অধ্যার 
জাম্মা ণি-যুখো ভারত ও ভারত-মুখো জার্্ীণি 


জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানে ভারতবাসীর প্রবেশ 
(১৯২১-২৪) 


বু 


প্রথমবার জান্মাণিতে থাকিবার সময় বহুসংখ্যক ভারতসস্তানকে 
বহুসংখ্যক জাম্মাণ নরনারীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিবার 
স্থযোগ বা সৌভাগ্য জুটিরাছিল (১৯২১-২৪)। মারাঠা, মান্দ্রাজী, 
সিংহলী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী ইত্যাদি নান! প্রদেশের ভারতবাসী এই 
উপায়ে জান্মীণ বণিক-ভবন, কারখানা, বিজ্ঞান-মন্দির, গ্রন্থাগার, 
গবেষণা-পরিষ্, চিকিংসালয়, আরোগ্যশালা, বিশ্ববিগ্ভালয় ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের নিকট-স্ন্ধে আসিতে পারিয়াছেন। আর বাগালীরাও 
অনেকে গ্রশ্থকারের মধ্যস্থতার ফলে জাশ্মাণি হইতেখনিজ নিজ ভবিষ্যতের 
জন্ত কিছু-কিছু আম্মিক ও আথিক খোরাক আমদানি করিতে পারিয়া- 
ছেন। ভারতসন্তানেরা কেহ চ্রাহিতেন "কারখানা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠান দর্শনের সুযোগ, কেহ টাহিতেন কারখান! ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে 
সাকরেতি করিবার সুযোগ । কেহ টাহিতেন বিনা পয়সায় অথবা 
অল্প পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা । কেহ্‌ চাহিতৈন বিন! পয়সায় অথবা 
অল্প পয়সায় বিগ্যাপীঠে-গবেষণাভবনে-গ্রন্থশীলায় প্রবেশের অধিকার । 
সম্তায় বাড়ীভাড়া হইতে সুরু করিয়! সন্তায় যন্ত্রপাতি কেনা পশ্ঠন্ত 
ভারতসন্তানের জন্ত অনেক প্রকার আবদার চালাইয়া জার্খাণ সমাজে 
বহুবার কৃতকার্য হইয়াছি। এপ্সিনিয়ার, রাসায়নিক, ব্যাস্কার, বেপারী, 
বীমাব্যবসীয়ী, অধ্যাপক, চিকিৎসক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর জাম্মাণদের - 


৬৩৮ পরাজিত জান্মাণি 


গ্লিকট কতবার কত উপলক্ষ্যে ভারতসম্তানের জন্ত সহযোগিত৷ ও. 
* €দীহা্দ্ পাইযছি তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই । 
* বর্তমান লেখকের পক্ষে একা এত কাজ সাম্লানো সম্ভবপর হয় 
নাই। এই জন্ত যে' সকল ভারতীয়,---বাঙালী-অবাঙালী,__সহযোগী 
জুটিয়াছিল তাহাদের ভিতর বালিনের ইণ্ডোঅয়রোপ্যেযিশে হাগ্ডেল্স্‌ 
গেজেলশাফ্ট নামক বাণিজ্য-ভবনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক 
বৈচ্যাতিক এগ্রিনিয়ার বীরেন্দ্রনাথ দাশগ্রপ্ত বিশেষরূণে উল্লেখধৌগ্য । 
বীরেনের বাণিজ্যভবন হইতে “কমার্শ্যাল নিউজ” নামক পত্রিকা 
প্রকাশিত হইত। তাহার সম্পাদনের ভার পড়িয়াছিল এই ঘাড়ে। 
সেই উপলক্ষ্যে ভারতসন্তানগণকে জাশম্মীণির প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে 
পরিচিত করানো৷ সহজসাধ্য হইয়াছিল । যে সকল ভারতবাসী এই 
যোগাযোগের ফলে লাভবান হইয়াছে তাহাদের ভিতর সম্পদ্বান্‌ 
লোকও ছিল। জান্মীণির মহলে-মহলে কিছু-না-কিছুর জন্য সাহায্যপ্রার্থী 
ছিল না এমন কোন্ঠে ভারতবাসী আমি দেখি নাই। জাশ্মাণদের 
নিকট হইতে কিছু-না-কিছু উপকার পায় নাই এমন কোনো! ভারত- 
সন্তানও আমার জান| ছিল না। 
অস্্রচিকিতসক বিয়ার, জীমেন্স-সকার্ট কারখানার অন্যতম প্রধান 
এপ্রিনিয়ার ক্যটগেন ও অন্যতম প্রধান ডিরেক্টর রাইস, বজিশ কাঁর- 
খানার অন্যতম মালিক-ডিরেক্টর, কনরাড বজ্জিশ, ক্রুপ কারখানার. 
ডিরেক্টর-বর্গ, আউগস্বরগ তত ন্যির্বযর্গের এম-আ-এন কারখানার 
অন্ততম পরিচালক গুগ্নেনহাইমার, এপ্ষিনিয়ার-পরিষদের অধ্যাপক মাচ্চস,, 
অর্থশাস্তী_..শুমাখার, ভারতশীঙ্্ী ল্যিডার্স ও গ্লাজেনাপ ইত্যাদি 
ব্যক্তিগণের নিকট এই স্থত্রে লেখকের কৃতজ্ঞতা সবিশেষ 'প্রকাশযোগ্য ॥ 
. অন্য একটা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম কর! যাইতে পারে । অন্ঠান্ 
(দেশের মতন জার্ম্াণিতেও “হিনুস্থান পরিষৎগ-সদৃশ একটা 'অরাসি- 


জান্মাণি-মুখে। ভারত ও ভারত-সুখো জান্াণি ৬৩৯ 

(সামজিক ও সংস্কৃতিবিষয়ক ) সঙ্ঘ কায়েম করা হইয়াছিণ। এই 

সঙ্ঞের প্রতিষ্ঠায়ও বর্তমান লেখকের কিছু হাত ছিল। * 

রাষট্রনৈতিক আন্দোলনে ধাহার! লিপ্ত তাহাদের পক্ষে জান্মাণিতে" 
শিক্প-বাণিজ্যবিষয়ক অথবা শিক্ষা-দীক্ষাবিষয়ক কাজকন্্ চালানো সহজ 

নয়। ১৯২১-২৪ সনের মতন ১৯২৯-৩১ সনেও এইরূপ দেখিয়াছি, 

বর্তমানেও বুঝিতেছি অবস্থা পূর্ববৎ। ধাহারা রাষ্ট্িক কর্ণক্ষেত্রের লোক. 
জান্মাশি সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা অন্তান্তের অভিজ্ঞতা হইতে স্বতত্ত্। 


গ্রন্থ-বিনিময় ও চিত্র-প্রদর্শনী 


(১৯২২-২৩) 


ভারতে-জান্মাণিতে আত্মিক যোগাযোগ, চিন্তা ও কর্শের আদাঁন- 
প্রদান, “কুপ্টর-আউষ্টাউশ” বা সংস্কতি-বিনিময়্ ইত্যাদি ব্যবস্থা 
কারেম করিবার জন্ জারা গ্রস্থাবলী ভারতে আর ভারতীয় গ্রন্থাবলী 
জার্দাণিতে পাঠাইবার আন্দোলন স্থরু করিয়াছিল এই আন্দোলনে 
সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছিলাম বান বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভারতশাস্তী 
হাইনরিখ ল্যিডাস” আর স্ব প্রসিদ্ধ “নোট্গেমাইন্শাফ ৮ ( অভাবগ্রস্ত- 
সঙ্ঘ)-দগুরের অধ্যক্ষ ডক্টর আডোসফ যুর্গেন্স্‌ এবং “জাশ্ববাণ প্রাচ্য তত্ব 
পরিষদে”্র কশ্মকর্তা ডক্টর ল্যিটকে ইত্যাদি সুবীর নিকট হইতে। 
সে ১৯২২-সনের কথ] । নু টি | 

পর বংসর বালিনের “নাট্সিওনাল গালারী” নামক'জার্্মাণির সর্ব 
শেঠ সরকারী প্রদর্শনী-ভবনে নব্যভারতীয় চিত্রকলার বাজার বসাইবার 
বাবস্থা করাইয়াছিলাম। এই কাজে সহায়ক বা মুকুবির ছি্রেন সকারী 
চিত্রশালাধ্যক্ষ ফুটি আর শিক্ষানচিব, ইস্লামশাস্্রী টা ৃ 
কলিকাতার “রূপম্‌”-সম্পাদক চিত্রশিল্পী অক্ষর কুমার গাঙ্গুলীর নি টি 
হইতে প্রদর্শনীর জন্য চিত্রগুলা আনানো হইয়াছিল। প্চ্থবিনিম ০. 


পূ 
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আর - চিত্প্রদর্শনী,_ছুই কাজেই বীরেনের আর তাহার আফিসের 

নৃহযোগিতা ছিল বিস্তর । 

জার্মাণিতে প্রকাশিত লেখকের গ্রন্থাবলী 
(১৯২২-২৩) 


চি 

জান্মাণিতে গ্রস্থকারের তিনখানা বই. প্রকাশিত হইয়াছিল, 
যথা 2 ৭ 

১। “দি পোলিটিক্যাল ইন্ট্িটিউশন্স্‌ আাণ্ড থিয়োরীজ অব দি 
হিন্দু” (লাইপৎসিগ ১৯২২ )। 

২। “দি ফিউচ্যরিজম্‌ অব ইয়ং এশিয়া” (বালিন ১৯২৩)। 

৩। এডী লেবেন্সআনশাউউ ডেস্‌ ইগ্ডার্স” (লাইপৎসিগ 
১৯২৩ )। জাম্মীণ ভাষায় লিখিত। 

তিনখানাই প্রথম প্রবাসের সময়ে বাহির হইয়াছিল । জাম্মাণির 
বহুসংখাক টনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এই 
বই তিনটার লক্বা লম্বা সমালোচনা এবং সারাংশ প্রকাশিত হইয়ছিল। 
সমালোচনা-লেখকদের অনেকেই নিজ নিজ বিদ্যার ক্ষেত্রে অতি প্রবীণ 
লোক ছিলেন। তীহাদের্ই 'লেখান্সেখির দরুণ লেখকের বন্তব্যগুলা 
একমাত্র জান্মীনতে নয়, যে-ঘে দেশে জান্মাণভাষা ব্যবহৃত হয় সেই 
সকল দেশেও স্ুপ্রচারিত হইতে পারিয়াছে। 

বলা বাহুল্য, যে-কোনো 'লেখকই এইরূপ ব্যবস্থায় 'নিজকে যারপর- 
নাই, গৌরবান্ধিত-_আর আসল কথা,_-“কপালওয়ালা” বিবেচন। 
করিতে বাধ্য । জাশ্মীণির ডজন-ডজন পণ্ডিতের নিকট আমার খণের 
পরিমাণ যে ক্ষত, বিজ্ঞানসেবী মাত্রেই তাহ ঠাওরাইতে পারিবেন । 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছুএকটা কথা বলা যাইতে পারে। ব্রেসলাওয়ের 


-প্রবীণ ভারতশাস্ত্রী আল্ফেড হিল্পেবরান্ট-প্রণীত “আর্ট ইত্ডিশে 


জার্মাণি-মুখো৷ ভারত ও ভারভ-মুখো জান্্মাণি ৬৪১ 


পোলিটিক" গ্রস্থে (১৯২৩ ) লেখকের “পোলিটিক্যাল ইন্য্টিটি 

গ্রন্থের আসল মুদ্দাটা একপ্রকার প্রাথমিক ভিত্তিস্বক্ূপ গৃহীত বে 
দেখিতে পাই। আর “ফিউচ্যরিজম্” গ্রশ্থের মোটা-মোটা কর্থা 
মিউনিকের অধ্যাপক হাউসহোফারের রচনাবলীর ভিতর বন্ধবার 
বহু উপলুক্ষে ব্যবন্বত হইয়াছে । ভারতশান্্রী যুলিউস য়োলিও 
“কবাঙ্ছুর্টার ৎসাইটুঙ” কাগজে এই বইটার হদীর্ঘ বৃত্াত্ত প্রকাশ 
করিয়[ছিলেন। 


জাম্মাণ সমাজে বর্তমান ভারত 


বর্তমান ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
শিক্ষারদীক্ষা ইত্যাদি সন্ধে জান্াণ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ব্যবস্থায় যাহাতে 
নিয়মিত ও নিত্যনৈমিভিক পঠন-পাঠন চলিতে পারে '্তাহার জন্ত সেই 
১৯২১-২৪ সনের যুগেই নানা মহলে আলোচনা চালাইতাম। অধিকল্ত 
ভারতীয় অধ্যাপক আমদানি করাইয়া যাহাতে জার্মবাণ বিস্ভাপীঠে 
তাহাদিগকে জাম্মাণ স্থধীদের সহযোগী-ন্রপে স্থান মিও়ানীযাতাহার 
কথাও অনেক কেন্দ্রেই পড়িয়াছিলাম। 

এই ছুই প্রস্তাবের নৃতনত্ব ও কুঠিনত্ব সহজেই মালুম হইবে। 
প্রথমতঃ, প্রাচীন ভারত বা ভারতীয় প্রত্বুতত্ব জান্দাণ পণ্ডিত-সংসারে 
'লোক্রিয় বত! ইহারই নাম “ই্ডোলোগী” বিষ্তা, কিন্ত বর্তমান 
ভারতের নরনারীও যে কতকগুল! ভাষায় কথা বলে, সাহিত্য স্থষ্ট করে, 
ছবি ভ্বাকে, মৃদ্তি গড়ে, গৃহস্থালী চালায়, ধর্দকম্ম করে, চ্জ স্চাতকাপড়ের 


ব্যবস্থা করে, স্কুল-কলেজে পড়িতে যাঁয়_পড়াইতে যায়, চাষ-আবাদে - 
লিশ্ত থাকে, ফ্যাক্টরী চালাইতে চেষ্টা করে, ? একট, -আধটু বাষরিক, 


৪১ 


৫ 
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আন্দোলনেও মাতামাতি সিভি সকল কথা জান্মাণির বিশ্ববিগ্ঠালক্ে 
4 ৫৯টা বহোথশুলে”তে একপ্রকার অজ্ঞাত।* 
*. দ্বিতীয়তঃ, .জান্বাণদের সংস্কৃতিমগ্ডলে ও শিক্ষা-জগতে মাঝে- 
ধাঝে মাকিণ অধ্যাপক আসে, ইংরেজ অধ্যাপক আসে, ইতালিয়ান ' 
অধ্যাপক আসে, আর ফরাসী অধ্যাপকও আসে। ভারতবর্ষ হইতেও 
যে ভারতীয় অধ্যাপক আপিরা জাশম্মাণিতে অধ্যাপনা-গবেষণা 
চালাইতে সমর্থ এই দিকে জান্মাণ পণ্ডিত-মহলে ধারণা একপ্রকার ছিলই 
না। ভারত-সন্তান সকলেই জানম্মাণ পণ্ডিতদের শিষ্তমাত্র, ইহার 
বেশী উঠা জান্মাণিতে ভারত-সন্তানের পক্ষে সম্ভবপর নয়-_-এইক্ধপ 
খেয়াল জার্্মাণির “কুণ্টুর”-আবহাওয়ায় অতি স্বাভাবিকরূপে দেখা 
দিত, এখনও দেয় । 

কাজেই বর্তমান লেখকের প্রস্তাব দুইটা জার্মাণদের কাছে বেশ-কিছু 
নতুন ঢঙের এবং গোলমেলে রকমের ঠেফিত সন্দেহ নাই। তবুও এই 
সকল প্রস্তাবে খানিকট। সহানুভূতি পাওয়। গিয়াছিল। কিন্তু মোটের 
উপর জবাব পাওয়া যাইত নিম্কূপ £--“তোমাদের দেশের পয়সাওয়াঁল। 
লোকদেরকে লেখ যে, তীহারা জার্দমাণ-জান্তা ভারতীয় গগ্রস্থকার- 





্ 
* জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলার শ্রেণী ও সখ্য! নিম্নরূপ £-- 


১। সাধারণঃ__ ২৩ 
২। টেক্নলজিক্যাল,_- ৪১১ 
'৩। বাপিজ্য,- পপ 
৪1" কৃষি) ৪ ৮ 
€। পশুচিকিৎমা,__ ২ 
«লী উপনিবেশ, ১ 
৭) খনি, ঙ 
৮1 বন, ৩ 
৯) ধর্মতব,_ ৮ 


মোট ৫৯ 
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অধ্যাপকৃদের" জন্য জার্াণির বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যাপনা চালাইবার খরট 
পত্রের ব্যবস্থা করুন। শিঙ্ষা-লচিবের দপ্তর হইতে তীহাদদিখকে. 
অধ্যাপকের পদে হয়ত বাহাল করানো যাইতে পারিবে । আমাদের 
গবর্ষেন্টের তহবিল হইতে টাকা দিয়া বিদেশী অধ্যাপ্রুকে স্থায়ী বা 
নিয্মিতরূপে বাহাল করা. দস্বর নয়। কচিৎ কখনো নেহাৎ এক-আধটা 
অজ্ঞাত ভাষা শিখাইবার জন্ত বিদেশী লোককে জার্মানিতে তঙথা 
দিয়াবাহাল করা হয় মাত্র। কিন্ত তাহাতে তোমার প্রস্তাব মাফিক 
কাজ চলিতে পারে না” 


ভারতীয় অধাঁপক রগ্চানির ব্যব বা 


এই কথাটা আজ বংসর বার-তের পর ১৯৩৫ সনেও মনে রাখ! 
আবশ্তক। লেখাপড়ার তরফ হইতে জান্মাণিতে বর্তমান ভারতের: 
ইজ্জদ বাড়াইবার অন্যতম উপায় হইতেছে ভারতীয় টাকায় জান্্বাণিতে 
ভারতীয় অধ্যাপক মোতায়েন রাখ। | জার্খাণদের সঙ্গে সমানে-সমানে 
আত্মিক লেনদেনের সুযোগ যত বেশী বাড়িয়া যায় ততই ভারতবাসীর 
পক্ষে মঙ্গল। যে-সকল ভারত-সন্তান বিদেশে “পরীক্ষার্থী ছাত্র”ভাবে 
বমবাস করেন তাহাদের পক্ষে বিদেশী স্ছাত্রদের সঙ্গে সমানে-সমানে 
লেনদেন চলিতে পারে । “যথা লভ্যং* হিসাবে ইহাও বাঞুনীয়। কিন্ত 
বিদেশী সমাজের অন্য কোনো শ্রেণীর লোকের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের 
পক্ষে এইরূপ সমানে-সমানে সনবন্ধ "চালধনো সাধারণতঃ সম্ভবপর. হয় 
না। এ সকল দেশে শয়ে শয়ে অথবা ঝুড়ি-ঝুড়ি পি-এইচ-ডি, 
ডি-এস্‌সি ইত্যাদি ডক্টর” বাহির হয়। কাজেই ছু-চার-দশ 
জন ভারতীয় শিল্ব উহাদের বিষ্ভাপীঠ হইতে “ডক্টর” উদ্ধাধি পাইবার 
জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া “পরীক্ষা” দিতে' আনিয়াছে তাহা জানিয়া উহারা! 
বিশেষকিছু প্রভাবা্ধিত হইতে পারে না । ইহা সহজেই বুঝা যায় ।. 


[চিত “পরাজিত জান্মীণি 


এপরীক্ষার্” জন্ত লিখিত “ভিসার্টেশন”, “থীসিস”, প্রবন্ধ বাঁ গ্রচ্থের 
এজোরে “গুরুদেবদের সঙ্গে সামান্দিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
মা। এ সকল দেশের বিবেচনায় এই ধরণের রচনাগুলা সাধারণতঃ 
ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। পরীক্ষার জন্য “থীসিস” লেখার পাঁচ-সাত 
ৰংসর পর লেখাপড়ার লাইনে কি-কি কাজ করা হইল তাহা দেখিয় 
লোকজনের "ন্বভাক-চরিত্র” ও কর্মক্ষমতা বিচার করা দত্তর 

১৯১৫ সনে শাংহাইয়ের বিলাতী রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
এবং ১৯১৬ সনে আমেরিকার কালিফণিয়া' বিশ্ববিষ্থালয়ে বক্তৃতার 
জন্য আহত হই । তখন হইতে সর্বদাই বিশবৎসর ধরিয়া এইরূপ বুঝিয়া 
আসিতেছি। দেশের লোকের দৃষ্টি বহুবার বহু উপলক্ষে এই দিকে 
আকুষ্ট করিয়া আসিয়াছি। আজও আবার বলিয়া! রাখিলাম (১৯৩৫) । 

১৯১৬ সনে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমক্ত্রিত হইবার সময় 
হইতেই বিদেন্রশর সর্বত্র ভারতীয় অধ্যাপকদের জন্য অধ্যাপক হিসাবে 
 ছুয়ার খুলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় 
কর্তাদের আফিসে ভারতীয় অধ্যাপকদের নাম, ধাম, গ্স্থাবলীর তালিকা 
ইত্যাদিও দিয় রাখিতাম। এই সকল সংবাদ বিদেশ * হইতে 
ভারতের নানা প্রদেশে” জনগ্ায়কগণ্ণের নিকট যথাসময়ে পাঠাইভে 
কন্ুর করি নাই । ১৯২, সনে কলিকাতা বিশ্বাবগ্থালয়ের জন্ট আশুতোষের 
সঙ্গেও এই বিষয়ে চিঠিপত্র চলয়াছিল। কিন্তু দেশে-বিদেশে এইরূপ বহু 
চেষ্টা চালাইবার ফলে মাত্র ”ছুএকজন ভারতীয় অধ্যাপিককে বিদেশে 
এক-আধটা বন্তৃতার জন্ত ডাকিবার ব্যবস্থা হইতে পারিয়াছে। বুঝিতে 
হইত ব্যাপার কিছু গুরুতর | 

বিষয়টাপ্কঠিন কোথায় এবং কেন এই সম্বন্ধে দেশের “সংস্কৃতি”- 
নায়ক ও জননায়কগণ গবেষণা চালাইতে সুরু করুন। সর্বদাই 
“মনে রাখা ভাল যে, জান্মাণিতে ভারতের নাম ছড়াইয়া প়িলে এই 
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নাহ. একমাত্র জান্াণ সমাজেই আবদ্ধ থাকে না। ইয়োরোপের 
সকল, দেশে আর আমেরিকায়, মায় জাপান এবং এশিয়ার অন্যান্ত দেশেও _ 
জার্মাণ ভাষার মারফত ভারতবাসীর নাম-কাম স্থপরিচিত হইয়া যায়।” 


ইংরেজি ভাষায় জামী পকুপ্ট,র» 


জান্াণির সকল মহলেই দেখিতাম তাহারা চাহেন যে, বিদেশীরা 
জার্্ণ ভাষা শিখুক। তাহা হইলে তীহাদের বিশ্বাস বিদেশীরা 
জার্্মাণি ও জাম্মাণ নরনারী সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞানলাভ করিতে পারিৰে । 
জার্দাণদের এইরূপ বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই। ভারত-সন্তানের 
পক্ষেও জাশ্মাণ ভঁষা দখল করিতে অগ্রসর হওয়া বাঞ্চনীয়। কিন্তু 
সর্বদাই আমি জার্ম্মাণির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আর নামজাদা পরিষৎ, 
বিশ্যাপীঠ, বণিকভবন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্তীদিগকে সঙ্গে-সঙ্গে আর 
এক দিকেও নজর ফেলিতে পরামর্শ দিতাম । * 

একালে ইংরেজি ভাষা বিশ্বভাষায় পরিণত হইয়াছে । অল্প সময়ের 
ভিতর সংসারে দিগ্বিজয়ী হইতে হইলে ইংট্রজি ভাষাকে নিজের 
কাজে লাগাইতেই হইবে । সুতরাং জাম্মাণ ভাষায় যে-সকল বিজ্ঞান, 
দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বস্ত কৃষ্ট হয়”লেইউলার প্রধান প্রধান অংশ 
ইংরেজি ভাষায় তঙ্জমা করিয়া অথবা তাহার সার-সঙ্কলন করিয়! 
বিশ্ববাজারে ফেলিবার চেষ্টা করা জান্াণ স্বদেশ-সেবকদের কর্তব্য । 
গোটা ছুনিয়ায় রাতারাতি জার্মাণ *ুণ্ট:রের” অর্থাৎ সংস্কৃতির + 
বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিগবিজয় ইংরেজি ভাষার দৌলতে সহজসাধ্য । 

এই দিকে জার্াণদের নজর গেলে "বলা বাহুল্য ভারতীয় ইস্থুল- 
কলেজ, গব্ষেক-অধ্যাপক ইত্যাদির অনেক মঙ্গল সঃধিত হইবে । 
অবস্থ প্রধানত: ভারতবর্ষের স্বার্থপুষ্টির জন্যই জার্শ্াণ সমাজে এইকসপ যত 
প্রচার”করিতাম। কোনো কোনো মহলে এই দ্বিকে উৎসাহ্‌ সৃষ্ট 


৬৪৬ পরাজিত জান্মীণি 


হইতেও দেখিয়াছি। বন্তত; ভারতের জন্য জাশ্মাণির শিল্পবাণিজ্য 
০ ও অর্থকথা সম্বন্ধে একখানা ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনের ভারও এই 
হাতে আসিবার উপক্রম হইয়াছিল । 
*. একটা কথা মনে পড়িতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অদ্ধে 
ইংরেজ চিন্তাবীর ও সাহিত্যরখী টমাস কালণইল ( ১৭৯৫-১৮৮৭ ) 
জার্খাণ “কুল্টুরের” ভক্ত ছিলেন। জার্ম্বাণির "জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষতঃ 
সাহিত্য ও দর্শন তিনি প্রচুর পরিমাণে ইংরেজ সমাজে প্রচ্রিত 
করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। তাহার জান্মাণনিষ্ঠার ফলে ইংরেজ 
সংস্কৃতি খানিকট। জাম্মাণ ভাবাপন্ন হইয়! পড়ে । ইংরেজি ভাষার মারফৎ 
জান্মাণ “কুণ্টর” এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আমেরিকায় 
আর ভারতেও উচ্চশিক্ষিত নরনারী জার্াণ দর্শন ও জাম্মাণ সাহিত্য-_ 
কম-সে-কম গ্যেটে-কাণ্ট-ফিথটে-হেগেলের বাণী অনেকটা ইংরেজি 
সাহিত্য ও দর্শনের সামিল করিয়া লইজে পারিয়াছে। আজও সেইরূপ 
ইংরেজির সাহায্যে জান্মীণির জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার স্থসম্ভব। 


মিউনিকের ভয়চে আক্াাডেমী 
(১৮১২৯ অক্টোবর-নুবেশ্বর ) 

১৯২৯ সনের জুন মীঁসে দ্বিতীয়বার ইয়োরোপে প্রবাস স্থরু 
হইয়াছিল। সেই সঙ্গে জান্মাণিতেও পর্যটন ঘটিয়াছিল এইবারও 
* দেশে-দেশে বর্তমান ভারত এধিষক্কক অধ্যয়ন-অধ্যাপনাসম্বন্ধে ভারত- 
সন্তানের জন্য কারখানার-বিদ্াপীঠে-হাসপাতালে জুযোগ স্থটি সম্বন্ধে, 
আর»ভারতীয় অধ্যাপক নিয়োগ সম্বন্ধে নানা স্থধীমহলে আলোচনা 
জাগাইয়া তুল্সিরাছিলাম। জান্মীণিতে উপস্থিত হইয়াও ফ্রান্কফোর্ট, 
কোলোন, বালিন ইত্যাদি কেন্দ্রে নয়া-পুরাণা জাম্মাণ বন্ধুদের সঙ্গে 

এ সকল কথা পাড়িতে ভুলি নাই। প্র 


জাশ্বাণি-মুখো ভারত ও ভারত-মুখো জার্মাণি ৬৪৭ 


দেশে থাঁকিতেই জানিতাম যে, আমার জান্মাণি পরিত্যাগের পর 
১৯২৫-২৬ সনে মিউনিক শহরে ভয়চে আকাডেমী নামক জার্মমাণ . 
পরিষং কায়েম হইয়াছে। যিউনিকে উপস্থিত হইয়া তাহাদের 
আবহাওয়ায়ও এ সকল কথা তুলিয়াছিলাম (অক্টোবর ১৯২৯ )1 
“গেওপোলিটিক” বিদ্টার প্রবর্তক কাল হাউসহোফার, টেক্্নলজিক্যাল 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের যত্ত্শাত্রী প্রিন্তস আর অর্থশান্্রী ডন” ইত্যাদি 
জুধীগুণের সঙ্গে এই সম্বন্ধে বিশেষরপে আলোচনা হইয়াছিল। 
আকাডেমীর &প্রসিডেন্ট চিকিৎসাশাস্ত্ী ফীডরিশ ম্যিলার, অবদর-প্রাপ্ত 
শিক্ষাশাস্্রী গেঅর্গ কেরেনষ্টাইনার, ডয়চেস মুজেমুম-প্রতিষ্ঠাতা 
জগদ্বিখ্যাত বৈদ্যতিক এপিনিয়ার ওস্কার ফোন মিলার ইত্যাদি 
ংস্কৃতি-নায়কদের মহলেও এই সকল কথা তুলিয়াছিলাম। আকা” 
ডেমীর কর্মকর্তা ডক্টর টিয়ারফেন্ডার বর্তমীন ভারত বিষয়ক প্রচেষ্টাকে 
ফলবতী করিয় তুলিবার জন্য বিশেষ আগ্রহাস্থিত হন। 

এই সময়ে ঘটনাচক্রে সপত্বীক ডক্টর তারকনাথ দাস মিউনিকে 
ছিলেন। দাস-পরিবার মাকিণ প্রজা,__ভারত-প্রজ?িনন। তাহারা যতদিন 
জান্মাণিতে প্রবাসী ছিলেন তত দিন তাহারা স্বাধীনভাবে সর্বত্র 
ভারতবর্ষের স্বপক্ষে জাম্মীণ নরুনারীর স্সন্সে দৃষ্টি টানিয়া আনিতে 
সচেষ্ট ছিলেন। ডয়চে আকাডেমীর “ইওিয়া ইনষ্টিটিউট” প্রতিষ্ায় 
দাস-পরিবারের কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেধেযোগ্য। তাহাদের কার্যের 
ফলে জান্বাণিতে ভারতের নানা "প্রদেশের বহু নরনারীর অনেক 
উপকার হইয়াছে । বল! বাহুল্য সপত্বীক তারক দাসের" সঙ্গেও 
জার্দাণিতে বর্তমান ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যাপনা ,এবং 
ভারত-সন্তানের জন্য সথযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি সম্বন্ধে কথাবার্তা -হইয়াছিল। 

“গিয়া ইনষ্টিটিউট” পুরাপুরি 'জার্্াণ প্রতিষ্ঠান । ইহার ভিতর 
কোনো" ভারত-প্রজার ঠাই নাই। জার্দাণ টাকায় জার্াণ নরনারীর, 


৬৪৮ পরাজিত জার্খ্বাণি 


স্ৌহার্দ্যে ভারতন্তানের অন্ত জার্মানিতে সুষোগ স্থ্টি করিবার 
* মুতলৰে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম । 
জান্্াণরা পূর্বের ও ভারতবাসীকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে, এখনও 
গ্রহণ করিতেছে। এই খানে জানিয়া রাখা ভাল যে, বহুসংখ্যক ভারতীয় 
জুধীর,__হিন্দুমুসলমানের, বাঙালী-অবাঙাঁলীর, “ব্যক্তিগত” কর্মের 
ফলে জান্মাণ সমাজের নানা মহলে নানা শ্রেণীর বন্ধুত সৃষ্ট হইছে 
পারিয়াছে। কোনো দুএক জন জার্দাণের অথবা, ভারত-সন্তানের*নাম 
করিলে জার্মাণ জাতিকেও খাটো করা হইবে আর ভারতীয়হ্ধী বৃন্দকেও 
খাটো করা হইবে। ভয়চে আকাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বব হইতেই 
জান্মাণির নানা কেন্দ্রে ভারতসম্তানেরা ভারতবাসীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি 
করিতেছিলেন। পূর্বেই তাহার কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। 
যুবক ভারত অনেকদিন ধরিয়া জাশম্মাণ জাতির নিকট খণী। 
খণের বহর ও বেশ পুরু। এই খণের কথা ভুলিয়া থাকা আধুনিক 
ভারতের কোনো এঁতিহাসিকের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। মনে 
রাখিতে হইবে যে, ডয়চে আকাডেমী ছাড়াও বহুসংখ্যক জান্দাণ 
প্রতিষ্ঠান, পরিবার ও ব্যক্তি জান্মাণির নান! শহরে ভারত-সন্তানের জন্য, 
নানাপ্রকার বন্ধুত্বের কাজ করিয়া থাক্ে। ভয়চে আকাডেমীর বন্ধুত্বও 
ষারপর নাই মুল্যবান সন্দেহ নাই। ভারতবাসীরা এই বন্ধুত্বের জন্য 
জার্মাণ নরনারীর নিকট আর বিশেষতঃ ডয়চে আকাডেমীর, নিকট 
পরুতজ থাকিতে বাধ্য। ৩ 


জার্ন্াণ গ্রশ্থের, বাংল। তর্জম! 
(১৯২৬৩২) 


রি 


রাংলা ভাষায় ছুইখান। জান্দাণ বই তঞ্জম৷ করিরাছি। নাম 
নিম্নরূপ 


জান্দানি-মুখে! ভারত ও ভারত-মুখো জার্াণি ৬৪৯ 


১। “পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র” (জীভ রিশ একেল্স প্রণীত “ভূর 
উর্ুং ভ্যর ফামিলিয়ে” গ্রন্থ), ১৯২৬। 

২। “স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি” ( ফ্রীডরিশ লিষ্ট প্রীত 
“ভাস সিষ্টেম ভ্যর পোলিটিশেন ফলেকোনোমী” গ্রন্থ ), ১৯৩২। 

বই ছুইটাই অর্থশান্্রবিষয়ক । লিষ্ট অর্থশান্ত্রের অন্যতম জ্গদ্‌গুরু। 
আর এক্ষেলস্‌ ছিলেন কালমার্কসের অন্তরঙ্গ বন্ধু, কাজেই আর এক 
জগছ্গুরু। £ 

লিষ্টের তকমা প্রবন্ধের আকারে ১৯১৪-১৯ সনের ভিতর বিভিন্ন 
মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তখন আমি ছিলাম বিলাতে, 
আমেরিকায়, চীন-জাপানে । 

এঙ্ষেল্সের তঙ্মাও প্রথম বাহির হয় মাসিক পত্রিকায়,-_-১৯২৪-২৫ 
সনে। তখন ও আমি বিদেশে,_স্থইট্সালাণ্ড, ইতালি, অগ্রিয়া ও 
জাশ্মাণিতে । 


জান্মাণিব্ষয়ক রচনাবল্টী 


(১৯২২-৩৫) 


যে সকল ভারতীয় পত্রিকায়, লেখকের" জার্দানিবিষয়ক রচনাবলী 
বাহির হইয়াছে নিয়ে তাহার নাম বিবৃত হইল £- 7" 

১।. িলেজিয়ান”, (কলিকাতা, ১৯২২-২৪ )1 এই পাক্ষিক 
পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহ জর রাভিউ” মাসিকে নিয়মিতরূপে ঠ 
উদ্ধত করা হইত । 

২। “আর্থিক উন্নতি” (কলিকাতা, ১৯২৬--)। ৪ 

৩1 “জাণ্যাল অব দি বেঙ্গল স্তাঁশন্তাল চেম্বার অব কমাস 
€( কলিকাতা, ১৯২৬-৩২ )। রি ্ 

৪1 “ক্যালকাটা রিভিউ” (১৯২৭-২৯, ১৯৩৩-:)। 


৬৫০ পরাজিত জাম্মমীণি 
। “ইত্ডয়ান কমার্শ্যাল আ্যাণ্ড ষ্র্যাটিষ্টিক্যাল রিভিউ” (কলিকাতা, 


১১৩৪ ) 1 
_ জান্মাণি বিষয়ক কয়েকটা প্রবন্ধ এই সুত্রে স্বতন্তরভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ 
জীবন্ধগুলা প্ুস্তিকার আকারেও বাহির হইয়াছে । তালিকা নিষ্বরূপ :__ 
১। এইগ্ানিয়্াল সেন্টা্স আ্যাণ্ ইকনমিক ইন্ট্রটিউশন্স্‌ ইন 
জার্দাণি” (জার্নাল অবদি বেঙ্গল ন্তাশগ্ঠাল চেষ্বার অব কমাস; 
কলিকাতা সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ )। 
২। “সোশ্তাল আইভির্যালিজম্‌ ইন গ্যেটেজ, নিরব আযাণ্ড 
ড্রামাজ” (প্রবুদ্ধ ভারত, কলিকাতা, জুলাই ও আগস্ট ১৯৩২ )। 
৩। “দি হিট্লার-্রেট” (ইনশিওর্যান্স আযাণ্ড ফিনান্স রিভিউ, 
কলিকাতা, অক্টোবর-নবেশ্বর ১৯৩৩ )। 
তৃতীয় রচনাটার জন্ম হইয়াছিল কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্ট জেট 
ইন্ষ্টিটিউটের বক্তৃতায় (৯ জুন ১৯৩৩)। ১৯৩৩ সনের ১৪ জুন 
তা'রিখে এই বক্তৃতার সারমর্ম কলিকাতার “লিবাটি” দৈনিকে ছাপা 
হয়। “আ্যাডভান্স” ইত্যাদি দৈনিকেও বাহির হইয়াছিল। নাম ছিল 
“হার্ডার হইতে হিট্লার পর্য্যন্ত যুবক জাম্মাণির ক্রমবিকাশ” সেই 
বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে “বালিন হইতে প্রকাশিত “গেও পোলিটিক” 
মাসিক পত্রে এই বক্তৃতার জাঁঙ্মাণ তচ্ছম! বাহির হইয়াছিল । অন্থবাদক 
ছিলেন সম্পাদক হাউসহোফার, স্বয়ং । পরে এই বন্তৃতা বিস্তৃত 
*আকাবে লেখা হইলে কিরদংশ*৫অগৃতবাজার পত্রিকা” * প্রকাশিত হয় 
(১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ )। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হয় “ইন্শিওর্যান্স 
আযা্ফিনান্স রিভিউ” পত্রিকার ছুই সংখ্যায় (১৯৭৩ সনের অক্টোবর 
ও নবেন্বর )।৯* পরে পুস্তিকার আকারে এই রচনা হইবার প্রকাশিত 
- হইয়াছিল, কলিকাতা ও দিল্লী-)। দেশবিদেশের নানা পত্রিকায় 
প্লবন্ধটা৷ আগাগোড়া উদ্ধত হইয়াছে । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সীয়াট্ল্‌ 
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নগরে প্রকাশিত “ভাশিংটন ট্রাট্‌স্-ৎসাইটুড” নামক জান্্া্ 
পত্রিকার ছুই সংখ্যা (১৯৩৪, ৮১৫ ফেব্রুয়ারি ) অন্যতম নিদর্শন । 


ক 


ঞ 


জান্মাণ ভাষায় রচনাবলী 
(১৯২২-৩২) 


জাশ্মাগ পত্িকায় প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনেক নিমন্ত্রণ আনিত। 
কোনো কোনো সময় সম্পাদকেরা বিষয় নির্বাচন করিয়া দিতেন। , 
আর কত পৃষ্ঠার মাল চাই তাহাও তাহাদের বরাতের ভিতর নির্দিষ্ট 
করা৷ থাকিত। ছুইবারে যে সকল জার্্বাণ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা 
হইয়াছে নিয়ে তাহার বৃত্তান্ত দেওয়া যাইতেছে $_- 

১। ১৯২২ জান্য়ারি, ডয়চে রুগুশাও (জাম্মাণ সমালোচনা), বালিন। 

২। ১৯২২ মার্চ, নং 

৩। ১৯২২ এপ্রিল, ্ 

৪। ১৯২২ সেপ্টেম্বর, এক্স্‌পোর্ট-ইম্পোর্ট রিভিউ (দারা 
রপ্তানি ), বালিন। 

৫ | ১৯২৩ ফেব্রুয়ারি, সেন ডেস, খরিয়েপট স্‌ ( এশিয়ার বাণী ), 
কি3খহাইম টেকৃ। * 

৬। ১৯২৩ আগষ্ট, ডয়চে সারদা সাইট ( দৈনিক ), 
বালিন? 7 

৭ ১৯২৪ অক্টোবর, ফারাইন ভ। ভয়চার হিলি নাখরিখটেন 
€ এঞ্সিনিয়ারিং পরিষদ্‌ সংবাদ), বাঁলিন। 

৮1. ১৯৩০, জুলাই, ভয়চে রুগুশাও (জার্্মাণ ,সমালোচন ১ 
বালিন। & 

৯৮. ১৯৩০৭ জুলাই, কডেন উও ্ট ভিটে ( গবেষণ। ), বালিন।. 


প 


শ৫হ. পরাজিত জার্দাঁণি 


১০. ০১৯৩০ নবেস্বর, ভি শাফ লিখে নাখরিখটেন (শিল্প 
বিজ) ভিয্েনা ] 
, ৯১। ১৯৩০ নবেস্বর, বায়ারিশে ইত্হী-উ্তহাগ্ডেল্স-ৎদাইটও 
(শিল্প-বাণিজ্য ), মিউনিক 1 

১২ ১৯৩০ ডিসেম্বর, ভেন্ট-ভিট শাফট্‌ (বিশ্বদৌলত ), বালিন। 

১৩। ১৯৩১ ফেব্রুয়ারি, বেরিখটে ফ্র্িবার লাগুভি্রশাফট 
_ কেষি), বালিন। ্ 

১৪। ১৯৩১ ফেব্রুয়ারি, নয়মান্স্‌ ৎসাইটশ্রিফট্‌ ফ্যির ফাজি- 

খারুংস্ভেজেন ( বীমা), বালিন । 

১৫। ১৯৩১ মার্চ, বাস্কভিস্পেনশাফ ট ( ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞান ), বালিন। 

১৬। ১৯৩১ এপ্রিল, ৎসাইট্শ্রিফট ফ্যির গেও-পোলিটিক (জনপদ 
মাফিক কর্ম-কৌশল ), বালিন ৷" 

১৭। ১৯৩১ এপ্রিল, মাশিনেন-বাও (যন্ত্রগঠন ), বালিন। 

১৮। ১৯৩১ এপ্রিল, কালপরুহার আকাডেমিশে মিট্টাইলুঙেন 
( পারিষদিক সংবাদ ), কালপিরুহে। 

১৯। ১৯৩১ জুলাই? মুগুৎসিন রর ভির্ট শাফট ( শিল্পবাণিজ্য ), 
বালিন। ০. প প্র 

২০। ১৯৩১ জুলাই, আলগেমাইনেস্‌ ষ্াটিস্টিশেস আিফ, সংখ্যা 
তাতে ্ু 

২১৪ ১৯৩১, আউস্লাগুলিখে সোট্ট্রেটগে ভ্যর টেখ্নিশেন হোখ- 
শুলে টটগার্ট (ই'টগার্ট টেকনলজিক্যাল বিশ্ববিগ্ভালয়ের ব্ৃতাব্লী )। 

২২। ১৯৩১, এস্সেনার ফোল্কৃস্‌-ংসাট্ঙ (ধ্দনিক), এস্‌সেন। 

২৩। ১৯৩২, ক্যেল্নার ্সাইটশ্রিফট্‌ ফ্যির সোৎসিওলোগী (সমাজ- 
বিজ্ঞান), কোলোন। 
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২৪। আথিফ ফ্যির ফারগ্রাইখেণ্ডে রেখ্ট্স্ভিসৃপেনশাফুট 
€আইন-বিজ্ঞান), বালিন। 

২৫1 আধিফ, ফ্যির কুণ্ট র-গেশিষ্টে (সংস্কৃতি ), লাইপৎসিগ। 

প্রকাশিত অবস্থায় ২৪ ও ২৫ নং রচনা ছুইটা এখনো ্রস্থকারের 
হস্তগত হয় নাই। জান্মীণির বাহিরেও ইয়োরামেরিকার সকল দেশেই 
এই সকল পত্রিকার কাট্তি আছে। বল! বাহুল্য রচনাগুলা সবই 
জাশঘুণ ভাষায় লেখা । 


বাংল। ও ইংরেজি রচনায় জার্ম্মাণ মাল ত 
ছুনিয়ার নানা দেশের রস চুষিয়া খাইতে থাকিলে হাড়গোড় 
বিদেশী মাল ' আপনাআপনিই আসিয়া হাজির হইতে বাধ্য। জান্মাণ 
মালও লেখকের রচনাবলীর ভিতর যখন-তখন্‌ যেখানে-সেখানে উকি 
'মারিয়াছে, কথখনো-কখনো। হয়ত লেখককে পাইয়াও বসিয়াছে। 
বস্ততঃ “সেকাল” হইতে “একাল, পধ্যস্ত লেখকের সকল প্রকার 
রচনার ভিতরই জারা চিন্তা অল্প-বিস্তর আুগ্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
সেকালের কয়েকথানা বাংলা ও ইংরেজি বইয়ের নাম এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য ₹7 ৯ 
১ “সাধনা” ( সশিকাতা ৯৯১৩ 01৮ ্ 
প্রুযীজাহিত্যে ভারতের বাণী” (কলিকাতা ₹৯১৩)। 
৩, পচাইনীজ রিলিজান থ ধ হিনুখুআইজ” ( শাং হাই ১৯১৬) 
৪1” ধল্যভ ইন হিন্দু লিটরেচ্যার” ₹*তোকিও ১৯১৬)। 
তখনও জার্খাণ ভাষা জানা ছিল না। জান্মাণ ভাষা শিখিতে স্্রু 
করি ১৯১৭ সনে চীন-জাপান হইতে আমেরিকায় ফিরিয়া অ+সিয়া 


হাভার্ডে আড্ডা গাঁড়িবার সময়। রি 
জার্মাণ তথ্য ও তত্ব “একালে”» প্রকাশিত নিযলিখিত ্রস্থগুলার 


... ভিতর গ্চুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারিয়াছি 


৬৫৪. লরাজিত, জাশ্মাণি 


€ ১০ হণইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট” ( মান্দ্রীজ ১৯২৬ )। 
৭* ২। “পলিটিক্স অব বাউগ্ডারীজ” ( কলিকাতা ১৯২৬ )। 
৩1 “পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ সিন্স ১৯০৫৮ ( মান্দ্রাজ ১৯২৮ )। 
৪ একম্পারেটিভ পেভাগজিক্স্‌ ইন রেলেশন টু পাবলিক 
ফিনান্ন ত্যাগ ন্যাশন্যাল ওয়েল্থ” ( কলিকাতা,১৯২৯ )। 
২৫। «একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র”, প্রথম্ভাগ (১৯৩০ )৮ 
দ্বিতীয় ভাগ ( ১৯৩৫ )। ্ 
4০. ৬। পত্যাপলায়েড ইকনমিকৃস্৮, প্রথম ভাগ (কলিকাতা 
১৯৩২)। 
৭। “নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন, ছুই ভাগ ( ১৯৩২ ) 
৮। “ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্দ ভিজ-আ-ভি ওয়াল্-ইকনমি?” 
(কলিকাতা ১৯৩৪ )। 
৯। “বাড়তির পথে বাঙালী” ( ১৯৩৪ )। 
১০৭ “সোশ্তাল ইন্শিওর্যান্স” ( কলিকাতা ১৯৩৫ )। 
এই সকল রচনার ভিতর জান্মাণির জমি-জমা; ব্যাস্ক, বীমা, মুদ্রা, 
কুষি-ব্যবস্থা, শিল্পনিটা,, ন্তর্পদ, বাণিজ্য ও শুক্কনীতি, অর্থশান্ত 
সমাজতব, রাষ্ট্রদর্শন, আইনুঁকীনুন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, মজুর-আন্দোলন, 
ব্যারি-বার্দক্যঈবকীমা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। 
অন্তান্ত দেশের সঙ্গে জান্মাণিকে হুল করিয়া দেখা হইয়াছে। , প্রত্যেক 
বিষয়েই বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র “বন বিস্তৃততর জান্্বাণ' তথ্যমূলক গ্রন্থ 
লেখা আবশ্তক। আশ! করি সেই ধরণের গ্রন্থ বাঙালীর কলমে শীঘ্রই 
বাহির হইতে পারিবে । 
“কম্পাক্পোটিভ ইত্তস্ত্ি়ালিজমূ* “ওয়াল্ভইকনমি,” “কম্পারেটিভ 
পেডাগজিকৃস্”” “কম্পারেটিভ * কালচ্যর-হিষ্টরি”, বিশ্বদৌলত, বিশ্ব- 
সাহিত্য, “তুলনামূলক আলোচনা” ইত্যাদি বোলচালের” নিরেট 


জান্ঘাণি- মুখো ভারত ও ভারতঃমুখো জাম্মাণি ৯৬৫৫ 


বনিয়াদ- গড়িবার জন্য “দেশ ও দুনিয়ার” আলোচনা চাই ঞএক সঙ্গ 
অর্থাৎ, ভারতের বা বাঙলার সঙ্গে সঙ্গে অনঠন্ত দেশের কথার অবতারণ্ম » 
করা অত্যাবস্তক। কাজেই জার্দ্বাণ দেশের তথ্য ও -তত্ব আসিম্ু 
জুটিয়াছে। . মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল আন্তজ্জীতিক বোর- 
চালের পশ্চাতে ও সম্মুখে সর্বদাই রহিয়াছে এক জবর বস্তু । তাহার 
নাম বাঙালী জাতির বাড়তি-সাধন,-_বৃহভর ও গভীরতর বঙহ্গ-গঠন। 
জার্টণির সঙ্গে এবং অন্তান্ত ছোট-বড়-মাঝারি দেশের সঙ্গে মাপিয়া 
জুকিয়া, ছুনিয়ার বাট-খারায় ফেলিয়। বাঙলার নরনারীকে বাড়াইয়৷ 
দেওয়া অর্থাৎ “পরবর্তী ধাপে” ঠেলিয়া তোলা এই সমূদায় আলোচনা- 
গবেষণার একমাত্র লক্ষ্য। বাঙালী জাত বড় জাত। এই বড় জ্বাত 
বাড়িয়াছে। ইহার পক্ষে আরও বাড়িবার অন্যতম যত হইতেছে 
জাম্মাণি-মুখে হওয়া। জার্ম্াণি পথ্যন্ত উঠা বাঙালীর পক্ষে আজ, কাল, 
পরশু, এখনো বহুকাল পর্যন্ত, হয়ত কোনে! দিনই সম্ভবপর নয় । কিন্তু 
বাঙালীর পক্ষে “নিকটবন্তাঁ ধাপ”, “পরের ধাপ”্তোর পরের, ধাপ” 
ইত্যাদি ধাপ-পরম্পরা বুঝিবার জন্য জন্্াণ আবহাওয়ায় বাঙলার তথ্য 
অথব। বাঙালীর আবহাওয়ায় জার্্াণির তথ্য টুলিয়া দেওয়া আবশ্তক। 
এই কাজে অনেক ধীর সমবেত সাধনা প্রধুক্ত হউক। ণঁ 
টির ঠ 


রঙ 


্ 
জাশ্মাণি ও ভারত 


( ১৮৭০-৯৯২৬-) ৪ 


বিস্মার্ক-প্রতিষ্ঠিত জাম্মাণ সীম্রাজযের যুগে জান্বাণ “বুল্টুর” বিষয়ক 
আলোচনা তামাম ছুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভারজ্জে ও 
প্রদেশে-প্রদেশে বিশ্ববিগ্তালয়গুলার (দৌলতে ১৮৭০ হইতে ১৯০৫ 
সন পথ্যন্ত যুগের উচ্চশিক্ষিত লোকেপ্া গ্যেটে-শিলার, কান্ট-ফিখটে- 
হেগেল-শোপেনহাওয়ার, হস্থোন্ড-হেল্ম্‌হোষ্ট স্‌ পেষ্টালোট্সি-ফেবেক্‌ 


৬৫৬, পরাজিত জাঙ্মাণি 


ইত্যাদি [ টির: সন্বন্ধে ইংরেজি ভাষার মারক্ষং বেশকিছু 
চজীনিত। 
স্বদেশী আন্দোলনের রি যুগে যুবক বাঙলা জার্্মাণিকে 
টিল্লবিজ্ঞান-শিক্ষার গীঠস্থানরূপে বাছিয়া লইফ্াছিল ( ১৯৫-১৪ )॥ 
সেই যুগে, বিশেষত; বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক হিদানে 
আমরা জ্ীভরিশ লিষ্টকে সংরক্ষণ-নীতির 'অবতার রূপে সব্ধনা 
করিতাম। মনে পড়ে, জাতীয় শিক্ষাপরিষদের আবহাওয়ায় -স্মগের 
এউকিল-রাজা” দানবীর রাসবিহারী ঘোষ লিষ্-প্রশীত ব্ইটার উপর 
জোরের সহিত আমাদের নজর টানিয়া আনিয়াছিলেন। সেই যুগের 
আবহাওয়ায়ই নিষ্টের গরস্থট! বাংলায় তরজমা! করিতে সুরু করিয়াছিলাঙ্গ 
(১৯১২-১৩)। 
কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্ণধার তখন স্বদেশ-সেবক আশ্ততোয 
সুখোপাধ্যায়। কর্মববীর আশুতোষ যুবক বাঙ্লাকে সরকারী বিশব- 
বিদ্ধালয়ের মারফৎ ছুনিয়ার সঙ্গে মিলাইয়া-মিশাইয়া! বাড়াইয়া তুলিবার 
ভার. লইয়াছিলেন। * আশুতোষের মগজে গোটা, জগতের হাট- 
বাজার চলিত। বাঙালী জাতি আশুতোষের নিকট যত-কিছু পাইয়্াছে 
তাহার ভিতর তাহার 'আন্তজ্রাতিকূতা অর্থাৎ দেশ-বিদেশের সন্ধে. 
বাঙালীর “লেঈদৈন-প্ৃতিষা অন্যতম । 
জার্মাণ “কুল্ট,রের” জেও,মাশুতোষের সহযোগ ছিল। তাহার 
* অনেক স্থফল পরবর্তী কাঁদের্র-কলিকাতা। বিশ্ববিস্তারয়-_-বিশেষতঃ 
বিজ্ঞান:বিভাগের মারফং-_ভারত-সম্াঁজে ছড়াইতে সমর্থ হইয়াছে 
নেই শুগের আশুতোষ বাঙালী মাত্র ছিলেন না। গোটা ভারত তাহার 
ভাবুকতায় তর্তয়া উঠিমাছিল৭: তাহার আন্তর্জাতিকতা,__বিশেষতঃ 
: ভাহার_ জার্াণ-নিষ্ঠা নমগ্র-যুবক ভারতের পক্ষে অন্ততম আস্মিক 
শক্তিরূপে কর্ম করিত। 1০: 


জানানিমুখো ভারত, ও ভারত-সুখো জার্মানি ৬৫৭ 

লড়াইয়ের ( ১৯১৪-১৮) পরবর্তী যুগে জাম্মাণিকে ছুহিয়! আনিবার 
জন্য ভারতের নানা প্রদেশ হইতে নানাপ্রকারু ছোট-বড় 'অভিযার্ন 
গিয়াছে। এই যুগের জান্মাণ-কুথাই (১৯১৯*৩৫) “পরাজিত” 
জাশ্বাণি”-গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। একালে বহুসংখ্যক বাঙালী” 
অবাঙালী জান্মাণ-ভাষায় ফোয়ার! ছুটাইতে পারে। ১৯২১ সনে 
রবীন্দ্রনাথের জাম্মাণ শফর এই যুগেরই “সংস্কৃতি”-রাজ্যের অন্যতম 
বড় ঘটুনা। জার্মাণির অলি-গলি তন্ন-তন্্ন করিয়া! দেখিয়া! আসিয়াছে 
বহুসংখ্যক ভারত-সন্তান। জাম্মাণদের ধরণ-ধারণ সন্বন্ধে স্বাধীন ভাবে 
মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ আজ অনেক ভারতবাসী ৷ জার্্মাণির* 
কারখানায়, হাসপাতালে, বিজ্ঞীন-পরিষদে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়! 
স্বদেশে প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছে অনেকে । জান্মীণির সঙ্গে ভারতের মাল 
আমদানি-রপ্তানির সম্বন্ধেও নবযুগ আসিয়াছে । ভারতীয় বেপারীরাও 
এই জাশ্মাণ-ভারতীয় বাণিজ্যের হিন্ত। লইতেছে । 

কাজেই একালের ভারত-সমাজে জান্মাণি ও জার্্াণ “কুণ্টুর” 
বেশ-কিছু স্থপরিচিত বস্ত। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এবং ভারতের 
আরও কয়েকট1 বিশ্ববিষ্ঠালয়ে, এমন কি ইস্কুল-কলেজের তদবিরেও, 
জান্মাণ ভাষা পড়াইবার ব্যবস্থা “ইইনাছে+ ভারতীর সংবাদপত্রে 
ও মাসিক পত্রিকায় জার্মাণির নীনা কথা *স্ৃ্ চিন্তিত তৃখ্যমূলক 
ভারতীয় রচনা মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যাঁধ।€ একটা ছোটখাটো 
খ্জান্্মাণ পধন্দেশলন” যেন ভারতের উপুর, য়া বহিয়া যাইতেছে বলা 
যাইতে পাবে। 24 টি 

এই আবহাওয়ায় “পরাজিত জান্মারথি প্রকাশিত হইল ( ১৯৩৫ )। 
এই গ্রন্থের ভিতর-বাহির, এপিঠ-ওপি;: তলাইয়া-মজাইয়া বুঝিবার, 
সমালোচনা করিবার, স্বপক্ষে-বিপক্ষে বিবার লোক ভারতের সর্বত্রই 
আজ কিন্তর.। বাড়তির পথে ভারতবাসীর ইহা অন্যতম লক্ষণ। 

৪২ 


৬৫৮ পরাজিত জাহ্মাণি 


জাশ্হাণরা ভারতবর্ষ সম্ন্ধে যত ধরণের যত প্রকার বই £লখিয়; থাকে 
-ডারতসন্তানেরাও জাশ্্রণি সম্ধক্ধে তত ধরণের তত প্রকার বই শিখিবার 
" আকাঙ্ঞায় চাক্গ। হইয়া উঠিবে এই :আশা চিকালই আছে। 
বঙ্গীয় গোটে স্মৃতি পরিষং 
(১৯৩২) 

১৯৩২ সনে জাশ্মাণিতে গোটের মৃত্যুর শতবাধিকী মহাসমাবোহে 
অনুষ্টিত হইয়াছিল । এই উপলক্ষ্যে ভারতের নান? স্থানেএ গোটে-ভিখি 
পালিত হইয়াছে £ বাঙলা দেশের জন্ত বহুসংখ্যক বঙ্গবাসীর আহ্কৃপ্যে 
একট বঙ্গীয় গোটে স্বৃতি পর্রিষৎ কায়েম করিয়াছিলাম। তাহার 
সভাপতি ছিলেন রবইস্দ্রনাথ ; 

জান্াণ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফোন হিগ্ডেনবুর্গের নিকট বঙ্গীয় গেটে 
স্বতি পরিষদের পক্ষ হইতে বব বন্্রনাথের নামে জ্ঞান্মাণ ভাষায় তার 
পাঠানে; হইয়াঙিল। জাম্মাণিতে এই তারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 


যায়। 
এই পরিষদের প্বত্ান্ত যথাসময়ে অন্যত্র প্রকাশ করা যাহবে। 


সপ্রতি বলিয়া রাখি বে, একালের অন্ততম বাঙালী জননারক আযাটনি 
্রিচুক্ত যতীন্দ্র পাথ ধত_ ছযিকাতাই গ্যেটে-তিথি পালনের কাজে 
উৎসাহী*ও স্ত্রতপরিসে মদ। ১2২৯ সনের প্রথম দিকে সপত্ীক 
ডারত-শান্্ী লাডাসের কলিকাতায় থাকার সময়ও স্বতীন বাখু 
ভাম্মাণদের সঙ্গে ভারতী অুর্ন্মরীর সামাজিক লেঙগদেনেপ্র ব্যবস্থা 






করিযঠহিলেন। ০ 
ল বঙ্গীয় গাশ্মাণ-বিদ্তাসংসদ 
১৯৩৩) 


১৯৩৩ সনের জুন মাসে পবাীয় জার্্াণবিদ্ভাসংসদ” নামে একটা 
এসুণ্টব” বা সংস্কৃতি বিষয়ক পরিষৎ কারে করিয়াছি। খাউসাদেশের 


নি বো ভারত ও ভারত সুখো জান্াণি ৬৫৯ 


শিক্ষাদীক্ষা ও দিদা ক্ষেত্রের কয়েকজন প্রতিনিধি বন্কভাবে এই. 
* সংসদের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। “হওিযান হিষ্টরিক্যাল কোআর্টাললি”র” 
সম্পাদক এবং বঙ্গেশ্ব্ী কটন স্মিলের পরিচালক ডক্টর নরেজ্রনাথ « 
লাহা এই সংসদের প্রেসিজেন্ট । এই সংসদের সংশ্রবে জাম্মাণ/ 
জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে ষে-সকল বক্তৃতা অস্ষ্ঠিত 
হইয়াছে অন্ঠত্র ভাহার বিবরণ প্রকাশিত হইবে । 

ভারতের মন্থান্ঠ প্রদেশের মতন বাঙলা দেশেও জাম্মীণির ডিপ্রোমা- 
ধারী ও ভক্টর-উপাধিওয়াল। স্ত্ীপুরুষের সংখ্যা বাড়িতেছে। 
জার্ছাণির “বত্রিশ বিদ্যা ও চৌষটি কলা” সম্বন্ধে অনুসন্ধান, গবেষণা, * 
বক্তৃতা ইত্যাপ্দর জন্ বাঙালীর তাবে নানা সংসদ, সভা, গোী, ক্লাব 

ও পরিধৎ চলিতে পারিবে আশা করা যায় (১৯৩৫ )। 


ভীজবাডেনে রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ 
(১৯৩৪) 


জান্মাণিতে আজকাল শুনিতে পাই অ-জাশ্বাণ চিন্তার পশার ৰূম। 
কিন্তু তাহা সত্বেও ফ্রাঙ্ফোর্টের কিছু-নিকটবর্তী ভীজবাভেন ডা 
রানকষ্*-বিবেকানন্* প্রবন্ঠিত নয়া যা.মেহ্ত্ে ছোট একটা! ঢেউ জান্দাণ 
মমাজে গিয়া পড়িয়াছে (১৯৩৪)। এইসব ভেল্প্ফ রাম কৰ, 
নামক একজন বৃষ্টিযান দর্শনসেবীর ব্যক্তিগষ্ঠ আগ্রহ এইজন্ত দায়ী। 
বেলুড় সঠঃ হইতে ম্বামী যতীশ্বরান বাপ নরনারীর নিমজ্ঞণে 
মধা-রাইন জনপদের এই ভীব্বকাদডুন শহর গিয়া ধর্্ ও দর্শন প্রচারের 
কাজে মোতায়েন আছেন। যে সকলু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 
মনে হইতেছে যে, “এশনৈ: শনৈঃ পর্বত: লজ্ঘনম্‌।” জাম্মাণরা রামকফ- 
বিবেকানন্দের চিন্তাসম্পদ জার্্াণ ভার্য/র তর্জমা করার ভার লইতেছে। 
ভারত-ছুধেচভাম্্াণির ইহা অন্যতম'নতুন মৃর্তি। এই মৃত্ঠির কিম্মৎও ঢের। 


বড় বিংশ অধ্যায় 
পরাজিত জান্মাণির শ্বাসূ-প্রশ্বাস 


(১৯১৮-৩৫) 
জান্মাণি-বিজয়ী আডোল্ফ, হিটলার 


জার্দদাণিতে যেদিন প্রথম পদার্পণ করি সেই দিনই বুঝিতে পারি 
যে, অল্পদিনের ভিতরেই জান্মাণ সমাজে নয়৷ জাত আর নয় রাষ্ট্র 
গড়িয়া উঠিবে। “পরাজিত জার্মার্”-গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই 
এই পুনর্গঠনের চিহ্বোৎ রহিয়! গিয়াছে । ১৯৩৩ সনের জানুয়ারি মাসে - 
আভোল্ব, হিট্লার জা্মাণ চিত্ত ও জার্্াণ জাতকে দখল করিয়াছেন,_ 
-বিজয়ী” হইয়াছেন। আর ১৯৩৫ সনের জানুয়ারি মাসে 
জ্লাণরা সার-জনপদ ফিরাইয়া পাইল ইহাও হিউলারের অন্যতম 
বিজয়লাভ । *- » ৫, 
কিন্ত ই সকল কির্টিভের বহু" পূর্বেই জাতীয় “ইজ্জত” রক্ষায় 
“ব্রতবন্ধ” জানান নরনার [র, হিটলারের, অথবা হিট্লার-ঘে'শা দলের 
৯বির-লাভ যে অবশ্থস্তাবী - ষ্ঠ বুখিতে পারা গিয়াছিত £.*বর্তমান 
গ্রন্থের নেক স্থলেই তাহার ইঙ্গিত -পাওয়া যাইবে। বহুসংখ্যক 
*আরশনিষ্ট কর্তব্যপরায়ণ স্বদ্দেশস্তক্ত জান্মাণ যুবা রাতে দখল” 
. করি চেষ্টা করিয়াছিল । সা 
হিটলার” জাম্মীণির “সবে ধনষীলমণি* নন | হিটলারের আগে, “ 
পরে, পাশে, নু অগণিত নরনারীকে জান্্মাণির ইজ্জত রক্ষার সন্ত দৃঢ়- 


